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“যো মায়াগুণদোষলেশরহিতঃ স্বাভাৰিকৈঃ সদ্‌গুণৈঃ 
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মূল ও পগ্যান্ুবাদ সহিত গীতার বিজয়াব্যাথ্য। তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত 
হইল |" ইহাতে দ্বিতীয় ষট.কের প্রথম অংশ, অর্থাৎ সপুম অধ্যায় হইতে 
নবম অধ্যায় পর্যাস্ত সন্নিবেশিত ভইয়াছে। ূ 

এই বিজয্াব্যাধ্যায় ষে সকল আচার্সাগণের ভাষ্য ও টাকণ সংগৃহীত, 
আলোচিত ও সম্বিত হইতেছে, তাহা পুর্বে প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে 
উল্লিখিত হইয়াছে । সেই সকল ভাষ্য ও টীক1 বাতীত এই ভাগ হইতে 
কেশবাচার্যের কত 'তত্ব-প্রকাশিকা” নামক ভাষোর সারাংশও সন্নিবেশিত 
হইতেছে। পূর্বে এই ভাষা ছাপা ছিল না। সম্প্রতি বদ্ধমানস্থ অস্থলের 
মোহান্ত মহারাজ ীমধুস্থদন দাস আচার্ধ্য মহাশয়ের সাহায্যে এই ভাষ্য 
বুন্দাবনধামে ছাপা হইয়াছে, এবং তাহারই অনুগ্রহে এ গ্রন্থ আমার 
হস্তগর্ত হইয়াছে । নবম নধ্যায় হইতে এই তত্বপ্রকাশিক। ব্যাখ্যার 
সারাংশ এই ব্যাথ্য। মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে । সপ্তম ৪ অষ্টম অধায় 
এই ভাষা তস্তগত হইবার পুর্বে ছাপ! হইয়'ছিল, এজন্ত উক্ত অধ্যায় 
লশ্বন্ধে এই ভাষ্যের সারাংশ : এই ভাগের শেষে ব্যাখ্যা-পরিশিষ্ট রূপে 
সংবোজিত হইয়াছে | 

কাশ্মীরী কেশবাচার্্য আমাদের দেশে কেশব ভারতী নামে বিখাাটঁত। 
তত্ব-প্রকুশিকা" ভাষ্য প্রকাশকের মতে, ইনি ১৪০০ শকে অন্ধ, 
(তৈলঙ্গ ) দেশে বৈদু্যপত্তন নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্ত গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবাচার্ধাগণের মতে ইনি বীঙ্গাণী ছিলেন। ইহার গুরুর নাম ছিল 


1০ 


গাঙ্গুল ভট্টাচার্য্য । ইহার নিজেরও এই ভট্টচার্যা উপাধি ছিল। এবং 
কেশবাচার্য্যের পিতার নাম ছিল মুকুন্দ ভট্টাচার্যা। ম্ৃতরাং এই নাম 
হইতে তাহাকে বাঙ্গালী বলাই অধিক সঙ্গত। তৈলঙগ দেশে হয়ত তিনি 
শান্তর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । শেষে তিনি কাশ্বীরে বাস করিয়াছিলেন, 
এজন্ত তিনি কাশ্মীরী। কেশবাচারধ্য নামে অভিহিত হুইয়াছেন। তিন 
বাঙ্গালায় কাটোরার নিকট যথন বাস করিতেছিলেন, তখন | 
তিনি শ্রীচৈতন্থদেবের সন্যাসাশ্রমের গুরু হন। তত্বপ্র জাশিকা ভাষাড়মি- 
কায় প্রকাশক লিখিয়াছেন যে, কেশবাচার্ধা 'শরণাগতায় শ্রীটৈতন্তায় 
অষ্টাদশাক্ষরীয়-শ্রীগোপালমন্ত্রদীক্ষাং বৈষ্ণবধর্মু-বিস্তরণানজ্ঞাং চ দত্বা 
সথখেন অধিথসৎ কাশ্মীগদেশম্‌ |” কেশবাচার্ধ্য প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে 
“কৌস্তভ-প্রভা” নামক ব্রহ্গস্ত্র বত্তি,ততত্প্রকাশি কষা” নামক গীত ব্যাধ্যান, 
'উপনিষদ্‌ প্রকা'শকা' নামক দ্বাদশোপনিষদ্‌ ভাষ্য. “ক্রমদীপিকা” নামক 
বিষুমন্ত্রোদ্ধারক তন্ত্গ্রন্ত ও এ)ভাগবত ব্যাখ্যা বিশেষ প্রসিদ্ধ, এবং বৈষ্ণব 
পণ্ডিত গণের নিতান্ত আদৃত। গীতাব্যাথাায় অনেক স্থলে বলদেব মধুস্দন 
প্রভৃতি কেশবাচাধ্যের অন্বর্তী হইয়াছেন । ৃঁ 

কেশবাচার্ধ্য নিম্বার্কসম্প্রদায়ভূত্ত ছিলেন । তিনি খষি সনৎকুমার- 
প্রবন্তিত ও নিশ্বার্কাচার্ধ। প্রচারিত দ্বৈতাদ্বৈত ও ভেদাভেদ বাদী ছিলেন, 
ও তদনুসারে গাতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিশ্বার্কচার্যের গীতাভাষ্য পুঁথি 
আছে শুনিয়াছি, কিন্ত তাহার সন্ধান পাওয়া যার নাই। নিম্বার্কাচার্ষের 
এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ তাহার প্রণীত ব্রহ্ষন্থত্রের ভাষ্য হইতে জানা যায়। 
তাহা ছাপা হইয়াছে । এই দৈতাদ্বৈ বাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্বের 
ব্যাখ্য'-ভূমিকায় বিবৃত হইয়াছে । 

কেশবাচাধ্য যে নিম্বা্কসম্প্রদায়-তু ক্র ও ছৈতাদ্বৈতবাদী, ছিলেন, 
তাহা তাহার প্রণীত গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকার নিম্ন লিখিত শ্লোক 
হইতেও জান যায়। 
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“ক্তীনাং হ্থত্রাণাং স্মৃতিনিখিলবেদানুবচসাং 
পরং হার্দং বুক্তং হখিলচিদচিত্তিন্মপি চ । 
অন্চিন্ং স্বাভাব্যাদ গুণি চ পরমং ব্রহ্মকমিদং 
সমাদিষ্টং বৈস্তানপি সততমীড়ে গুরুবরান্‌॥ 
সংসাররোগশমনে লু নিম্ববৈদ্ধো 
,  হার্দান্ধকারহরণেইক বদেব ষশ্চ 
শীকষ্ণপাদপব্রিচারণতৃপ্তচেতা 
নিশ্বাকর্দেশিকবরঃ স হি মে গতিঃ স্তাৎ ॥”? 
অতএব নিম্বাকাচার্য মতান্যার্ী দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অন্গদারে গীতার্থ 
বুঝবার জন্ত কেশবাচার্যের “তত্ব- প্রকাশিকা” ভাষ্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
আমরা অটদ্বতবাদ ছবৈতবাদ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিনবাদ সমন্বয় 
পৃব্বক গীতান্যাখয। করিতে প্ররত্ত হইয়াছি। সুতরাং দৈতাতৈ তবাদ 
অনুসারে গীতার কোন্‌ শ্লোক কিরূপে ব্যাখ্যাত হইস্জাছে, তাহা আলো- 
চন! না করিলে, আনাদের এই সমন্গন পূর্ধক গীতার অর্থ অবধারণ 
চেষ্টার ক্রটি থাকি ত। 
এইরূপ বিনভিক্নবাদ সমন্বয় পূর্বক গীতাব্যাথ্যা করিতে হইলে, ও 
বাদন্চিবার্দ মীমাংসা পুবক প্রকৃত অর্থশিদ্ধারণ করিতে হইলে, অবশ্ঠ অনেক 
থলে, সে ব্যাথার সহিত, অদ্বৈতব'দানুযাক্মী শঙ্করাচার্ষের ব্যাখ্যার, বিশিষ্টা- 
ইদ্বহবাদানুযায়ী রামান্জের বাখ্যার, বা অন্ত বাদানুষ!রী মন্ত ব্যাথ্যার 
সঙ্গতি হয় না। সর্বত্র সর্ববাদবিবাদের সমন্বয় অসম্ভব। এজন্য যেষে 
স্থলে, মামাদের ব্যাধ্যার সঠিত্ শঙ্করাচার্ধা বা রামানুজ বা অন্ত কোন 
বাখ্যাকারের ব্যাখ্যার সঙ্গতি হয় নাই, সেই সেই স্থলে তীহাদেের সে 
ব্যাখ্যাকে “অসঙ্গ ত' বলিতে বাধ্য হইয়াছি। “অসঙ্গত” বলিবার তাতপর্য্য 
এই*যে,“ভাহাদের*'নে ব্যাখা তাহাদের অব্লম্িত বিশেষ বাদ অনুসারে 
নঙ্গত হইলেও, তাহ! আমাদের অবলম্বিত সমন্বয় মূলক ব্যাখার স্হত্ভ, 


সঙ্গত নহে, গীতার ্সাদ্যন্ত সামগ্রস্ত করিয়া সেই সেই স্থলের যে 
অর্থ সঙ্গত হয়, সেই সেই স্থলে অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি কোন বিশেষ বাদানু- 
যাক়্ী বিশেষ অর্থ সেরূপ সঙ্গত হয় না। আমরা ব্যাথ্যাতুমিকাঁয 
ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । সুতরাং স্থলবিশেষে শঙ্করাচার্য কি. 
রামানজ কি অন্ত ব্যাখ্যাকারের অর্থ “অসঙ্গত,-বলায় তাহাদের প্রতি 
কোন অমর্ধ্যাদা প্রকাশ করা হয় নাই। তাহার আমাদের আদর্শ-_সর্বথ! ' 
পুজনীয়। এই বিজয়াব্যাধ্য৷ পাঠ করিয়া কেহ কেহ অন্তরূপ *বুঝিয়া- 
ছেন বলিয়! ইহা এস্থলে উল্লেখ করিতে হইল। 

গীতা ব্যাখ্যার তৃতীয় ভাগ প্রকাশে অত্যধিক বিলম্ব হইয়াছে 
ছাপাখানার অত্ঠচার ইহার প্রধান কারণ। পরবর্তী কয় ভাগ কত 
দিনে প্রকাশিত হুইবে বলিতে পারি না। পুর্বে স্তায় মেটুকাফ. 
প্রেসের স্বত্বাধিকারী পুজনীয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
এ ভাগের প্রুফ দেখিবার ভার লইগা আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ 
করিয়াছেন। ইতি। 


৮পুরুষো তম ক্ষত্রে, 
ক [ শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বনস্ত! 


১লা বৈশাখ, ১৩২১ 


উনীস্দভভ গাল্দক্সী 


ন্ট 
বিষয়-বাবচ্ছেদক সূচী । 


স্পোর্টস 


7 
সপ্তম অধ্যায় হইতে নবম অধ্যাঁয়। 


সপ্তম অধ্যায়) _জ্ঞান- সি যোগ । 


[ব্ষয়, শ্রোকাঙ্ক। 
সপ্তম অধ্যায়ের সহিত পূর্বাপর 
অধ্যায়ের সন্ধ। 
সবিজ্ঞান ভগবত্তত্ব জ্ঞান । 
সবিজ্ঞান সমগ্র ঈশ্বরতত্বজ্ঞান, ভক্তিযোগ দ্ব'র! 
যেরূপে জানা যায়, তাহা ভগবান 
বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। (১) 
নেই জ্ঞানলাভ বরিলে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না । (২) 


সে জ্ঞান মনুষ্য মধ্যে কেহ কদাচিৎ লাভ করে। : ৩) **' 


ভগবানের অপরা ও পরা প্রকৃতি । 
ভগবানের অপর! অষ্টধা প্রকৃতি । (৪) 
ভগবানের পরা প্রক্কৃতি,__যাঁহ! জীব ভূত 
হইয়া জগৎ ধারণ করে। ( €) 
তাহা শ্রৃতি-উক্ত প্রাণতত্ব। 
এই উভয় প্রকৃতি জগতের যোনি, আর ঈশ্বর জগতের 
উৎপত্তি ও প্রলয় কারণ । (১) 


পত্রাঙ্ক ৷ 


১৯ 


১৩ 


১৯ 


২ 


॥%* 


ভগবান পরমতত্ব | 
সত্রে মণির মত ঈশ্বরে এই সমুদয় প্রোত, 
ঈশ্বর *পেক্ষা পরতর আর কিছু নাই। (৭) 


এব 
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ভগবদ্বিভৃতি ও যোগ । 
ঈশ্বরই__-জলে রস, শশি-হধ্যে পভা, 
সবেদে প্রণব, আকাশে শব্দ, নরে পৌরুষ, 
পৃধিবীতে পুণ গন্ধ, অগরিতে তেজ, সর্বভৃতে জীবন, 
তপস্থীতে তপ, সর্বভূতের সনাতন বীজ, 
বৃদ্ধিধানে বৃদ্ধি, ঞ্জেন্বীতত তেজ, বলবানে 
কামরাগ বিবজ্জিত বল, সর্বভৃতে 
ধন্মাবিরুদ্ধ কাম। ( ৯-১১) *** * ৩০ 
ঈশ্বর হইতে সাত্বিক রাঁজস ও ভামস সমুদয় 
ভাবের টৎপতি। তাহার! ভগবানে স্থিত 
হইলেও ভগবান্‌ তৎস্মুদায়ে স্থিত নহেন। (১২) *, ৩৯ 
ভগবত্তত্ব-ভ্ঞান দুল্লভি কেন? 
এই ত্রিগুণময় ভাবদ্বারা জগৎ মোছিত। এজন্য 
এই সকল ভাবের অতীত ও তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ 
অবায় ভগবানকে লোকে জানিতে পারে না। (১৩) 88 
মায়া অতিক্রমের উপায়--তগবদৃূভজন | 
ইহ! ভগ্ববানের দৈবী গুণময়ী মারা _ছুরতিক্রম্যা | 
যে ভগবানকে প্রপন্ন হয়, সেই এই মায়া 
পার হইতে পারে। (১৪) টু রঃ ৪৬ 
কাহারা ভগবান্‌কে প্রপন্ন হয় না. * 
ধাহারী দুছ্ৃত, মূ, নরাধম, মায়া দ্বারা অপহ্ৃতজ্জান ও 


18/ 


আন্ুরী-ভাবাশ্রিত, তাহারা ভগবান্‌্কে 

প্রপন্ন হয় না । (১৫) 

কাহারা ভগবানকে ভজনা করে । 
সুকৃতিসম্পন্ন লোকের মধ্যে চারিশ্রেণীর লোক 

ভগবানকে ভজন করে, যথা-_আর্ত, জিজ্ঞান্ন, 

অর্থাথী ও জ্ঞানী। (১৬) 

ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে? 
উক্ত চারশ্রেণীর ভক্ত মধ্যে নিত্যযুক্ত এক- 

ভক্তি জ্ঞানীই বিশিষ্ট । ভগবান্‌ জ্ঞানীর 

অতার্থ প্রিয়, তিনিও ভগবানের প্রিয় ॥ (১৭) 
উক্ত চারিশ্রেণীর ভক্ত সকলেই উদ্দার বটে, কিন্ত 

জ্তানী আত্মাই হন) কেন না তিনি যুক্তাত্মা, 


অন্নত্তঘগতি ভগবানেই অবস্থিত থাকেন। (১৮) *** 


বহুজন্মের অন্তে জ্ঞানী ভগবান্‌কে প্রপন্ন হন, 
“বাসুদেব সন্ব,--এই জ্ঞান যিনি লাভ করেন, 
তিনি মহাত্মা : সেবূপ মহাত্মা সুতুল্লভ | (১৯) 


অন্য দেবশায় ভক্তি ও তাহার ফল। 
কাম বাক্তি অন্য দেবতায় প্রপন্ন হয়, ও নিজ নিজ 
প্রকৃঠি দ্বার! নিয়ত হইষ! সেই দেবতার আরাধনার 
নিয়ম অনুসারে তাহার ভঙ্জনা করে। (২০) 
যাহারা শ্রদ্ধাপূর্বক যে যে দেবতারূপকে 
_ ভজন! করিতে প্রবৃত্ত হয়, ভগবান্‌ সেই সেই 


দেবে তাহাদের অ5ল! শক্তি বিধান করেন 10২১) 


সে সেই শ্রদ্ধাধুক্ত হইয়া! সেহ দেব ধার 


৫৪ 


৫৯ 


চা 


৬৭ 


৮০ 


আরাধনা করে, এবং তাহ! হইতে কাম্য 

ফল লাভ করে।__-ভগবান্ই সেই কর্ম্ফলদাতা। (২২) 
কিন্তু সেই সব অন্ন জ্ঞানীর সেই ফল অস্তবস্ত। 

তাহারা সেই দেবতাকে লাভ করিতে পারে মাত্র । 


কিন্তু িনি ভগবদক্তু, তিনি ভগবান্কেই প্রাপ হন। (২৩) *** 


ভগবানের অব্যয় অনুত্তম পরম ভাব অজ্ঞাত কেন ? 
অবোধ লোক অব্যক্ত ভগবান্‌কে ব্যক্রিভাব- 
প্রাপ্ত মনে করে। তাহারা তাহার পরম ভাব 
জানিতে পারে, । (২৪) 
তগবান্‌ যোগমায়াপমাবৃত। এজন্য সকলের 
নিকট তিনি প্রকাশিত হন না। অজ অব্যয় 
লোকমহেশ্বর ভগবান্‌কে মুঢুগণ জানিতে 
পারে না। (২৫) 
ভগবান্‌ অতীত, বর্তমান, ভবিষাৎ--সব্বকালিক 
ভূত্তগণকে জানেন, কিন্তু ভগবানকে কেই 
জানিতে পারে না । (২৬) 
ইচ্ছা-ঘ্বেষ-সমূভূত ঘন্দমোহ দ্বারা 
সর্বভূত মোহিত থাকে বলিয়া, তাহারা 
বার বার সংসারে জন্মগ্রহণ করে। (২৭) 


কাহারা ভগবানকে জানিতে পারে রশ 


ষাহার! পুণ্যকারী,-ধাহাদের পাপ অন্তগত, 

তীহারাই দ্ন্দমোহ হইতে মুক্ত হইয়া! 

দৃব্রত ₹ইয়। ভগবানকে ভজনা করেন। (২৮) 
তাহারা,জরামরণ হইতে মোক্ষ জন্ট প্র করেন, 


৬৮ 


৭৩ 


৭৬ 


৭৯ 


৮২ 


৮৪ 
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ত্বাহারাই তদ্রন্ম, কৃত অধ্যাত্ম, অখিল কর্ম ও 

সাধিভৃত সাধিযজ্ঞ সাধিদৈষ ভগবানূকে 

জানিতে পারেন, ও প্রয়াণকালেও যুক্তটিত্ত 

হইয়। তীহারা ভগবান্‌কে জানিতে পারেন। (২৯, ৩৯) ৮৭--১২৮ 


সপ্তম অধ্যায়োক্ত তন্ত্ব ঠঠ ১ ...৮৮ 
গীতার ঈশ্বরবাদ পর ০ *** ৮৯ 
বহ্মতত্ রি ৮ মহ ৯২ 
ঈশ্বরতত ০, ক হিঃ ৯৫ 
প্রকৃতিতত্ব সু তত 5৩ রি ৯৬ 
মায়াতত্ব ই *** *.। ৯৯ 
ভক্তিবাদ -* ১, ৮০১০৪ 


অঞ্টম অধ্যায়,_তারক-ত্রন্ম যোগ । 


, ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম প্রভৃতি তত্ব। 
অজ্ভুনের প্রশ্ন 

তদব্হ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম কি, 

অধিভূত কি, অধিদৈব কি, অধিষজ্ঞ কি? 

এবং প্রয়াণকাঁলে যোগীর*দারা ভগবান্‌ 


কিরূপে জ্ঞেয় হন ? (১-২) রি 1:57. 35 
ভগবানের উত্তর ।--(৩-৪) ৮৮ ৪ ১১৩ 
*তদ্ত্ন্ষ-পরম" অক্ষর ' 4 ১১১১৩ 


অধ্যাত্ম- শ্বভাব সি ৯৯ হন: 88১৫ 


৮০%/+ 
কর্ম ভূতভাবের উদ্তরকর বিসণা, 
অধিভৃত-ক্ষর ভাব 


অধিদৈবত - পুরুষ, 
অধিযজ্ঞ- এই দেহে পরমেশ্বর 


প্রয়াণকালে ভগবতুস্মরণের উপায় ও ফল। 


অন্তকালে যিনি ভগবান্‌কে ম্মরণপৃর্বক দেহমুক্ত হন 
তিনি নিশ্চয় ভগবানের ভাব প্রাপ্ত হন। (৫) 
ধিনি যে কোন ভাব দ্বারা সদা ভাবিত হন, তিনি 
প্রয়াণকালে দেই ভাব স্মরণপূর্ববক দেহ 
ত্যাগ করেন,--তিনি সেই ভাব প্রাপ্ত হন। (৬) 
অতএব (প্রয়াণকালে ভগবান্কে জানিয়া তাহাকে 
স্মরণপূর্বক দেহত্যাগ করিতে হইলে ) ভগবানে 
মন বুদ্ধি সমর্পণ পৃর্ববক সর্বকালে তগবান্কে 
স্মরণ করিতে হইবে, ও ধর্ানুষ্ঠান করিতে হইবে 
তবে নিশ্চয় ভগবান্কে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । (৭) 
দিব্য পরম পুরুষ ভাব লাভ করিবার উপায়। 
অভ্যাস যোগযুক্ত অনন্তগামী চিত্ত দ্বার দিব্য পরম পুরুষকে 


অনুচিন্তা করিতে পারিলে তীন্তাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৮) ... 


কবি, পুরাণ, অনুশাসিতা, অণু হইতে অণু, 
সকলের ধাত1, অচিস্ত্যরূপ, আদ্দিত্যবর্ণ, তমঃ হইতে 
অতীত--সেই পরম দিব্যপুরুষকে, যিনি প্রয়াণকালে 
অচল মন ছ্বার৷ ভক্িযুক্ত হইয়া! যোগবলে জযুগ মধ্যে 
প্রাণকে সমাক্‌ আবিষ্ট করিয়া, অনুম্মরণ করিতে পারেন, 
তিনিই সেই পরম দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত ধন | (৯-১০  *** 


১১৮ 
১২৬ 
পু 
১২৮ 
১৩৪ 


১৩০৭ 


১৪১ 


১৪৩ 


১৪৭ 


৮৩/০ 


পরম গতি--অক্ষর পদ-প্রাপ্ডতির উদ্দায় । 


বেদবিদ্‌ ষাহ্াকে অক্ষর বলেন, বীতরাগ যতিগণ 

ধাহাতে প্রবেশ করেন, যে পদপ্রাপ্তির জন্ত 

্রন্বচর্য্য আচরণ করেন, সেই পদ প্রাপ্তির 

উপায় ভগবান্‌ সংক্ষেপে কহিতেছেন। (১১) .....১৫৮ 
সমুদয় ইন্দিয়-দ্বার সংযত করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ 

করিয়া, মুর্ধদেশে নিজ প্রাণকে সংস্থাপন 

করিয়া, যোগধারণায় আস্থিত হইয়া, শু এই 

একাক্ষর বর্গ মন্ত্র জপ পুর্বক ভগবান্‌কে অন্ুম্মরণ 

করিতে করিতে, ধিনি দেহত্যাগ পূর্বক প্রয়াণ 

করেন, তিনিই পরম গতি প্রাপ্ত হন। (১২-১৩) *** ১৬৩ 

সতত ঈশ্বর-ম্মরণের ফল- _অপুনরাবত্তুন। 
যিনি অনন্তচিভে সতত নিত্য নিত্য ভগবান্‌কে ম্মরণ করেন, ভগবান্‌ 

এইব্পে সেই নিত্যযুক্ত ষোগীর অনায়াসে লভ্য হন। (১৪) ১৬৭ 
ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইলে পুনর্বার আর ছুঃখালয় অনিত্যি 

, জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, পরম সংসদ্ধি লাভ হয়। (১৫) *** ১৬৯ 

আব্রহ্মভৃবন হইতে লোক সকল পুনরাবণ্তন করে। 

কিন্তু ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইলে আর পুনজ্জন্ম হয় না। (১৬) *** ১৭১ 

পুনরাবর্তন-তন্ব। 
ব্রহ্মার এক দিবসের (বা কল্টের ) পরিমাণ 

সহশ্রযুগ, ব্রহ্মার এক বাত্রিও রা ১৭) ০ ১৭৫ 
এই দিবসের আগমনে সমুদয় অব্যক্ত হইতে বান্ত 

আর রাত্রির আগমনে সেই অব্যক্তেই দা হয়। (১৮) *** ১৭৮ 
সেই ভূঙসমুদায় এইরূপে ধার বার জন্মগ্রহণ করিয়া 


৯ 
রাত্রির আগমনে অবশ হুইয়া প্রলীন হয়, আর 
দিবসের আগমনে আবাঁর তাহাদের প্রভব হয়। (১৯) 


অপুনরাবর্তন-তত্ব । 


এই অব্যক্তভাব হইতে এইরূপ ষে স্থষ্টি লয় হয়, 
তাঁহ। হইতে শ্রেষ্ঠ 'অব্যক্ত সনাতন ভাব আছে । 
তাহ! এইরূপ সর্বভৃতের প্রণাশে প্রনষ্ট হয় না। (২০) 
যাহাকেই অব্যক্ত অক্ষর বলে, তাহাকেই পরম গতি বলে । 
তাহ প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্তন হয় না, তাহাই 
ভগবানের পরম ধাম। (২১) 
তাহা-_পর বা শ্রেষ্ঠ পুরুষ। সর্বতৃত তীহারই 
অস্তঃস্ত, ও তাহা দ্বার! এই সমুদায় ব্যাপ্ত । 
তিনি অনন্যভক্তি দ্বার লভ্য। (২২) 


যোগীদের পুনরাবর্তন ও অপুনরাবর্তন মার্গ। 


যে কালাভিমানিনী দেবতার দ্বার! নিয়মিত মার্গে 
প্রয়াণ করিলে, যোগিগণ পুনরাবর্তুন করেন না, 
আর ষে মার্গে প্রস্নাণ করিলে, তাহার! পুনরা- 
বর্তন করেন, তাহা ভগবান বলিতেছেন। (২৩) 

'অন্ি, জ্যোতি, দিবা, শুরুপক্ষ, ছয় মাস উত্তরায়ণ।__ 
এই মার্গে ব্রহ্মবিদ্গণ প্রয়াণ করিলে ব্রহ্মকেই 
প্রাপ্ত হন. (২৪) 

ধুম, রাব্বি, কৃষ্ণপক্ষ, ছয় মাস দক্ষিণায়ন__ 
এই পথে প্রয়াণ করিলে, চন্দ্বের জোতিঃ প্রাপ্ত 
হইয়া পরে যোগিগণ পুনরাবর্তন করেম। (২৫)' *** 

ব্গতে নিত্য কাল, এই ছুই গতি বিহিত আহে, 


১৮৯ 


১৯৩ 


১৯৫ 


২২১ 


১/১ 


এক শুরুগতি, আর এক কৃষ্ণগতি । শুরুগতি, 
প্রাপ্ত হইলে, আর আবর্তন হয় না, কৃষ্ণগতি প্রাপ্ড 
'হইলে পুনরাবর্তন হয় । (২৬) ** -** ২২৪ 


এই ছুই মার্গ জানার ফল । 
গ্যাণী এই ছুই স্যতি বা গতিতত্ব জানিলে 

কথন মোহিত হন না । অতএব সর্বকালে 

যোগধুক্ত হইতে হুইবে। (২৭) ০** ২২৬ 
যোগী এই সব জানিয়া,_বেদে যজ্ঞে তপক্তায় 

দানে যে পুণ্যফল প্রদিষ্ট হইয়াছে, তাহা! অতিক্রম 


করেন, ও পরম আছ্স্থান প্রাপ্ত হন। (২৮) ২২৭ 

অফ্টমাধ্যায়োক্ত তত্ব । *** *** ২২৯২৯৮ 
গতি তত্ব রি রঃ ৫5 ২৩৪ 
পরম গতি ৪ চু ই৩২ 
ভগবানের পরম ভাব *** রর রা ২৩৫ 
পরম ভাব প্রাপ্তিতে পরম গতি লাভ -** *** ২১৩৭ 
অপুনরাবর্তন রি ও *** ২৪১ 
শুরুরুষ্ণ গতি ও অধোগতি-" ০** তত ২৪৪ 
দহর বিদ্যা ** -** ০০ ২৫৭ 
উৎক্রামণ তত্ব রঃ রি ঠা ২৬১ 
ও একাক্ষর ব্রহ্গতত্ব তত -* *** ২৬৫ 
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নবম অধ্যায় । 


৮ 
রাজবিদ্যা, রাজগ্ুহাযোগ । 
সস 2৯9 
ভগবত্তত্ব-বিশ্ঞান । 
যে বিজ্ঞানসহিত জ্ঞানলাভ করিলে, অশুভ হইতে মুক্তি 
হয়, (আর আবর্তন হয় ন! ) সেই গুহাতম জ্ঞান-_ 
যাহা রাজবিস্তা, রাজগুহা,:পবিভ্র, উত্তম, প্রত্যক্ষাব- 
গম, অব্যয় ও সুসাধ্য-_তাহ। ভগবান্‌ বলিতেছেন । (১-২) 


যাহারা এই ধর্মের অশ্রন্ধা করে, তাহার ভপবান্ক প্রাপ্ত হয় 


না, তাহার! মৃতাসংসার পথে ঘাবর্তন করে। (৩) :** 
পরমেশ্বরের পরম ভাব ও তাহার সহিত 
জগতের ও জীবের সন্বন্ধ । 

অব্যক্তমুত্তি পরমেশ্বরের দ্বারা এই সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত, 
সর্বভূত তাহাতে স্থিত, কিন্তু ভগবান্‌ সে 
সকলে স্থিত নহেন। (৪) 

আবার ভূত কল তীহাতে স্থিত নহে। ইহাই ভগবানের 
এরশ্বরীয় ষোগ। ভগবান্‌ ভূতহৎ কিন্তু ভূতস্থ নহেন। 
তাহার আত্মাই ভূতভাবন। (€) 

যেমন সর্বন্রগ'মী মহান্‌ বায়ু আকাশে অবস্থিত, 
সেট্রূপ সর্ধভূতও ঈথরে অবস্থিত। (৬) 

এই তিন শ্লোকোক্ত ঈথরতন্ব বিজ্ঞান। 


পরমেশ্বর হইতে জগতের স্যষ্টিলঘতন্ব । 
কল্পক্ষয়ে (ব্রহ্মার রাত্রি আগমনে ) সর্বস্ব 5 ভগবানের 


১ 


৬১৪ 


১৩৩ 


৩১৮ 


৩২ 


১৩/০ 
প্রকৃতিকেই প্রাপ্ত হয়, আর ক ন্নারস্তে ভগবান সেই 
সকল ভূতকে পুনর্বার বিসর্জন করেন। (৭) 
নিজ প্রক্কৃতিকে অবষ্টস্তন পুর্ববক প্রর্কৃতিবশে সম্পূর্ণ 
অবশ ভৃতগণকে ভগবান্‌ এইরূপে পূনঃ পুনঃ 
বিসর্জন (সৃষ্টি) করেন। (৮) 2 
কিন্তু সেই কাঁ্দ ভগবান্‌কে বন্ধ করে না । ভগবান্‌ 
সেই (শ্থৃষ্টি লয়) কর্মে অসক্ত ও উদ্দাসীনবৎ 
আসীন থাকেন। (৯) 
ভগবানেরই অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি সচরাচর জগৎ প্রসব 
করেন। এই হেতু জগতের বিপরিবর্তন (বার বার | 
শ্যটি লর-) হয়। (১০) 


মুঢ়েরা ভগবানকে কেন জ্ঞানে না ও অব করে। 


মুঢগণ মান্ুষীতনু আশ্রিত ভগবানকে অবস্তা করে, 
কেন না, তাহার ভগবানের পরম ভূতমহেশ্বর- 
ভাৰ জানিতে প্রারে না। (১১) 
তাহার ব্র্র্থকর্মমা, ব্যর্২-আশা, ব্যর্থজ্ঞান, বিচেতন, 
* ও মোহিনী রাক্ষসী বা আস্মরী প্রকৃতি আশ্রিত। (১২). 


মহাত্মগণই ভগবান্‌কে জানিয়া ভজন। করেন। 
কিন্তু দৈবী প্রক্কতি-আশ্রত মহাত্মগণই ভূতাদি অব্যয়, 
তগবান্‌কে জানিয়া, তাহার তভঁজনা করেন। (১৩) *** 
তাহার! দৃঢ়ব্রত হইয়া! সতত কীর্তন পূর্বক, প্রযত্ব পূর্ব্বক, 
নমস্কার, পূর্বক, ভক্তির সহিত নিত্যবুক্ত হুইয়। 
ভগবানকে উপাসনা করেন। (১৪ন) .*. 
অপর কেহ বা জ্ঞান-যজ্ঞের দ্বারাঁ একত্ে, পৃথকৃত্ে 


৩৪৪ 


৩৪৮ 


৩৫১ 


৩৫ন 


৩৬৫ 


৩৭১ 


১০ 


বা বহুরূপে বিশ্বতৌমুখ ভগবান্‌কে বজন পূর্ব্বক 
উপাদন! করেন। (১৫) :ত। - ৩৭ 


কি ভাবে ভগবান্‌ ভজনীয়। 
ভগবান্‌ বলিতেছেন “আমি ক্রতু, আমি যত, আমি স্বধা, আমি 
ওঁষধ, আমি মন্ত্র আমি আজ্য, আমি অগ্নি, আমি হুত ১, 
আমি এ জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ ; আঙি 
পবিত্র ওক্কার রূপে বেদ্ক, আমি খক্‌, সাম, যজুঃ; আমি 
গতি, ভর্তা, প্রভূ, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, শ্রহ্ৃৎ ; আমি এ জগতের 
প্রভব, প্রলয়, স্থান, নিধান, অবায় বীজ) আমি তাপ 
দিই, আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি ও আকর্ষণ করি, আমি অমৃত, 
মৃত্যু, আমি সং,আমি অসৎ--্পমুদ্দায় | ( ১৬-১৯) *** ৩৮৫ 


সকাম যজ্দ্রের ফল স্বর্গগতি ও পুনরাবর্ততন । 


যাহার1 বেদবিদ্‌, ষজ্ঞ দ্বার! যজনা করিয়া! সোমপানে পৃতপাপ 
হইয় স্বর্গে গণি প্রার্থনা করে, তাহারা সেই পুণা্লে 
ইন্্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য ভোগ উপভোগ করে ) 
সেই বিশাল স্বর্গলৌক ভোগ করিয়। পুণ্যক্ষয় হইলে 
আবার মর্ত্ালোকে প্রবেশ করে। এইরূপে যাহারা 
কামকামী, বেদক্রয় বিহিত ধর্মে অনু প্রপন্ন হয়, 
তাহারা গতাগতি লাভ করে। (২৮২২) ৮০8৯১ 


* ভগবানকে অনন্য-ভজনার ফল । 


ষাঁহারা অনন্ত-চিত্ত হইয়। ভগবানকে পযুযপাসন! করেন, 
ও নিত্য ভগবানে অভিযুক্ত থাকেন, ভগবান্‌ তাছাদের 
* যোগক্ষেম বহন করেন । (২৬) * *** ৪০৮ 


১/৩ 


ভগবদ্যজনে ও অন্য দেবতার যজঙন ফলভেদ । 

যাহার! শ্রদ্ধাধুক্ত হইয়া ভক্তিপৃর্ব্বক অন্ত দেবতার ভজন! 
করে, তাহারাও অবিধি পুর্বক ভগবান্কেই 
তজনা করে । ২৩) হর 

ভগবান্ই সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু । কিন্তু তাহারা 
ভগবানকে তত্বতঃ জানে না, এজন্য পুনরাবর্তন 
"করে ] (২৪) রম ৪৪৩ 

দেবব্রতগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, পিতৃষাজী পিভৃ- 
গণকে প্রাপ্ত হয়, ভূতষাজী ভূত্গণকে প্রাপ্ত হয়। 
আর যাহারা ভগবদ্যাজী তাহারা ভগবান্কেই' 
প্রাপ্ত হয়। (২৫) 


তক্কিপুর্ববক ভগবানকে জন । 


ষে ভক্তি সহকারে ভগবানকে পত্র পুষ্প ফল বা জল 
প্রদান করে, সেই যতচিত্ত ভক্তের ভক্তি-উপ- 


হার ভগধান্‌ গ্রহণ করেন । (২৬) *** টা 


বান্ছ! করিবে, যাহা! ভোজন করিবে, যাহ! হোম করিবে, 
যাহা দান করিবে, যাহা তপস্ত! করিবে, তাহা 
ভগবান্‌কে অর্পণ করিতে হইবে । (২৭) 


ভগবানকে এইরূঙগ্গে যজনের ফল। 
এইরূপেই শুভাশুন কর্্ববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়! যাঁয়, এই 
রূপ সন্ন্যাস যোগযুক্ত চিত্ত হইলে ( কর্মববন্ধন হইতে ) 
, বিমুক্ত হইয়া ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া ফায়। (২৮) *** 
গগৃবান্‌ সর্বভূতে সম, তাহার দেষ্য বা প্রিয় 
কেহই নাই। তথাপিাহারা ভক্তিভাৰ 


৪১১৯ 


৪১৩ 


৪5১৩ 


৪১৭ 


৪২৭ 


১৮৬ 


ভগবান্‌কে তজনা করেন, তাহার! তগবানে অবস্থিত 
থাকেন, ভগবান্ও তাহাদের মধ্যে অবস্থিত থাকেন। (২৯) -** ৪৩০ 


এই ভ্রক্তিনাধনার অধিকারি-ভেদ ও ফল । 

বদি কোন সুদুরাচার ব্যক্তি ভগবানকে অনন্যতক্তি দ্বারা 

তজন! করে, সে ঝঁক্কি সাধু,_কেন না তাহার 

উদ্যম উপযুক্ত। সে শীঘ্ব ধন্মাত্মা হয়, 

নিত্য শান্তিলাভ করে। ভগবানের ভক্ত কখন বিনষ্ট 

হয় না। ভগবান্কে আশ্রয় করিয়া যাহারা পাপযোনি, 

স্ত্রী বৈশ্ঠ বা শূদ্র, তাহারাও পরমগতি লাভ করিতে 

পারে। ( ৩৮৩২ ) রর তত ৪৩০ 
অতএব বাহার! ভক্ত পুণ)বান্‌ ব্রাহ্ম বা রাজধি 

তাহাদের (পরাগতি লাভ সম্বন্ধে) কোন 

সন্দেহই নাই। অনিত্য আঅগুভ এ লোকে 

জন্মিয়া ভগবানকে ভজন! করাই বিহিত। (৩৩) ... ৪৪৩ 


ভক্তিসাধন-প্রণালী ও পরিণম। 
ভগবানে মন অর্পণ কর, ভগবানের ভক্ত হও, 
ভগবানকে ভজন! কর, তগবানূকে নমস্কার কর। 
, এইরূপ যাহার! ভগবৎপরায়ণ হন, ও ভগবানে সদা 
চিত্বকে যুক্ত করেন, তাহারাই ভগবানৃকে প্রাপ্ত হন। (৩৪) "' ৪৪৫ 


নবমাধ্যায়োক্ত তত্ব। ০৯ ৪৪৯-৫৯০ 
জ্ঞানের অর্থ মু *** ৮** ৪৪৯ 
গীতোক্ত উত্তম গুহ্ৃতম জ্ঞান ৮, ২5৪৪৮ 
“আমাকে জান'-_ইহার অর্থ *** ৮, ৪৬৫ 


বিজ্ঞানের অর্থ ৮১, রঃ রা ৪৭৬ 


১৩৬ 
বিজ্ঞানসহিত আত্মজ্ঞান লাভের উপায় 


বিজ্ঞানসহিত অক্ষর ব্রপ্ধজ্ঞান লাভের উপায় 


"বিজ্ঞানসহিত পরমেশ্বর তত্বজ্ঞান 
গীতোক্ত ঈশ্বরতত্ব 
ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ 
জগতের হ্ষ্টিলয়তত্ব 
গীতোক্ত স্যট্রিতত্ 
ধগ্বেদোক্ত সৃষ্টিতত্ 
উপনিযতুক্ত স্যষ্টিতত্ব ... 
বেদাস্তদ ণনোক্ত স্ষ্টিতক 
চণ্তী-উক্ত স্যষ্টি তত্ব 
ঈশ্বরের সহিত জগতের বিভিন্নরূপ সম্বন্ধ 


ঈশ্বরতত্বজ্ঞান লাভের উপায়-_ভক্তিযোগ :..* 


গীতোক্ত ভক্তিযোগের অধিকারী 
ভক্তিষে!গ সাধনা 

ভক্তিধোগ তত্ব” 

জ্ঞানজ্যাগ ও ভক্তিযোগ 


চা 
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উ্ীষ্নদ্ শু গন্বদুপীভা। 





পণ্তম অধ্যায়। 


শি সি অক ৮ 
জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ | 


“বিজ্ঞেয়মান্মনস্তত্বং সযোগং সমুদাহৃতম্‌ 

ভজনীয়ম্থেদানীমৈশ্বরং বূপমীর্যতে ॥ 

কুষ্ণভট্ক্তাব যত্রেন ত্রহ্মক্ঞানমবাপ্যতে | 

ইতি বিজ্ঞানযোগাথ্য সপ্টমে সম্প্রকাশিতম্‌ "+ 

50552 
গীতায় এই সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধার পর্যন্ত দ্বিতীয় ষটুকে 

ঈশ্বর ও ভক্তিযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে । শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন £__ 
* পুব্ব অধ্যায়ের শেষ শ্রোকে উক্ত হুইয়াছে যে, আমাগত-চিত্ত হইয়া 
.যে ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে, যোগীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ । এক্ষণে 
কোন্‌ যোগী এই “আমাগত-চিন্তঁ হইত১ পারেন, তাহাই প্রথম গিজ্ঞাস'র 
বিষয়। ইহার উত্তরেই এই সপ্ত অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে । “আমার তত্ব 
এইরূপ”__এই তত্বজ্ঞানেই “আমাগত-চিত্ত” হওয়া যায়। এইজন্ এই 
সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পধ্যন্ত-_-গীতায় ঈশ্বরতত্ব প্রধানতঃ 


বিস্তারিত হইয়াছে । 
রামানুজ বলিয়াছেন,_-“পৰম প্রাপ্য পরব্র ৰ নারাগণের, প্রাপ্তির উপাষ্ 


২ শ্রীমদ-ভগবদগীতা । 


স্বরূপ উপাসন৷ বলিবার উদ্দেশে প্রথম ছয় অধ্যায়ে সেই উপাসনার অঙ্গী- 
ভূত আত্মজ্ঞান পূর্বক কর্মানুষ্ঠান উক্ত হইয়াছে। এবং তন্বারা যে 
জীবাআ ভগবান্কে লাভ করিবে, তাহার যথাযথ স্বরূপ কথিত হইয়াছে। 
এক্ষণে মধ্যবর্তী ছয় অধ্যায়ে পরবন্ম পরম পুরুষের স্বরূপ ও ভক্তি শব্দ 
বাচ্য তাহার উপাসন্! কথিত হইতেছে। চিত্তশুদ্ধি হইলে, নিশ্লা ন্মতি' 
হয় ও সর্বগ্রন্থির ছেদ হয়। ইহারই একার্থক একধ্যানক্েই উপাসনা 
বলে। এই ধ্যানের আকারে অবিচ্ছেদ-ম্মৃতি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম দর্শনের'সমান 
এই অবিচ্ছেদ-স্মতিই বিশেষভাবে ভগবৎ-পরাপ্ণ আত্মার অতি আদ- 
রের বিষয়। যিনি স্মরণের বিষয় তিনি যখন অতিমাত্র প্রিয়, তখন 
তাহার ধ্যানও অতিমাত্র প্রিয় । অতএব এই অবিচ্ছেদ ম্মতিই উপাসনা । 
তাদৃশ উপাসনাই ভক্তি নামে অভিহিত 1” 

মধুশ্ছদন বলিয়াছেন,“প্রথম ছয় অধ্যার কন্মসন্নযাসামআক-সাধন- 
প্রধান। তাহার দ্বারা জ্ঞেয় ত্বং-পদ্-লক্ষ্য তব সযোগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 
অধুন! মধ্য ছর অধ্যায় ব্রন্গ প্রতিপাদন-প্রধান। তাহাতে তিৎ”-পদার্থ 
ব্যাখ্যাত হইবে | 

স্বামী এই অধ্যায়ের আরম্ত সম্বঞ্জে বলিয়াছেন যে,_পূর্বাধ্যায় শেষে 
(৪৭শ শ্োকে ) 'যে আনা-গত অন্তরাত্বা হইয়! আমায় ভজন কক্মে, সেই 
যুক্ততম__ইহা উক্ত হইয়াছে । সেই তুমি কীদৃশ যে তোমাকে ভক্তি 
করিতে হইবে, এই প্রশ্ন অপেক্ষায় শ্রীভগবান্‌ স্ব-স্বরূপ নিরূপণ জন্য এই. 
অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছেন । বল্লভ-সন্প্রদায়-অনুযারী ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে 
যে, ভগবদ্‌-ভজনই শ্রেষ্ট, ইহা পুর্ববাধ্যায়ের শেষে উক্ত হইয়াছে । আমার 
স্বরূপ-্ান-ব্যতীত এই ভঙ্গন হইতে পারে না, এবং জ্ঞানযোগ 
সেই জ্ঞানের উত্তর-ভাবী; এজন্ত প্রথমে যোগস্বরূপ উক্ত হইয়া; পরে 
তজনার্থ স্বরূপজ্ঞান ভগবান্‌ বিবৃত করিতেছেন। 
' ভগবদগীতাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে দ্বিভক্ত করা যায়। প্রথম অংশ 


সণ্ডম অধ্যায় । ৩ 


১ম হইতে ৬ অধ্যায় পর্য্যন্ত । দ্বিতীয় অংশ ৭মহুইতে ১২শ অধ্যায় পধ্যস্ত। 
আর তৃতীয় অংশ ১৩শ হইতে ১৮শ অধ্যায় পর্য্যন্ত । জ্ঞানের প্রধান 
প্রতিপাগ্ঘ বিষয় জীবতত্ব, জগত্তত্ব ও ঈশ্বরতত্ব এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর 
সন্বন্ধ-তন্ব । জীবে জীবে সম্বন্ধ, জীবে জগতে সম্বন্ধ ও জীবে ঈশ্বরে সম্বন্ধ 
*এবং জগতে ঈশ্বরে সম্বন্ধ-_এই সধন্ধ-তত্বও জ্ঞানের মুল জিজ্ঞাসার বিষয়। 
দরশনশান্ত্র *প্রধানতঃ এই সকল তত্বের আলোচনায় নিরত। ধর্মশান্ত্রও 
ইহার্ইথ্উপর প্রতিষ্ঠিত । 
“জীবতত্বং জগন্তত্বমীশতত্বং তৃতীয়কম্‌। 
স্থিত্বেকাদশতন্ত্রেযু তত্তহ্যক্ত্যা নিরূপিতম্‌ ॥৮' 
(ইতি আরদভব্রহ্গসিদ্ধিঃ )। 
যে দর্শনশান্ত্র ব। ধন্মশাস্ত্র সর্বাবয়বসম্পূর্ণ তাহাতে এই সকল তত্ব ও 
এই তন্ব জ্ঞানে অধিকার ও সাধন,_-ইত্যাদি নিরূপিত হয়। গীতাশান্ত্র 
কষুদ্রারতন হইলেও ইহাতে এই সকল তত্ব পুর্ণব্পে আলোচিত ও মীমাং- 
[সত হইয়াছে । আজি পরাস্ত কোন দ্রেশের কোন দর্শনশাস্ত্রে বা ধন্মশাস্ত্রে 
গীতার স্তায় কোথাও এই সকল তত্ব এত সংক্ষেপে স্ুুনির্ণানত হয় নাই। 
এইজন্য গীতা _সর্বপ্রধান ধর্ম ও দর্শন গ্রন্থ। এইজন্ত গীতার বক্তা 
স্বক্ং শগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ । এইজন্য গীতাবক্তা একুষ্ণকে অবতার না বলিয়া, 
“ব্যাস প্রত্ৃতি শ্রেষ্ঠ ও সমসাময়িক খষিগণ পূর্ণবহ্ম বলিয়। স্বীকার করিতে 
বাধা হইয়াছিলেন। সে সকল বিষয় এস্কলে আলোচনার প্রয়োজন নাই । 
গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে আত্মার স্বরূপ এবং আস্মজ্ঞান লাভের জন্ত 
বিভিন্ন সাধনার পন্থা বিবৃত হইঞ্নাছে । (বলদেব)। ইহাতে ব্রদ্মতত্ব লাভ 
করিবার জন্ত সাধনার তত্বও বিকৃত হুইয়াছে (রামান্থজ)। ইহাত্বে কর্ম- 
সনন্যাসাত্মক সাধনার তত্ব প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে--যোগবলে জ্ঞেয় “ত্বং, 
পদার্থের তত্ব বিস্তারিত হইয়াছে (মধুস্থদন)। দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে উপাস্ত 
ঈশ্বরতত্ব বিবৃত হইয়াছে ক্বেলদেব), এবং “ভক্তি'লন্ধ বাচ্য ঈশ্বরের 


৪ শ্রীমদ্-ভগবদগীতা। 


উপাসনাপ্রণালীও বিবৃত হইয়াছে ( রামানুজ )। এই ছয় অধ্যায়ে ধ্যেয- 
প্রতিপাদক “তৎ' পদার্থ ব্যাথ্যাত হইয়াছে মেধুস্থদন/ | এবং গীতার শেষ ছয় 
অধ্যায়ে জ্ঞানের বিষয়-__ব্রহ্ধ, প্রকৃতি'পুরুষ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব, ত্রিগুণ 
ও মোক্ষ প্রশ্ৃতি তত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে । গীতার প্রথম খণ্ডে আত্ম 
তত্ব, এবং আত্ম-স্বরূপ-বিচ্ছানার্থ বিভিন্নরূপ সাধনা-তত্ব-_সাংখ্যযোগ, ' 
কন্মযোগ, কন্ম-সন্যাস-যোগ ও জ্ঞানযোগ বিবৃত হইয়াছে দিতীয় 
থণ্ডে, ঈশ্বরতত্ব, ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ-তত্ব, ঈশ্বরে যোগস্থ“হইবার 
উপায় ভক্তিযোগ বিবৃত হইয়াছে । আর তৃতীম্ন খণ্ডে ব্রহ্মতত্ব, জগত্তত্ব 
এবং জীবতত্ব জীবের সহিত জগতের ও ব্রন্মের সন্বন্ধ তত্ব ইত্যাদি তত্বজ্ঞান 
প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে । 

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় | নৎ--অন্তিত্-ব্যঞ্ক সন্ধিনীশক্তি | চিৎ-_চৈতন্ত- 
ব্যঞ্ক সম্বিৎ-শক্তি। আর আনন্দ_স্বাভাবিক পূর্ণতাব্যপ্রক হলাদিনী শক্তি । 
ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানে এই তিন লক্ষণের দ্বারা জ্ঞেয্ন। জীব-_ ব্রহ্ম বা 
্রহ্ষস্থভাব,--“তৎ+ ত্বম্+ অসি” । ব্রন্মের এই সচ্চিদানন্দময় স্বরুপ প্রতি 
জীবে তিনরূপে প্রকটিত। বথা,__ইচ্ছ। বা কর্মবুত্তি ( ১1), ভোগবৃত্তি 
(০61105), এবং বুদ্ধিবৃত্তি (101611006)। জীব যতই ব্রন্মের দিকে,-_ 
একমাত্র আপনার পুর্ণ প্রকৃষ্ট আদর্শকে ধারণা করিয়া, সেই (7৭৩০ 
০1 7৩5০2) পূর্ণতার দিকে অগ্রমূর হয়, ততই তাহার এই তিন বৃত্তির" 
বিশেষ বিকাশ ও সম্প্রসারণ হইতে থাকে । মানুষ সাধনা-বলে ক্রমে ক্রমে 
সচ্চিদানন্দমময় হইবার পথে অগ্রসর হয়। ব্রহ্গপান্নিধো ব্রন্মের এই 
সচ্চিদানন্দময় ভাব চিত্তে প্রতিবিষ্বিত হইয়া জীব জ্ঞাত। কর্তা ও ভোক্তা 
হয়। চিত্ত মলিন থাকিলে, সেই ভাবের বিশেষ বিকাশ হয় না| চিত্ত 
সম্পূর্ণ নির্মল হইলে, এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের বিশেষ বিকাশ হয়ছে 
প্রতিবিদথ স্পষ্ট হয়। ইহারই চরম ফল মোঞ্ষ বা জীবব্রন্গ শরক্য সিদ্ধি। 
গীতাঁয় এই তত্বই বিশেষগাবে প্রাতপাদিত হইয়াছে । 


সপ্তম অধ্যায়! ৫ 


গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে, আত্মত্বক্তান-ফলে, এই কর্মবৃত্বি-_ 
কামনার শৃঙ্খল মুক্ত হইলে, কিরূপে ও কতদুর পধান্ত বিকাশিত হইতে 
পারে-_ঈশ্বর জগৎ-রক্ষাকলে যে ভাবে অকর্তা হইয়াও কর্ম করেন, 
তাঙ্ার ধারণা করিয়া, সেইভাবে কন্ম-প্রবৃত্তি কিরূপে সম্প্রদারিত করিতে 
পারে, কর্মবৃত্তির পুর্ণ বিঞাশে মানুষ কিনূপে ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে, 
তাহাই প্রধানতঃ বুঝান আছে ' গীতার দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে, ঈশ্বর- 
তত্বজ্ঞান-ফলে, আমাদের ভোগবুৃত্তি (০০111)2) কিরূপে ভক্তি-সাধন দ্বার! 
সম্প্রসারিত হইলে, অবশেষে পূর্ণ আনন্দময়ত্ব লাভ করিতে পারা যায়, 
তাহাই দেখান হইয়াছে । ঈশ্বরতব্ জ্ঞান লাভ করিয়া, সেই ঈশ্বরে 
পরম ভক্তি দ্বারা চিত্তকে সম্পূর্ণ ঈশ্বরাভিমুখী ও ঈশ্বরে স্থাপন করিলে, 
কিরূপে ভক্তির পুর্ণতা লাভ হয়, এবং কিরূপে তাহা হইতে পরি- 
শেষে পূর্ণানন্দে অবস্থান করা যায়, তাহারই পন্থা দ্বিতীয় ছয় 
অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। গীতার শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান কতদূর 
সম্প্রসারিত হইতে পারে, জ্ঞান কতদূর সম্প্রসারিত হইলে, জীবজ্ঞান ও 
বরন্মজ্ঞান একীভূত্ত হয়, কি সাধনায় সেই জ্ঞান লাভ হয়, কিরূপে 
মানুষ চিন্ময় হইতে পারে, সর্বজ্ঞ হইতে পারে, তাহাই বুঝান 
হইয়াছে | 

অতএব যে সাধন! বলে, যে পস্থা অবলম্বন করিলে. মানুষ তাহার 
কর্মবৃত্তি, ভোগবৃত্তি ও জ্ঞ!নবৃত্তিকে পূর্ণরূপে সম্প্রলারিত করিয়া, তাহার পরম 
আদর্শ সচ্চিদ্ানন্দময়ের নিকটে, যাইতে পারে, এবং পরিশেষে তাহার, 
নহিত একীভূত হুইতে পারে, গীতায় তাহা অতি বিশদরূপে দেখাইয়! 
দেওয়া হইয়াছে । মানুষের পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব ঘুচাইয়া স্বত্ব লাভ 
করিবাৰ, অর্থাৎ মানুষকে পূর্ণরূপে বিকাশিত করিব!র এমন সম্পূর্ণ সাধন- 
প্রণালী আর কোন দেশের কোন দর্শন বা ধর্শ-শাস্্ে পাওয়া যায় নঠ। 
শ্রুতির যে মহাবাক্য “তত্বমসি”-_-এক অর্থে গীতা তাহারই ব্যাখ্য।। 


৬ শ্রীমদ্-ভগবদগীতা। 


রামানুজ, মধুস্দন প্রভৃতি এই কথা বলিয়াছেন । ইহা! এক অর্থে সতা। * 
গীতায় যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকে পুর্ণধর্্ম বলা যায়। ধর্ম কি? 
যাহা মানুষকে ধারণ করে, যাহা মনুষ্যত্বের পুর্ণ বিকাশ করে, মাঁনুবকে 
পুর্ণাদর্শ লাভ করায়,,এক কথায়, যাহা দ্বারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি, 
তয়, তাহাই ধর্ম। গীতায় নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি বা মুক্তির উপায় বিবৃত হই- 
পাছে । এই গীতোক্ত ধন্ম পূর্ণধন্ম। আর সকল ধন্ম আংশিক। কোন ধন্মে 
সকাম কর্মের বিস্তার আছে (যথা বেদের কর্মকাণ্ড); কোথাও জ্ঞানের 
পূর্ণ বিকাশ আছে (ষথা উপনিষদ্‌)) কোণাও নিষ্কাম কর্মের বিশেষ বিকাশ 
আছে (যথা বৌদ্ধধর্ম); কোথা ৪ ভগবানের প্রতি দাশ্তভাবের বিকাশ 
আছে (যেমন মহম্মদীয় ধর্ম); কোথা 9 ভক্তির পুর্ণ বিকাশ আছে 
(যথা শ্রীষ্টধন্ম)) কোথাও প্রেমের পুর্ণ বিকাশ আছে (যথা খৈষুব 
ধর্ম )। কিন্তু গীতার ন্যায় কোথাও ' সর্বধর্মের পূর্ণ বিকাশ নাই। 
যাহাতে আমাদের জ্ঞানব্তি, কর্মাবৃত্তি ও ভোগবৃত্তি সম্পূর্ণ সম্প্রসারিত হইয়া, 
সচ্চিদানন্দময়ত্ব লাভ হয়, ত্রহ্গ স্বরূপে স্থিতি হয়, এমন পুর্ণ সবধাবয়ব- 
সম্পন্ন ধর্মের আদর্শ, এবং সেই আদর্শ লাভ করিবার উপায়, বুঝি আর 
কোথাও নাই। এই জন্য ব্যাস ভীম্ম প্রভৃতির স্ায় জ্ঞানিগণগু গীতা- 
বক্তাকে, পুর্ণব্রঙ্গ বলিয়! স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন । কিন্থ এ 
সকল গুঢ় ও ছুর্বোধ্য তত্ব অল্প কথায় এস্থলে বুঝিবার সম্ভাবনা 
নাই । আমরা যথাস্থানে, ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই কথা সম্যক্‌ 
এবুঝিলে, তবে গীতোক্ত ধর্মের বিশেষত্ব ধারণা করিতে পারিব। 


রং "জন্দান্‌ দশনিক পাল ডুসেন বলিয়াছেন যে, এই 'তত্বমস'-15 “2, 5017001006 
৮1710) 63:785565 17. 07796. ৩/০143 2 01১06 078. 0621969. 79967) ০1 
1059107)55105, 200. 0036 01276502177 00507072110- এই তত্ব পরে গীতায় 
১৩১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে, জীব ব্রন্গে এ্রক্য জ্ঞন। বিভিন্ন সাধনার দ্বারা 
স্থাপন করাই এক অর্থে দর্শন ও বিজ্ঞানের এবং*্ধর্শাস্ত্রের চরম উদ্দেস্ট। গীতায় 
তাঁহ। অতি বিশদরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


সপ্তম অধ্যায় । এ 


ময্যাসভ্তমনাঃ পার্থ যোগং যুতীন্মদাশ্রয়ঃ। 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞান্তমি তচ্ছ.ণু ॥ ১ 


হা 
আমাতে অপিয়া মন, আমার আশ্রয়ে 
হ'লে যোগ-রত পার্থ । শুনহ যেরষ্প 
_. নিঃসংশয়ে পূর্ণরূপে জানিবে আমারে ॥ ১ 
(১) আমাতে-_পরমেশ্বরে (শঙ্কর, স্বামী)। 
আমার আশ্রয়ে--পরমেশ্বরের আশ্রয়ে। যে কেহ কোনরূপ 
পুরুষার্থ লাভজন্ প্রার্থী হয়, সে তৎমাধনের উপায়ূভূত অগ্রিহোত্রাদি 
কর্ম বা তপোরদ্দান প্রভৃতির আশ্রয় লয়। কিন্তু পরম-পুরুযার্থ-প্রার্থ 
যোগী কেবল পরমেশ্বরকেই আশ্রয় করেন। (শঙ্কর )। 
যোগরত- _যষ্টাধ্যায়ে বিবৃত যোগে রত ( মধুনুদন )। 


পূর্ণরূপে জানিবে আমারে-_সমস্ত বিভূতি, বল, শক্তি, শ্বধ 
ইত্যাদি গুণসম্পন্ন পরমেশ্বরকে জানিবে (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। অধিষ্ঠান, 
বিভ্ুতি-পরিকর'পহিত ঈশ্বরকে জানিবে (বলদেব)। বেদান্তমতে ত্রহ্ধ 
“অবাগ্মানসগোচর । তিনি “নেতি নেতি”” বাচ্য। তাহাকে জানিবার 
*কোন স্বরূপ-লক্ষণ নাই । তিনি সাধারণ জ্ঞানে অজ্জ্েয়। তবে তটস্থ লক্ষণ 
দ্বার তাহাকে আংশিক রূপ উপলব্ধি কর! যায়, এই পর্য্যস্ত। অতএৰ 
সাহাকে পূর্ণরূপে কিরূপে জানা যাইতে পারে? ইহার একমাত্র উত্তর 
এই যে, যিনি নিগুণ ব্রহ্ম- সর্ববসন্বন্ধ রহিত, তিনি আমাদের এ জ্ঞানের 
অতীত । তবে তাহার সগুপ ভাব--এই জগৎ ও জীবের সহিত তাহার সম্বন্ধ 
হইতে আমাদের জ্ঞানের বিষ়ীভূত হন। ব্রন্ধ--জগতের শ্ষ্টা, পাতা, 
হর্তী-_এই তটস্থ লক্ষণ দ্বারা আমাদের জ্ঞান্গম্য। শ্রুতিতে আছে, 
“সর্বং খন্িদং ব্রহ্ম তজ্জলান? (ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১ )। অর্থাৎ এই সমুদয় 


৮ .... জ্রীমদ্-ভগবদগীতা। 


ব্রহ্ম ,-কেনন। এজগত, প্তজ্জ”। তাহা হইতে জাত, 'তল্ল+, তাহাতেই 
লীন, এবং “তদনম্‌,, হাতেই ব্যক্ত বাঁ স্থিত থাকে । অন্ঠত্ত আছে. 
“তো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে, ষেন জাতানি জীবস্তি, যৎ গ্রয়স্ত্যতি 
সংবিশস্তি, তৎ বিজিজ্ঞাসম্ব। তদ্ত্রন্মেতি।” ( তৈত্তিরীয় উপঃ, ভৃপুবল্লী 
১২ )। এই শ্রুতি অরলম্বন করিয়া বেদান্ত দর্শনের সুত্র--্জন্মাগ্তস্ত যত*"" 
(১।১২)। ব্রহ্ম হইতে এই জগতের স্যষ্টি স্থিতি ও লয় হয়_-এই তটস্থ 
লক্ষণ দ্বারাই বা জগৎ সঞ্ন্ধ হইতে ব্রহ্ম জ্ঞেয়।-__ইহাই আমার্দের এই 
জ্ঞানে ব্রহ্গকে জানিবার প্রধান উপায়। যিনি এ জগৎ-সম্বন্ধে পরম 
পুরুষ,--প্রকৃতির নিয়স্তা রূপে আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত, তিনি সগ্ুণ 
ব্রহ্ম । তিনিই পরমেশ্বর । চেষ্টা করিয়া আমর'০সই জগৎ-সন্বদ্ধ সুত্র হইতে, 
এবং পরমেশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ হইতে, আমাদের পরমাত্মা! নিয়স্তা 
রূপে নির্মল জ্ঞান দ্বারা তাহার সমগ্র স্বরূপ জানিতে পারি। এ 
স্থষ্টি পালনে, তাহার যে জ্ঞান, বল, ত্রর্ধ্য বিভূত প্রভৃতির বিকাশ 
অনুভব করা যায়, কেবল আমরা তাহাই সমগ্র জানিতে পারি এবং 
সেই এক ঈশ্বর ্তত্ব-বিজ্ঞানে আমাদের সর্ব-বিজ্ঞান লাভ হয় । 

বেদান্ত হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম অবাঙ অনস গোচর হইলেও তাহাকে 
জান! বাস্ধ। “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি”, “আত্মা বা অরে ভ্রষ্টব্যঃ 
শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ”__ইত্যাদি শ্রুতি এ কথার প্রমাণ । এই বৃত্তি- 
জ্ঞানে তাহাকে আমরা জানিতে পারি ন! সত্য, এজ্ঞানে ব্রহ্ম কথন জ্ঞের 
হইতে পারেন না,_-এ দার্শনিক তত্বও সত্য । কিন্তু চিন্তবুত্ত নিরোধ 
পূর্বক যোগ সাধন! দ্বারা ষে প্রজ্ঞালোক প্রকাশ হয়, তাহ! দ্বারা ব্রহ্মকে 
আত্মন্বরূপে, জ্ঞাতার স্বরূপে ঝ৷ দ্র্টার স্বরূপে জানিতে পারা যায়। আমা- 
দের এই সাধারণ জ্ঞান যোগ-বলে বিলুপ্ত করিয়া, তাহার উদ্ধ' তুমিতে 
আরোহণ পূর্বক, জ্ঞাতা ও জ্ঞেক্র এই ছুহ জ্ঞানের দূপকে একীভূত 
করিলে, তবে ব্রহ্গজ্ঞান লাভ হইতে পারে। 


সপ্তম অধ্যায়। ৯ 


অতএব আমর! একথ। বলিতে পারি "যে, : নাধনাবিশেষ-বলে, 
অথবা কেবল পরাতক্তি-সহকারে তাহাতে যোগ সাধন। দ্বারা, আমরা 
এই সাধারণ জ্ঞানে সগুণ ব্রহ্ম বা পরমপুরুষ পরমেশ্বরের স্বরূপ--এই 
- জগৎ ও আমাদের সহিত সম্বন্ধ হেতু, সেই সম্বন্ধ দ্বারা আংশিক ভাবে 
“জানিতে পারি। বিশেষতঃ পরমেশ্বরে অনন্ত ও একাস্ত'ভক্তিযোগে তাহাকে 

: সমগ্র জানিতে পারি। নিগুণ ত্রচ্ম অন্দে । তবে যোগবলে এই জ্ঞান-ভূমি 
অতিক্রধ়ী করিয়া,_-জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে,-ইদং ও অহংকে,_ আত্মা ও 
অনাত্বাকে--একীভূত করিয়া, কন্ম ও অকর্দুকে একীভূত করিয়া, স্থুথ 
খাদি সর্ব ছ্ৈতবোধের সীমা অতিক্রম করিয়া, সেই নিগুণ অদ্বর 
বহ্ষের স্বরূপ অনুভব করিতে পারি। অতএব সগ্ডণ ্র্ পরমেশ্বর ভাবে 
স্েয়-_সমগ্ররূপেই জ্ঞেয়। সেই ঈশ্বর-তত্ব এবং সেই তত্ব'লাভ করিবার 
উপায় যে ভক্তিযোগ, তাহাই এই দ্বিতীয় ষটুকে বিবুত হইয়াছে । নিপুণ 
্রন্ধ যেরূপ জ্ঞেয়, তান! পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে । পরমেশ্বরই 
নিগুণ ব্রন্মের প্রতিষ্ঠা। পরমেশ্বর-তত্ব ও আত্মতত্ব হইতেই তিনি জ্ঞেয়। 


জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। 
জ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োন্যজজ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ 


০৬৩৯ 


বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞান সবিশেষে 
কহিব তোমার আমি ; জানি যাহা হেথা 
না থাকিবে অন্য কিছু জ্ঞাতব্য তোমার ॥ ই * 
(২), বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান--+অন্ুভব সহিত জ্ঞান। (শঙ্কর )। 
অপরোক্ষ জ্ঞান (গিরি)। জ্ঞান-__শান্ত্ীয় বা শান্ত্র জন্য জ্ঞান, আর বিজ্ঞান-_ 
অপরোক্ষ অনুভূতি । নিদিধ্যাসন -জনিত জ্ঞান। স্বামী, মধু)। প্রমাণ 


১০ শ্রীমদ-ভগবদূগীতা । 


দ্বারা বিচার পরিপাক হৃইলে-__বিরোধী জ্ঞান নিরসন পূর্ববক যে জ্ঞান 
উৎপর হয়, তাহাই বিজ্ঞান ( মধুস্দন)। গীতার ৬ অধ্যায়ের ৮ম 
শ্রোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । - 

বিষয়ী বা জ্ঞাতা আমি, আমার নিকট 'এই জগৎ ও আমার (দহ জ্ঞেয়। 
এই উভভয়াত্মক যে জ্ঞ/ন,__বা জ্ঞাতা ও জয়, অথব! 'অহং, ও “ইদ্ং এই* 
উভয় সংমিশ্রণে যে জ্ঞান, ত'হাই এ স্থলে জ্ঞান-পদবাচ্য । অপর বিজ্ঞান 
বাহ, তাহা এই বিষয়-জ্ঞান-বিরহিত, 'অহং ও “ইদং, এই খ্উভয়ের 
অতীত ব্রন্ষের স্বব্ধপ জ্ঞান (রামানজ )। রামান্ুজের এই অর্থ বড় 
গভীর দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। পুর্বে তাহার আভাস দিয়াছি। 
যাহা হউক, এস্থলৈ তাহা আর বিশদ করিয়। বুঝিবার আবশ্ঠক নাই । 

না থাকিবে জ্ঞাতব্য তোমার-_-অর্থাৎ পুরুষার্থ সাধন জন্য আর 
কিছু জানিবার প্রয়োজন থাকিবে না (শঙ্কর )। শ্রুতিতে আছে “এক- 
বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং ভবতি ।” একমাত্র চিন্মর্র সং বস্তুর জ্ঞান লাভ 
হইলে, বেদান্ত শাস্ত্র জ্ঞান হইতে শাস্ত্র দৃষ্টি লাভ করিয়া “সর্বং থন্বিদং 
বন্ধ” এই ধারণা জ্ঞানে বদ্ধমূল হইলে, এই বাষ্টিভৃত মায়া-কলিত 
জগতের আর কিছু জানিতে বাকি থাকবে না (মধুস্থদন )। 

পূর্বে বলিয়াছি যে জীব ও জড়জগতের সহিত পরমেশখ্বরের সন্বন্ধ জ্ঞান 
হইতেই তাহার জ্ঞান লাভ হয়। সেই সমগ্র পরমেশ্বর-তত্ব-জ্ঞান লাত 
করিতে হইলে, জীব ও জড়জগতের সমগ্র তত্ব জানিতে হয়। তাহা না. 
ঙানিলে, 'এ জগতের সহত পরমেশ্বরের সম্বন্ধ জানা যায় না। এবং এ 
সম্বন্ধ না জানিলে9 তাহাকে জানা যায় না। এজন্য এই সপ্তম হইতে দ্বাদশ 
অধ্যাঞ্জে ঈশ্বর-তত্বের সহিত জগত্বত্ব ও ঈপরের সহিত জগতের সন্বন্ধ- 
তত্ব বিবৃত হইয়াছে এবং শেষ ছয় অধ্যায়েও তাহা বিস্তারিত,হইয়াছে। 
এইরূপে ঈশ্বরতত্ব সমগ্র ভাবে জানিলে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না। 
জীব.ও জড়জগং সম্বন্ধে সমুদয় তত্বও সমগ্র জানা যায়। 


সপ্তম অধ্যায় | ১১ 


মনুষ্যাণাং সহজেধু কশ্চিদ যততি সিদ্ধষে। 
যততামপি পিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত তত্ৃতঃ ॥ ৩ 


০০০০০০০ 


" সহজ মনুষ্য মাঝে কেহ কদাচিও, 
সিদ্ধি তরে করে যত্বু, সিদ্ধা্থীর মাঝে, 
কদাচিও কেহ জানে স্বরূপে আমারে ॥ ৩ 

(৩) সিদ্ধি তরে করে বত্ব-_সিদ্ধি, অর্থাৎ জীব ব্রহ্গে প্রক্য 
জ্ঞান লাভ করিয়া, প্রকৃত পরম পুরুষার্থ যে মোক্ষ, জ্ঞানের পরিপাকে তৎ- 
সিদ্ধি হয়। সমস্ত শাস্ত্রের উপদেশ 'জ্ঞানাৎ মৃক্তিঃ | সমগ্র 'জীবমধ্যে কেবল 
মানুষই এ জ্ঞানের অধিকারী | আর এই মানুষদের মধ্যে কদাচিৎ কেহ এই 
প্রকৃত জ্ঞান লাভে যত্ব করে, এবং তাহাদের মধ্যেও কদাচিৎ কেহ এই 
তত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। লক্ষের মধ্যে একজন প্রকৃত 
জ্ঞানী ধার্মিক পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। কেন না যাহার সত্বশুদ্ধি 
না হয়, যাহার চিত্তের মলিনতা সম্পূর্ণরূপে দূর না হয়, সে আদৌ এ 
জ্ঞান লাভের অধিকারী হইতে পারে না। তাহার প্রকৃত জিজ্ঞাসারও 
উদয় হয় না। আর যাহাদের জিজ্ঞাসার উদয় হয়,_-এ জ্ঞান লাভের 
জন্ত প্রকৃত আগ্রহ হয়, তাহাদের মধ্যেও কদ্দাচিৎ কেহ ভগবানের 
স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারে । কেননা, সে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য 
সাধনা বড় কঠিন। প্রকৃত আধকারী হইলে তবে শ্রবণ মনন (নাদধ্যাসন- 
পরিপাকে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় ( মধুস্দূন )। এই জন্য পরে ১৯শ 
শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, বহুঙ্ন্ম পরে জ্ঞানবান্‌ আমাকে প্রাপ্ত হয়। 
কেবন্ধ প্রাক্তন পুণ্য থাকিলে * আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়। (স্বামী)। কে 
ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় প্রকৃতি অধিকারী, তাহা বেদীস্তদর্শনের প্রথম হজের 
শাঙ্করভাষ্যে বিবৃত আছে। শ্রস্থলে তাহার উল্লেখ নিশ্রয়োজন। 
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এ সম্বন্ধে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২৯শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 
সিদ্ধার্থী-_যাহারা মোক্ষের জন্য মোক্ষমার্গে সাধনা করে ( শঙ্কর 3 


ভূমিরাঁপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধ1 ॥ ৪, 


টির 
ভূমি, অপ অনল ও অনিল, আকাশ, 
মন, বুদ্ধি, অহস্কার_-এই আটরূপে 
আছয়ে বিভক্ত যাহা, প্রকৃতি আমার ॥ ৪ 
(9) এই আট রূপে-_সাংখ্য মতে প্রকৃতি নিত্য ও পুরুষ হইতে 
স্বতন্্। প্রকৃতি সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ বা শক্তিময়ী। ত্ষ্টির 
পুর্ব্বে বা প্রলয় অবস্থায় এই তিন গুণ সাম্যাবন্থায় থাকে, অর্থাৎ পরম্পর 
পরস্পরকে অভিভূত করির! রাখে । সেই অবস্থায় স্থষ্টি থাকে না। পরে 
পুরুষ-সাঙ্লিধ্যে গুণক্ষোভ উপস্থিত হয় ৷ পুরুষের সঙ্গিধি ব্রা অধিষ্ঠান হেতু 
প্রকৃতিতে পুরুষের চৈতন্তের অধ্যাস হয় । সেই অধ্যাস হেতু প্রথমে প্রকৃতির 
সত্বগুণের স্ফৃত্তি হয়__বুদ্ধিরপ মহত্বত্বের বিকাশ হয়। তাহা হইতে 
রজঃশক্তি-প্রভাবে অহস্কার-তত্বের উৎপত্তি হয়। তাহা ত্রিগুণ অনুসারে 
সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক হইয়! অন্ত তত্বের উৎপাদন করে। মৈত্রায়ণী 
শ্রতিতে 'এই ব্রিগুণের বিকাশ অন্তরূপে বুঝান আছে । তাহাতে 
আছে,__ প্রথমে প্রকাতির বৈষমা হেতু তষঃ প্রকটিত হয়। তাহার পর 
রজঃ, € শেষে এই প্রকার বৈষম্য হইতে সত্ব-শক্তি প্রকটিত হয়। 
সেই সময় হইতে স্থষ্টি আরন্ত হম্ব। প্রথমে মহত্বত্ব বা বুদ্ধিত্বত্বের 
উৎপত্তি হর, তাহা! হইতে অহঙ্কারতত্ব; অহঙ্কার হইতে মনঃঃ আর 
প্রক্ড়ির তাযসিক বিকারে এই অহঙ্কার-তত্ব হইতেই পঞ্চ-তন্মাক্র _ 
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অর্থাৎ শব্দ-তন্মাত্র ম্পর্শ-তন্মাত্র রূপ-তন্মাত্র, 'রস-তন্মাত্র, ও গন্ধ-তন্মান্র 
উৎপন্ন হয়। পরে এই আটটি মিলিত হই লিঙ্গের সৃষ্টি হয় । তৎপরে, এই 
লিঙ্গ হইতে পাচ কর্মোন্দ্রর, পাচ জ্ঞানেত্দিয় ও পাঁচ স্থল ভূত এই পঞ্চদশ 
* বিকৃতির উৎপত্তি হয়। মূল প্রকৃতি--পুরুষের সান্নিধ্য জন্তই এইরূপে 
শ্রিণত হয়। সাংখামতে বুদ্ধি অহঙ্কার ও পঞ্চ তুন্মাত্র--এই সাতটি 
* প্রকৃতিবিক্তি, আর মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পাঁচস্থুল ভূত, এই ষোণটি 
কেবল ধিকৃতি। সাংখ্যমতে পুরুষ, প্রকৃতি, সাত প্রক্কতি-বিকৃতি ও 
যোড়শ বিকৃতি এই পঞ্চবিংশতি তত্ব। 
বেদান্ত মতে প্ররুতি স্বাধীন ব| নিত্য নহে। তাহা হইতে জগতের 
স্থষ্টি হয় নাই। জগংশ্রষ্টা স্বয়ং ব্রহ্ম। “জন্মাদ্যস্ত যত” । (ক্রন্স্্র, 
১১২) ব্রহ্ম হইতেই এই জগতের উৎপন্তি, স্থিতি ও লয় হয়। শ্রুতি 
মতে ব্রহ্ম, স্থষ্টির পুর্ব “ঈক্ষণ” বা কল্পনা করিনা 1 তবে পুর্ব স্থষ্টি অনুযায়ী 
স্থষ্টি করেন। সৃষ্টি জ্ঞানপুর্বক ) সুতরাং জড় প্রক্কৃতি বলয় জগৎকারণ 
স্বতন্ত্র কিছু নাই। তবে ব্রন্দের যেপরা শক্তি বা মায়া এই জগতরূপে 
বিব্ডিত, ব্রহ্ম যে জগতের উপাদান কারণরূপে ব্যক্ত, তাহাকে প্রক্কৃতি 
বলিতে বৈদান্তকেগ কোন আপত্তি নাই। কেননা, এ প্রকৃতির 
স্বতন্ত্র জত্তা নাই। তাহা সধসদাত্মক | তাহাকেও ত্রিগুণাত্মক বল! 
বাত্ম। তাহা হইতে উক্তর্ূপে তত্ব উৎপত্তির কল্পনা করা যায়। 
সাংখ্য ও বেদান্তের এইরূপ সাম্জস্ত গীতায় বরাবর রাক্ষত হইয়াছে। 
এন্থলে তাহার বিস্তারিত (ববর্গ নিশ্রয়োজন। বেদাস্তমতে আত্মা হইতে 
আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বাথু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ, এবং 
অপ হইতে পৃথিবী । “আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভৃতঃ, আকাশাৎ বায়ুঃ, পায়ো- 
রগ্নিঃ, অগ্রেরাপঃ, অন্ত: পৃথিবী, ,4( তৈত্তিরীয় উপ; ২/১।৯৩ ১ বৃহদারণ্যক, 
৭২৬৯ ভর্ব্য। এই আকাশ প্রভৃতি “মহাভূত'। (গীতা, ১৩।৫)। 
ইহার! বৈদিক দেবতা “ছ্যঃ, খয়ু (ইন্দ্র, মরুদ্গণ ), অগ্রি (ত্রিস্থানস্থ"), 
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বরুণ ও পৃথথী। উপনিষদ্‌* অন্ুমারে আকাশ হইতেই ভূতগণের উৎপত্তি । 
(ছান্দোগ্য ১৯।১)। 

গীতায় এই বেদান্ত-প্রতিপাদি ৩ তত্বই ব্্রন্গস্থত্র পদ' হইতে উপপিষ্ট 
হইয়াছে । অতএব এই আকাশ প্রভৃতি-__সাংখ্যের তম্মান্র বা সুক্মভূত 
নহে। ইহারা এই, সকল ভূতের অধিদেবতা। মহাভূতগণকে তন্মাত 
বলা যায় না। পরে ১৩৫ শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টবা। , মহাভূতগণ' 
দেবতা__ আত্মা হইতে স্থ্ | মন বুদ্ধি অহঙ্কারও দেবতা । * বুদ্ধি-_ 
হিরণ্যগর্ভ, মন--বিঝু, ও অহঙ্কার_-রুদ্। এ জন্ত ভগবান্‌ এই অষ্টধা 
পরা প্রকৃতিকে তীহারই প্রকৃতি বলিয়াছেন । এ সকলের মধ্যে আত্মা 
অনুপ্রবিষ্,। অহাঁরা জড় নহে। প্রকৃতি অর্থে (প্র+ক-+ক্তিন্‌) 
প্রকৃষ্ট রূপ কর্মের ভাব। তাহা ভগবানের পরাশক্তি হইতে উদ্ভৃত। 
কারণান্তভতি শক্তি, আর শক্তির অন্তভূতি কার্য । প্ররুতি ভগবানের 
শক্তিরই অন্তভূতি। শঙ্কর (বেদান্ত স্থর্র ১১ ১* ভাষ্ো ) বলিয়াছেন, 
শক্তিরূপ জগৎ কারণ অবন্ঠ স্বীকাধ্য। দেই শাক্তই এক অর্থে প্ররুতি; 
এজন্য তাহা! ভগবানের । শক্তি ও শক্তিনানে প্রভেদ নাই। 

যাহ! হউক, দাংখ্যের উক্ত মুল প্রকৃতি ও সাত প্রক্ীতি-বিকৃতি_-এই 
আটকে ও সমষ্টিরূপে প্রকৃতি বলে। কাপিলক্থত্রে আছে “ অষ্টো প্রৰ্কতয়ঃ।” 
এই অনুসারে ব্যাখাকারগণও এইরূপ অর্থ করেন। তাহারা এই আটের 
মধ্যে মূল প্রকৃতিকে গ্রহণ করেন। শঙ্কর, স্বামী ও মধু বলেন, 

“মুল গ্লোকে ভূমি প্রভৃতি পঞ্চভৃত স্থলে পঞ্চসুক্ভৃত বা পঞ্চতম্মাত্ 
বুঝিতে হইবে ) মন অর্থে মনের কারণ অহঙ্কার বুঝিতে হইবে। বুদ্ধি 
বলিচ্তে মহত্ত্ব বুঝিতে হইবে । আর অহঙ্কারকে অবিদ্াসংযুক্ত অব্যক্ত 
ৰা বেদান্তের মায়! অথবা সাংখ্যের মূল প্রক্কতি বুঝিতে হইবে। মন বিকৃতির 
অন্তর্গত।» শ্বামী আরও বলেন যে, এই" অষ্ট প্রক্কৃতি হইতে, গাহাদের 
ঘোড় বিকারও বুঝিতে হইবে। তাহু! হইলে সাংখ্যের চতুর্কিংশতি 
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তত্ব (পুরুষব্যতীত ) পাওয়া যাইবে । ১৩শ অধ্যায়ের €ম শ্রোক 
দ্রষ্টব্য । | 
- যাহা হউক এস্কলে 'এই 'অষ্টের, মধ্য মূল প্ররুতিকে গ্রহণ কর! 
গীতার অভিপ্রেত বোধ হয় না। অহস্কারের মূল অবিদ্া অথবা এই 
*প্রকৃতি ; সুতরাং অহঙ্কার অর্থে মূল প্রকৃতি বুঝিতে হইবে, এবং মন অর্থে 
' তৎকারণ অ্বহঙ্কারকে বুঝিতে হইবে,-_-এ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। সাংখ্যদবর্শন 
যাহাকেন্মূল প্রকৃতি বলে, গীতায় তাহা স্বীকৃত হয় নাই। অথব! তাহাই 
পরে “অব্যক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে । (৮1১৮ শ্োক দ্রষ্টব্য। ) অথবা 
বলা বাইতে পারে যে, ভগবান্‌ তাহার যাহা অপরা প্রকৃতি, তাহাই 
এই আটভাগে বিভক্ত বলিয়াছেন। তাহাদের মধে' কোন স্বতন্ 
মূলপ্রকৃতি নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩৩) এই এঅষ্টের' উল্লেখ 
মাছে। "দই অই,_-গীতোক্ত এই আট ভাগে ভিন্ন অপরা প্রকৃতি । 
প্রকৃতি আমার --শ্বরী মান্াশক্তি : শঙ্কর ), বা ত্রিগুণাত্মক 
ভাব (মধু )। অর্থাৎ শরতর্ধ্য উপাধিভূত জগতের উপাদান-স্ব রূপ ত্রিগুণ- 
যুক্ত প্রকৃতি, বা মায়া বা জগৎ কার্যরূপে পরিণামযোগ্যা শক্তি (গিরি )। 
সাংখা দর্শনোন্ত স্বাধীন নিত্য ভড়রপা প্রকৃতিকে শ্রশ্থরী মায়া শক্তিরূপে 
সিদ্ধান্ত করিয়াই গীতায় সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের একীকরণ বা সামঞ্জস্ত 
ঘক্ষা করা হইয়াছে । পরে ত্রয়োদশ ও চতুদ্িশ অধ্যায়ে ইহ! বিবৃত হইবে । 
. এস্থলে আর এক কথা বুঝিতে হইবে । আমর! এ জগতে যাহা কিছু 
দেখিতে পাই, তাহার মূল উপাদান যে এই আটটি, তাহা আমর! সহজে 
অনুমান করিতে পারি। সাংখ্য দর্শন এই অনুমান দ্বারাই এই আটটিকে 
জগতের উপাদান বলেন। ভূগবান্‌ তাহার সমগ্র তত্ব বুঝাইৰার জন্ঠ 
প্রথমেই তাহার সহিত এই অষ্টধা প্রকৃতির নহিত এবং তাহা হইতে 
জগতের সহিত, তাহার সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার! তাহারই 
প্রকৃতি বা শক্তি, তাহা হইতে ভিন্ন নহে, ইহাই বলিয়াছেন। ." 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


রি 
পে 


অপরেয়'মতস্তন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো বয়েদং ধার্্যতে জগৎ ॥ ৫ 


ভহাই অপর ; আর ভিন্ন ইহা হতে 
আঙার প্রকৃতি পরা--জান মহাবাহু,-- 
জীব হয়ে করে যাহ! জগৎ ধারণ ॥ ৫ 


(৫) অপরা-নিরুষ্টা (শঙ্কর) । জড়ত্ব হেতু নিকৃষ্ট (ম্বামী)। ক্ষেত্র 
লক্ষণ প্রকতি বলিয়! [নকৃষ্ট ( মধুহ্দন )। এই প্রক্কতিই সংসার-বন্ধন-: 
হেতু (শঙ্কর )।* ' 

পরা-_শ্রেষ্টা (ম্বামী, শঙ্কর) ৷ পরা অর্থে পৃথক্‌ ও শ্রেষ্ঠ বুঝায়। 

জীব হয়ে--চেতনাত্মক, ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণযুক্ত, প্রাণধারণ নিমিত্তভূত । 
(শঙ্কর, স্বামী, মধুস্থদন )। অবিগ্ভা-উপহিত চৈতন্তই জব (পঞ্চদশী 
১1১৬-১৭ ) গীতার ১৫শ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক দ্রষ্টব্য । 

করে যাহা জগণ্ড ধারণ-বাহা চৈতন্তরূপে জগতের অন্তঃপ্রবট 
ভইয়া আছে (শঙ্কর) যাহা স্বকর্্ম দ্বারা এই জগং ধারণ করে 
স্বামী )। 

ক্তিতে আছে “অনেন জীবেনাত্মনান্ধ প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাক- 
রবাণীতি।'" (ছান্দোগ্য উপঃ ৬৩২)। এই তি অনুপারে বক্ষ 
জীবাত্মপ্ূপে সর্ব নামরূপা্সক উপাধিতে অগ্ুপ্রবিষ্ট ইহা জানা যায় । 
এই পরা প্ররুতি যাহা জীবভূত হইয়! জশ্াৎ ধারণ করে, তাহার স্বরূপ 
কি? *ইহা যখন প্রকৃতি, তথন ইহাকে ,পুক্তষ বলা যায় না, জীবাত্মাও 
প্ৰলা বায় না। কিন্তু ব্যাখযাকারগণ ইহাকে জীবাস্মা ক্ষেত বলিয়াছেন। 
অতএব আমরা ইহার প্ররুত অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। পু 

* ভগবানের জীবভূত পরাপ্রক্কতি ক্ষেত্রজ্ঞ “জীবাস্মা হইয়া যদি এই জগৎ 
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ধারণ করেন,--ব্যাখ্যাকারগণের এই সিদ্ধান্ত যদি আমাদের গ্রহণ করিতে 
হয়, তাহা হইলে ইহার এক অর্থ এই হইতে পারে যে, জগতে যে কিছু বস্ত 
আছে, তাহার কোনটিই কেবল জড় (অচিৎ) বা কেবল চৈতন্ত (চিৎ) 
নহে। সামান্ত তৃণ হইতে সকল বস্তই জীব, সকলই জড়-চৈতন্তাত্ক, 
"সকলই দেহ-দেহি-রূপ, সকলই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-রর্প। শুধু তৃণ প্রভৃতি 
উত্তিজ্জ ও প্রাণিজগতে এই জড়-চৈতন্তের সমাবেশ আছে বলিলেও যথেষ্ট 
হয় না। সামান্য ধূলিকণাও এই জড়-চৈততন্তাত্বক | সর্বত্রই জীব- 
জড়ের সমাবেশ আছে। সর্বত্রই চৈতন্য-কুটস্থ আছে । কিন্তু সর্বত্র 
চৈতন্যের প্রকটউভাব নাই । চৈতন্যের সাধারণতঃ চারি, অবস্থা__জাগ্রৎ, 
শ্বপ, ন্ুযুপ্ত ও তুরীয় অবস্থা । মানবে সেই চৈতন্যের জাগ্রৎ অবস্থা ; 
অন্য 'প্রাণীতে ও উত্ভিদে তাহার স্বপ্রাবস্থা) আর জড়ে তাহার সপ্ত 
অবস্থা । জড়ে জড়-শক্চি, উত্ভিজ্জে ও প্রাণীতে জৈবশক্তি, আর উচ্চ- 
তর জীবে ইচ্ছাশক্তিরূপে সর্ধজীবমধ্যে ভগবানের প্রকৃতিই অধিষ্ঠিত 
আছেন। তাহাও চৈতন্যেরই একরূপ অভিব্যক্তি । যাহা হউক, এ সকল 
তত্ব এম্কলে আর ধ্বশদ করিয়া বুঝাইবার স্থান নাই । ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 
২৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহ বিবৃত হইবে । 

উক্ত ব্যাধ্যান্থমারে আর একরূপ অর্থও হইতে পারে । জড়-জগৎ 
জ্ঞেয়। কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানেই তাহা প্রকাশিত হইতে পারে। যদি 
কোন জ্ঞাতা না থাকিত, তবে জ্ঞে় জগৎ থাকিত না। ডুষ্টা না 
থাকিলে, দৃষ্ট বস্তর রূপ (আকুতি ও বর্ণ প্রভৃতি) কোথায় থাকিত ? 
'বজ্ঞান ও দর্শন স্বীকার করেন যে, বর্ণ আমাদের মনে কল্পিত।, বান 
পদার্থে এমন কিছু আছে, যাহা হইতে কোন শক্তি আমার চক্ষু- 
রিন্ভ্িযের “উপর ক্রিয়া করে ।* তাহার ফলেই এই “রূপ”-জ্ঞান হয়। 
অন্ত জ্ঞানেত্্রির বাহ বস্ত হইতে যে শব্দ-রসাদি গ্রহণ করে, তাহার 
সম্বন্ধেও এই নিক্পম। বাহা জগতের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের ইঞ্জিয়- 

ন্‌ 


১৮ শ্ীমদ্-ভগবদগীতা । 


গোচর নহে। আমাদের চিত্ত তাহাতে যেরূপ বর্ণ আকৃতি শব্দ গন্ধ 
রসাদি যে ভাবে দিয়া গড়িয়া লয়, সেই ভাবেই আমর! বাহ জগৎ জানিতে 
পারি। আমাদের এই প্রত্যক্ষ জগৎ এক অর্থে মনঃকল্িত, তাহাই 
আমরা ভোগ করি। অনেক দার্শনিক বাহা জগতের অন্তিত্ব_দেশ 
কালের অস্তিত্ব_আমাদের জ্ঞানের বাহিরে স্বীকারই করেন না। যাহা 
হউক, এই দুর্বোধ্য তত্ব এস্থলে আর বুঝিবার 'পরয়োজন নাই ।' 

অতএব এই জগৎ থাকিতে হইলে, তাহার জ্ঞাত! অবশ্তই থাকিবে। 
ভগবান্‌ আপনার প্রতি দ্বারা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে এই জগত ধারণ করেন। 
যদি কোন জ্ঞেয় না.থাকে, তবে জ্ঞাত আর জ্ঞাতুরূপে থাকিতে পারে 
না। আর যদি কোন জ্ঞাতা না থাকে, তবে এ জগৎও থাকিতে পারে না। 
এই তত্ব কতক বুঝিবার জন্য, জন্মান্‌ দার্শনিক সপেনহর প্রবোধ-চন্দ্রোদয় 
নাটকের অনুকরণে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের কথোপকথনচ্ছলে তাহার 
5৬০০ ৫১ ৬৮1]] 27) 146৪." নামক পুস্তকে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহার শেষাংশ এস্থলে উল্লিখিত হইল ।-_ 
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এতদন্ুসারে আমরা বুঝিতে পারি যে,_ভগবানের এই পরা প্রকৃতি 
জ্ঞাতা জীকরূপে, এই জ্ঞেয় জগতকে ধারণ করে । 
| কিন্ব এই সকল অর্থে এক আপত্তি এই যে, ভগবানের যে হই প্রকৃতি 
_ অষ্টধা অপরা প্রকৃতি ও পরা জীবভূত প্ররুতি--ইহ্ার! ভূতযোনি মাত্র । 
' পরের শ্লোকে ইহা উক্ত হইয়াছে । ভগবান্‌ তাহাম্তে বীজ প্রদান করেন, 
জীবনস্বরূপ হন, তবে তাহা হইতে ভূতগণের উৎপত্তি হয় । (গীতা, ১৪।৩-৪) 
প্রকৃতি-_ক্ষেত্র, পুরুষ-__ক্ষেব্রজ্ঞ | এই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগেই এ 
ভূতজাত জগতের উৎপত্তি (গীতা, ১৩২৬)। আত্মার অনুপ্রবেশ না 
থাকিলে কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব ভগবান এই পরা ও 
অপরা প্ররুতিরূপ যোনিতে আত্মরূপ বীজ নিষিক্ত করিলে তবে ক্ষেত্র 
ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ পুরুষ প্ররুতি সংযোগ হয় ও স্কাবর-জঙ্গমাত্মক সকল সত্বের 
উদ্ভব ৩য়। শ্রতিতে আছে,_-“অনেন জীবেন আম্মনা! অনু প্রতিশ্তা নাম- 
রূপে ব্যাকরবাণাতি।” (ছান্দোগা, ৬।৩।২)। এই সকল তত্ব চতুর্দশ 
অধ্যায়ে তৃতীয় চতুর্থ শ্লোকে বিবৃত ভইয়াছে। অতএব এই পরা প্রকৃতি 
বাহ! লীবভূত হুয়া জগৎ ধারণ করে তাহা, আমরা যাহাকে জীব বলি-_ 
তাহা নহে। তাহা ক্ষেত্রজ্ঞ বাক্ষর পুরুষ হইতে পারে না। যাহা জীব- 
ভূত হয়-_তাহ1 জীবন, তাহা প্রাণশক্তি । উপনিষদ্‌ অস্ুসারে প্রাণই 
এ সমুদায়, প্রাণের অনুপ্রবেশ দ্বারা জীবের জীবত্ব-_সে প্রাণী। অতএব 
শত অনুসারে যাহা প্রাণশক্তি, তাহাই ভগবানের এহ পরা প্ররুতি, তাহাই 
অপর প্ররুতিকে জীবভূ * বাঁ প্রাণযুক্ত করে, ও তাহাতে আত্মার অন্- 
প্রবেশ হেতু তাহা জীব হইয়া! জগৎ ধারণ করে। অর্থাৎ এই প্রাণযুক্ত 
অপর প্রক্তিতেই আত্মা বা পুরুষ যুক্ত বা অন্ু প্রবিষ্ট হইয়া এ সমুদায় 
ধারণ*কন্তর | ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষর*পুরুষ এই পরা (প্রাণরূপা ) ও অপরা 
(লিঙ্গরূপা) ক্ষেত্রের সহিতু যুক্ত হইর! সংসার ভোগ করে। ক্ষেত্রে 
যাহা ধুতি (১৩।৬), তাহাই এই গ্রাণরূপ পরা প্রক্কতি। *. * 
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অতএব এই ছুই শ্লোকে ভগবান্‌ যাহাকে তাহার পরা ও অপরা 
প্রক্কীতি বলিয়াছেন, এবং পর শ্লোকে যাহাদিগকে সর্বভূতযোনি বলিয়াছেন, 
তাহার অর্থ উক্তরূপে বুঝিতে হইবে। এ সম্বপ্ধে আরও বিস্তারিত 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন। গীতায় যাহ! অষ্টধা ভিন্ন অপর! প্রকৃতি-_তাহা! 
সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি-বিকৃতি-রূপ লিঙ্গ আর বেদান্তান্ুসারে তাহা! 
আত্মা হইতে সম্ভৃত আকাশাদিক্রমে পঞ্চ মহাভূত, এবং বুদ্ধি অহঙ্কার ও 
মন। ইহারা এজন্ত বৈদিক দেবতা । বেদাস্তানুসারে ইহারা মূল 
প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন নহে। বেদাস্তে ব্রহ্গ ব্যতীত অন্ত কোন স্বতন্ত্র তত্ব 
ত্বীকৃত হয় নাই |, 
গীতায়ও ইহাদিগকে মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলা হয় নাই। 
অবশ্ঠ ব্রন্মের মায়া-শক্তি হইতে ইহাদের উদ্ভব;-- আত্মা এই মায়াখ্া পর! 
শক্তি দ্বারা এই আকাশাদিরূপে বিবহিত,_-ইহাঈ বেদান্তের সিদ্ধান্ত। এই 
ম'য়াশক্তিই সাংখ্যোক্ত মূল প্ররুতি বটে, কিন্তু গীতায় কোথাও তাহাকে 
প্রকৃতি বলা হয় নাই। পুর্বে ৪1৬ শ্লোকে যাঁয়া ও গ্ররুতির প্রভেদ 
করা হইয়াছে, এবং এই প্রকৃতি যে এই শ্রোকোক্ত ভঙ্গবানের পরা ও 
অপরা প্রক্কৃতি, তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে । এই ছুই শ্লোকোক্তু ছুই 
প্রকৃতিকে কার্য্যের কারণরূপ বলা যাইতে পারে। 
খ্য দর্শনে এই প্রকৃতিকে অবাক্ত বলা হইয়াছে । গীতায় এই 
অব্যক্তের উল্লেখ আছে। ১৩1৫ শ্লোকে এই অব্ক্তকে ক্ষেত্রের এক 
উপাদান বলা হইয়াছে । এই অব্য হঈতে স্থষ্টিকালে সমুদায় ব্যক্ত 
হয় এবং প্রলয়ে সমুদাদ্র সেই অবাক্তে লীন হয়, ইহাঁও উক্ত হইয়াছে 
(৮১৮)। সেইরূপ গীতায় এই “মব্াক্ত'_অক্ষর ব্রন্মের বিশেষণরূপেও 
ব্যবহৃত হইয়াছে (৮২১, ১২১, ৩৫, ৬ শোক )) এৰং এই ঘে অব্যক্ত 
অঙ্গ ব্রর্ম,তাহা উক্ত অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত সনাতন--ইহাও উক্ত হই- 
যাছে (৮1২*)। অতএব এক অর্থে এই অব্যক্তই সাংখ্যের মূল প্রক্কৃতি-_ 
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অব্যক্ত । কিন্তু বেদাস্তান্ুদারে তাহা স্থাষ্টকল্পে ব্রন্মেরই অমূর্তরূপ। 
ইহাই এক অর্থে মহদ্বক্ষ (১৪1৪)। উপনিষদের মধ্যে কেবল কঠোপ 
নিষদে এই অব্যক্তের কথা আছে। এই অব্ক্ত_-মহান্‌ (সাংখ্যের মহ ৪ত্ব 
বা বুক্িতত্ব ) হইতেও শ্রেষ্ঠ ( কঠ, ৩1১১, ৬৭ ), আর যিনি পুরুষ, তিনি 
*এই “অব্যক্ত” হইতেও শ্রেষ্ঠ, অব্যক্তের অতীত তত্ব ( কঠ, ৩/১১, এবং 
৩৮) । অন্তএব গীতার এই অব্যক্ত, অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত বা সাংখ্যের 
“অব্যক্ত” বা মূল প্রকৃতি হইতে পারে না। এই “অব্যক্ত' সমুদ্র কার্ধ্য- 
জাত জগতের উপাদ্দান কারণ বা বীজাবস্থা। প্রলয়ে সমুদ্বায় তাহাতেই 
লীন থাকে । গীতোক্ত “প্রকৃতি” তাহার কার্য্যাবস্থা মাত্র । পরা ও অপর 
প্রকৃতিও সেই অব্যক্তের কাধ্যাবস্থা । তাহাই সর্বক্ষেত্রে এবং সমষ্টিতাবে 
সর্ব জগত্রূপে পরমেশ্বর পরম পুরুষের শরীর-_তাহার লিঙ্গ শরীর। 

ভগবানের পর! প্রক্কতি জীবভূত হইয়া সমুদায় জগৎ ধারণ করে, ইহা 
এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে বে, ভগবানের 

ংশই জীবলোকে জীবভূত হইয়া অবস্থান করেন ( গীতা ১৫৭ )। এই 

জীবতৃত তগবদংশ ভগবানের পরা গ্রক্কতি। ইহা যে প্রাণ__ইহা৷ জীবাত্মা 
বা তৃতায্মা নহে, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু গীতায় 
সে জীবভূত পরা প্রকৃতি যে “প্রাণ-__তাহা স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। 
শঙ্করাচার্ধ্য এস্থলে তাহার ভাষো বলিয়াছেন, 

“মে পরাং প্রকুষ্টাং জীবভূতাং ক্ষেত্রজ্জলক্ষণাং প্রাণধারণনিমিত্- 
ভূত!ং---য়! প্রককত্যা ইদং জগৎ ধার্যযতে অন্তঃপ্রবিষ্টয়া।” 

অর্থাৎ এই পরা প্ররুণ্তি ক্ষেত্রজ্ঞ-লক্ষণ প্রাণধারণ-নিমিতৃ-ভূত, 
ইহা জগতে অস্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া জগৎকে ধারণ করে। ইহা! ভ্ঞবানের 
আত্মভুত,। শঙ্করাচার্ধ্য এই পরা প্রক্কৃতিকে প্রাণ বলেন নাই, প্রাণ- 
ধারণের নিমি ভূত মাত্র বলিয়াছেন, এবং ইহাঁকেই ক্ষেত্রজ্ঞ (১৩১) 
বলিয়াছেন। কিন্তু বলিয়া্ছি ত যে, যিনি প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ (১৩১), 
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তিনি পুরুষ _ক্ষর পুরুষ, তিনি কোনরূপ প্রকৃতি হইতে পারেন না । 
পুকষ ও প্ররুতি পরম্পর সম্পূর্ণ:ভিন্ন ও বিরুদ্ধধন্মী। পুরুষ 'প্রকৃতিস্ঠ 
হইন্না গুণ ভোগ করে ও গুণে আগক্ত হয় বলিয়া, তাহার জীবভাবের' 
অধ্যাস হয় বটে, কিন্তু তাহ! পরা প্রকৃতি হইতে পারে না। পুরুষ-প্ররুতি" 
বিবেকজ্ঞানই সাংখা-জ্ান। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষপ্রকৃতি হইলে সে জ্ঞান 
ব্যর্থ হয়। 

এজগ্ধ এই পরা প্ররুতিকে প্রাণ-তত্বরূপেই গ্রহণ করিতে হবে । 
সাংখ্য দর্শনে “প্রাণ স্বতন্ন তন্তু নহে। তাহা “করণের অর্থাৎ বুদ্ধি, অহ 
স্কার মন ও দশ ইন্দ্রিয়ের সামান্ত বু্তি মাত্র । 

সাংখ্যকারিকাস্ আছে,_ 

“সামান্ত করণবৃত্তিঃ প্রাণাগ্তাঃ পঞ্চবায়বঃ 1” (২৯)। 

কিন্তু শ্রুতি ও বেদান্ত অনুসারে এই প্রাণ স্বতন্ত্র তত্ব । প্রাণকাধ্য ও 
বুদ্ধি প্রভৃতির কার্ম্য সম্পূর্ণ ভিন্ন, ইহা গীতাতে উক্ত হইয়াছে (৪২৭, 
১৮৩৬)। এই প্রাণ কি? এবং প্রাণের বৃন্তি বা কার্য কি? শাস্্মতে 
এই প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত । তাহাদের নাম প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও 
ব্যান। ইহাদের বৃত্তি বিশেষভাবে বুঝবিবার প্রয়োজন নাই ! জীববিজ্ঞান 
অনুসারে এই বিভিন্ন প্রাণক্রিয়ার নাম,- শ্বাসগ্রহণ (1751)0191))” শ্বাস 
ত্যাগ (55)172607)), ভূক্তান্্ন পাক (1299092), ভুক্তান্ন হইতে রস-" 
রক্তাদির পরিণাম (855111711911017), এবং রস-রক্তের সঞ্চালন (0170019- 
107)। সমষ্টভাবে ইহাদিগকে প্রাণকার্ধয বলা হয়। এই প্রাণ জীবের 
জীবনীশক্তি_-1-166 বা ৬1৫1 ৬7715 । 'ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_তিনিই 
সর্ববভূতেত্র জীবন । (জীবনং সর্বভৃতেষু-_গীতা, ৭1৯ )। এই জীবনীশক্তি 
-ড়শক্তি হইতে স্বতত্ত্র। জড়শক্তি কখন জীবনী শক্তিরূপে পরি্ণিত, হয় 
না। এই 'প্রাণশক্তিই জীবভূত হইয়া_-অপরা প্ররুতির সহিত মিলিয়া 
জীবযোনি হয়। ইহাই জগতে জীবভাব 'প্রকাশ'ও ধারণ করে। এই 'প্রাণই 
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অস্তঃকরণের প্রকাশক । শ্রুতি অনুসারে মুত্তাকালে এই প্রাণই উৎক্রমণ 
করে, (ছান্দোগা ৭1১৫।৩) এবং তখন সর্ব ইন্্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কার 
পিপ্ীকৃত হইয়া তাহার সহিত উতংক্রমণ করে। (পরে ৮।১৩ গ্লোকে 
দহর বিদ্যার ব্যাখ্যায় ইহ! বিবৃত হইয়াছে )। 

এই পরা প্রক্কতি ষে এই প্রাণ, এই তত্ব ক্রতি-সম্মত। শ্রুতি হইতে 
। আমরা একথা বুঝিতে চেষ্টা করিব । |] 

শ্রম্তিতে আছে,_- 

“ষঃ প্রাণেন প্রাণিতি সত আত্ম! সর্বান্তরঃ|৮ ( বুহদারণ্যক, ৩1৪১ ) 

অর্থাৎ আত্মা প্রাণের দ্বারাই প্রাণকণ্ম সম্পাদন করেন। প্রাণই 
যজ্ঞ ( বৃহদারণ্যক, ২২৩ ), প্রাণই ব্রহ্ম (এ, ৪1১৩ 7)।"এই প্রাণ প্রথমে 
ব্রহ্ম হইতে কল্পিত হইয়া নিঃস্যত (1২1)000710 00002বুক্ত ) হয় (ক, 
৬।২) | পরমপুরুষরূপ ব্রঙ্ধ হইতেই প্রাণ, মন, সব্ধেত্দ্রির, আকাশ, বায়ু, 
তেজ, অপ, পৃথী উৎপন্ন হয়,__ 

“এতনম্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্িয়াণি চ। 

খং বাধুজ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বন্ত ধারিণী ॥” ( মুণ্ডক, ২১৩) 

শ্রুতি অন্ুসারৈ বুদ্ধি ও অহঙ্কার-তত্ব এই মনের অন্তর্গত। অতএব 
এুতি অন্লারে এই প্রাণ প্রভৃতি যাহা, সেই পরম পুরুষ হইতে উদ্ভুত হয়, 
তাহাদের মধো গ্রাণ ভিন্ন তত্ব । ইহা অন্তত্র আরও স্পষ্রূপে উক্ত 
হইয়াছে ।-_ 

“প্রঞ্জাকামো হবৈ প্রজাপতিঃ। স তপোহতপ্যত । স তপস্তপ্ত 
সমিথুনম্‌ উৎপাদয়তে । ররিঞ্ প্রাণঞ্চেতি, এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ 
করিষ্যত ইতি ।৮--প্রশ্নোপনিষদ্‌, ১1৪। ্ 

শ্রতি অনুসারে এই রয়ি_-সমুদায় জড় ও জড়শক্তি। প্রাণ তাহা 
হইতে শ্বতন্্। এই রয়ি ও প্রাণ মিলিয়া সমুদ্ধায় প্রজাস্থষ্টির কারণ 
হইয়াছিল। অতএব প্রাণই,জীবভূত হইয়া সমুন্বায় জগৎ ধারণ কংর। 


২৪ শ্রীমদ্-ভগবদগীতা । 
এই প্রাণ যে স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ তত্ব, তাহা! শ্রতিতে আরও স্পষ্টভাবে উক্ত 
হইয়াছে, যথা-_- 
“প্রাণো হোষ যঃ সর্বভূতৈ ধিভাতি ৪৮ (মুণ্ডক, ৩১/৩) 
এই প্রাণেই সর্বভূত প্রবেশ করে,-_. 
“প্রাণ ইতি হোবাচ সর্বাণি হবা ইমানি ভূতানি প্রাণমেক, 
অভিবিশত্তি। ( ছান্দোগ্য, ১1১১৫) 
এই প্রাণই যে ভূতযোনি, তাহাও শ্রুতিতে উল্ত হইয়াছে, ধা, 
পপ্রাণো ব্রন্মেতি বাজানাৎ, প্রাণাদ্ধেব খন্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, 
প্রাণেন জাতানি জীবন্ত, প্রাণং প্রয়স্তি |” ( তৈত্তিরীয়, তৃগুবন্লী । ৩.১) 
এই প্রাণ উতক্রমণ করে, এবং তাহাতেই জীবগণের মৃত্যু হয়, তাহা 
ৰলিয়াছি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (8181১,--২, ৬) ও অন্য উপনিষদে 
ইহা! বিবৃত হইয়াছে । 
শীতায় পরে উক্ত হইয়াছে-_ 
“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন: 
মনঃ বষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্ররুতিস্থানি কর্ষতি ॥ 
শরীরং যদবাপ্রোতি যচ্চাপৃযুৎক্রাম তীশ্বরঃ | 
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বাযুর্শন্বানিবাশয়া ৎ ॥% 
(গীতা, ১৫।৭-৮) 
এই ভগবদংশ উক্ত প্রাণশক্তি । তাহাই কেন্ত্রু (7001689 ) হইয়া 
প্রক্কৃতিস্থ ইন্জ্িযগণকে আকর্ষণ করে। এই ইন্ত্রিয়গণ অপরা প্রকৃতি হইতে 
উৎপন্ন । ইহারা অপর! প্রকৃতির সহিতং মিলিত হইয়া লিঙ্গ শরীরের 
উপাদানতহয় । তাহ! জড়। প্রাণ এই লিঙ্গকৈ আকর্ষণ করিয়া ভূতযোনি 
পনিম্মাণ করে। ভূতগণের যখন জন্ম হয়, তখন প্রাণ এই লিঙ্গকে 
লইয়া স্থলশরীর-সংযোগরূপ জন্ম গ্রহণ করিয়া জীবিত (জীবরূপ )হয়। 
আর বখন তাহার মৃত্যু হয়, তখন প্রাণ এ বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে 
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আকর্ষণ করিয়া লইয়া উতক্রমণ করে। ইহাই উপনিষদের সিদ্ধান্ত। 
এই প্রাণ হইতেই আমাদের প্রাণময় শরীর । এই প্রাণময় শরীরের 
কথণ উপনিষদে অনেক স্থলে উক্ত হইয়াছে (বৃহদারণ্যক ৭181৫; তৈত্তি- 
*রীয়, ২৮১) ছান্দোগা, ৩১৪ ১২- ইত্যাদি দ্রষ্টব্য )। 

, অতএব গীতার এস্থলে এই যে পরা প্রকৃতি-যাহা জীবভূত হইয়া 
জগৎ ধারণ রুরে ও ভূতযোনি হয়, তাহা এই প্রাণ শ্রুতিতেও উক্ত 
হইয়াছে «যে 

“প্রাণসংজ্ঞকো জীবঃ 0৮৮ ( মৈত্রায়ণী, ৬১৯ )। 

এই প্রাণকে পরা প্রকৃতি কেন বলা হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বুঝিতে 
হইবে। শ্রুতি হইতেই আমরা ইহার উত্তর পাই | ছান্দোগা উপনিষ- 
দের ৫১ অন্ুুবাকে, এবং বৃহদারণ্যক টপনিষদের ৬১ অন্ববাকে ইহার 
উত্তর আছে। সেখানে উক্ত হইয়াছে, 

“প্রাণঃ বাব জ্যেষ্টশ্চ শ্রেষ্টশ্চ 1 

এই প্রাণ জোট ও শ্রেষ্ট, অর্থাৎ বৃদ্ধি মন কর্শেন্ড্িয় ও জ্ঞানেক্রিয় 
সকলের পৃর্ববোৎপন্ন ও শ্রেষ্ঠ । এই তত্ব বুঝাইবার জন্য সে স্থলে যে প্রসিদ্ধ 
উপাখ্যানের অবতীরণা করা হইয়াছে, তাহা এই,_-প্রাণের সহিত বুদ্ধি মন 
ও ইন্দ্রিক্গণের কলহ হইল। প্রাণ বপিলেন._-আমি বড়, চক্ষু ও শ্রোত্র 
প্রভৃতি প্রতোকে বলিলেন, আমি বড়। রন্গার নিকট বিবার্দিগণ 
উপস্থিত হইলেন | ব্রহ্ষ। বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যিনি উতক্রমণ 
করিলে সকলে উতক্রমপ করেন, তিনিই জো ও শ্রেষ্ঠ । তখন ইহারা 
পরীক্ষার দ্বারা জানিলেন যে, গ্রণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ । বুদ্ধি অহঙ্কার মন 
ও পঞ্চ মহাতৃত অপেক্ষা এই প্রাণই জ্যেষ্ট ও শ্রেঠ। হিরণ্যগর্ডই এ 
প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । এইজন্য বুদ্ধি অহঙ্কার মন উন্ভ্িয়গণ ও 
মহাভৃতগণ' অপরা প্রকৃতি, এবং প্রাণ তাহাদের অপেক্ষা জো ও শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া! পরা প্রকৃতি । 
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আমরা আরও বলিতে পারি যে, যেমন প্রাণ উৎক্রমণ করিলে বুদ্ধি 
অহঙ্কার ও ইন্দ্রিযমগণ আর কার্য করিতে পারে না, তাহারা প্রাণের 
সহিতই উতক্রমণ করে, সেইবপ বৃদ্ধি মন ইন্ড্রিয়গণ যদি অশক্ত হয়, যদি 
মাণ্ঠষ বুদ্ধিহীন এমন কি পাগল হয়, চিত্ত যদি ক্ষিপ্ত বা বিক্ষিপ্ত হয়, এবং 
ইক্দ্রিয়গণ যদি অশক্ত হয়, অগ্াৎ যদি সাংখ্যের সপ্ুদ্দশ প্রকার বুদ্ধিবধ ও 
একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয্ববধ ( কারিক? ৪৮১ ৪৯) হয়, তথাপ্রি প্রাণকাধ্য 
নির্বাহের কোন বাধা হয়না । অতএব প্রাণ “সামান্ত করণবৃি” নহে। 
প্রাণ পর! প্রকৃতি, আর উক্ত বদ্ধি প্রশ্নতি আটটি অপরা প্রকৃতি । 
এই প্রাণ সুতরাং জীব নতে,কিছ্ছু জীবযোনি। জীবভূত হইয়া 
এই প্রাণই জগত ধাঁরণ করে। কিন্ধপে এই প্রাণ জীবভৃত হয়, তাহাও 
বুঝিতে হইবে । যখন লিঙ্গ এঈ প্রাণযুক্ত হয়, তখন তাহাতে ভগবান, 
তার বীজ (আত্মা বা পুরুষভাব ) নিষেক করিয়া সর্ভৃতের উৎপাদন 
করেন। পরা ও অপরা প্ররুতিরূপ তাহার ক্ষেত্রে, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞরূপ 
বীজ নিষেক করিলে এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-সংযোগ হেতু সর্ব স্থাবরজঙ্গম- 
আক সন্যা বা সর্ধভূতের উৎপত্তি হয় (১৩।২৬, ৯৭ শ্লোক) । প্রকৃতিতে পুরু- 
ষের অধিষ্ঠান হেতু প্রাণদূক্ লিঙ্গে বা অন্তঃকরণে জীবভাব হয়। পুরুষের 
প্রতিবিন্ব গ্রহণ করিয়া অন্তঃকরণ চেতনাযুক্ত হয়, এবং সচ্ষিদানন্দ- 
ঘন আত্মার প্রতিবিষ্ব গ্রভণ হেতু অন্তঃকরণে যে জীবভাবের বিকাশ হয়,» 
তাহাতে জ্ঞাতৃত্ব কর্তৃত্ব ও ভোক্তুত্বের অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে অস্তঃ- 
করণে জীবভাবের বিকাশ হয়। এই চেতনাধুক্ত অস্তঃকরণই এক অর্থে 
জীব বা ভূত। এ সকল তত্ব পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। 
হস হইতে বুঝা যায় যে, ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষর পুরুষ__পরা প্রকৃতি নহে। 
কেবল দুইরূপ প্রকৃতি সংযোগে কিছুরই উৎপত্তি হইতে পারে না। 
জীবোৎপত্তির জন্ত তাহাদের সহিত পুরুষ-সংযোগের প্রয়োজন । এই 
ক্ষে্ক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রকৃতি-পুরুষ, উভয়ের মংযোগ হইতেই এই সর্ববস্ভৃত- 
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ময় সর্বসন্ভাময় জগৎ। ইভা পরে এয়োদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বিবৃত 
হইবে। অতএব আমর! যে এই ভগবানের পর! প্ররুতিরূপ জীবমাত্র, 
এই "শ্লোক হইতে, ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না। আমরা ভগবানের 
কোনরূপ পকৃতি নহি, আমরা সেই প্রকৃতি-ব্যতিরিক্ত পুরুষ_-ইভাই 
জ্ঞানের সিদ্ধান্ত। অতএব বলিতে পারা যায় যে, বৈষ্ণবভক্তগণ যে 
আপনাদিগকে ভগবানের পণ প্রর্কৃতি জ্ঞান করেন, তাহার মূল--গীতার এই 
শ্লোক ভইত পারে না। 

কোন ব্যাথ্যাকার এই পরা "প্রকৃতিকে প্রাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন 
নাই। অথচ এই তত্ব শরতিসপত। এজন্ত এই তব এস্লে বিস্তারিত 


রূপে আমাদের বুঝিতে হইল । টু 


এতদৃবোনানি ভূতানি সর্প্বাণীত্যুপধারয় | 
অহ? কুহুন্ন্ত জগত? প্রভবঃ গ্রুলয়স্তথা ॥ ৬ 


স্িনপঠেসরাস্সস্পী 


সকল ভূতের যোনি হয় ইহারাই,__ 
জানিও ইহাই তুমি; হই আমি আর 
সমুদায় জগতের উৎপত্তি প্রলয় ॥ ৬ 


(৬) সকল ভূতের য়োনি-_বঙ্গাদি স্তন পণ্যান্ত উচ্চাবচ ভাবে 
অবস্থিত, চিৎ-অচিৎ্-মিশ্রিত সর্ধভঁতের উতপত্তি-কারণ, এই ঈশ্বরের পরা 
ও অপরা প্রকৃতি । ইহার মধ্যে পরা প্রকৃতি চিৎ, ইহাই ক্ষেব্রুজ্ঞ। 
আর অপূরা,প্রকৃতি_জড় বা ক্ষেত্র। জড় প্রকৃতি ক্ষেত্র বা দেহরূপে 
পরিণত হয়, আর ঈশ্বরের অংশভূত চৈতন্য ভোক্তুরূপে দেহে 
প্রবেশ করিয়া নিজ কর্ন গ্ব$রা তাহাকে ধারণ করে (স্বামী )। 


২৮ প্রীমদ্-ভগবদগীতা। | 


ব্যাখ্যাকারগণ সকলেই এইরূপ অর্থ করেন । কিন্তু এ অর্থ যে সঙ্গত 
নহে, তাহা পূর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। 

ভূত কাহাকে বলে, তাহা পরে ১৩ অধ্যায়ে ২৬২৭ শ্লোকে বিকৃত 
হইবে, এবং ভূতযোনি কাহাকে বলে, তাহাও ১৪ অধ্যায়ে ৩৪ * 
শ্লোকে উক্ত হইবে। এস্লে তাহার উল্লেথ নিশ্রয়োজন । ট 

আমি জগতের উৎপত্তি প্রলয়-_-এই ছুই প্রকৃতি" দ্বারা আর্মি 
জগতের কারণ। অর্থাৎ স্থাষ্ট ও প্রলয়ের কারণ ( শঙ্কর ) (লয়কালে 
সর্বভূত সেই পরমেশ্বরেই বিলীন হয়। স্থগ্টিকালে তাহা হইতেই সমুদায় 
উৎপন্ন হুয় (রামান্ুজ )। মায়িক স্বপ্নময় প্রপঞ্চের মায়াবী ঈশ্বরই 
উপাদান ( মধু) । গীতায় অন্যত্র আছে, (৯১০ শ্রোক )-- 

“ময়াধ্যক্ষেণ 'প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম্‌।” 

স্ষ্টিকালে জগৎ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়, এবং প্রলয়ে সেই অব্যক্তেই 
বিলীন হয়, এই কথা পরে (৮।.৮ শ্নোকে ) উক্ত হইয়াছে । এই অব্যক্ত 
এক অর্থে মূল প্রকৃতি হইলেও ইহা ভগবানেরই প্রকৃতি, ইহাও পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে। ভগবান্‌ এই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান হেতু, এবং তিনি 
অধ্যক্ষতা করেন বলিয়া, প্রকৃতি হইতে জগতের স্থষ্টি ও প্রকৃতিতে 
জগতের লয় হয়। অধিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষরূপে ভগবান জগতের এই স্ৃষ্টি- 
স্থিতি-লয়ের নিমিন্ত কারণ হন, তাহার কর্ত। হন। 

ভগবান্‌ এই জগতের স্থষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ,-তিনিই একমাত্র 
কারণ। এজন্ত তিনি উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ উভয়ই । 
একথা! ইতিপুর্বে উক্ত হইয়াছে । এনস্গে কেবল 'নিদত্তকারণের কথা 
বল৷ হইয়াছে । কেননা উপাদান কারণ তাহারই প্রকৃতি--তাহাকে 
: স্বতন্ত্রভাবে ভূতযোনি বলা হইয়াছে । ভগবানের বর্তৃত্বে, তাহার জ্ঞান 
যেরূপ বিবর্তিত হয়--তদনুসারে এই উপাদান কারণ প্রকৃতি হইতে এ 
জগতের উৎপত্তি হয় । যাহা হউক, এসকে অর্থ এই যে, পরা ও অপরা 


সপ্তম অধ্যায় । ২৭) 


প্রকৃতি-রূপ মহৎ যোনিতে ভগবান গর্ভ নিষেক করেন অর্থাৎ বীজ প্রদান 
করেন বলিয়া, এই সমুদয় চিদচিদাত্সমক জগতের উৎপত্তি হয়। আর 
সেই বীজ প্রক্ুতি সহ যখন তীহাতেই লীন হয়, তখন এ জগতেরও 
“প্রলয় হয়। শ্রুতি অনুসারে ব্রদ্দই জগৎকারণ। তিনি পরমপুরুষ- 
বূ্প জগতের নিমিত্ত কারণ, জগতের কর্তী বা অ্টা, পাতা ও সংহর্তা, 
আর পরম! প্রশ্কতিরূপে তিনিই জগতের উপাদান কারণ বা মহৎযোনি হন। 
এ তত্ব পর্র ১৪।৩,৪ শ্লোকে বিবুত হইয়াছে । 





মর্ত; পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদত্তি ধনগ্ীযু | 
ময়ি সর্ববসিদং প্রে'তং সুত্রে মণিগণাইব | ৭ 
শীত পাস 
ধনগ্য়! আমা হ'তে নাহি কিছু আর 
পরতর । সুত্রে গাথা যথা মণিহার-__ 
আমাতে এ সমুদায় সেরূপে গ্রথিত ॥ ৭ 
(৭) পরত্বর-_আমা ব্যতীত জগতের আর অন্য কোন কারণ 
নাই। আরমই জগতের একমাত্র কারণ ( শঙ্কর )। পরমার্থ সত্য অন্য 
কারণ নাই ( মধু)। ব্হ্গই আদি কারণ, তিনি অনাদি,_-ট্টাহার আর আদি 
কেহ নাই । এজন্ঠ ব্রহ্ম অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠ থাকিতে পারে না। 
পরব্রহ্ধই জগতের পরমতন্ব বা শেষ তত্ব । তাহার পরে আর কোন ততই 
নাই। তিনিই পরঘেশ্বৰপে শুজগতের প্রভব ও প্রলয়-স্থান। তাহ! 
ব্যতীত জগতের আর কেহ স্রষ্টা বাঁ সংহত্তী নাই। 
আমাতে গ্রথিত-এই জগৎ আমাতে অন্ুস্থাত বা অন্ধবিদ্ধ 
(শঙ্কর )। * সমস্ত জগৎ চৈতন্যে গ্রথিত। অথবা তৈজপাস্সক হিরণ্যগর্ভে 
সমস্তই স্বপ্ন-দৃষ্ট ( মধু)। 
শ্রতিতে আছে “ঈশা বাঁস্তমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগুৎ” 


৩০ শ্রীমদ-ভগবদগীতা। 


( ঈশ উপঃ, ১)।-_ঈশ্বরের দ্বারাই এ সমুদয় জগৎ আচ্ছাদিত। তীছা- 
তেই এজগৎ বিধৃত। তিনি আত্ম।-রূপে, পুরুষ-রূপে, অন্থর্য্যামি-রূপে, নিয়ন্তা 
রূপে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট) সকলে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। পরমেশ্বরই 
জগতের আধার,__অধিকরণ। তাহ! দ্বার! সমুদায় জগৎ বাপ্রু। এস্ন্ত জগৎ 
তাহাতেই গ্রথিত। তিনিই একাংশে এই জগতরূপে স্থিত। এজন্ত তাহাকে 
হত্রাক্াও বলে। এ তত্ব এই সপ্পন হইতে দ্বাদশ অপ্যায়ে খবনুত হইবে। 
আমরা আর এক ভাবে এই তত্ব বুঝতে পারি। পরমেশ্বর সং- 
স্বরূপ, দ্রানস্বরূপ। সেই সংস্বরূপ ঈশ্বরের 'সৎ ভাব দ্বারাই সমুদায় 
সন্তাযুক্ত, তাহারা সত্রূপে প্রতীর়মান। এনগ্ত বণা যায় যে, তাহার 
সত্তায় এ সমুদায় জগং গ্রথিত। সেইরূপ বলা যাইতে পারে যে, পরমেশ্বর 
যে "আমি বহু হইব; এই কল্পনা করিয়া বা এই ঈক্ষণপূর্বাক সমুদায় 
সথষ্টি করেন, তাহার এই বিজ্ঞানে সমুদার জগৎ গ্রথিত। এঞ্াতিতে আছে, 
_-“এধ ব্রহ্ম এষ ইন্দ্র এষ গ্রজাপতিঃ এতে মন্দে দেবা ইমানি চ পঞ্চ 
মহাভতানি -.-* ইমানিচ ক্ষু্রমিশ্রাণীব বাঁজানি-"'বং কিঞ্চ ইদং প্রাণিভঙ্গমং 
চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্‌ সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং গজ্ঞানে প্রতিষ্টিতং প্রক্ঞা- 
নেত্রো লোকঃ, প্রঙ্খ প্রতিজ্ঞা, প্রজ্ঞানং ব্রদ্ধ ।” (এতরেয়, ৫,৩)। 
অতএব সং-রূপে গ্রজ্ঞান-রূপে পরমেশ্বর সমুদায় জগতের প্রতিষ্ঠা 
সমুদায় তাহাতে গ্রথিত। | 


রদোহহমপ্ন, কৌন্তেয় এভযম্্ শশিসৃধ্যয়োঃ। 
প্রণবঃ সর্বববেদেধু শব্দ থে পৌরুমং নৃঘু ॥ ৮ 


আমিই জলেতে রস, শশী সূর্য্য প্রভা, , , 
সর্বববেদে হে. কৌন্তেয়, আমিই প্রণব, 
আকাশেতে শব্দ আমি, নরেতে পৌরুষ ॥ ৮ 


সপ্তম অধ্যায়। ৩১ 


(৮) কিরূপে এই সমুদায় ত্রন্মে বা পরমেশ্বদে গ্রাথত, তাহাই 
কয়েক দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করিয়া বুঝাহখার জন্থ নিয়ের কয শ্লোক উক্ত 
হইয়াছে । এই কয় শ্লোকে যাহা উক্ত হহয়াছে, তাহা সকলই পরমেশ্বরের 

' বিভতি । পরে তাহা দশম অধ্যায়ে বিণত হইয়াছে । 
* রস- পার (শঙ্কর )। তন্মাব্র রূপ (স্বামী, মধুস্্ধন )। অর্থাৎ জলে 
'আমি রস বা+তাহার মূল রূস-তন্মাত্রৰূপে গুতপ্রোত বা অবস্থিত (শঙ্কর )। 
স্থলভূতের কারণ বা আশ্রয়তন্মাত্র (স্বামী )। 

পঞ্চতূতের সম্বন্ধে যে পঞ্চতন্মাত্রব বাপ রন শব্ধ গদ্ধ স্পশ-তাহা- 
দিগকে পরে “পঞ্চ ইন্দ্রিয় গোচর” বল হইরাছে (০৩1৫ )। সাংখ্য মতে 
ইহারা পঞ্চ স্থল ভূতের কারণ হইলেও, গীতার অন্ুদারে ইহারা স্ৃণভূতের 
কারণ নহে । তাহারা মহাভূতের গুণ মাত্র । সেই গুণের আধারবূপেই এই 
ভূতগণ আমাদের জ্ঞেম্ব। 'এজন্ ও তাহারা ওন্মান্র (1006 00] অর্থাত 
110112-007115011)1 এস্থণে জল ও রস ঢপলক্ষা মাত্র । ইহ দ্বারা পঞ্চ- 
ভূতের পঞ্চতন্মাত্রই উক্ত হইয়াছে। পরশ্রোকে আকাশের শব্দতন্মাত্র 
ও পৃথিবীর গন্ধতঃাত্রের কথা উক্ত হইয়াছে । অতএব এই মহাভূতগণ 
যে রূপরসাদি তন্মাত্র দ্বারা আমাদের জ্ঞেয় হয়, তাহা ভগবানেরই 
বিভূতি। তাহাহ এস্থলে উক্ত হইয়াছে। 

প্রভা -_প্রকাশরূপ বিভূতি (স্বামী )। আলোক, জ্যোতি 

প্ণব- ওকার । প্রণবরূপ আমাতে সমুর্দায় বেদ ওতপ্লোত আছে 
(শঙ্কর )। " 

শতিতে আছে__“তদ্যথ শস্কুন! সব্বাণি পর্ণানি সংতৃগ্রাঙ্থেব এবম্‌ 
ওক্কারেণ সর্বা বাক সংতগ্রা, ওক্কার এবেদং সর্বম্‌ |” (ছান্দোগা, 
২২৩৬ )প এই প্রণবতত্ব অি কঠিন । এ তত্ব পরে ৮।১৩ শ্লোকের 
ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে । এস্কলে সেই ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। প্রণব যে বেদের 
সার, তাহা উক্ত শ্রুতিতে উক্ত হুইয়াছে। তাহাতে আছে-নপ্রজাপুতির 


৩২ শ্রীমদ্‌-ভগবদগীতা । 


তপন্তায় লোক সকল হইতে ত্রয়ী বিদ্যা (খক্‌, সাম, যজুর্বেদ) সম্প্র 
হত হয়। তাহা! হইতে তগন্তা দ্বার--এই সকল অক্ষর উৎপন্ন হয় 
( ভূঃ ভূবঃ স্বঃ এই তিন লোক )। তাহার প্রতি তপস্ত| করিয়! প্রজাপতি 
ওষ্কার উৎপন্ন করেন, এই ওক্কার দ্বারা সমুদায় & বিধৃত। 
( ছান্দোগ্য, ২২৩।২-৩।) * 
শব - শব্খতন্মাত্রবূপে আমি আকাশে অনুশ্াত বা আকাশের আশ্রয় 
( শ্বামী, মধু)। পূর্বে তন্মাত্রের ব্যাখ্যা দ্রটব্য। | 
পৌরুষ- পুংবুদ্ধি ( শঙ্কর )। উদ্যম (স্বামী )। পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব । 





পুণ্যে। গন্ধ? পৃথিব্যাঞ্চ তেজস্চান্মি বিভাবসৌ | 
জীবনং সর্ববতৃতেষু তপশ্চান্মি তপস্থিযু ॥ ৯ 





পৃথিবীতে পুণ্য গন্ধ আমি হই আর, 
আমিই অগ্রিতে তেজ, আমিই জীবন __ 
সর্ববভূতে, তপস্বীতে আমি হই তপ ॥ ৯ 
(৯) পুণ্যগন্ধ_ন্থুরভি গন্ধ । গন্ধতৃত আমাতে পৃথিবী প্রোত 
(শঙ্কর)। অবিরুত-গন্ধ__গন্ধতন্মাত্র (স্বামী)। পুথবী-ভূতের কারণ 
বা আশ্রয় গন্ধতম্মাত্র আমিই ( মধুস্থদন)। স্বামী বলেন, বিভূতিরূপে 
ভগবান্‌ আশ্রয় করেন বলিয়া কেবল উৎকৃষ্ট গৃন্ধেরই উল্লেখ হইয়াছেঅথব! 
কেবল গন্ধতন্মাত্রকেই বুঝাইতেছে। শক্করাচা্ধ্য বলেন, গন্ধাদি তন্মাত্র 
প্রক্কতির প্রথম বিকার বলিয়া, তাখদের সার বা উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। 
তবে গন্ধাদি যে অনেক সময় অপরুষ্ট বোধ হয়, অবিদ্ধ। ধর্মই“্তাহার 
কারণ। সংসারাদের ভূতবিশেষের সম্পর্ক জন্যই তাহা ঘটিয়া থাকে । 
*চতিতে আছে, দেবগণ ও অস্ুরগণ মনষ্য-শরীরে প্রবেশ করিয়া, 


সপ্তম অধ্যায় । ৩৩ 


পরস্পর বিরোধ-নিরত । এই অস্ুরগণ ত্রাণেন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া আমাদের 
চর্ণন্ধ গ্রহণ করায়, আর দেবগণ পুণ্যগন্ধ গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করেন। 
অন্ত ইন্দিয় সন্বন্ধেও এই কথ! (ছান্দোগ্য, ১।২।১-৭ )। 

গিরি বলেন, পুথিবীভূতের যাহা স্বাভাবিক গন্ধ, তাহাই সুগন্ধ । 
উহা দ্বারা অপ্‌ ভূতের স্বাভাবিক রস-_পুণ্য রস, অগ্রির* স্বাভাবিক তেজ-_ 
স্থদীপ্সি, বারুধ স্বাভাবিক স্পশ-_সুথস্পশ ও আকাশের শব্দ পুণাযশব্দ, ইহা 
উপলক্ষিষ্ঠ হইয়াছে ।_-এই পঞ্চভূতের প্রথমোতৎপন্ন গুণ পুণ্যগুণ, তাহা 
“সন্ধা্দিগণের ভোগ্য। এই মূল গন্ধা্দ স্বকার্্য ভূত সহ পরিণত হইয়া 
প্রাণিগণের পাপাদি-বশে পাপঘুক্ত হয় । 

গন্ধাদি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহা বিষয় । সাংখ্যমতে তাহারা পঞ্চতন্মাত্র । 
উন্ভ্িয়গণ সান্বিক হইলে, তাহারা যে গন্ধা্দি বিষয় গ্রহণ করে, তাহ। 
পুণ্য” বা সুখকর হয়। ইন্দ্রিগণ রাজসিক বা তামসিক হইলে, গন্ধাদি 
বিষয় ছুঃখকর বা মোহকর হয়। সার্ডিক ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা ও নিয়স্তা 
দেবগণ, আর রাজসিক ও তামসিক ইন্দ্রির়গণের অধিষ্ঠাতা অস্থরগণ । 

বাহা হউক, যে গন্ধাদি বিষয় সাত্বিক ইন্দ্িরগ্রাহ্ হইয়া সুখকর ভয়, 
ভাহাই রাজসিক ও তামসিক ইন্দ্রিয়গ্রাহা হইয়! দুঃখকর হুয়। আবার রাজ- 
'দক বা শামসিক ইন্দ্রিয্সগণের গ্রাহা যে শব্দাদি বিষয় সুখকর, তাহ! 
সাঁ্ত্বিক ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য হইলে অনেক সময় ছুঃথখকর হয়। এইজন্য বিভিন্ন 
দোকের রুচি ভিন্ন । ইহ। পরে চতুর্িশ অন্যায়ে বিবৃত হইৰে। 

তেজ-_দীপ্রি (শঙ্কর) । সর্বদহন-প্রকাশন-সামর্থ্যরূপ উষ্ম্পর্শ-সহিত 
দীপ্তি (মধু)। পঞ্চাগ্রিতে তেজোভূত হইয়া তাহাতে আমি প্রোত (গিরি )। 
সূলে আছে “বিভাবস্থ__তাহার অর্থ অগ্নি। অগ্নির মূল রূপতন্মাত্র। *এই 
রূপ আলোক ও তাপদারা ব্যক্ত। যাহা অগ্নির তেজ, তাহা এই তাপ, 
আর যাহা দাহিক! শক্তি, তাহাই অপ্রির ধর্ম । 
জীবন-_যন্থারা ভূতগণ জীবিত থাকে, সেই জীবনীশক্তি (শঙ্কর )| 


৩ 


৩৪ আমদ্‌-ভগবদগী5!। 


প্রাণ ধারণ করিবার উপায়স্বরূপ যে আঘু, তাহাই জীবন। তাহাই ভগবানের 
বিভূতি (স্বামী, মধু )। গাণই জাবনের মূল। প্রাণ হইতে জীবন, প্রাণ 
হইতে আযু। প্রাণ যখন উৎক্রমণ করে, তখন আর জীবন থাকে না, 
মৃত্যু হয়। তগবান্‌ তাহার পরাপ্ররুতি প্রাণরূপে সব্ধভৃতের জীবন । 
তাহার এই প্রাণরূপ অংখ জীবলোকে জাবভূত হইয়াছে । এ সকল তন 
পূর্বে ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকের ব্যাথ্যান বিবুত হইয়াছে । | 

তপ--বানপ্রস্থাদি আশ্রমে, শীতোষ্ছক্ষুৎপিপাসাদি সমুদয় দনদ-সহন, 
সামর্থ্য (স্বামী, মধু )। তগোরূপ মামাতে তপস্থিগণ প্রোত বা আশ্রিত 
( শঙ্কর)। ক্রেশানন্দনূপ তপ (ৰল্পভ)। এহ যে তপ, ইহা! ভগবানের 
শক্তি। শ্রতিতে আছে, “সোহকাময়ত ণভশ্াং প্রজায়েয় ইতি। স 
তপোহতপ্যত | স তপন্তপ্ত। হদং সর্বমস্থজত |”  ( তৈত্তিরীর়, ১৬ )। 
তপস্থিগণ-মধ্যে ভগবান সেই তপোক্ধপে অবস্থিত । 

গিরি বলেন, পুর্ব্বে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, সমুদয় তাহাতেই প্রোত। 
এই শ্নোকে তাহাষ্ঠ অগ্ঠ প্রকারে বিণত হহয়াছে। 

রামানুজ বপেন, সমুদাযই ভগবানের শরীরশ্বরাগে তাহার আখ ৩ । 
সকলই সেই পরম পুরুষের প্রকার-বিশেষ, সকলই সর্বপ্রকৃরে সেই 
পরম পুরুষেই অবস্থিত। এই শ্লোকে সব্ধ শব্ধ দ্বারা, তাহা সমান 
অধিকরণ রূপে উত্ত হইয়াছে। 

নধুসথদন বলেন,__আনাতেই সমুদয় প্রোত। আমাতে যে কিন্ধুপে 
স্থিত, তাহার প্রকার এই কন প্লোকে উক্ত হইয়াছে। 

পরে দশম অধ্যায়ে বিভৃতিযোগ বর্ণনা হইতে জানা যায, যে এই পুণ্য 
গন্ধাদি ভগবানের বিভূতি । এস্থলে যে বিভূতি সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, 
দশম অধ্যায়ে তাহাই বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে । 


সপ্তম অধ্যায় । ৩৫ 


বাজং মাং সর্ববভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ | 
, বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্িনামহমূ ॥ ১০ 
সর্বভূতে সনাতন বাঁজরূপে তুমি, 
জানিও আমারে পার্থ; হই বুদ্ধি আমি 
বুদ্ধিমানে, তেজ আমি হই তেজস্বীর ॥ ১০ 
(১০) বাঁজ--প্ররোহ কারণ (েঙ্কর)। স্বজাতীয় কাস্যোৎপাদন- 
সামর্থ্য (স্বামী )। নিত্যবীজ__যেহেতু অন্ত কারণের 'অপেক্ষা করে না। 
অব্যা!কৃত বাজ (মধু)। ইহা! সাধারণ বীজের ন্যায় কার্য উৎপাদন করিয়া 
নঃ বা রূপান্তরিত হয় না-_ উত্তরোত্বর সর্ধকার্যোই বীজরূপে অশুন্থত্ত 
থাকে (স্বামী )। প্রধানাথ্য বীজ (বলদেব)। বল্লভ সম্প্রদায় নতে, 
প্রম পুরুষের লীলার্থ জাব পরম পুরুষেরই অংশ । ভগবানের আংখ 
বলিয়াই তাহারা তাহার লীলার উপযোগী | 
এই বীজ অর্থে ক্ৃতভাব উৎপত্তির মূল এগবানের আগ্মা-রূপ বাজ । তিনি 
সর্বভৃতেরু বীজপ্রদ পিতা । এই সর্ধভৃতবীজ যে আম্মা বা জীবাগ্মা শ্তাহ! 
সনাতন, নিত্য । ঈশ্বরকেই সেই জীববীজ জীবাস্মা বলিয়া জানিতে ইহা! 
গীতায় উক্ত হইয়াছে,__ 
“মম যোনিম হদ্ত্রহ্ধ তন্মিন্‌ গভং দধামাহম্‌ 
সম্ভবঃ সব্বতৃত্াানাং ততো ভবতি ভারত ॥ 
সর্বযোনিষু কৌস্তেয় মৃত্তয়ঃ সম্তবস্তি যাঃ। 
তাসাং ব্রহ্গ মহদ্যোনিরহং বীজ গ্রদঃ পিতা |” 
গীতা ১৪৩, ৪ | 
ভগবান্‌ কিরূপে সকলের বীজগ্রদ পিতা হন, কিরূপে সকলের বাঁজ হন, 
তাহা উক্ত প্লোকে ব্যাখ্যাত হ্ইষে | এস্থলে তাহার উল্লেখ নিঙ্গয়োজই। 


৩৬ শ্রীমদ-ভগবদগীতা । 


--+বিবেক-বুদ্ধি (শঙ্কর) । প্রজ্ঞা (স্বামী)। কার্ধ্যাকার্য্য-বিবে কবুদ্ধি 
(মধু )। বুদ্ধি অর্থাৎ কৌশল (বলভ )। এই বুদ্ধির স্বরূপ সাংখ্যমতে 
জ্ঞান হইলেও, এস্থলে বুদ্ধি জ্ঞান হইতে ভিন্ন। এবুদ্ধিকে ইংরাজীতে 
[0100751200105 বা 1110111010৩ বলা যায় । ইহা জ্ঞান ([২০৪৯০1) ) 
হইতে ভিন্ন । তর্বে ইহাকে বুদ্ধিজ্ঞান ব'লতে পারা যায়। বুদ্ধিমান 
বলিলে জ্ঞানী বুঝায় না। জ্ঞানী বুদ্ধিমান হইতে পারেন, ফিন্তু বুদ্ধিমান্‌ 
হইলেই জ্ঞানী হয় না। এই বৃদ্ধমানের যে বুদ্ধি, তাহা কাধ্যকুশলতা 
বা কার্ধ্যদক্ষত]। ইহা অধ্যবসাফ়্াত্মক বা নিশ্চয়াক্সক হইলেও একমুখা 
না হইয়। বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত হইতে পারে । 
তেজ-_-প্রগল ভতা (শঙ্কর, স্বামী )। ডুরাধর্ষতা ( বল্পভ )। এই 
তেজ শারীরিক বা মানসিক শঞ্জি হইতে পারে । অথব! ইহ আম্মারই 
শক্তি । এই তেজ থাকিলে, বিনা চেষ্টার তাহা দ্বারা অপরকে অভির 
করা যায়, আপনার আরত্ত করিভে পারা যায়। তেজস্বীর তেজের সম্মথে 
আমর! যেন হীনবল হইয়া পড়ি,_যেন “জড়সড়? হইয়া যাই। এই 
তেজকে 75010 10০৮৪ বলে। ইহা দ্বারা জ্মধারণকে নিয়মিত 
করা যায়। ইহাকে কেহ কেভ ৬৮1] [0০৮/০7 বলেন । অতএব এষ্ট 
তেজ আস্মার__ইহা ভগবানের বিভূতি। শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, 
তেজ দুইরূপ। এক শরীরের বা মনের। আর এক আত্মার । 
শারীরিক তেজ অন্নাদি হইতে উৎপন্ন । তদেতত্তেজে। অন্নাগ্ঘমিত্্যুপাসীত 
(ছান্দোগ্য ৩১৩1১ )। ইহাকে ওজঃও' বলে। আর যাহা আত্মার 
তেজঃ তাহা ব্রহ্ম । “যস্তেজো! ব্রহ্গ ইতু।পান্তে”। ( ছান্দ্যোগ্য ৭১১1২ )। 
“অয়ম্‌ অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণো ব্রদ্মেৰ তেজ এব।” (বৃহ্দারণাক 
৪161৭) আত্মা মুক্ত হইলে এই তেজোঘুক্ত হয়। “তেজসা,হি তদ। 
ল্পন্নো! ভবতি ।* ( ছান্দোগ্য, ৮৬৩ )। 


সপ্তম অধ্যায় । ৩৭ 


বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জজিতম্‌ । 
ধন্নাবিরুদ্ধেভূতেবু কাঁমোহন্মি ভরতর্ষভ ॥১১ 


0৯ 


কাম-রাগ-বিরহিত ৰবল-_হই আমি' 
বলবানে, সর্ববৃতে আমি হে ভারত 
হই কাম-_হয় যাহা ধন্ম-অবিরোধী ॥ ১১ 


(১১) বল-_সামর্থা, ওজঃ ; কেবল দেহাদিধারণু জন্য বল (শঙ্কর), 
সাত্বিক স্বধন্মীনুষ্ঠান-সামর্ধ্য (স্বামী, বলদেব ১1 স্বধন্মীনুষ্ঠান জন্য দেহ- 
ইন্দিরাদি-ধারণ-সামর্থাই সাত্বিক বল (মধু)। বশীকরণ-লক্ষণ বল (বল্পভ)। 

কামরাগ-বিরহিত--অপ্রাপ্ধ ব্ষয়ে তৃষ্ণা _কাম; প্রাপ্ত বিষয়ে 
অনুরাগ-্রাগ। কামনা ও অনুরাগ বিহীন বা রজন্তমোবিহীন সাত্বিক 
( শঙ্কর )। অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাই কাম, ইহা রাজস। অভিলষিত 
বিষয় প্রাপ্ত হইলেও পুনরায় তাহা অধিকতর প্রাপ্রির জন্ত যে চিত্তরঞ্জনাত্ম ক 
তষ্চা, চাহাই রাগ। ইহা তামসিক (স্বামী, বলদেব )। অপ্রাপ্ত বিষয় 
প্রাপ্রির কোন কারণ না থাকিলেও তাহা পাইতে হইবে, এই প্রকার ষবে 
চিন্তবৃত্তি, তাহাই কাম। প্রাপ্ত বিষয় ক্ষয়শীল, ইহার ক্ষয় না হউক, এই 
প্রকার রঞজনাত্সক চিত্তবৃত্তি-বিশেষই রাগ (মধু :। দৃশ্যমান বিষয়ে তৃষ্ণা 
কাম, আর ন্মর্য্যমাণ বিষয়ে তৃষ্ণা-_রাগ( হন্ু )। 

ভগবানের যে বল রূপে সমুদায় প্রোত, সেই বল কাম ও রাগ এই 
বিশেষণ-বিরহিত। বল- শক্তি, কর্মশক্তি। কাম ও তাহা হইতে উদ্ভূত 
ক্রোধ এবং রীগ দ্বারা সেই কর্মশক্তি পরিচালিত হইলে, তাহা অশ্তভ 
হয়। আর যদি এই কাম রাগ দ্বারা তাহা পরিচালিত না হয়, কেবল 
নিশ্মল সাত্বিক জ্ঞানে কর্তব্যবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে তা 


৩৮ শীমদ্-ভগবদগীতা। 


ুতকর হয়। তাহাই নিষ্কাম কর্ধমযোগের সামর্থা উৎপাদন করে। কামরাগ 
হারা অপরিচাঁলিত যে বল, হাহাই ভগবানের বিভৃতি। 

যাহা ধন্ম অবিরোধী-_যাহা ধন্শান্ত্রার্থের অবিরুদ্ধ বা অপ্র্ ষিদ্ধ 
শঙ্কর, স্বামী, মধু)। 

কাম-__কেবলী দেহধারণ জন্ত অশন-পানাদি বিষয়ে যে অভিলাষ, 
(শঙ্কর)। শান্ত্রান্ুমোদিত জায়া-পুল্র-বিস্তাদি বিষয়ে যে অভিলাষ ( মধু )। 
নিজক্ত্রীতে ধন্মান্সারে পুলোৎ্পাদন মাত্র উপযোগী যে কাম (স্বামী, 
বলদেব )। ধন্মাবিরুদ্ধ লৌকিক কাম বা রস স্ববিবাহিত স্ত্রীতেই 
পকটিত হয়|: অলৌকিক কাম রসাম্মক, তাহা ধর্মমরূপ ( বল্পভ )। 

যাহ হউক, এস্তলে শঙ্করের অর্থই অধিক প্রশস্ত বোধ হয়। কেন 
না, এস্তলে এই কাম প্রজনন-শক্তি নে । গীতায় পরে (১০।৮ শোকে ) 
তাহা স্বতন্্রভাবে উক্ত হইয়াছে । এই “কাম অর্থে মূল ইচ্ছাশক্তি 
(এ)]])। কাম ব্যতীত কোন কাধ্য হইতে পারে না। পূর্ব উক্ত 
হইয়াছে যে, ব্রহ্ম এট কামপুর্বক জগত কৃষ্টি করেন। “সোহকাময়ত 
বহস্তাং 'প্রজ্জায়ের় ইতি 1” (তৈত্তিরীয় উপ:, ২৬১)। ভগবাঁন্‌ এই 
'কাম”। ইহা “রজোগুণসমুস্তব কাম নহে । এ “কাম” শুদ্ধ সান্বিক, 
ধ্মীবিকদ্ধ। নিষ্কাম কর্মের অর্থ এই যে, তাহা 'রজোগুণসমুদ্ভটব কাম? 
ছারা পরিচালিত নচে। তা এই ধর্মাবিরুদ্ধ সাত্বিক শুদ্ধ “কাম” দ্বারা 
ভীবের বা জগতের চিত “কাম” দ্বারা পরিচালিত | এ কথা পূর্বে তৃতীয় 
অধ্যায়ের ব্যাখ্যার শেষে বিরত হইয়াছ ॥ শ্রুতিতে উত্ত হইয়াছে, ষে 
এই, কামের উপরই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। কামন্তাণ্রিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাম 
( কঠ, ২১১)। ভগবান্ই সকলের কাম প্রদান করেন। “একো 
ৰহুনাং যে! বিদধাতি কামান্।” (কঠ, ৫1১৩; শ্বেতাশ্বর, ৩১৩ )) 
আর তিনিই জীবহৃদয়ে কাম” রূপে গ্রকটিত হন। 


সপ্তম অধ্যায় । ৩৯ 


যে চৈব সাত্বিক। ভাব! রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 
মনত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্ুহং তেযু তে ময়ি ॥১২ 


প্রি া% 


যা কিছু সান্বিক ভাব, রাজস তামস 
ভাব যত আর--তারা জান” আমা হ'তে, 
মামি কিন্তু নহি তাতে_-তাহারা আমাতে ॥১২ 


(১২) সান্তিক রাঁজস ও তামস ভাব--যে সকল ভাব বা! 
পদার্থ সত্বগুণ হইতে নিবুন্ত বা উৎপাদিত হয়, তাহারা সান্বিক ভাব; 
যাহারা রজোগ্ণ হইতে উৎপাদিত হয়, তাহারা রাঁজম পে যাহার! 
তমো গুণ হইতে উৎপাদিত হয়, তাহারা তামদ ভাব॥। এই সকল ভাব 
প্রাণিগণের নিজ নিজ কর্মবশে এ জগতে উৎপন্ন তয় (শঙ্কর) । 

পূর্বের কয় ঞ্লোকে বুদ্ধি তেজ বল কাম পতি বিশেষ ভাবের কথ! 
উক্ত হ্ইয়াছে। এগ্কলে অন্ত সমুদায় ভাব সম্বন্ধে সমষ্টিরূপে ইহা উক্ত 
হইতেছে। সাত্বক ভাব-শম দম প্রপ্ততি, রাজস ভাব- হর্ষ দর্পাদি, 
ভামস ভাব--শোক মোহাদি। এসকল প্রাণীদের শ্বকম্মবশে উৎপন্ন 
হয় £ স্বামী, মধু )। এই ভাব-চিন্তের পরিণাম । ইহা প্রাশিগণের 
অবিগ্ভা-কন্মাদি-বশে উৎপন্ন হয় (মধু)। 

এই সমুায় ভাব--ভগবানেরই বিভূতি। সাত্বিকাদি ভেদে ইহার। 
বিভিন্ন হয়। প্রাণিগণের শরীর ইন্দ্রিয় বিষয়াত্বুক রূপে ও তাহাদের কারণ- 
রূপে অবগ্থিত সমূদ্ধায় সেই সেঁই শক্তিঘক্ত বিভিন্ন ভাব ( বলদেব )। 

জগতে দেহেম্ত্রিয়রূপে বিভক্ত হইয়া! তাহাদের কারণরূে অবস্থিত 


যেজ্ডাক(রামানজ )। 
সা্থিক ভাব--আমার সম্বন্ধে রোমাঞ্চাদি। রাজস ভাব-_ৰিবেকাদ্দি। 
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ও তামস ভাব বিপ্রয্োগ স্বূপ,__-আমাকে স্মরণ করিয়া মুচ্ছণ, ভূমিতে 
পতন প্রভৃতি । (বল্পভ )। 
এস্থলে যে ভাব ও তাহার ত্রিবিধ রূপ উক্ত হইয়াছে, তাহার তত্ব 
আরও বিশদরূপে বুঝিতে হইবে। ভূ ধাতু হইতে ভাব। ভাবের অথ 
অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হওয়! (177920766505007 )। সৎ হইতেই ভাব হয়। 
বাহ! অসৎ, তাহ' হইতে ভাব হয় না। ভাবও অসৎ হইয়া যায় ন' 
(২১৬)। পদার্থ ছুইরূপ, ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থ। এই ভাব 
পদার্থও ছুইরূপ, নিত্য ও বিকারী। বিকারী ভাব পদার্থ ষড়ভাব-বিকার- 
ষুক্ত (২1২০)। অর্থাৎ তাহাদের উৎপত্তি বা জন্ম, স্থিতি নাশ প্রভৃতি 
বিকার ভইয়া থাকে । এই স্থলে এই বিকারী ভাবের কথা উক্ত হইয়াছে। 
সাংখ্য দর্শন অনুসারে ও গীতা অনুসারে পুরুৰ ও মূল প্রকৃতি ব' 
অব্যক্ত এই ছুই অনাদি । ইহাদের ভাব নিত্য, আবকারা। কিন্ত 
প্রকৃতি পরিণামী। এই পরিণাম হেতু 'প্রকৃতির বিকার হম্ন এবং তাহ! 
বিকারী ভাবযুক্ত হয়। প্ররুতি ত্রিগুণাম্মিকা। অর্থাৎ এই তিন গুণ 
মূলতঃ প্রক্কৃতি হইতে উৎপন্ন । সেই তিন গুণ--সত্ত রজঃ ও তমঃ। গীতার 
পরে উক্ত হইয়াছে-_ 
“সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্ররুতিসম্ভবাঃ । | 
নিবপ্ন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌॥৮ (১৪1৫) 
এই ব্রিগুণ হেতুই প্রকৃতির ত্রিবিধ ভাববিকার হয়। পুকুুষ-সান্গিধো 
ব| পরম পুরুষের অধিষ্ঠান ও অধ্যক্ষতা হেতু প্রকৃতি এই জগৎ প্রসব 
করেন (গীতা, ৯১০ )। এজন্ঠ এই কুগতে যাহা কিছু ভাব পদার্থ 
উৎপন্ন হয়, তাহ! ত্রিগুণাম্বক। কোন পদার্থ ত্রিগুণ ব্যতীত থাকিতে 
ঞগারে না। প্রত্যেকটিতেই এই তিন গুণ থাকে । তবে কোন গুণ 
অধিক ও কোন গুণ অন্ন থাকে, এই মাত্র । এই গুণের তারতম্যান্ুসাবে 
পদার্থের পার্থক্য হয়। যাহাতে সত্বগুণের প্রাধান্য ও রজন্তমোগুণ 
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অভিভূত, তাহা সন্বপ্রধান, তাহাতে সান্ত্িক ভাবই গ্রকটিত। বাহাতে 
রজোগুণের প্রাধান্ত ও সত্বতমোগুণ অভিভূত, তাহাতে রাজসিক ভাবই 
প্রধানতঃ প্রকটিত এবং তমঃপ্রধান পদার্থে তমোভ।বই বিশেষরূপে 
'প্রকটিত। ভগবান্‌ পরে চতুর্দশ অধ্যায়ে মনুষ্য সম্বন্ধে এই তত্ব বিবৃত 
করিয়াছেন । যে সত্তপ্রধান ব্যক্তি, তাহার সাত্বিক ভাব বিশেষরূপে প্রকটিত 
হর । সুখ, প্রকাশ ও জ্ঞান সেই ভাবের স্বরূপ। বে রজঃপ্রধান বাক্তি, 
তাহার রঞ্জোভাব বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হয়। তাহার স্বরূপ--প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য, 
তাহা রাগাম্মক, তাহা কর্মে প্রবন্তিত করে। ইহাই প্রধানতঃ রাজস 
ভাব। এইরূপ তমঃপরধান লোকের তামন ভাব- মোহ আলম্ত অজ্ঞান 
প্রল্ুতি। পরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই ত্রিগঘ হেতু বিভিন্ন 
ভাবের যে পার্থক্য হয়, তাহা বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। চতুদ্দশ 
অধ্যায়ের ব্যাথার শেষে তাহা বিস্তারিত হইয়াছে । এস্কলে তাহার 
উল্সেখের আবশ্তক নাই। 

অতএব সান্তিক ভাব বলিতে এই সুখ জ্ঞানাদি বুঝায়, রাজপিক ভাব 
বলিতে ছুঃখ প্রবত্তি প্রভৃতি বুঝায়, আর তামমিক ভাঁব বলিতে মোহ 
অঙ্গন প্রভৃতি বুঝায় ৷ সাংখা দশনে আছে যে, ভাব তিন প্রকার,_- 
নাংসিদ্ধিক* প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক (কারিকা, ৪৩)। এই ভাব 
বিন! আমাদের লিঙ্গ বা সক্ষম দেহ (অন্তঃ ও বাহ ত্রয়োদশ করণ এবং 
পঞ্চতন্মাত্রযুক্ত দেহ ) থাকিতে পারে না । লিঙ্গ দেহ এই ভাবের আধার 
( কারিকা, ৫২)। অতএব স্বাংখ্যদর্শন অনুসারে এই শ্লোকের ভাব ঠিক্‌ 
ভাব পদ্দার্থ নহে, তাহা “সত্তা॥ধ নহে। তবে দসত্তাতে” প্রকটিত 
(10801105660 ) গুণ বা ক্রিয়াবিশেষ মাত্র। এই গুণ ও ক্রিয়া ছ$রাই 
ভাবের অভিব্যক্তি হয়। সেই ভাব প্রপ্কতিজ তিন গুণ অনুসারে ত্রিবিধ | 
পুরুষ-প্রক্তি-সংযোগে বা ক্ষেত্র ক্ষেত্রক্ক-সংযোগে সমুদার হাবর-জঙ্গমাত্মক 
সত্তার উদ্ভব হয় (১৩।২৬)। এই ক্ষেত্র বা প্রকৃতি হইতে জাত শরীর 
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ত্রিগ্ুণাত্মক | এই জন্য প্রত্যেক সততায় এই ব্রিগুণের বৃত্তির অভিব্যক্তি হয়। 
আর যে গুণ প্রধান তয়, তদনুযায়ী ভাবই বিশেষ অভিব্যন্ত হয়) তাহাতে 
অন্ত গুণের ভাব আভিভূত থাকে । এজন্ত প্রত্যেক সত্তা প্রধানতঃ হয় 
সান্বিকভাবযুক্ত, ন! হয় রাজসভাবধযক্ত, অথবা তামণ ভাৰযুক্ত । এস্থলে, 
সমষ্টিভাবে এই সমুদয় ভাবের কথা উন্ত ভইয়াছে। 

শতিতেও এই ভাবের উল্লেখ আছে-_ ৃঁ 

'তথা অক্ষরাত বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্থে তত্র চৈবাপি ফুস্টি।” 
(মুণ্ডক উপ, ১1১1১ )। 
'ভাবাংশ্চ সর্বান্‌ বিনিযোজয়েদ্‌ যঃ 1” ( শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬৪ )। 

শীভাতে পরে বিবিধ ভাবের কথা উক্ত হইয়াছে । যাহা পরম ভাব 
( ৭২৪, ৯১০), যাহা ভগবানের ভাব (৮1৫ ), যাতা সর্বতমধো এক 
অর্বরৃত ভাব (১৮২০), যাা পর বা শ্রেষ্ঠ ভাব (৮২০), তাহা ত্রিগুণের 
অতীত! এই ত্রিগ্ুণময় ভাব পরম ভাব হইতে অন্ত, তাহা ক্ষর ভাণ 
(৮1৪ )। তাহাই ক্ষরভাববিকারযুক্ত | ক্ষর ভাব ছুইরূপ-__দৈব (সাত্বিক ) 
? আস্থরী (রাজন, তামস ০1১৫)| এই ভূতগণের বিভিন্ন ভব পরে 
(১০৫ শ্রেকে ) উক্ত হইয়াছে। ইহা অধিভূত ক্ষরভাথ (৮1৪)। এই ভাব 
সকলের সাধন্ম্য বৈষম্য বিচারপুর্বক এস্তলে যে সান্বিকাদি নব উক্ত 
হইয়াছে, তাহার স্বরূপ আমর! বুঝিতে পারি 

আমা হ'তে-প্রাণাদের শ্বকর্মবশে যে সকল ভাব জন্মে, তাহা 
আমা হইতেই জন্মে (শঙ্কর)। আমার প্রকৃতির গুণক্রয়ের কাধ্যহেতু 
তাহারা! আমা হইতেই জন্মে (ম্বামী)। ভগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন, আমি 
সমস্ত জগতের প্রভব ও প্রলয়” (41৮ )। এজন্য এই সকল ভাব আম 
হইতেই অভিব্ক্ত। অথব! এই সান্বিক রাজন ও তামস ভাব দ্বারা 
সসুদায় জড়বর্গ বুঝাইতেছে। তান্ারা রজ্জুরূপ আমাতে সপরূপে করিত 
হয় (মধু)। তাহার! আমার শরীররূপে অবস্থিত ( স্বামান্জ)। 
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।মি.*.আমাতে - তাহারা আমার অধীন, কিন্ত আমি সে সকল 
ভাবের অধীন নহি । জীব যেমন সেই সব ভাবের বশীভত হয়, আমি 
সেইরূপ তাহাদের বশীকুত নহি (শঙ্কর, স্বামী )। 

শরীরের সনিত আত্মার যেরূপ সম্বন্ধ, 'এই ভিগুণজ ভাবের সহিত 
জামারও সেইরূপ সন্বপ্ধ । তবে শরার আত্মার উপকধুরক, কিন্তু ত্রিগুণজ 
ভাব আমার উপকারক নহে, কেবল লীলার জন্ত তাহাতে আমার গ্রশ্নোজন। 
এই চেতনাচেতনা ঘ্রক সমুদয় জগং আমারই_-আমা হইতেই উংপর, 
আমাতেই হাতা পলীন হয়, আমার শরীরভ়ত হইয়া আমাতেই অবস্থিত 
তয়। কার্যাবস্থা বা কারণাবস্থা-লকল অবস্ঠারই তাতা আমার শরীর- 
$5 ( রামানজ )। সি 

আমি এই ভাবরূপে গ্রকট হই না, কিন্তু এই ভাব সকল আমাতে ই 
পকত হয়। তাহারা বক্ষার্থ আমা থারাই প্রকটিত হয় ( বল্লভ )। 

রক্তে সর্পভ্রম হইলে, সেই শ্রম রজ্জ,র অধীন বটে, কিন্তু রজ্ঞ, সে 
সপন্রমের অধান নভে (মধু)। 

শা আছে 

“স ঈশো! যদশে মায়া স জীবে য স্তয়ান্দি ত২।৮ 
ূ পরমেশ্বর ভইতে ফিরূপে এই তিন ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহা এ 
স্থলে উক্ত হয় নাই। সাংখ্যদর্শনান্ুদারে মূল প্রকৃতি এই সত্ব রজঃ 
5 তমোগুণের সাম্যাবস্কা । প্রকৃতি এই তিন খ্ুণ ব্যতীত আর কিছুই 
নঠে। পুরুষের সান্নিধ্যে এই ঘ্রিগুণের পরিণাম হয়, এবং এই পরিণাম 
হইতেই ভ্রিগুণের বিভিন্ন ভাবৈর অতিব্যক্তি হয়। সেশ্বর সাংখ্য মতে 
পরম পুরুষ ব1 নিত্য ঈশ্বরই এই গুণ পরিণামের হেত । তীহান্ুই অধি- 
ান্*ভইতে এইরপে প্রকৃতির গুণ পরিণাম হয়, ও ত্রিগুণের বিভিন্ন 
ভাবের উৎপত্তি ভয় । গীতা হইতেও আমর এই তন্বই জানিতে পারি । 
প্রতি ভগবানেরই | প্রুক্কৃতি ভগবানের পরাশক্তি । শক্তি ও শক্তি- 


88 জ্ীমদ্-ভগবদগীতা | 


মানে ভেদ নাই। সেই প্রকৃতি ছুইরূপ--পরা ও অপর1। এই অপর! 
প্রকৃতি হইতেই ত্রিগুণের উৎপত্তি হয়। ত্রিগুণ প্রকৃতির উপাদান নহে। 
তাহার! প্রকৃতির কার্ধ্য__ প্রকৃতি হইতে জাত (গীতা, ১৩২১)। ঈশ্বর 
এই প্রকৃতিতে শক্তিমান্রূপে অধিচিত। তাহার অধিষ্ঠান ও অধ্যক্ষতা 
হেতু এই প্রকৃতি, চরাচর জগৎ প্রসব করে (গীতা ৯১০ )। এই 
জগৎ প্রসব করিবার সমম্ন প্রতি হইতে ত্রিগুণের অভিবাক্তি হয়৷ 
তাহা হইতে মহৎ অহঙ্কারাদি ক্রমে লিঙ্গের অভিব্যক্তি হয়খ সেই 
লিঙ্গকৈে আশ্রয় করিয়া ব্রিগুণময় ভাবের অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে 
পরমেশ্বর হইতে অর্থাৎ পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান ও অধাক্ষতার তাহার প্রকৃতি 
ভইন্তে এই ভ্রিশুণময় ভাবের উৎপত্তি হয়; কিন্তু ভগবানের বাহ 
পরম ভাব যাহা নিত্য অধিকারী ভাব তাহা এই ভ্রিগুণময় ভাবের অতাত্, 
তাহ! পুর্ধে উক্ত হইয়াছে । 


ভ্রিভিগু ণমধ়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ববমিদং জগ । 
মোহিতং নাভিজা নাতি মামেভ্যঃ পরমব্যযম্‌ ॥১০৪ 


উড 
এই তিন গুণময় ভাবে বিমোহিত * 
এ জগ সমুদায় । তাই নাহি জানে, 
এ হ'তে পরম আর অব্যয় আমারে ॥১৩ 
(১৩) এই তিন গুণময় ভাব-_-এই তিন গুণময় বা গুণবিকার 
__ রাগদ্ধেষগোহাদিরূপ ভাব বা পদার্থ (শঙ্কর )। এই হের গুণমর 
ক্ষণবিধ্বংসী উপযুক্ত পুর্ববকণ্মান্ুগুণ দেহ ইন্দ্রিয়ূপে অবস্থিত পদার্থ 
( রামান্থজ )। পূর্বোক্ত কামলোভাদি গুণবিকার ভাব বা স্বভাব 
(স্বামী)! পূর্বোক্ত সত্াদি গুণময় বা গুণবিকাঁর ভাব (মধু)। আমার 
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মায়! গুণকাণ্য সাত্বিকাদি ত্রিবিধ ভাব-_মর্থাৎ ভবনধন্মী ক্ষণপরিণামী 
যে ভাবকল্মান্ুগুণ শরীর ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপে অবস্থিত (বলদেব)। এই 
পরিদৃশ্তমান আমার সম্বন্ধে ম্নেহলীলারদ হইতে প্রকটাভূত সান্বিকাদি 
দর্রগুণময় ভাবনান্সক ভাব (বল্লভ )। 

* বিমোহিত এ জগৎ-_£ই সমুদ্বায় প্রাণিজাত *জগৎ মোহিত বা 
'আবিবেক প্রাপ্ত ভইর।ছে (শগ্গর )। দেব তিথ্যক্‌ মনুষ্য স্থাবরান্মক জগৎ 
মোহিত ই£র়া আছে (রামান্থুজ )। এই সমুদ্বায় জগৎ বিবেকলাভের 
অযোগা ভইয়াছে (মধু)।  দেবাস্থর-মন্ধুষ্যা্দিরূপে অবস্থিত জীববুন্দ 
আবিবেকিতা প্রাপ্ত হইয়াছে (বলদেব )। এই পরিদৃশ্তমান অধিকরণাত্মক 
বা আধ্যাস্মিক জগৎ বিমোহিত ( বল্লভ )। | 

নাহি জানে-****-ব্যয় আমাকে- মামি পরমেশ্বর এইরূপ শুদ্ধ- 
বৃদ্ধমুক্তস্বভাব, সব্বভৃতাস্ত্া, সংপারদোষবীজ 'প্ররোহ কারণ। আমি এই 
ভ্রিগ্তণ হইতে পর বা ব্যতিরিক্ত বিলক্ষণ এবং অব্যয় ঝা ব্যয়রহিত কম্মাদি 
সর্ববভাববিকারবজ্জিত। এ জগত সমুপায় ত্রগুণময় ভাবে বিমোহিত বলিয়া! 
কেহ আমাকে জানিতে পারে না (শঙ্কর )। আমি অসংখা কল্যাণগুণের 
আকর, সব প্রকারে পরতর, আমা অপেক্ষা আর €কহ শ্রেষ্ঠ নাই। 
আমি সাঁত্বিকা'দ ভাব হইতে পর বা উতকুষ্টতম, আমি অবায় বা সদা 
একরূপ। কিন্ত দেব মনুষ্য তির্্যক্‌ স্থাবরবূণে স্থিত জগৎ, এই ব্রিগুণজ- 
ভাবের দ্বারা মোহিত বণিয়া আমাকে জানিতে পারে ন! (রামানুজ )। 
ইহা হইতে পর অর্থাৎ এই ধর্রগুণজ ভাব দ্বারা অন্পৃষ্ট ও তাহাদের 
নিয়ন্তা, অতএব অব্যয় বা পিব্বিকার আমাকে জানিতে পারে ন৷ 

(ম্বামী)। এই গুণময় ভাব হইতে পর অর্থাৎ ইহাদিগকে কল্পনাপ্রর্ধক 
ইহাদিগবঁতে অধিষ্ঠান হেতু ইহাদের হইতে বিলক্ষণ, এবং সর্ববিক্রিয়াশৃন্ত, 
প্রপঞ্চাতিবিক্ত আনন্দঘন অব্যবহিত আত্ম প্রকাশস্বৰপ আমাকে জানিতে 
পারে না, এবং আমার স্বরূপ লা জানাতে গ্াণিগণ সংসারে বিচরণ করে। 


৪৬ শ্রীমদ-ভগবদগীতা । 


তগবান্‌ অন্ুক্রোশ বা আক্ষেপ করিয়া এইব্ূপ বলিতেছেন (মধু )। এই 
ত্রিশুণ দ্বারা অন্পৃষ্ট অনষ্থকলাণগুণ রত্বাকর বিজ্ঞানানন্দঘন সন্গেশ্বর 
অব্যয় বা অপ্রচ্যুতস্বভাব শকৃষ্ণ আমাকে জানিতে পারে না (বলদেব )। 

ভগবানের এই পরম অবান্গভাবের কথ। পরে (৭২৪, ৮৫১ ৮২০, 
৯১১ প্রভৃতি শ্রোকে ) উক্ত হইয়াছে । এই ভাব অবিকারী অবারণ। 
ত্রিগুণময় ভাব বিকারী--ড় ভাব বিকারধুক্ত | তাঠা ক্ষর ভাব (৮৪ )7' 
আর ভগবানের যে ভাব, তাভা নিভা অবিরুত, 'এজগ ব্রিগুণময় ভাবের 
অতীত। এই তত্ব পুর্বে উক্ত হহয়াছে। 


দৈবী হোষ। গুণময়ী মম মায়া ঢুরতায়।। 
মামেব যে প্রপগ্যন্তে মাযামেভা তরস্তি ঠে ॥১৮ 


এহ যে মামার মায়া-দেবী গুণমন়ী 
বড়ই দ্ুস্তর ইহা_-প্রপন্ন আমাতে 
হয় যারা, ভার! ভূয় 'এহ মায়া পার ॥ ১৪ 
(১৪) দৈবী গুণময়ী মায়া__এই সতরজস্মমোময়ী মানা বা ভ্রিগ্তণ, 
কমিক! প্রকৃতি | ইহা দৈবী অর্থাৎ দেব বা ঈশ্বরের অর্থাৎ বিষুদর স্থিত । 
এই বৈষঃবী মায়া আমার (শঙ্কর) আলৌকিক সাদি গুণাবকারবুক্ত 
মায়া, ইহ আমার শক্তি (স্বামী )। 'বিশ্বতষ্টার অতি বিচিত্র অনন্ত 
রা অলৌদ্কিক মা়াশক্তি (বলদেব)। দৈবী গুণময়ী বলিয়াই মার: 
ছুরতিক্রম্য ৷ ভগবানের মায়া মিথ্যা ইন্দ্রজাল নহে, ইহা সত্য, ঝমানুজ 
“মায়া'র এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_-'মায়া অসুর রাক্ষসদের শঙ্ত্রাদির 
স্তায় বিচিন্ত্-কার্ধ্যকরী। রাক্ষসী ও আম্রী মায়া হইতে 'এ জগহক রক্ষা 
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করিবার জন্ত ভগবান্‌ সুদর্শনচক্ররূপ দৈবী মায়। শৃষ্টি করিয়াছেন । মায়া 
শব্দ মিথ্যার্থ বাচ্য নহে । এ্রন্দ্রজালিক বাাপান্ষে কোন মনত বা গষধ 
দ্বার! মিথার্থ বিষয় পারমাথিক সভাবৎ প্রতিভাত ভয্। এই কারণে 
প্রন্দ্রজালিককে মায়াবী বলে, এবং মায়ার কার্ধ্যকে বা মানিক বিষয়াকে 
মিথ্যা বলে । এই অর্থ গুপচারিক | কিন্তু এই ত্রিগুণনয়ু। মায়া ভগবানের, 
হা পারমাথিক সতা। এ্রতিতে আছে-_ 

মারান্ত প্ররূতিং বিষ্ান্মারিনন্ক মহেশ্বরম। (শ্বেতাশ্বতর উপ:, 81১৮ ) 

এই মায়ার কাধ্য 'এই যে. ই স্বন্বব্ূপ বুদ্ধিকে মোহিত বা আবরিত 
করে। 

বিশিষ্টাদ্বৈত বাদী রামানুড প্রভৃতি আচার্যগণ বন্ধের" নিহা ভিভাব 
কল্পনা করেন। তাহার জাব জগৎ ৪ ঈশ্বর, বা চিতকণ। অচিৎ ৪ চিং- 
ব্রদ্মের এই তিন নিতাভাব স্বীকার করেন। ব্রঙ্গের মায়া 'সতা পদাথ,। 
তাহা রামানুজ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মধুকগদন তাহার প্রাতবাদ 
করিয়! বেদাস্তের অদ্দে5 মত সংগ্কাপন করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, শুদ্ধ 
চৈতন্ত-জীব ঈশ্বর জগৎ এইরূপ বিভাগশন্থ । অথা২ শুদ্ধ চৈতগ্চে জ্ঞাত 
জ্ঞে্র” এই দ্বৈতভাব নাই । তবে তাহাতে অনাদি অবিগ্ঠার অধ্যাস ভছলে, 
অিগ্ঠা যখন স্ব পধান হয়, তখন স্বচ্ছ দূর্পণের স্তাযস তাহাতে চিদাভাস হন্প। 
ঈশ্বর বিষ্বস্থানীয়, গাব প্রতিবিব্বস্থানীয়। জাব উপাধি দোবধুক্ত হর, ঈশ্বর 
সেরূপ হন না । সেই ঈশ্বর হইতেই জাবের ভোগ জন্ত, ও জ্ঞানে জ্ঞেয়কদাপে 
প্রকাশ জন্ত, আকাঁশাদি শ্রমে--জীবভোগ্য শরার ইন্দ্রিয় প্রতি ধুন্ত 
প্রপঞ্চ প্রকটিত হয়। বিশ্ব ও গ্রতিবিগে যে সধক্ক, ঈশ্বর ও জাবে সেহ 
সগ্বন্ধ। মান্না উপাধিধুক্ত চৈতন্ত সাক্ষা । তাহা দ্বারাই মারাকাহ্া এহ 
জগৎ প্রকাশিত বা প্রকটিত হয়। এহ ওগ্ত মায়া দৈধী। 

এই স্থলে মধুন্থদন আরও বলিয়াছেন বে, বদিও এহ শ্লোকে 
বৰ জীবের কথা উল্লিখিত আছে, কিন্তু সেই জীববহুত্ব প্রকৃত 


৪৮ প্রীম-ভগবদগীতা । 


নহে । অবিদ্বাসস্থব বিবিধ অন্তঃকরণে এক চৈতন্তের যে বিভিন্ন 
প্রতিবিম্ব পড়ে-হাহাতেই জ্ঞানে বহুজীবের ধারণা হয়। গীতায় 
আছে £-_ 
“ক্ষেত্রব্রধচাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রে ভারত '”” 
“প্রকৃতিং পুরুষণ্চে5ব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি *” 
“মমৈবাংশে। জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ 1" 
শ্রতিতে আছে-_ 
“ব্রক্ধ বা ইদ্মগ্র আসীত তশ্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ |! 
“একোদেবঃ সর্বভূতেষু গুড় 1” 
“অনেন জীবেন আত্মনানু প্রবিশ্ত নামরূপে ন ব্যাকরবাণীতি '” 
মায়া এবং অবিদ্ভা বা অজ্ঞান ভিন্ন। মায়? শুদ্ধ, তাহ! ভগবানের | এই 
মায়া ভগবানের বশীভূত । আর অবিদ্া বা অজ্ঞান জীবের। জীব 
ইহা দ্বারা অদ্দিত। অবিদ্ভা বাঁ অজ্ঞান রজস্তমৌময়ী, মায়া শুদ্ধ সাত্তবিক। 
মায়া__সমষ্টি, অবিদ্যা বা অজ্ঞন-ব্যট্টি। মায়া_আবরণ ও বিক্ষেপ 
শক্তিবুক্ত । ইহ হইতেঞ্জুই জগৎ বি'ক্ষপ্ত হয়, ওজ্ঞান আবরিত হয়। জীব- 
জ্ঞান আবরিত করে বলিয়া! মায়াকে ই অজ্ঞান বা অবিদ্| বলে । বেদান্তসার্ে 
আছে, প্অজ্ঞানন্ত সসপ্ত্যামনির্বচনীয়ং ভ্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাব- 
রূপং যৎকিঞ্চিৎ।” এই 'মায়া'র সম্বন্ধে এস্থলে আরও কয়েকটি কথা বুঝিতে 
হইবে। খখেদে কোন কোন স্থলে অন্থরের মায়ার কথা উক্ত আছে। 
এবং ইন্দ্র মায়া দ্বারা ( মায়াভিঃ ) দেই অস্ররদের মায়! ছেদ করিয়া- 
ছিলেন, ইহা উক্ত হইয়াছে । রামানুজের অর্থ বোধ হর ইহা হইতে 
গৃহীত | যাহা হউক মুল উপনিষদে মান্নার উল্লেখ নাই। কেবল 
ৃহদারণ্যক উপনিষদে (২৫১৯) উত্ত খণ্েদ মন্ত্র “ইন্দ্রো মুয়াভিঃ 
পুরুরূপঃ”” গৃহীত হইয়াছে । সেখানে মায়: বনবচনে উক্ত হইয়াছে, 
ইহা ব্যতীত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ইহার, উল্লেখ আছে। কিন্তু সে 
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উপনিষদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক ।॥ তাহাতে বিশ্বমায়া নিবৃত্তির কথ! আছে 
(১১০ ), মায়। দ্বারা সন্িরুদ্ধ হইবার কথা! আছে (৪1৯) এবং এই মায়াই 
যে প্রকৃতি, তাহা উক্ত হইয়াছে (51১০)। 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রন্গের শ্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়াত্সিকা বিবিধ 
পরাশক্তির কথ! উক্ত হইয়াছে (৩/৮)। শঙ্করাচার্ন্য বলিয়াছেন, ব্রন্ষের 
এই পরাশক্তিই মায়া । কিন্ত বেদান্তদশনের ভাষ্যে শঙ্করাচাধ্য এই 
মারাকে মিথ্যা ইন্্রজাল মাত্র বশিয়াছেন। তদন্ুসারে মধুস্থদন যে অর্থ 
করিয়াছেন, তাহা উপরে সংক্ষেপে উদ্ধত হইয়াছে। কিন্তু মায়াকে 
যদি বক্ষণত্তি বলা যায়, যদি এই মাপ্াকে ব্রন্মেরই বলাশ্যামু, তবে ইহাকে 
মিথ্যা বল! চলে না । শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই। এজন্ত ব্রহ্মের 
এই মায়াশক্তি ব্রদ্ম্বরূপা, রন্ষের স্তায় সৎ। শঙ্করাচার্যয যখন গীতা ভাষো 
এই মায়াকে ত্রন্দের পরাশক্তি বলিয়াছেন, তখন আর ইহাকে অসৎ বলা! 
চলে না। বেদান্তসারে এই মায়াকে যে “দদসদাত্সিকা যত্কিঞ্চিং, বলা 
হইয়াছে, ভাহাও সঙ্গত নহে । 

শতিতে আছে» ব্রঙ্গ বছ হইবার কপ্গন| করিয়! বা ঈক্ষণ করিরা, সেই 
বহু কল্পনাকে নামরূপে ব্যাকৃত করেন, এবং আক্ম-স্বর্ূপে তাহাতে অন্তু 
প্রবিষ্ট হন'। বন ব্রন্ধ কেবল অনন্ত ভ্ঞানস্বন্রপ মাত্র হইতেন, তবে তিনি 
জ্ঞানে এই অনন্ত কল্পনা, উন্্রজীলিকের স্াক্স অভিব্যক্ত করিতে 
পারিতেন। ব্রদ্ধ যদি সঙ বা শক্তিবুক্ত না হইতেন, তবে সেই 
সব কল্পনাকে আর সংবরূপে অভিব্যক্ত করিতে পারিতেন না। ব্রহ্ম সৎ 
ব! পরাশক্তিঘুক্ত বলিয়াই, তিনি" যেরূপ জগৎ কল্পনা করেন, বা ঈক্ষণ 
করেন, তাহা সংরূপে পরিণত হয়, তাহা নামরূপ দ্বারা ব্যক্ত হয়। জন্মবাণ 
ব্বাশনিক* হেগেল বলিম্কাছেন যে, 10051) 75 130170 1 অতএব এই 
নায়া বর্ষের পরাশক্তি__বহু হইবার শক্তি, ইহা মিথ্যা নহে।. মা ধাতু 
হইতে মায়া। যাহা পরিমিত করে-__পরিচ্ছিন্ন করে, তাহা মাক্া। ব্রহ্ম 

১৫ 


৫০ শ্রীমদ-ভগবদগীতা | 


এই মায়া দ্বারা আপনাকে অনন্তরূপে পরিচ্ছিন্ন করিয়া বহু হন। ভগবান্‌ 
এইজন্য বলিয়াছেন, যে মায়া তাহারই । ভগবান্‌ পরমেশ্বরস্বরূপে যোগ- 
যুক্ত হইয়া! এই উপদেশ দিতেছেন। পরমেশ্বরই সগুণ ব্রহ্ধ | সগুণ ব্রঙ্গেই 
এই মায়াশক্তির অভিব্যক্তি হয় । 

বেদান্তমতে ব্রন্মের এই পরাশক্তি মায়াহ এই স্থষ্টির মূল । সাংখ্য- 
মতে স্থষ্টির মূলকাঁরণ অব্যক্ত বা! প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সত্ব রজঃ ও ত্মঃ 
এই ত্রিগুণাম্মিক। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ও গীতায় এই উভয় মত সামঞ্জন্ত 
করিয়া উক্ত হইয়াছে যে, এই মায়াই প্রকৃতি এবং এই মায়াই ত্রিগুণাত্মিকা। 
সাংখ্য-মতে প্রকৃতি স্বতন্ত্র তত্ব। কিন্তু গীতা অনুসারে এই প্রকৃতি 
স্বতন্ত্র তত্ব নহে। ইহা! ভগবানেরই প্রকৃতি । এই ত্রিগুণ।স্সিক। প্ররুতিকে 
বা মায়াকে এজন্ত ভগবান্‌ “আমার+ বলিক্াছেন। ভগবানের অধিষ্ঠান ও 
অধ্যক্ষতায় এই ত্রিগুণময়ী মায়া! হইতে বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি হয়। 
অতএব এই ত্রিগুণময় ভাব ভগবানের অধ্যক্ষতায় ও অধিষ্ঠানহেতু অন্থু- 
স্যত বলিয়া তাহা ছুরতিক্রম্য . এবং তাহা দ্বারা সমুদয় জগং 
মোহিত। এই মারা বা ব্রিগুণান্তমিক প্রকৃতির তন্ব পার চতুদ্দণ অধ্যায়ে 
বিবৃত হইবে । 

আমাতে প্রপন্ন হয়-_আম|কে ভজন করে (ম্বামী, উপাসনা করে 

( রামান্জ ), বা শরণ লয় (বলদেব)। মধুসদরন বলেন যে, এই লে 
এইরূপ, “প্রপন্ন হওয়ার” দুই রূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথম 
অথ স্মৃতিসঙ্গত__যে ব্যক্তি তগবান্‌ আনন্দঘন বাস্থদেবকে তজনা করে, 
মেই মায়ামুক্ত হয়। আর দ্বিতীয় অর্থ শুতিসঙ্গত,__আত্মসাক্ষাৎকার হইলে 
তবে মায়ার আবরণ ভেদ করা যায়। শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন এই আত্ম- 
সাক্ষাৎকারের উপায়। নিদিধ্যাননের পরিপাক দ্বারা, নির্বিকৰ আত্মার 
সাক্ষাৎকার হইলে মায়ামুক্ত হওয়া যায় । শঙ্করাচাধ্য বলেন যে, সব্বধন্ম 
পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানে শরণ লইলে ( গীতায় ১৮/৬১ শ্লোক ১, 
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তবে সর্বভূতচিত্ত-বিমোহিনী মায়া পার হওয়া যায়, এবং সংসারবন্ধন 
হইতে মুক্তি লাভ কর! যায়। 

পূর্ব্বে আম্মযোগী ও ঈশ্বরযোগীর কথা উক্ত হইয়াছে। বাহারা আত্ম- 
যোগী, তাহারা শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ উপায়ে আত্মসাক্ষাৎ লাভ 
ধরিয়া এই মায়! হইতে মুক্ত হন_-এিগুণাহীত হন । * এই ত্রিগুণাতীতের 
কথা পরে উতুর্দশ অধ্যায়ের শেষে উক্ত হইয়াছে। সে স্থলে ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন যে, যাহার! ঈশ্বরযোগী, তাহারা পরমেশ্বরে অনন্যতক্তিযোগে 
এই ত্রিগুণ হইতে সহজে মুক্ত হইতে পারেন । এস্থলেও সেই কথা উক্ত 
ভইয়াছে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে শরণ লন, তিনিই মায়ামুক্ত হইতে পারেন। 
ইহা মায়ামুক্ত হইবার মুখ্য ও সহজ উপায় বটে, কিন্ত একমাত্র উপায় নহে। 
আম্মযোগীও সাধনাবিশেষ বলে, মায়া বা ত্রিগ্ুণ হইতে মুক্ত হইতে পারেন; 
কিন্ত এস্থলে ঈশ্বরযোগীর কথাই উক্ত হইয়াছে । এজন্য শঙ্করাঁচার্যের 
অর্থ গ্রাহ। 


ন মাং দুক্কঠিনো মুঢাঃ প্রপদ্ন্তে নরাধমাঃ। 
মায়য়াপহৃতজ্ঞান৷ আস্বরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ 
কিন্তু যারা পাপকারা, মুঢ নরাধম, 
মায়াবশে জ্ঞান্হত,*আন্ুরিক ভাবে 
সমাশ্রিত, নহে তারা প্রপন্ন আমাতে ॥ ১৫ ০ 
(১৫) জ্ঞানহত-_যদি তোমায় প্রপন্ন হইলে এই মায়! হইতে মুক্ত 
হওয়া যায়, তবে লোকে তোমার আশ্রয় লয় না কেন? এই প্রশ্ন অপেক্ষার 
ভাহার উত্তর এই শ্রোকে উক্ত 'ইইয়াছে। জ্ঞানহত-_অর্থাৎ ময়াকর্তৃক 
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যাহার জ্ঞান অপহৃত বা সংকুচিত হইয়াছে শঙ্কর), বিবেক-সামর্থা-হীন (মধু), 
মায়া দ্বারা যাহার শাস্ত্রাচার্যোপদেশ্জাত জ্ঞান নিরন্ত হইয়াছে (স্বামী)। 

আস্মরিক ভাব--অস্থরজনোচিত স্বভাব (শঙ্কর)। তামণিক 
প্রকৃতিযুক্ত লোকের দস্ত, দর্প, অভিমানাদি স্বভাব (শ্বামী)। 

বলদেব বলের, এই শ্রোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, চারি শ্রেণী 
লোক ভগবান্কে ভজনা করে না। বথা--মুঢ় (যাহার! ঈশ্বরকে কর্ম্মাধীন' 
জীব মনে করে ?, নরাধম ( অসৎ কার্য ও অর্থাসক্তি হেতু পামর ), মায়: 
দ্বারা অপহৃতজ্ঞান (স মিস ও আস্ুরভাবাঁপন্ন লোক (চিন্মাত্রবাদী, 
বিদ্ানবাঁদী 'প্রভতি ) 

পরবর্তী শ্নোকে টা লোক ভগবানকে ভজনা করে, ইহা উত্ত 
হইয়াছে । তদন্ূসারে এ শ্লোক সম্বন্ধেও বলদেব বলিয়াছেন দে 
চতুর্ব্বিধ লোক ভগবানকে ভজনা করে না । এই চারি শেণীর লোক 
এই-_ছুগ্কত বা পাপকারী, মুট়, মায়া দ্বারা অপদতঙ্ঞ'ন ও আজ্ুর- 
ভাবাশ্রিত বাক্তি। ভগবান্‌ পরে এই আহশ্ুরভাবাশিত লোকের বর্ণনা 
করিয়াছেন ( ষোড়শ অধায় দ্রষ্টব্য )। এই বর্ণনা হইতে দেখ! যায় সে, 
যাহারা আস্মরভাবাশ্রিত, তাহারাই মুড, দুত্ধত ও অক্ঞান। ভগবান্‌ 
মনুষ্যদ্দিগকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিরাছেন, এক-_দৈব-প্ররৃতিসম্প্ 
আর এক-আশ্বর-প্রকৃতিসম্পন্ন। যাভারা দৈব-স্বভাবসম্পন্ন, তাহার 
সাত্বিক ব' সন্তপ্রধান প্ররুতিপৃক্ত । আর যাহারা আঙ্মুর-স্বভাব, তাহার' 
রজং ও তমঃপ্রধান-গ্ররূতিঘক্ষ রাজসিক ও তামসিক লোক । এই 
দেবাস্থর সগের কথা শ্রুন্তিতে ও উক্ত ভইয়াছে। অতএব এস্লে অর্থ 
এই যে, যাহারা আস্ুরভাবাশ্রিত, তাহারা ভগবানকে ভজনা করে 
না। এই আন্গরিকন্ভাবপৃক্ত ইয়া ইভারা রূজোগুণজ ভাববশে গ্লাপকারা 

তমোগুণজ ভাববশে মুড ও অজ্ঞানঘুক্ত থাকে । ইহারা নরাধম_- 

'নুষের মধ্যে নিকৃষ্ট ! | 
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গস্থলে পুর্বোক্ত শ্রুতি অনুসারে আরও বলা যাইতে পারে যে, এই 
ভ্রিগুণময় ভাবযুক্ত যে মায়া, তাহাও ছুইরূপ। এক দৈবী মায়া, আর 
এক আন্মরী মায়া। সান্তিকভাবযুক্ত মায়া! দৈবী মায়া, আর আস্গুর- 
ভাবধুক্ত বা রাজমিক-তামমিক-ভাবধুক্ত মায়া আস্মরী মায়া। যাহারা 
, দৈব-ভাবযুক্ত, তাহারা ভগবানে ক্রমে প্রপন্ন হয় এবং মায়া হইতে মুক্ত 
তয়। যাহারা আসম্থরী মায়াধুক্ত, তাহারা ভগবানে প্রপন্ন হইতে পারে 
না, তাহাদের ভ্ঞান, অজ্ঞান মোহ ও পাপ প্রবুত্তিরদ্বারা আবরিত থাকে । 
আর যাহারা দৈব-স্বভাবধুক্ত তাহাদের সান্বিক ভাবহেতু চিত্ত নিন্মল হয়ঃ 
জ্ঞান, অজ্ঞান ও মোহ আবরণ হইতে মুক্ত হয় এবং প্রবৃত্তি সংযত হইয়া 
নিবুভ্তির পথ উদ্বাতিত হয়। ইহাদের মধ্যে চারি প্রকারের লোক 
ভগবানকে ভজনা করে। পর শ্লোকে তাহাদের কথাই উক্ত হইয়াছে। 
পরে অতি সুতুরাচারীর ও ঈশ্বরে প্রপন্ন হইবার কথা উক্ত হইয়াছে (৯৩০ 
প্লোকে দ্রষ্টব্য )। যতক্ষণ ইহাদের প্রকৃতি আন্মুরী থাকে, ততক্ষণ ইহারা 
ভগবানে প্রপন্ন হইতে পারে না। তাহাদের প্রকৃতি ক্রমে আপুরিত 
হইয়া বখন সাত্বিক*হইতে আরম্ভ হয়, তখন দৈবী প্রক্কৃতি আন্গুরী প্রক্কৃতির 
সহিত সংগ্রাম করিয়া, আম্থরী প্রকৃতিকে কতকটা পরাভূত করিতে 
পারে, তখনই তাহারা ঈশ্বরে প্রপন্ন হইতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যাস্ত 
'আন্রী প্রতি প্রবল থাকে ও তাহার দ্বারা দৈবী প্রকৃতি অভিভূত ও 
আচ্ছন্ন থাকে, ততক্ষণ এই ্থদুরাচার ব্াক্তিগণ কখনই ঈশ্বরের বিশেষ 
কুপা ব্যতীত তাহার শরণাপন্ন হইতে পারে না। 

মধুস্থদন বলিয়াছেন যে, এই 'সকল লোক চিরসঞ্চিত ছুক্ধুতে রই জন্য 
ভগবানের শরণ লইতে পারে না। ইহারা পাপের সহিত নিত্যবুক্ত এই 
সকল নরের মধ্যে অধম লোক ছুষ্ষর্মনিরত, কেন না ইহারা মূঢ় ব! 
অর্থানর্থ-বিবেকশুন্ত । এই মোহের কারণ আস্মুরী মারা। এই মায়া বা 
দেহাত্মন্রান্তি দ্বার! তাহাদের জ্ঞান আবরিত থাকে--তাহাদের* বিবেক- 
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সামর্থ্য থাকে না। এজন্ত তাহার! দত্ত, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, লোভ, 
হিংসা, মিথ্যা প্রভৃতি আল্গুর-ভাবযুক্ত থাকে । তাই ছুরভাগ্যবশে তাহার 
ভগবানকে ভজনা করিতে পারে না । 





চতুর্বিবধা তজন্ভে মাং জনাঃ স্ুরুতিনোহডুন । 
আর্তে। জিজ্ঞান্ত্ররর্ধার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬, 
আর্ত ও জিজ্ঞান্্ আর অর্থা্থী ও জ্ঞানী-_ 
স্থকৃতিসম্পন্ন এই চতুধিধ জন, 
আমাকে ভরতশ্রেষ্ঠ ! করয়ে ভজন ॥১৬ 
(১৬) আর্ত-_তস্কর-ব্যাপ্র-রোগাদি দ্বারা অভিদ্ত, আপন্ন শঙ্কর): 
শক্র-ব্যাপ্বাদি হইতে আশু আপদ্‌-নিবৃত্তি ইচ্ছাকারী (মধু, বলদেব, স্বামী)। 
প্রতিষ্ঠাহীনের এশ্রর্ধ্য প্রাপ্থির জন্ত ব্যগ্রতা (রামান্ুজ)। 
আর্ত অর্থাৎ ছুঃখপীড়িত । ছুঃখ ত্রিবিধ__মআধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও 
আধিভৌতিক। এই ত্রিবিধ দুঃখের মধ্যে কোন একবিধ দুঃখে অথব! 
ত্রিবিধ ছঃখে যে পীড়িত, সেই আর্ত । ছুখ হইতে একান্ত ও অত্যন্ত মুক্তিই 
সাংখ্যমতে পরম পুরুষার্থ। সাংখ্যশাস্ত্ান্থুসারে প্রক্ৃতি-পুরুষ-বিবেকরূপ 
সাংখ্যজ্ঞানই তাহার একমাত্র উপায়। বেদাস্তমতে আত্মঞ্জান বা ব্রহ্গ- 
জ্ঞান তাহার উপায়। গীতা অনুসারে ঈশ্বরে শরণাপন্ন হইলে, এই ত্রিবিধ 
ছঃখের নিবৃত্তি হয়। এজন অর্থাৎ এই ত্রিবিধ ছুঃখ নিবৃত্তির জন্ক আত 
"ভগবানেরই শরণ লয়। ইহা ব্যতীত কোন বিশেষ দুঃখে অভিভূত 
হইলেও সেই দুঃখ নিবৃত্তির জন্ত আর্ত ভগবানের শরণ লয়। " * 
অর্থকামী--ধনকামী (শঙ্কর)। ইহপরকালে ভোগসাধক অর্থকামী 
স্বোমী, মধু) রাজ্যাদি সম্পৎ-প্রার্থী (বলদেব) | 
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জিজ্ঞান্--আত্মজ্ঞানেচ্ছ (স্বামী )। ভগবত্বত্বজ্ঞানের অভিলাষী 
(শঙ্কর)। জিজ্ঞাসা -জানিবার ইচ্ছা। আমি কে, এজগৎ কি? ঈশ্বর 
কি?- ইত্যাদি জ্ঞানের চিরন্তন প্রশ্ন। এই জ্ঞান লাভের জন্য ধাহার 
প্রবল আগ্রহ হয়, তিনিই জিজ্ঞান্গ | ইংরাঁজীতে তাহাকে [১0১11090010 
বলে। * 

জ্ানী--তত্ববিৎ (স্বামী)। ভগবৎ সাক্ষাৎকারজন্য নিতাযোগরত, 
নিষ্ধাম প্রেমভক্ত ( মধু)। বিষ্ণর তত্ববিৎ (শঙ্কর )। 

এই চতুধিবধ জন-_-পুণ্যের তারহম্যান্গুসারে এই চারি প্রকারের 
লোক ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়। এই চারি শ্রেণীর মধ্যে আর্ত অপেক্ষা 
অর্থকাশী শ্রেষ্ঠ, অর্থকামী অপেক্ষা জ্ঞানার্থী শ্রেষ্ঠ, আর জ্ঞানার্থী অপেক্ষ! 
জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। 

আবার সকল আর্তলোকেই ঈশ্বরকে ভজনা করেন না। ধাহাদের 
পুর্ববজন্মার্ডজিত স্ুকৃতি অধিক, তীহারাই ঈশ্বর ভজন করেন-_নতুব! 
অন্ত দেবতাদির ভজনা করেন। এ চতুবি্বিধ সাধকসম্থপ্ধে এই কথ!। 

এই জন্য ভগন্রান্‌ বলিয়াছেন যে, স্ুকৃতিসম্পন্ন লোকই আমাকে ভজন: 
করেন । সুরুতিসম্পন্ন লোক অর্থাৎ ধাহারা মন্থ্ষযামধ্যে শেষ্ঠ__ পুণা কর্ম, 
(শঙ্কর) | যাহারা পূর্ব পূর্ব্বজম্মে সুতি বা পুণ্য কন্ম সঞ্চয় করিয়া সফল- 
জন্মা হইয়'ছেন (মধু, শ্বামী)। বাহারা স্থুপপ্ডিত, স্ববর্ণাশ্রমোচিত কর্শাুক্ত, 
আমার একান্ত ভক্ত (বলদেব,_-কেবল তাহাদের মধ্যেই এই চারি শ্রেণীর 
লোক ঈশ্বরে প্রপন্ন হয়। 

উক্ত চারি শ্রেণীর মণ প্রথম তিন শ্রেণীর সাধক সকাম। কেবল 
জ্ঞানীই নিষ্কাম সাধক। প্রথম শ্রেণীর আর্তের দৃষ্টান্ত-_ইন্দরের বর্ষণ ভয়ে 
ব্রজবা্ধিগণ, জরাসন্ধ-কারাবদ্ধ রাজন্যগণ, বস্ত্রহরণকালে দ্রৌপদী,__ ইহারা 
কৃষ্ণের শরণ লইয়াছিলেন। অর্থার্থী, যথা__স্থুগ্রীব, বিভীষণ, উপমন্ট্য, 
ধরব । জ্ঞানার্থী, যথা__মুচুকুদ্দ, জনক, উদ্ধব ইত্যাদি । স্তানী, (ও 


৫৬ শ্রীমদ-ভগবদগীতা । 


নিফাম তক্ত ).যথা__সনকাদি খধিগণ, নারদ, প্রহ্লাদ, শুক, গোপিকা', 
অক্ুর, যুধিষ্টির ইত্যাদি (মধুস্থদূন ): 


তেষাং জ্ঞানী নিত্যঘুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে | 
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোইত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়? ॥ ১৭ 


তাহাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ-_-সদা যোঁগরত 
এক-ভক্তিমান্‌ জ্ঞানী ; জ্ঞানীর নিকট 
প্রিয় আমি অতিশয়-_-সে প্রিয় আমার ॥ ১৭ 


(১৭) শ্রেষ্ঠ__জ্ানী,-_-এই চতুব্বিধ ম্তুরুতিসম্পন্ন সাধকদের 
মধ্যে জ্ঞানী যে শ্রেষ্ঠ বা সর্বোৎকৃষ্ট, তাহার কারণ তাহারা নিত্যযুক্ত ও 
একভক্তিমান্‌। জ্ঞানী অর্থাৎ তত্ববিৎ | তীহারা নিত্যযোগরত। ভজনীয় 
আমি কখন তাহাদের দর্শনের অতীত হই না। তাহারা সর্বদা আমাকে 
দর্শন করেন।-_এজন্ত তাহার একভক্তি (শঙ্কর)। এই জ্ঞানিগণ সদা আমাতে 
নিষ্ঠাযুক্ত এবং এক মাত্র আমাতেই ভক্তিযুক্ত । তাহাদের দেহাদিতে 
অভিমানের অভাবে চিত্তবিক্ষেপ হয় না, এজন্য তাহারা নিত্যযুক্ত থাকিতে 
পারেন; (ম্বামী)। তাহার! ভগবানে বা! প্রত্যগাত্বাতে বিক্ষেপের অভাবে 
অভিন্নভাবে মদ সমাহিতচিন্ত এবং একমাত্র ভগবানেই ভক্তি বা অন্ুরক্তি- 
যুক্ত (মধু)। জ্ঞানী নিত্যযোগরত ও একমনে ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌ বলিয়া! 
শ্রেষ্ঠ (রামানুজ) । 

শনী যে অন্ত তিন শ্রেণীর সাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার কারণ, অন 
সাধকগণ স্ব অভিলষিত-প্রাপ্তি পথ্যন্ত আমার সহিত যুক্ত থাকেন, আর 
জ্ঞানী নিত্যযুক্ত থাকেন। অন্ত তিন শ্রেণীর সাধক স্বীয় অভিগধিত 
সাধন জন্য আমাতে ভক্তিমান্‌ থাকেন, অভিপাষ পুর্ণ হইলে আর সেরূপ 


সা 


সপ্তম অধ্যায় । ৫৭ 


ভক্তিমান্‌ থাকেন না| (রামানুজ)। জ্ঞানী নিষাম বলিয়া অন্ত তিন সকাম 
সাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ( মধু, বলদেব )। 

শাস্ান্তনারে কাম, অর্থ, ধর্ম ও মোক্ষ _এই চতুবর্গ সাধন । যাহারা 
কাম ও অর্থের অভিলাষী এবং ধাহারা ধন্মাচরণ দ্বারা স্বর্গাদি লাভের 
অভিলাধী-_তাহারা সকাম সাধক । কেবল মুমৃক্ষুই নিক্ষাম সাধক। 
“একমাত্র জ্ঞান*হইতে ঘুক্তি হয় বলিয়া ইহারা জিজ্ঞান্ু ও জ্ঞানী। 

ভগবীন্‌ এস্থলে বলিয়াছেন যে, ঝাহারা জ্ঞানী, তাহারা একভক্তি, 
অর্থাৎ পরমেশ্বরে একান্ত ভক্তিঘুক্ত। ভগবান্‌ পরে (১৮ অধ্যায়ে ৫৪,৫৫ 
শ্লোকে) বলিয়াছেন যে, ধিনি ব্রঙ্গঠত, সর্বত্র সমদশী, যিনি প্রসন্ন- 
শন, বাহার লোভ বা আকাজ্ষা নাই--সেই জ্ঞানীই আমাতে পরাভক্তি 
লাভ করেন, এব" ভক্তি দ্বারা আমাকে তন্বতঃ জানিয়! আমাতেই 'প্রবেশ 
করেন। অতএব গীতার জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গমধ্যে বিরোধ নাই । যিনি 
জ্ঞানী, তিনিই ভগবানে একান্ত বা পরাভক্তিযুক্ত হন। 

প্রির আমি-_বাস্থদেবই আত্মা, আত্মা সকল জ্ঞানীর প্রিয়, ইহা 
লোকপ্রপিদ্ধ ; এজন্ বাস্ুদেবই আত্মস্বরূপ বলিয়া! জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় 
(শঙ্কর)। আন্বা যে অত্যন্ত প্রিয়, তাহা শ্রতিতে আছে । (বৃহদারণাক 
উপঃ ২৪ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য )। আমি বাসুদেব, জ্ঞানীর নিকট নিরুপাধি, 
প্রেমাম্পদ, অতিশর প্রিন্স মধু)। জ্ঞানী আমার প্রিরত্বরূপ স্মুধাসিন্ধুতে 
£নমগ্র হইয়া আর কিছুর অনুসন্ধান করেন না, আমার প্রতি নে প্রিয়ত্ব 
অপরিমিত (বলদেব)। সর্কুজ্ঞ সর্বপক্তি আমিও সেই প্রিয়ত্ব পরিমাণ 
করিতে বা ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহি, সে প্রিয়ত্ব ইয়ত্তা-র হত (রামানু জ)। 

শঙ্কর প্রহ্ৃতি খাহারা আত্মজ্ঞানী বা আত্মযোগী তাহারা বুহৃদেব 
অর্থে গ্রত্যগান্া বা পরমাক্সা বুঝেন, আর ধাহাঁরা ঈশ্বরযোগী, ঈশ্বরভক্ত, 
তাহারা বাসুদেব অর্থে বস্থদেৰ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ বুঝেন। “ঈশাবাস্ত মিদ্ং 
সর্বং” এই এুতি অন্ুসারে ব$ম্দেব অর্থে সর্বজগতের আচ্ছাদক পর- 


৫৮ শ্রীমদ-ভগবদগীতা। 


মেশ্বর। যাহা হউক এস্লে যে ভগৰান বাস্থুদেবকে ভজনার কথা উক্ত 
হইয়াছে__তাহার অর্থ পরমেশ্বর ভজনা। জ্ঞানীর নিকট পরমেশ্বরই 
প্রিয়। কেন না তিনি ভগবানের স্বরূপ সমগ্র জানিয়া তাহাতে একভক্তি- 
যুক্ত হন। 

সে প্রিয় আমার-_ঈশ্বরের প্রিয় অপ্রিয় কিছুই নাই | তবে জ্ঞনী 
আত্মন্বরূপ বলিক্, তিনি পরমাত্সার সহিত অভিন্ন ভাবে পরমাস্সার অত্যন্থ 
প্রিয় হন। সেজ্ঞানী বা্নদেব স্বরূপ আমার অত্যন্ত প্রিয়, কগ্রণ তিনি 
আমারই আত্মন্বরূপ হন (শঙ্কর)। তিনি উক্ত ত্রিবিধ সাধক অপেক্ষা অধিক 
প্রিয় হন (শ্থামী)। জ্ঞানীর নিকট প্রতাগাত্রা! ও পরমান্ব। অভিন্ন ॥ এই 
অভিন্নতা৷ হেতু পরমাত্বার নিকট আত্ম'ও অত্যন্ত প্রির (মধু )। 

কিন্ত এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে ভগবানের নিকট প্রিয় অপ্রিয় 
শবের অর্থ কি? ভগবান্‌ নির্বিকার, ভীব সকলই তাহার স্বরূপ । তিনি 
সকলের অন্তরে অধিষ্ঠিত, সকলের অন্্যামী ও নিয়ন্তা। তবে তাহার 
নিকট কেহ প্রিয় আর কেহ অপ্রয় কিরূপে হয়? গীতাঁয় পরে ইহার 
উত্তর আছে £_- 

সমোহহং সর্বভূতেযু ন মে দ্বেয্যোহস্তি ন গ্রিয়ঃ | 
বে ভঙস্তি তু মাং ভক্ত! মরি তে তেষু চাপাহম্‌ ॥ ৯৯ 

অতএব ভক্ত জ্ঞানী পরমেশ্বরে অধঠিত এবং তাহাতে পরমেশ্বর 
অধিষ্টিত। এই শর্থে জ্ঞানী তক্ত ভগবানের প্রিগ্ন। মধুস্দন বলেন, 
সকল ভভ্তর'ই আমার প্রির। কিন্তু এই দপ্রয়ত্বে" তারতম্য আছে! 
আমাতে বাহার যেরূপ প্রীতি, তাহার প্রতি আমারও সেইরূপ গ্রীতি। 
ইহা স্বভাবপিদ্দ। এ অর্থ সঙ্গীর্ণ। ভগবান্‌ জ্ঞানীর অত্যর্থ প্রিয় কেন, 
পরের' শ্লোকে ইহ বুঝান হইগাছে। 


সপ্তম অধ্যায় । ৫৯ 


উদ্দারাঃ সর্বব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাস্সের মে মতম্‌ । 
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুভমাং গতিম্‌ ॥১৮ 





সবাই উদার এরা ; কিন্তু মম মতে, 
আত্মার স্বরূপ জ্ঞানী ; হ'য়ে যোগরত * 
করে সেই শ্রেষ্ঠগতি-__আমাকে আশ্রয় ॥ ১৮ 


(১৮) উদার-_উৎরুষ্ট। এই চতুবিবধ স্ুক্ৃতিসম্পন্ন লোক-- 
ধাহারা ঈশ্বরকে ভজনা করেন, তাহারা সকলকেই উতকৃষ্ট। আর্ত, 
অর্থার্থী, জিদ্রান্্থ ও জ্ঞানী ইহারা সকলেই পরমেশ্বরের প্রিয়'। ভক্ত কখন 
পরমেশ্বরের অপ্রির হন না। তবে জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই 
মাত্র বিশেষ (শঙ্কর)। ইহারা সকলেই ক্রমে ক্রমে আম্মাভিমুখে 
অগ্রসর হন ও পরিণামে মোক্ষলাভ করেন (স্বামী )। আমাতে যাহার 
যেন্ূপ প্রীতি, আমারও তাহার পতি সেরূপ প্রীতি । গীতার অন্তত 
আছে “যে যথা মাং প্রপপ্ঠাস্তে তাং সতথৈব ভজামাহম্‌ 1” (৪1১১)। 

আত্মার স্বরূপ-_জ্ঞানী আত্মার স্বরূপ, এজগ্র অত্যন্ত প্রিয় (শঙ্কর) । 
তিনি আবা হইতে কখন ভিন্ন নহেন মধু) জ্ঞানী যে আমার অতান্ত 
প্রিয়, তাহার কারণ এই যে, জ্ঞানী আমার আত্মাই। জ্ঞানী প্রক্কৃতি 
হইতে পৃথক্‌ আপনার স্বরূপ জানিয়া, দেহাম্মভরস্তি হইতে মুক্ত হইয়া, কাম 
রাগ দ্বেষ প্রভৃতি হইতে মুক্ত*হইয়া, আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন। তিনি 
বরহ্মভৃত হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। তিনি আত্মস্বরূপে (দুষ্ট স্বরূপ? 
নিত্য অবস্থান করেন। এ কারণ, জ্ঞানী আমার আত্মাই । আমার যে 
অধ্যাত্বন্গরূপ, তাহাতেই তিনি অবস্থিত হন। 

আমাকে আশ্রয়-_তিনি আমাতে সমাহিতচিন্ত হইয়া__ অর্থাৎ 
আমিই ভগবান্‌ বাসুদেব, হা হইতে আমি পৃথক্‌ নহি_এই প্রকারে 


৬০ শ্ীমদ্-ভগবদগীতা। | 


সমাহিতচিন্ত হইয়া গন্তব্য পরব্রহ্মরূপ আমাকে পাইবার জন্য অত্যুতকৃষ্ট 
পথে যাইতে প্রবৃন্ত হন (শঙ্কর )। আমা বিনা অ:ত্বধারণ অসম্ভব মনে 
করিয়া শ্রেঠ গতি আমাতেই স্থির হন (রামান্ুজ )। সেই জ্ঞানা 
ক্তাত্মা বা আমাতে একচিন্ত হইয়া সর্বোত্তম গতি আমাকেই আশ্রয় 
করেন। আমা ব্যতিরেকে অন্ত ফল কামনা করেন না (স্বামী, মধু) 

এই যুক্তান্মা! জ্ঞানী অন্ুন্তম গতি আমাকে আশ্রয় করেন বা আমাতে 
আস্থাযুক্ত হন। আমিই অন্ুত্তম (বা যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ গতি আর নাই 
এরূপ) গতি জানিয়া ব! স্থির নিশ্চয় করিয়] তিনি ঘুক্তাক্সা হন। যিনি জ্ঞানী 
তিন-ই জ্ঞান-পরিপাকে ভগবানকেই অনন্তগতি জানিয়া তাহাতে একান্ত- 
ভক্ভিঘুক্ত হন। ইহাই-_গীতার উপদেশ। পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে (৫81৫৫ 
শ্লোকে ) এই তত্ব পুনরুক্ত হইয়াছে । 


বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্ধতে | 
বাস্থদেবঃ সর্ববমিতি ম মহাত্স। স্ুছুল্লভিঃ ॥ ১৯ 
বহুজন্ম পরে তবে জ্ঞানবান্গণে 
আমাকেই করে লাভ ; এই সমুদা় 
বাস্থদেব__-হেন,জ্ঞানী মহাত্মা দুল্লভি ॥১৯ 
(১৯) বনুজন্ম পরে-_-অথাত প্রত্যেক জন্মে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 
পুণ্যোপচয়ের দ্বারা (স্বামী )। অথবা "প্রত্যেক জন্মে পুণ্যক্মানুষ্ঠান 
জন্ত বুদ্ধি ও চিত্ত শুদ্ধ হওয়ায় জ্ঞানাজ্জনার্থ সংস্কার প্রত্যেক জন্মে ক্রমে 
» ক্রমে বুদ্ধি পাওয়ায় বহুজন্ম পরে (গিরি)। বহু জন্মের জ্ঞানার্থ সংস্কার 
অন্তে জ্ঞান পরিপাকপ্রাপ্ত হইলে (শঙ্কর)। কিঞ্চিৎ কিঞিত পুণ্যে 
পচয় হেতুহ্থত বহুজন্মের অন্তে যেজন্মে সব্বন্থুকুতের পরিপাক হয়, 
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সেই জন্মে (মধু)। আর্তি ত্রিবিধ ভক্ত আমার ভ.ক্তমহিমা হেতু বহু 
জন্ম ধরিয়া উচ্ম বিষয়ানন্দ অন্ুভবপুর্র্বক, তাহাতে বিভৃষ্ণ] হইলে, 
পরে যে জন্ম হয়, সেই জন্মে মংস্বর্ূপ জ্ঞান লাভ করিবার পরে 
(বলদেব )। বহু পুণ্য জন্মের অবসানে (রামানুজ )। 

* আন্ুর বা রাক্ষস-স্থভাব অর্থাৎ রাজ'সক বা তাম়সিকপ্রকৃতিসম্পন্ 
€লাক সহজে ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌ হইতে পারে না। বাহারা পুণ্যসঞ্চয় দ্বার' 
দৈব-প্রক্ুশ্তিযুক্ত হন, তাহারাই ঈশ্বরে বিশ্বাসলাভ করিয়া, ঈশ্বরে ভক্তি- 
মান্‌ হইতে পারেন । ত হাদের মধ্যে আল, অর্থা্থী ও জিজ্ঞান্ুগণ সকাম, 
তাহার অন্ন অগ্ন করিয়া সাধন দ্বারা ভক্তিলাভ করেন ও কাম্যফল 
ভোগ করেন। ক্রমে বহুজন্মের পুণ্যপংগ্রহে জ্ঞান বুদ্ধি পাইতে থাকে, 
চিত নিম্মল হইতে থাকে গ বিষয়ে বা ভোগসুখে বিতৃষ্ণা জন্মে। তবে 
তিনি ক্রমে জ্ঞানবান্‌ হইতে পারেন। 

জ্ঞানবানগণে আমাকেই করে লাভ-_বাহাদের জ্ঞান পরিপাক 
প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই জ্ঞানিগণ প্র নি বাশ্নদেব আমাকে-েইঈ 
সব্বাত্মা আমাকে-প্রত্যক্ষতঃ প্রাপু হইয়া থাকেন (শঙ্কর )। বাসদের 
অনন্ত কলাণের আকর ; তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই ) বাস্থদেবই 
সব্ব, অর্গু, সকল মনোরথ-সিদ্ধির জন্য পরম প্রাপ্য-এইরূপ জ্ঞানযৃক্ত 
তইরা যি'ন আমারই উপাসনা করেন (রামান্ুদ্ )1 এ সকল চরাচরই 
বাসুদেব, এই সন্দা স্দুষ্টিতে যে জ্ঞানবান্‌ আমার ভজন করেন (স্বামী) 
বাস্থদ্েব সব্ব- এগ জ্ঞান লাভ করিয়া নিরুপাধি প্রেমাম্পদ আমাকে 
ভজনা করেন । এই সমুদার “ইদ** এবং “অহং”_- এই সমুদায়ই বাসুদেব, 
এই দৃষ্টিতে বাহার সমুদায় প্রেম আমাতেই পর্যবসিত হয় (মধু )। আমার 
স্বরূপক্্রানলাভ করিয়া, জ্ঞানবান্‌ হইয়া, আমাতে যিনি গ্রপন্ন হন, টি জ্ঞাল 
কিরূপ তাহা পরে উক্ত হইরাছে। যথা-_-বস্ুদেব-পুর আরুষই সমুদায়, 
অর্থাৎ সমুদ্ধায় তাহার আয়ন্ত£ তিনিই সকলের স্থিতি-প্রবৃত্ি হেতু । যাহার 
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ছ্থিতি বাহার অধীন, সে তদাত্মক। যেমন ক্রুতি অন্তসারে'প্রাণ বাক্যের 
স্থিতি বলিয়৷ বাক্য প্রাণরূপ। এইরূপ সর্ববস্ত বাসুদেব দ্বারা ব্যাপ্য 
বলিয়া সকলকে বাস্থদেব বল! হয় (বলদেব)। বলদেব্র অর্থ সঙ্গত নহে। 

মহাত্মা ছুলভ-_-আমি সকলের অন্তরাত্মা ; যিনি এতাদৃশ আমাকে 
প্রাপ্ত হন, তিনি মহাআ।। তাহার সমান বা তাহা হইতে অধিক কেহ 
থকে না বলির! তিনি স্ুদুলভ। সহঅ সহস্র লোকের মধ্যে এরূপ এক- 
জনও মিলে না (শঙ্কর) এরূপ জ্ঞানী মহাত্মা? এতাদৃশ মহাম্মা মনুষ্য- 
লোকে সুছলভি (রামানুজ )। মহাত্মা অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্-দৃষ্টি (স্বামী), 
অত্যন্ত শুদ্ধান্তঃকরণ হেতু জীবনুক্ত (মধু )। থাহারা এইরূপ জ্ঞানপৃব্বক 
মন্তক্তিমান্, তাহারাই মহাত্া ( মধু )। 

ব্যাখ্যাকারগণ এই শ্লোকের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত 
হুইল। এই শ্রেকের দুই রূপ অর্থ হইতে পারে। এক অর্থ এই যে, 
পুর্ব শ্লোকে বে জ্ঞানীর কথা উক্ত হইয়াছে, তাহারা বহু জন্মের পর এই- 
রূপ জ্ঞানবান্‌ হইয়া (জ্ঞানবান্‌ সন্) আমাতে প্রপন্ন হন। আর দ্বিতীর অর্থ 
এই যে, যাহারা জ্ঞানবান্‌, তাহারা বহু জন্মের পরে আমাকে প্রাপ্ত ইন। 
শেষ অর্থ করিলে আর পুর্ব শ্লোকের সহিত অন্বয় করিতে হয় না। 
প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত দ্বিতীয় 
অর্থ অধিক সঞ্গতবোধ হয়। পুর্বে উক্ত হইরাছে, চারি শ্রেণীর লোক 
ভগবানকে ভজনা' করেন। তাহার মধ্যে জ্ঞানী একশ্রেণাভূক্ত। 
ভগবভ্তক্তের মধ্যে ইহারাই শ্রেঠ; কেন না. ইহারা নিত্যঘুক্ত ও এক* 
ভক্তিমান্‌। 

জ্ঞানী হইলেই যে ঈশ্বরে ধিশ্বামবান্‌ ও ভক্তিমান্‌ হইতে হয়, তাহা 
নহে। কপিল প্রভৃতি সাংখাজ্ঞানীরা নিরীশ্বর। ইহার! আত্মযোগী,' ইহার 
ঈশ্বরযোগী নহেন ; ইহারা ভক্তিমার্গ স্বীকার করেন না। ইহারা আত্ম- 
জ্ঞানী মাত্র, অথবা নিপুণ ব্রহ্মজ্ানী । অতএব ধিনি জ্ঞানী, তিনি ভক্ত না 


র্ 
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হইতে পারেন। শঙ্করাচার্দ্য প্রভৃতি আত্মজ্ঞানী, তাহারা! ভক্তিনার্গের 
প্রাধান্ত স্বীকার করেন না। ভগবান্‌ এইজন্য এস্থলে বলির:ছেন যে, 
ধিনি জ্ঞানবান্‌, তিনি বু জন্ম ধরিয়া জ্ঞান সাধনা করিফা, পরে বাসুদেব 
সর্ব_-এই জ্ঞান লাভ করিয়া, পরমেশ্বর বাসুদেবে পরাভক্তিযুক্ত হন। 
ভগবান অন্তত্র ব'লরাছেন * 
” “বইবে। জ্ঞানতপসা পুতা মদ্ভাবমাগতাঃ1” (৪1১০) 

এই গ্রানরূপ তপন্তা দ্বারা যে জ্ঞানের সাধনা করিতে হয়, বহু জন্ম 
ধরিয়া সে সাধনা করিলে, তবে সিদ্ধিণাভ হইতে পাবে । তবে সেই ভাবে 
নাঁধনা দ্বারা 'পৃত হইয়া” পরমেশ্বরের ভাব লাভ করিতে পারা যায়| 
কেবল আত্মজ্ঞান সাধন দ্বারা অবশ্ঠ চিত্ত নিম্মল হয়, রাগছেষাদি চিত্ত- 
মল দূর হয়_ ব্রক্ষভূতও হওয়া যায়। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে, তাহাই 
পরমগতি নহে । অনগরযোগে অব্যভিচারিণী ভক্তি--ন্জানের প্রধান 
স্বরূপ (১৩১ )। এই পরাভক্তিতেই জ্ঞানের পরিপাক (১৮।৫৪,৫৫ 
শ্লোক )। ভগণান্‌ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথাও বলিয়্াছেন। শান্ত্রাচার্ষ্যোপ- 
দেশ শবণ হইতে ,ষে তত্বজ্ঞান জন্মে, তাহ] পরোক্ষ । মনন ও নিপিধ্যা- 
শনাপি দ্বাগা সেই জ্ঞানের পরিপাক হইলে অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান লাভ 
হস্ব। জ্ঞানী বভ জন্মা ধরিয়! সাধন! করিলে, তবে এই বিজ্ঞান লাভ করেন। 
এই বিজ্ঞান__এক অর্থে সমগ্র ঈখরের জ্ঞান। এইজন্য এই অধ্যায়ের নাম 
জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ । অনন্তভর্তি দ্বারা এই বিজ্ঞান লাভ করা যায়, ইহা 
ভগবান্‌ বণিয়াছেন। জ্ঞান লাধনা করিতে করিতে, ধ্যান সাধন করিতে 
করিতে, ক্রমে আত্মজ্ঞান লাভ হয়, এবং তাহা! হইতে সর্ধাত্মভূত-_সর্বব- 
কৃতান্তভূতাত্মা-_-পরমাত্মা--পরষেশ্বর বাহ্ছদেবের জ্ঞানলাভ হয়।» সেই 
জ্ঞানই ৪মপরোক্ষান্ত'তর মূল । এস্লে “বাসুদেব শব্দের অর্থ বস্ৃদেব-পুক্র 
নহে। ধাহা ছারা এই সমুদ্ায় জগৎ আচ্ছাদিত, সেই পরমেখ্বরই বাসুদেব । 
ঘখন এই বাস্থদেবে অহং, ও* “ইদং সমুদার অবস্থিত, এইরূপ ধারণ! হয়, 
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তখন সর্ধ পরিচ্ছেদ দূর হয়, সাধকের আত্ম! সম্প্রনারিত হইয়া_মহান্‌ 
হুইয়া-_-সর্বব্যাপ্ত হয়, তথন তিনি মহাম্সা হন। জ্ঞানী বনু জন্ম ধরিয়! 
ধনার দ্বারা এই জ্ঞানপরিপাকে যে পরাভক্তি লাভ করিয়! মুক্ত হন, তাহ' 
আরও বিশদ করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব । 
প্রকৃত জ্ঞানী কে, তাহা এই শোকে বিরা দেওয়া হইয়াঞে। “এই 
সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড বাসুদেব”, এই ধারণা ধাহার বদ্ধমূল হইয়াছেঃ 'যনি শয়নে* 
স্বপনে, ভাবনায়, কল্পনায়, কোন সময়েই মৃূর্তকাল জন্য, এই সংস্কার 
বা ধারণা হইতে বিচলিত না হন, তিনিই প্ররুত জ্ঞানী । 
শুনিতেছি, বেদে আছে “সর্ধং খন্বিদং ব্রহ্ম” ) “তত্বমসি” » “একমেবা- 
দ্বিতীয়ম্”। সর্বদা হয়ত আমরা মুখে বপিতেছি যে, পন্ধ বাতীত আর কিছুই 
নাই, স্বতন্ত্র জগৎ নাই, আমার আনিন্ব নাই--সকল্ই দেই নারায়ণ । 
কিন্ত সে কথা আমার প্রকৃত ধারণা ভইয'ছে কই ৮ আমার একটি চিন্থা, 
একটি কার্ধা, একটি অনু চৃতিও তসে ধারণা দ্বারা নিয়মিত হয় না? যতক্ষণ 
আনি প্রবৃত্তিবশে চালিত-__স্ুথছুঃখের অধীন, রাগদেষের বশীভূত, ফতক্ষণ 
আমি আমার আমিত্বকে ব্রক্মসাগরে ডুবাইর়' দিয়া আন্মত্যাগ করিতে ন' 
মা যতক্ষণ বহুত্বমক্জ জগতে একত্ব দর্শন করিতে না পারিয়াছি 
দর কুপ-তড়াগাদিরূপ গণ্ডীর অন্থর্গত জলাধারদিগকে ত্রক্ষক্ণ 5 ধারের 
মহাপ্লাবনে “সর্বত্র সংপ্রতভোদক”” করিতে না পাগিয়াছি' ততক্ষণ আমার 
প্রক্কৃতজ্ঞান কিছুই হয় নাই । হয়ত জীব,নর কোন্‌ মহানহর্তে প্রাণে 
সত্যের মালোক ফুটনা উঠার হঠাঁহ অভ্তভক করিপ/ম_এই জগত, এই 
আমি, এ জীব, সব ত্রদ্ধ, আর কিছুই দ্বিতীয় নাই 7 তখন এ সব স্বপ্ন বলির 
মনে হুইল, তাহাও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া তাহার উপর একটা মহা একত্র 
এাবরণ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টনর হইতে লাগিল ;-তখন এক অভুতপূর্ধ 
আনন্দ প্রাণে উৎলিগা উঠিল ;_-তখন এঁ এক মুহর্তে বুঝিলাম, জ্ঞানলাে 
চিত্তের অবস্থা কিরূপ হয়--মাগুষ কিরূপ হয়! যায়। কিন্ত হায়! পর 


স্গুম অধ্যায় । ৬৫ 


মুহূর্তে সে আলো নিভিয়া যায় । যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমির আবার 
আমাকে ঘিরিয়। ফেলে। সাধনার দ্বারা যখন এইরূপ মুহুর্তের সংখ্যা 
বাড়াইতে পারা যায়, ষখন এমন হইয়া! আসে যে, জীবনের প্রতিমুহূর্তেই 
ক ধারণ! বদ্ধমূল হয়, যখন এই দিবালোকে ব্যক্ত জগৎ মিশাইয়া গিয়! 
অন্তরে আর এক. জগতের নিত্য বিকাশ হয়-তৃগ হইতে সকল পদার্থে 
র্ষদর্শন হয়, কুকুর চগ্াল হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের মধ্যে ব্রহ্ম 
দেখিয়া, শকু মিত্র সকলকেই আঘি “আমার'মনে করিয়া এ ধারণায় সর্কদ! 
অ.বচলিত থাকিতে পারি, তখন আমার প্রকৃত জ্ঞান হয়। যতক্ষণ তাহ! 
ন! হর, ততক্ষণ আমি অকন্ঞান, ভগ্ুজ্ঞানী, মিথ্যাচারীশ ,অথব। ততক্ষণ 
আমি জ্ঞানের সাধক মাত্র-_ প্রকৃত জ্ঞানী নহি। 

এই জ্ঞান-পরিপাকেই অগ্রে বাহিরে সর্ধত্র সর্বদ] বাস্থদদেবকে ঝ! 
সব্বব্যাপক, সর্বনিয়ন্তা, সর্ব্বান্তর্যামী, সকলের আধার, পরমাত্মা-স্বরূপ 
পরমেশ্বরকে বা সগুণ ব্রহ্ধষকে দর্শন করিয়া, পরমেশ্বরে পরাভক্তি 
লাভ করিতে পারা যার, এবং সেই ভাক্তযোগে ঈশ্বরে অবস্থান- 
সিদ্ধি হয়,__-আপন্পর ব্যক্তিত্ব ভগবানে স্থাপনপুব্বক, ভগবানের আশ্রয়ে 
পরাগতি লাভ হয়। 

, এইজন্ই গীতা উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃত জ্ঞানী ভক্ত সহাত্ব! জগতে 
সতি হুলভ। বুঝ কে।টী লোকের মধ্যে একজনও এরূপ জ্ঞানী মিলে 
না। আর বহু জন্মের কঠোর সাধন! ব্যতীত এই জ্ঞান লাভ হয়না। 
এই জ্ঞানের পরিণাম-ণ আন্মসাক্ষাৎকার” “অপরোন্ান্ভীতি” ঝ 
“বিজ্ঞান” । এই জ্ঞানফলে “সমুার ব্রহ্ম ১” “সমুদ্ধায় এই বাস্থদেব” এই 
ধারণা অস্তরে বদ্ধমূল হইয়া অস্তরের সমুদায় পুরবসংস্কার ডুবাইয়া দয়া, 
এই “ক্রদ্ধ সংস্কার অবশিষ্ট থাকে | ইহাই প্রক্কৃত জীবন, ইহাই 
্র্গপ্রাপ্তি। বহু জন্মের সাধশা ফলে জ্ঞানী বাস্থদেব সর্ব,--এহ জ্ঞানে 
এইবপে গ্রাতঠিত হইয়া ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন। 


৬৬ শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা। 


কামৈস্তৈস্তৈহ্ব তজ্ঞানাঃ প্রপদ্যান্তেহন্যাদেবতীঃ। 
তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্য নিয়তাঃ স্বয়! ॥ ২০ 
টটিটিিররিতি 
যে যেরূপ কামনায় হয় জ্ঞানহত, 
ভজে অন্য দেবতায় সে সে নিয়মেতে 
হইয়া চালিত নিজ প্রকৃতির বশে ॥ ২০ 
(২০) যে যেরূপ কামনায়__পুন্র, ধন, স্বর্গাদি কামনায়,(শস্কর) | 
সে সে নিয়মেতে-_ইন্ত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন দেবতা আরাধনায় ষে বিশেষ 
বিশেষ নিয়ম প্রসিদ্ধ আছে, তাহ! দ্বারা (শঙ্কর, রামানুজ ) ।জপ, উপবাস, 
প্রদক্ষিণ, নমস্কার প্রভৃতি শর সকল দেবতা-আরাধনার প্রপিদ্ধ (নয়মে 
(গিরি, মধু)। যে কামনা [সদ্ধর জন্ত যেরূপ আরাধনার নিয়ম শাস্ত্রে 
,বিছিত আছে, তদনুসারে | 
প্রকাতির বশে-্পস্বীয় স্বভাব বা জন্মান্তরার্জিত সংস্কার বিশেষ দ্বার! 
নিয়মিত হইয়া (শঙ্কর )। পর্ব্বাভ্যাদ মত কামনার বণীভূত হইয়া (মধু 
স্বামী )। স্বীয় বাসনার অন্ুরূপ গুণময় কাম ইচ্ছাদি বিষম্ভূত ভাবের 
দ্বারা নিত্য অন্বিত হইয়! (রামান্জ )। 
শঙ্করাচাধ্য এই শ্লোক ও পরবর্তী কম শ্লোকের অবতারণার কারণ 
নির্দেশ করিতে গিয়া বলেন বে, “আত্মাই এ সমুদ্ায়, এবং তিনিই” 
বাসুদেব” এই জ্ঞান দুল্লভি ও অপ্রতিপন্ন কেন, তাহার কারণ এ 
স্থলে উক্ত হইয়াছে। স্বামী বলেন যে, যাহার কামী, তাহারা পরমেশ্বরের 
ভজনা করিলে ক্রমে মুক্ত হয়। কিন্তুযদি তাহার! ক্ষুদ্র দেবতা সকল 
৮ ভজনা করে, তবে তাহার! পুনঃ পুনঃ সংদারে বিচরণ করে। এস্কলে 
তাহাই দেখান হইয়াছে। 
মধুহদন বলেন, পুর্বে চতুবিবধ ঈশ্বর-ভজনাকারীর মধ্যে এক 


সপ্তম অধ্যায় । ৬৭ 


ভক্তিমান্‌ জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে, এবং এই চতুবিবধ ঈশ্বর- 
ভজনাকারী যে অন্ত দেবতা-ভগনাকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ট, তাহা “উদ্বার” এই 
বিশেষণ দ্বারা ইপিত করা হইয়াছে। ইহারা ঈশ্বরে প্রপন্ন হইয়া, অনা- 
যাসে মোক্ষফল লাভ করে। আর্ত, অর্থার্থ ও জিজ্ঞান্থ তগবদ্ুত্ত 
“হইলেও, তাহার! সকাম সাধক। কিন্তু তাহারাও *পরিণামে মোক্ষলাভ 

» করে। ক্রিন্ত যাহার ক্ষুদ্র ফল কামনায় সেই সেই ফলদাত! অন্ত 
দেবতর ভজন! করে, তাহার! নিম্ধ শ্রেণীর সাধক, তাহাদের মোক্ষক্বপ 
উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয় না। ইহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। 


বে। ঘে। যাংাষাং তনুং ভক্তঃ অদ্ধয়াচিতৃমিচ্ছতি | 
তশ্ত তন্তাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥ ২১ 





যে"যে ভক্ত যে যে মস্তি শ্রদ্ধা-সহকারে 
অগচ্চবারে করে ইচ্ছা__তাহাতে তাহার 
সে অচল শ্রদ্ধা করি আমিই বিধান ॥২১ 


এ. (২১) মুন্তি-(মূলে আছে তিন”) দেবতামৃন্তি (শঙ্কর)। 
দেবতারূপ আমারই মৃণ্তি (ন্বামী)। এই সকল দেবতা-মৃন্তি যে ভগবুানেরই, 
তাহা শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে। "্য আদিতো তিষ্ঠন্‌ আদিত্যাদস্তরো 
বমাগিত্যো নবেদ যন্ত আদিত্যঃ শরীরম্” (বৃহ্দারণ্যক, ৩৭1৯) 
ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য (রামান্ুজ )। ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবতামৃত্তি। 

অন্চিবারে ইচ্ছা__-এই দেবতাগণ যে আমারই তন, ইহা না 
জানিয়া আরাধন! করিতে ইচ্ছা! করে (রামানুজ )। 

শ্রন্ধা_ক্তি (শঙ্কর)। পূর্বজন্মর্জিত বাসনা-বল-প্রাছভূ্তি 


৬৮ শ্রীমদ-ভগবদগীত। । 


ভক্তি (মধু)। অচলা-_ অর্থাৎ স্থির দৃঢ় নিবিবন্ন। সেই সেই দেবতা" 
তনু বিষয়ে অচল! শ্রদ্ধা (রামান্জ )। 

আমিই বিধান-__সেই শ্রদ্ধা আমা হইতেই প্রবন্ভিত হয়। পূর্ব 
পুর্ব জন্মার্জিত কর্মফল ও সংস্কার হইতে জীবের এই ভক্তি উৎপন্ন হয়। 
বিশেষ সংস্কার হইতে ম্বভীবতঃ কোন বিশেষ দেবতাকে অর্চনার ইচ্ছার: 
বিকাশ হয়, এবং সেই দেবতাতে তাহার শ্রদ্ধার টদ্রেক হয়। ক্রমে 
সেই দেবতার প্রতি ্রচ্া বা ভক্তি অচল অর্থাৎ স্থির ও দৃঢ় হয় । ভগ- 
বান্‌ এ স্থলে বলিতেছেন যে, তিনিই ইহাদিগকে সেই শ্রদ্ধাতে অবিচলিত 
করিয়। দেন। দেবতার! সে অচল শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারে না। 
ভগবান্ই সে জন্ধার প্রবর্তক হন (শঙ্কর )। চণ্ডীতে আছে, 

“্যা দেবী সর্বভৃতেঘু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা ” এই দেবী ভর্গবানের 
বঙ্ণবী মায়াশক্তি। চৈতন্য শ্রদ্ধা ভক্ত প্রভৃতি রূপে সেই নারায়ণী 
শক্তি সমুদ্বায় জগৎ ব্যাপিয়া আছেন । তিনিই হুশ শরীররূপে সর্বজীবে 
সংস্থিত1 ॥ ভগবানের নিয়ন্তততে তাহার এই প্রকৃতিই সর্ব প্রবৃত্তির মূল। 
চণ্তীতে আছে, এই এক্কৃতি প্রসন্ন হইলেই, জীবের শ্রন্গ' প্রভৃতি সাত্বিকঁ 
বুত্তির বিকাশ হুয়। 





স তয়! শ্রদ্ধয়। যুক্তত্তস্তারাধনমীহতে 
লভতে চ ততঃ কীমান্‌ মধ়ৈব বিভিতান্‌ হি তান্‌॥ ২২ 
সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, করে আরাধনা 
সে তাহারে, তাহে করে কাম্যফল লাভ, 
সেই সমুদয় করি আমিই বিধান ॥ ২২ 
(২২).সেই শ্রদ্ধা-_-আমার বিহিত শ্রদ্ধা (শঙ্কর )। 


সন্তম অধ্যায়। ৬৯ 


করে আরাধন!স্আরাধনার চেষ্টা করে (শঙ্কর, রামানুজ )। 


কাম্যফল-_-অভিলফষিত ফল। সেই আরাধনার ফল। 
করি আমিই বিধান-_পর্বজ্ঞ। সর্বকর্ম্ফল-বিভাগজ্ঞ পরমেশ্বর 
আমিই দেই সব দেবতা আরাধনার ফল প্রদান করি (শঙ্কর), সেই 
সেই দেবতাতে অধিঠিহ হইয়া সেই ফল প্রদান করি (গিরি)। 
দেবতাদের*অন্তর্য্যামিরূপে আমি সে ফল দিই ( স্বামী) ॥ ইন্ত্রাদদি দেবতা 
আমারই তন্গ। তাহাদের অর্চনা আমারই অর্চনা। তাহার! না 
জানিয়া আমারই অর্চনা করে। এইজন্ত সেই সেই দেবতারূপে আমিই 

তাহাদের সে কশ্দমফল প্রদান করি (রামানুজ )। 

যাহার। কর্মনাদী, তাহাদের মতে কম্মই মুল। ফম্ম আপনিই আপন 
কল প্রদান করে। ইংর:জী বিজ্ঞানের মতে শক্তির নিত্যত্ব (00115615800 
91০০০) জড় জগতের ন্যায় জীবজগতের 9 নিয়ন । জীবের কর্মমশক্তি 
নিত্য। কর্মের পাঁচটি কারণ (১৮1১৩); কর্ম উৎপন্ন হইলে, এই পাচটি 
কর্মকর্তা যে কর্ম করেন, তাহার 


কারণেই তাহার ফল পরিব্যাপ্ত হয়। 
জন্মাস্তরে সেই 


চিন্তে বাল্রূপে দেই কর্ম সংস্কারে পরিণত হয়। 
ংস্কারই কার্ধাধীজরূপে বা কর্মশক্তিন্ূপে কার্য করে। তাহা শ্বতঃই 
ফল উৎপন্ন করে। 

* যাহারা ঈশ্বরবাদী, তাহাদের মতে পরমেশ্বরের অধ্যক্ষত হেতুই 
এ কন্মবীজ কার্ণারূপে পরিণ5 হইতে সমর্থ হয়। পরমাত্মা জীব 
সকলের মধ্যে অধিভূ্-রূঃশ আন্থান করেন। ভগব'ন্‌ জীবকে 
কর্মচক্রে মায়বন্থে ভ্রমণ করান (১৮১৯7) তাহাকে ছাহার স্বকর্ো- 
পাজ্জিত অনৃষ্ট'নুায়। ফপ বিধান করেন। পরমাস্মার অধিষ্ঠান জন্যই 
অনৃষ্শশকতি কাংরযাাৎপাদন খাঁরিতে পারে, সুতগাং দেবত। অর্চনা ন্ট 
যে মুক্তি বা আদুৃষ্টণন্তি উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে যে ফল লাভ 
হন, তাহাও সেই পরমেখুর বিধান করেন। প্রতি জীবেই পরমে- 


৭০ শ্রীমদ-ভগবদগীতা । 


শ্বর নিয়ন্ত! ও অন্তর্য্যামিরপে অধিষ্ঠান করেন। তিনিই একমাত্র 
কর্ম্মফলদাতা!। 

ভগবানকে অথবা অন্ত কোন কোন দেবতাকে আরাধনার ইচ্ছ! 
করিজেই আরাধনা করা যায় না। সে আরাধনার জন্ত শ্রদ্ধা বা ভক্তি 
আবশ্তক। তাহাই আরাধনার মুল। ভগবান্‌ সেই শ্রদ্ধা দান করেন 
এবং তাহাতে অচল রাখেন। তবে সেই দেই দেবতার অর্চন। সফল হয়, 
তাহা হইতে অভীষ্ট ফল লাভ হয়। ভগবানের পক্ষপাত নাই । তিনি পূর্ব 
পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্মের ফলদাতারূপে উক্তরূপ শ্রদ্ধী বা ভক্তি দান করেন। 
তিনিই আবার উক্ত শ্রদ্ধাপুর্বক যে দেবতা! উপাসনার যে কাম্যফল, 
তাহারও বিধান করেন। এই শ্লোক হইতে আমরা এই তত্ব বুঝিতে 
পারি। সকলেই ভগবানের নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে (6১১)। 
নিয়াধিকারী সকাম দেবযাজীও গগবানের পথ অনুসরণ করে, এবং 
ক্রমে সাধনার উদ্ধভূমিতে আরোহণ করে। এজন্ঠ ভগবান্‌ এই নিয়াধি- 
কারীর উক্ত রূপ শ্রদ্ধা বিধান করেন। 


অন্তবন্ত ফলং তেষাং তন্ভবত্যল্লমেধসাম্‌ । 
দ্বেবান্‌ দ্রেববজো যান্তি মন্তক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ 





হয় বিনশ্বর কিন্তু অল্প জ্ঞানীদের 
সেই ফল ; দেবলোকে যায় দেবযাজী, 
মম ভক্ত করে কিন্তু আমাকেই লাভ ॥ ২৩ | 
(২৩) হয় বিনশ্বর--যাহারা ইহকালে দুখৈশ্ব্যকামী বা 
পরকালে হুর্গকামী, যাহার! কামনা-বশে হৃতজ্ঞান, তাহারাই অল্পমেধা যুক্ত 


সপ্তম অধ্যায়। ৭১ 


বা অর্লজ্ঞানী, তাহার! যেরূপ কামন! করে, তদনুসীরে সেই কামনা. 
সিদ্ধির জন্য দেবতা-বিশেষ আরাধন। করে, এবং তাহা দ্বারা সেই কার্য্য 
ফল লাভ করে। সেই ফল অন্তবৎ বা বিনশ্বর। দেব্যজ্ছের ফলে 
দেবলোকে বা স্বর্গলোকে গতি হইতে পারে। সেখানে সুক্কৃতির 
ভোগ শেষ হইলে, আবার জন্মগ্রহণ কাঁরতে হয়। অবার দেবদোকও 
»প্রলয়কংলে 'লয় প্রাপ্ত হয়। ( ৮ অধ্যায়ের ১৭ হইতে ২২ 
শ্লোক দ্রব্য )। সুতরাং ইন্দ্র অগি প্রভৃতি দেবতার্দিগকে যজ্ঞের ছারা 
অর্চনা করিলে, তাহার যে শ্রেষ্ঠ ফল স্বর্গ__তাহাও বিনাশশীল। 

সাংখা কারিকায় আছে-_“দৃষ্টবৎ আনুশ্রবিকঃ সহি অবিশুদ্িক্ষয়াতি- 
শয়যৃক্তঃ।2” (২ সাংখ্য কারিকা) 

পরমেশ্বর সব্বকর্মফলদাতা হইলেও, সাধকের কামনা ও সাধন। 
অনুদারে সে ফলের পার্থক্য হয়, তাহাই এই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে 
(স্বামী )। যাহারা অনজ্ঞানী, তাহারাই ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চনা করে, 
তাহাতে তাহার! শুভফল পায় বটে, কিন্তু নে ফল অন্ন, সংবীর্ণ। যাহার! 
পরমেশ্বরের আরাধনা করে, কেবল তাহারাই পুর্ণ ফল লাভ করে। 
কেন না, তাহারা শেষে পরমেশ্বরকেই লাভ করে, তাহাদের আর 
জন্ম কল্গ ভোগ করিতে হয় ন|। 
* দেবলোকে-ন্বর্গলোকে, ইন্ত্রাদি-লোকে। 

আমাকেই লাভ-__ঈশ্বরারাধনা ও অন্ত দেবতার' আরাধন! সমান 
আয়াসসাধ্য হইলেও, উভয়ের ফলের পার্থক্য আছে। তাহ! এ স্থলে 
দেখান হইয়াছে (শঙ্কর )। ফাহারা ভগবানের আরাধনা করে, তাহারা 
স্তান লাভ করিয়া পরিচ্ছিন্ন ফলের কামনা তাগ করে। তাহাদের 
আর পুনর্জন্ম হয় না ( রামানুজ )। (পরে ৮১৫-১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 
পূর্বোক্ত চতুব্ধ ঈশ্বরভক্তের মধ্যে আর্ত অর্থার্থীও জিজ্ঞান্থ সকাম সাধক 
হইলেও, প্রথমে ঈশ্বরপ্রমাদে তাহাদের অভীষ্ট কাম লাভ হয়, অপিচ 


৭২. শ্রীমদ্‌-ভগবদগীত|। 


তাহার! ঈশ্বরোপাসনার পরিপাক হইতে অনন্ত আননঘন ঈশ্বরকে প্রাপ্ত 
হন (মধু)। ঈশ্বরকে লাভ করা ঝ! প্রাপ্ত হওয়ার কথা গীতার অনেক 
স্থলে উক্ত হইয়াছে । ইহার অর্থ ঈত্বরের সারূপ্য লাভ, অথবা! ঈশ্বর- 
ভাবপ্রাপ্তি (গীতা ১২1৪, ১৩১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 


অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যান্তে মাখবুদ্ধঘ্ব | 
পরং ভাবমজানন্তে। মমাব্যয়মনুত্তমমূ ॥ ২৪৭ 





ব্যক্তিভাবপ্রাপ্ত ভাবে অন্যক্ত আমাকে 
অঙ্টবুদ্ধি লোক যারা,__নাহি জানে তারা 
আমার পরম ভাব-_-মবায় উত্তম ॥ ২৪ 
(২৪) অব্যক্ত ব্যক্তিভাবপ্রাপ্ত-__আমাকে অন্পবুদ্ধিপাক্তি কেন 
প্রপন্ন হয় না, তাহার কারণ এ স্থলে উক্ত ইইয়াছে। অব্যক্ত অর্থাং 
অপ্রকাশ, ব্যক্তিভাবপ্রাপ্ত, অর্থাৎ ইধানীং গ্রকাশগত, আমাকে অর্থাৎ 
নিত্য সিদ্ধ ঈশ্বরকে (শঙ্কর )। শরীরগ্রহণ পূর্বে অপ্রকাশিত, 
কিন্তু ইদ!নীং লীলা-বিগ্রহ-পরিগ্রশ্গাবায় শরীরিরূপে প্রকাশিত 
(গিরি )। প্রপঞ্চাতীত আম দংস্তকুম্মাদিকূপে অবতীর্ণ, অথবা জগতের 
রক্ষার্থ লীলা দ্বারা আবিষ্কৃত নানা বিশুদ্ধোক্জিত সত্বমু্িযুক্ত অথব! কম্ম- 
নির্মিত দেহধারী অগ্ঠ দেবতার সমান রূপবিশ্ষ (স্বামী, মধু)। অথবা 
পূর্ববে অবাক্ত হইলেও, ইদানীং বন্দেব-গৃহে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ঘ (মধু)। 
ভগব:ন্‌ ব্যক্তরূপে খন্দেব*গুহে অবতী৭ হইলেও তাহার পরম ভাৰ 
»ষে অবা্ত, তাহা অন্নবুদ্ধ লোক জানে না (খামানুজ) ব্ক্তরূপ যে 
তাহার পরম স্বরূপের অংশ তাহা অজ্ঞানীরা জানে না (বিশ্বনাথ )।' 
যাহার! অল্পবুদ্ধি, তাহার! আমার যথার্থ শ্বরূপাঞ্জ। ভগবান অবাক্ত, 
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তিনি ন্বপ্রকাশ স্বরূপ বিগ্রহ । তিনি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়। কিন্ত অবিবেকি- 
গণ তাহাকে ঝাক্তিভাব প্রাপ্ত ম.ন করে। অর্থাৎ উংকৃষ্ট কর্মমফলে 
বাসুদেব ওরসে দেবকী গভঙাত--সাধারণ মনুষোর ' ন্যায় মনে করে 
€(বলদেব )। অব্যক্ত অর্থাৎ অবিদ্ভমান ব্যক্তিভাব (মন্গু)। ব্যক্ত অর্থাৎ 
লৌকিকবৎ প্রকটব্যবহার যাহার আছে। তাহা যাহার নাই মেই 
তব্যুক্ত ( বন্তভ্‌ )। 

ব্যাখকারগণের অর্থ হইতে বুঝা বাঁয় ষে ভগবান এস্থলে আপনার 
্সবতীর্ণ হুরূপ বা বন্থুদেব পুত্র প্রীকুষ্ণ রূপকেই ব্যক্তিভাব প্রাপ্ত রূপ 
বলিয়াছেন। অল্লবুদ্ধি লোকে শ্রীরুষ্ণকে “মানুষ তনু আশ্রিত বলিয়। 
মনে করে; কিন্ত ইহা যে তাহার বিভূতি, তিনি ষে অবাক, তাহার ম্বরূপ 
যে অয় অনুন্ূম, তাহা লোকে জানে না। ভ্াভাগবতাদি পুরাণে ও 
অইাভারতে ত্রীকঞ্চকে পরমপুরুষ নারায়ণের কেশ বা অংশ বলা হইয়াছে, 
তিনি যে পূর্বব ্ জন্মে তপস্যা করিয়াছলেন,তাহাও কে।ন কোন স্থানে 
উক্ত হইয়াছে, ইহা ইতিপূর্বে বিবুত হইনাছে । শাস্ত্র অনুধারে তিনি 
পুর্বে নারারণ খষি [ছলেন, এবং অজ্ঞুন গাভার সহচর নর খ'ষ 
ছিলেন । শুভাগধতে আছে নার'য়ণ কষ অঙ্ঞুনকে বগি তেছেন,_ 

“পুর্ণফ্লামাবপি বৃবাং নরনারায়শানুষী। ধর্মাচরতাং ছ্িত্যি খষভৌ 
লেো]কস:গ্রহম্‌ ৮ (১০৮৯ অধ্যায় )। কিন্তু গীতা অন্ুন/রে শুরু 
স্বয়ং অব শীর্ণ পরমপুরুব পরমেখর | 

যাহ! হউক, এস্লে আরও এক অর্থ করা যায় । ভগবান এই দ্বিতীর 
ষটুকে আপনার স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি যেমন অবতীর্ণ পুরুষ 
বান্থদেব, সেই প্রকার ভিন বিশ্বর্ূপ। একাদশ অপ্যায়ে তাহা ব্বিত 
হইয়াছে । অতএব বক্তরূপ কেবল ব্াস্থদেব রূপ নহে। বিশ্বরূপ ও 
তাহার বাঁক্তবূপ। কিন্ত এ বিশ্বর্ূপ ঠাহার একাংশ মাত্র। স্বর্পতঃ 
তিনি অব্যক্ত। 


এ» 


ণ৪ শ্রীমদৃ-ভগবদগীতা । 


ব্রহ্ষকে ছুইভাবে ধারণা করা যায়। এক সগুণ বা সোপাধিক, 
আর এক নিগুণ বা নিরুপাঁধিক। নিরুপাধিক ব্রহ্ম “নেতি নেতি*- 
বাচ্য,বাকা ও মনের অগোচর। জীবজ্ঞান মায়াআবরণে আবুত-_সীমাবন্ধ। 
সেই আবরণ হেতু ব্রন্ষমের অব্যয় (4১১501969) স্বরূপ বুদ্ধিতে ধারণা 
হয় না। সেই মায়া আবরণ হইতেই জ্ঞানে এই জগৎ (উদংরণে ) 
প্রকাশিত ও ব্রদ্ষেতেই এই জগৎ কল্পিত হয়। ব্রহ্মকে এই জগতের 
নিয়স্থা পুরুষ বা আঙ্টা, পাতা, সংহর্ভারূপে জ্ঞানে ধারণ] কর! হয়। ইহাই 
সগ্ুণ সোপাধিক ([২9191৮6) রূপে ব্রন্দের ধারণা । 
এই সগুণ ভাবে আমাদের জ্ঞানে বর্ষের ধারণাই পুরুষ বা ব্যক্তিভাবে 
[পেরমেশ্বরের ধারণা । ষাহারাঁ অল্পজ্ঞানী, তাহারা সেই সগ্ুণ 
ঈশ্বরকে ইন্দ্র, বরুণ, ছূর্গা, কালী, মব্স্তকুম্মাদি অবতার প্রভৃতি 
রূপে জগতের বিশেষ বিশেষ কার্যের নিয় রূপে ধারণা করে। এই 
সগুণ ঈশ্বরের চরম ধারণা বিরাটরপে। এইরূপে ব্রহ্গকে স্থ্টির সহিত 
অভিন্ন ধারণা করা হয়। কিন্তু যিনি সচ্চিদানন্দঘন, নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, 
মুক্তস্বভাব, অব্যক্ত, অনির্দেশ্ঠ, নিগুণ, তিনি জগৎ নহেন-__জগৎ তাহাতে 
সংস্থিত মাত্র । যোগবলে জ্ঞানের বাহিরে গিয়া (অহম্ইদং রূপ জ্ঞানের 
নিত্য দ্বৈতভাবের বাহিরে গিয়! ) সেই অদ্বয় ব্রন্গের ধারণা হয়।? সাধারণ 
জ্ঞানের চরম ধারণা বিরাট্রূপ। কেবল জ্ঞান হইতে ব্রন্দের প্রক্কত স্বরূপের 
অপরোক্ষান্ুভূতি হয় না । অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বলে এই নিশুণ অদ্বসন ব্রহ্মের 
ধারণা বা! অনুভব হইতে পারে। | 
ব্রহ্গের পরমভাব অব্যয় প্রপঞ্চাতীত- -[75050670276 1 ইহা! ব্রন্মের 
নিগু স্বরূপ। তাহার অপর ভাব সগুগ-_মায়াশক্তিযুক্ত 17717817601 
এই সগুণ ভাবে বন্ধ পরমপুরুষ পরমেশ্বর । জগৎ বা বিশ্বরূপ পুরে 
তিনি শ্তিত বলিয়া পরম পুরুষ। পরমেশ্বরের এই সগুতণ (10012106206) 
: ভাব ছুইন্নপ, অবাক্ত (0/709216556 ) ও-ব্যক্ত (21908550 । প্রধানতঃ 
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তিনি জগৎরূপে বা জগতন্ধপ শরীর গ্রহণ করিয়া নানা ভাবে বিশ্বরূপে 
ব্যক্ত; তিনি বিশেষভাবে নান! বিভূতিরপে ব্যক্ত । শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
বিশেষ বাক্তব্ূপ--তীহার বিশেষ বিভূতি । (১১।১৭ শ্লোক) এই বিশেষ 
ভাবেই সগুল পুরুষ বা [১61501021 0০ রূপে তিনি বাক্ত | কিন্তু তাহ! 
ভগবানৈর পরম ভাব নহে। এ 

“অতএব আমধা বলিতে পারি যে, পরমেশ্বরের কোন বিশেষ ব্যক্ত 
সগুণ রূপকেই তাহার পরম ভাব বলিয়া ধারণ! অল্প জ্ঞ'নীর ধারণা । 

[67509021001 বা ব্রঙ্গের [01087701) ব্যক্ত ভাব অল্পবদ্ধিমান্‌, 
লোকের ধারণা । ব্রহ্ষের বিরাট জগংরূপ 1270761া)) সাধারণ জ্ঞানের 
শেষ ধারণা। আর অব্যয় অবাক্ত শ্রেঠ জগদতীত ( £১05010/6 
11875067097) ত্রহ্মের ধারণা জ্ঞানের বাহিরে গিনা কেবল যোগবলে 
নির্ধিকল্প সমাধিতে বা অধ্যাত্মবিজ্ঞানে সিদ্ধ হয়। 

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি এই শ্রোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহার কিয়দংশ এস্কলে উদ্ধত হইল £-_ 

“আমার প্ররূত স্বরূপ আছে, তাহ অবাক্ত (নিরুপাধিক )--আমার 
সেই অবস্থা কর্তৃত্ব পালয়িতৃত্বাদি সমস্ত গুণের অতীত, কেবলমাত্র চিৎ 
পদার্থ । এই চিৎস্বরূপ পরমাস্্বাতেই- ভ্রান্থিবশেই এই অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ 
দেখাইতেছে, সেই পরমাত্মাতেই__নানাপ্রকারের আরুতি দেখাইতেছে। 
বাস্তবিক পক্ষে তিনিই এই সকল-_কিন্ত্ব তাই বলিয়া যদি তাহার প্রকৃত 
স্বরূপ না বুঝিয়া_-এই সকল বস্তুকে ব্রহ্ম বাঁ আত্ম! বলা হয়, তবে ঘোর 
ভ্রাস্তির কথা হইল। ব্রদ্ধের ভাব ন' বুঝিতে পারিয়া কেবল জড়জগতের 
ভাঁবটি মনে করিয়া যদি কেহ "এ জগংই বক্ষ” এরূপ কথা বলে, ভুবে' 
মিথ্যা কথা হইল; আর যদি ব্রন্মের ভাব বুঝিপ্ধা ব্রহ্ম বাতীত আর কিছু 
ন! দেখিয়া এই জগংকে ব্রহ্ম বলে, তবে আর মিথ্যা হয় ন]। 
অতএব যাহার! আত্মার সেই অব্যক্ত, অবায়, অনুত্তম শ্বরূপ না বুঝিক্না 


ণ্৬ ্রীমদ-ভগবদগীতা 


(দেই পরমাস্মমতেই ) রজ্জুন্পবৎ ভ্রান্তি-বিজ্ভ্তিত মিথাভূত যে সকল 
দ্রেহ আছে (ইন, বরুণ, কৃষ্ণ) রাম, বিজু, ত্রন্ধা, শিব, কালী, ছু 
ইত্যাদি ১ তাহাকেই পরমাম্ম! বা চৈতন্ত বলয়! জানে, তাহারা নিতান্ত 
নির্ষোধ। আমা হইতে ভিন্ন ভাবে প্র সকলের অস্তিত্ব নাই। কিন্ত যদি 
আমার প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান থাকিয়া এ সকলে কেবল আম্মি মাত্র 
(পরমাস্মাকে ) দেখিতে পায়,তবে আর মিথা জ্ঞান হস নি 
আমার পরম ভাব-_পরমাত্মস্বরূপ (শঙ্কর)। কারণপ্করপ (মধু )। 
ভাব অর্থাৎ সনা। স্বন্ধপ গুণ জন্ম লীলাদি লক্ষণ ভাব (বলদেব )। 
সেই ভাব অবয় অর্থাৎ ব্যয়রতিত (শক্কর) নিতা (স্বামী) 
ঞবং অন্যতম অর্থাং নিরতিশর্ (শঙ্কর) বা সর্ববোভ্তন (বলদেব)। 





নাছং প্রকাশঃ সর্ববস্তা যোগমায়াসমাবৃতহ । 
মুঢেহয়ং নাভিজানাতি লোকে! মামজমব্যন্বম্‌ ॥২৫ 
টির 
যোগমায়া-সমাবৃত আমি নাহি হই 
প্রকাশ সবার কাছে; তাই মুঢ লোকে 
জনে না৷ সে জন্মহীন অব্যয় আমাক ॥ ২৫ 
(২৫) মধুস্দন এন্থলে নারায়ণের চতুতু জা'দরূপ ও লীল! বণ্ন! 
'ক্ষরিয়া বলিয়াছেন যে তিনি সকলের নিকট এই দীরবপে প্রকট হন না, 
ক্কেবল তাহার একান্ত ভক্তের নিকুট সেইক্ষপে প্রকট হন। ইহার 
কারণ কি. তাহ! এই গ্লোকে উক্ত হইদাছে। 
* অথব' পূর্বত্লোকে ভগনানের থে অবাঞ্জ অবায় অনুত্ূম পরম ভাবের 
কথা উক্ত হইয়াছে, সেই ভাবে কেন তাহাকে জানা যায় না তাহার 
কারণ এলে উক্ত হইয়াছে। 


সপ্তম অধ্যায়। ৭৭. 


হযোগমায়া-সমা বৃত---তগুণধুক্ষ মায়া দ্বারা আবরিত (শঙ্কর )। 
আমাতে সংযুক্ত অগ্ের অচিষ্থ্য মায়া দ্বারা আবরিত। যোগ অর্থাৎ, 
যুক্তি। এই যে.গ মায়! আমার 'প্রজ্ঞাবিলাস--তাহ! অঘটন ঘটন পটায়সী। 
(শ্বামী)। পরমেশ্বরের সংকল্পের বশবন্জী মায়াদ্বারা সমাবুত : মধু )। 
বোগাখ্য মায়া (রামান্ছ )। 

*ব্রহ্গে যখন জগ্গ্রকাশ-শক্তির প্রকাশ হয়, তখন সেই শক্তিমান্‌ 
ব্দ্ষই পরমেশ্বর-বাচা। তাহার স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়া ত্বক 
শক্তিই মায়া । 

“স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো যস্তয়দ্িতঃ1” ব্রহ্দের এই মায়াতেই 
স্ি প্রকটিত। এ মায়া হেতু পরমেশ্বর ঈক্ষণ করেন বা কামনা করেন-_ 
“আমি বহু হইব । এবং তিনি এইবূপ সংকল্প করিয়া নামরুপের দ্বার 
সেই বহুর কল্পনা রে তাহাদের মধ্যে আস্মা দ্বারা অনুপ্রখিষ্ট হইয়া এই 
জগৎ রূপে বিবর্তিত হন। এই জন্ত স্বামী বলিয়াছেন যে এই মায়া তাহার 
প্রজ্ঞা-বিলাস। তাহার “আত্মমায়াই যোগমায়া | এই মায়ার আবরণ- 
ভেদ করিতে না পাতিলে, বরঙ্জকে গানা যায় না। এই মায়াই সতত, রজঃ, 
তমঃ এ িগুণাক্সিক প্রকৃতি । ইহা ব্রঙ্গ হইতে ভিন্ন নহে। ইহা 
ব্রঙ্গেই যুক্ত এভন্ ইহা যোগমায়া। ইহাই জ্ঞানকে আব'রত করিয়া 
রাখে, সেইজগই জীব ব্রন্ষেঃ স্বরূপ জানিতে পারে না। 
এই যোগমায়া শব্ধ গীতাণ্৫ই প্রথম বাবহৃত হইয়াছে । পুর্বেধ কোন 
শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ নাই। ক্লায়াকে কেন যোগমায়া বলা হইয়াছে 
তাহা বুঝিতে হইবে । এই মায়া-£দৈবীপ্চণমম্ী ইহা! ভগবানেক্ই মায়া 
(৭১৪ )। এমা তাহারই প্রকৃতি (৭18, ৫, ৯২-১৪)। এ আয়! 
ভগবানেই ধুক্ত, ভগবানের নিয়ন্তত্ে ক্রিয়াশীল,_-এ জন্ত ইহা যোগমায়া । 
শঙ্কর বলেন, ইহাতে সত্ব «জঃ ও তমো গুণের একত্র যোগ আছে বলিয়া 
ইহা যোগমায়1॥ রামানুজ বলেন, এই মায়াতে মন্গষ্াদি নানারূপে 


৭৮ প্রীমদ-ভগব্দগীতা। 


স্থিত বলিয়।৷ ইহ! যোগমায়া। স্বামী বলেন, ইহাতে অচিস্ত্য প্রজ্ঞাবিভব 
প্রকাশ আছে বলিয়৷ ইহা যোগমারা। মধুস্দন বলেন, ইহা ভগবানের 
বহু হইবার সংকল্পযুক্ত বলিয়া ইহা যোগমায়া। হনুমান বলেন-_ 
গুণ সহিত যুক্ত বলিয়া ইহ যোগমায়! । কেহ বলেন, ইহাতে ভগবানে 
স্থট্টিশক্তি সকল অথবা বিবিধরূপ পরাশক্তি সম্মিলিত বলিয়া ইহা ,যোগ- 
মায়া। যাহ! হউক মায়া ভগবাঁনে যুক্ত বণিয়৷ ইহাকে যোগমায়] বল! 
অধিক সঙ্গত। এই শায়া সম্বন্ধে এই অধ্যায়-শেষে ব্যাখ্য। জুষ্টব্য। 
সুপ্রসিদ্ধ জর্দান দার্শনিক তাহার কৃত ৬৬০1] ৪5 ৮1] 2170 1068 


.শীমক পুস্তকে এই যোগমায়া সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,__ 
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মুুলোকে--এই যোগমায়াদারা! আচ্ছন্ন বলিয়া মূ পের, ্বামী)। 


সপ্তম অধ্যায় । ৭৭৯ 


নাহি মানে-_-পরমাত্মা ও চিত্তের মধ্যে এই অজ্ঞানরূপ বাবধান বা 
'এই মায়ার আবরণ আছে বলিয়া ভগবানের যে পরম ভাব--যে অব্যয় 
অন্ুত্তম রূপ--ষাহার জন্মা্দি কোন ভাব বিকার নাই--সেই নিত্যভাব 
জানিতে পারে না। কেহ দেবতাদি রূপে কেহ বা মনুষ্াদি ব্যষ্টি ন্ূপে 
তাহাকে ধারণা করে (মধু)। অতএব প্রকৃত জ্ঞানী ছু্ঈভ (রামান্ুজ)। 
(ঈরমেশ্বর অজ "অবায় হইয়াও কিরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার তত্ব পুর্বে 
ও।৬ গ্লো্কে ব্যাধ্যাত হইয়াছে )। 


বেদাহং সমতাতানি বর্তমানানি চাভ্ছুন । 
ভাঁবধ্যা'ণ চ ভূতানি মান্ত বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ 
চি কনা 
অতীত ও বর্তমান অর ভবিষ্যৎ 
স্বভূতগণে আমি জানি হে অভ্ভুন, 
কিন্তু কেহ নাহি জানে আমাকে কখন॥২৬ 
(২৬) সব্বভৃতগণে--মতীতকালে যে সকল জীব জীবিত ছিল, 
বর্তমানকাঞল যাহারা জন্মিয়াছে, এবং ভবিষ্যৎ কালে যাহারা জন্মগ্রহণ 
করিবে সেই সমুদায় ভূতগণকে (শঙ্কর, রামান্ুজ)। ত্রিকালবত্তী 
স্থাবর জঙ্গমা'্মক সমুার ভূতগণকে ( মধু, স্বামী)। 
জানি আমি--মামি ঘোগমায়া সমাবৃত বলিয়া লোকে আমায় 
জানে না বটে, কিন্ত সেই যোগমাা আমারই | এই জন্ত তাহা মায়াবী 
আমার জ্ঞানের প্রাতবন্ধক নহে ( শঙ্কর )। নারা আমারই আশ্রিত, তাহা 
স্বীয় আশ্রয়ের ব্যামোহকর হইতে পারে না। আমার জ্ঞানশক্তি 
অনাবৃত, এ জন্ঠ আমি সর্কবোভম (স্বামী)। আমি সব্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী 
এ জন্য জান (মধু)। পাতঞ্জল দর্শনে আছে,_-“তন্ত সর্ধপ্তত্ববাজম্‌।” 


৮০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


কেহ নাহি জানে- লোকে যোগমায়া দ্বারা মোহিত বলিয়' 
আমাকে জানে না, এবং ঠিকালবর্তী ভূতদেরও জানে ন! (শঙ্কর, স্বামী)। 
যে আমার অন্ুগ্রহভাগ্ন ভক্ত সে ব্যতীত আর কেহ জ্ঞানে না (মধু)।' 
পুর্বে ৭১৪ শ্লোকে উক হইয়াছে যে বে ব্যক্তি ঈশ্বরে 'প্রপনন হয়, সেই মায়া- 
মুক্ত হইতে পারে অনন্তভক্তি দ্বারা মায়ামুক্ত হইলে তবে সে ভগবানের 
পরম অব্য়ন্বরূপ জানিতে পারে । ত্ুদ্দ মগ্তণরূপে পরমেশ্বর্নূপে জেয়। 
এই অধ্যায়ের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানে আদক্তণচন্ত হইয়। যে 
ব্যক্তি যোগমুক্ত হন, তিনি তাহাকে সমগ্র জানিতে পারেন। অতএব 
এস্কলে অর্থ এই.যে, যে ব্যক্তি এরূপে মায়ামুক্ত হয় নাই, সে কখন, 
ভগবানকে স্বরূপতঃ জানিতে পারে না। এই মায়ার আবরণে দকলেই 
বিমোহিত | ইহ। দ্বারা জীবজ্ঞান অজ্ঞানবদ্ধ | 

মায়ার আবরণ কি? প্রথম কথা এই যে, মানবে আমর! জ্ঞানশক্তি, 
'কর্মশক্ি ও সুখতখানুভতশক্তি দেখিতে পাই । মানব যখন, 
স্থথ বা হুঃখর্প অনুভূতিতে অভিভূত, তখন তাহার জ্ঞানশক্তি 
কার্যকরী হর না। মানুষ যখন কম্মনিরভ, স্তখনও জ্ঞানের কাবা 
ঘড় হয় না। এইজনা ভ্ঞানশক্তর ক্রিয়াকাণে বাঁ জ্ঞানবিকশ-সময়ে 
কর্ধবৃত্তির ও স্থথছুঃখান্ুভুতি বৃত্তির যশ্দুর সম্ভব সংবম করিতে 
হুয়। অতএব আমাশের এই ভোগবুত্তি ও ক্মরত্তি জ্ঞানের প্রধান 
ক্ন্তরায়। 
 সংখ্যমতে জ্ঞানের [ছ্বঠীয় অন্তরার জ্ঞানেক্দ্রিয়ের বিকলতা। বৌদ্ধ 
দরর্শনিকদের মতে রূপ, সংজ্ঞা, সংক্ষাণ, বেদনা ও বিজ্ঞান এই পাচ স্কন্ধ 
মার!ণ প্রকৃত প্রজ্ঞ। এই পাঁচ আবর:ণর বাহিরে। 

তাহার পর কর্মপ্রবৃত্তি ও চিত্তবুক্তিকে সংযত করিয়া জ্ঞানে আরোহথ 
করিলেও» আমর! জ্ঞানের অন্তরূপ আবরণ দেখিতে পাই। জ্ঞানের 
প্রথম আবরণ “অহম্ইদম্* “জ্ঞ[ভা-জ্ঞে” এপ্রমাতা-গুমের়। এইবপ, 


সপ্তম অধ্যায়। ৮১ 


দ্বৈত ধারণা । 5491০০৮-০9)০৮ ব| জ্ঞাতা-জ্ঞের--এই ছুইপে 
জ্ঞান প্রকাশিত হয়। জ্ঞান এই দ্বৈতবোধ অতিক্রম করিতে পারে 
না। তাহার পর জ্ঞানে যে জ্ঞেম “ইদম্” বা জগত প্রতিভাত হয়, 
তাহ৷ স্থানে (দিক্‌) ও কাপে অবস্থিত। সুতরাং আমাদের জ্ঞান দিকৃ- 
কাল-পরিচ্ছিনন। আর স্থানে ও কালে যে বন্তর নিত্য, পরিবর্তন জ্ঞানে 
ধারণ! কর! যায়, তাহ! হইতে কার্য্যকারণ স্থত্রর বা নিমিত্ের ধারণ! হয়? 

এই দিক কাল ও নিমিতত__-এই তিন বন্ধনের বাহিরে জ্ঞান যাইতে 
পারে না। ইহাই জ্ঞনের প্রকৃত মায়া আবরণ। ইহাই মুল অজ্ঞান1 
এই অহং-ইদং রূপ দ্বৈতবোধ ও দ্িক-কাল-নিমিত্ত-পরিচ্ছেদ ছারা বস্তুর 
ধারণাই আমাদের জ্ঞানকে পরিচ্ছিন্ন করে। চে 

জ্ঞান স্বরূপ ত্র পিকৃ-কাপ-নমিন অপর্রচ্ছন্ন। জীব পরিচ্ছিন্ন জানে 
সেই অপরিচ্ছিন্ন ম্বরূপের ধারণ! করিতে পারে না। পরমেশ্বরের জ্ঞান 
কালপরিচ্ছিন্ন নহে বলিয়া, অতীত বর্তমান তবিযাৎ সকলই তিনি জানেন ; 
কালের অতীত হইয়া সাধারণ তজ্ঞনাবরিত (ব1 ছ্ৈতভাবাবরিত ) 
জ্ঞানের বাহিরে অবস্থত বলিয়া জানেন। তীহার. জ্ঞান ও জীবজ্ঞান 
এক নহে। তাহার জ্ঞান নিশ্য, চৈতগ্ঠ-স্বূপ নিত্যবোধরূপ। সর্বদ| 
সর্বদেশ,* সর্ববকাল তাহার জ্ঞানে একীভূত হুইয়! আছে। অনস্ত ব্রহ্মা 
তাহার উদরস্থ বা তাহার জ্ঞানে প্রকাশিত ও “বর্তমান” আছে। 

শ্রতিতে আছে, * 

“বিজ্ঞানং ব্রন্দেতি ব্জানাৎ। বিজ্ঞানাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি 
জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবৃত্তি। বিজ্ঞানং প্রয়স্তি অভিসংবিশস্তি।” 
-তৈত্তিরীর় উপঃ, ৩।৫। 

বলিয়াছি ত এই বিজ্ঞান-নিত্যবোধরূপ ৷ তাহার অন্ত শ্বরপ শ্রস্থলে 


বুঝিবার় আব্টক নাই। 


অতএব এই বিজ্ঞানঘন ঈশ্বর সর্বজ্ঞ । পাতঞ্জল দর্শনে জাছে,_ 


৮২ ... শরীমদৃভগবদগীত|। 


“তত্র নিরতিশয়ং সর্ববজ্ত্ববীজম্।” (১1২৫) 

অর্থাৎ অতীত অনাগত ও বর্তমান__ইহান্দের মধ্যে প্রত্যেক ও সমষ্টি 
রূপে বর্তমান বিষয় সকলের যে অল্প বাঁ অধিক জ্ঞান দেখ! যায়, তাহাই 
সর্বজত্ব বীজ। এই জ্ঞান বদ্ধমান হইয়া যে পুরুষে নিরতিশয় প্রাপ্ত 
হইয়াছে--তিনিই ঈশ্বর (উক্ত হুত্রের ব্যাস-ভ।ষা )। কিন্তু ইহা! হইতেই 
ঈশ্বরের সর্বদ্ঞত্ব ধারণ! যথেষ্ট নহে। ঈশ্বর সর্বান্ত, কেন ন!, তাহার জ্ঞাৰ 
অনস্ত, তাহ! দিক কালবা নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন নহে । বরং সেইব্দিক কাল 
ও নিমিত্ত তাহারই জ্ঞান দ্বারা পরিচ্ছিপ্ন। অতএব অতীত অনাগত ও 
বর্তমান কালে অতি নিকটে বা অতি দূরে যে কোন স্থানে ষে কোন 
সত্বাদি কার্য বা কারণ ভাবে আছে, তাহ! ভগবানের জ্ঞানে বর্তমান । 
জীবজ্ঞান কখন অপরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। এই পরিচ্ছেদ্বের কারণ 
মায়! । মায়া জীবজ্ঞানকে বদ্ধ করে; ভগবানের জ্ঞানকে বদ্ধ করে না। 


ইচ্ছাদ্বেষসমুখেন দন্দমোহেন ভারত । 
সর্বভূতানি সন্মোহং সর্গে যান্তি পরস্তূপ ॥ ২৭ 
ইচ্ছা-ছেষ-সমুস্তত ছন্দ মোহ-দবারা 
হে ভারত, স্থ্টিকালে সর্ববভূতগণ-_ 
সম্মোহ সংপ্রাপ্ত হয়, ওহে পরম্তপ ॥ ২৭ 
(২৭) ঈশ্বরের শ্বরূপ-জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কারণ কি, যাতে বন্ধ 
ইয়া জীবগণ সৃষ্টির অবস্থায় তীহাকে জানিতে পারে না, এ শ্লোকে 
. ভ্তার্হাই বুঝান হইয়াছে (শঙ্কর)। যোগমায়াই ভগবৎ-তত্বজ্ঞানের প্রতি- 
বন্ধক ইহা! পূর্বে উক্ত হইয়াছে । ইহার বে অন্ত হেতু দেহা্দি্তি অতি- 
(নিবেশ জনিত ভোগাঁভিনিবেশ, তাহা এস্থলে উক্ত হইয়াছে (মধু)। 


সপ্তম অধ্যায়। | ৮৩ 


মধুন্ছদন এই যে অন্ত হেতু বলিয়াছেন, তাহারও কারণ মায়া বা 
বিগ! । তাহা এই ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুদভূত দ্বন্ব-মোহ | 
দ্ন্দ-মোহ--নুথ,-হঃখ, শীত-্রীম্াদি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম বিষয়ের 
অনুনৃতিই ছন্দ। ইহার মূল ইচ্ছ! ও দ্বেব। বাহা পাইলে সুখ হুইৰে 
এনে হয়, তাহ। পাইতে ইচ্ছ! হয়, ও যাহা! পাইলে ছু্খ হইবে ও পরিহার 
করিলে সুখ হইবে বোধ হন, তাহার সম্বন্ধে দ্বেষ জন্মে। এই ইচ্ছা-ঘ্বেষ 
হইতে ঈথ-দুঃখাদি দ্বন্দ-মোহ উৎপক্ন হওয়ার আমাদের করে প্রবৃত্তি হয়, 
দুঃখজ.ফিষয় ত্যাগ করিতে ও স্ুখজ বিষন্ন লাভ করিতে কর্্মচেষ্টা হয়। 
সেই প্রবৃত্তি ও কর্ম চেষ্টা জ্ঞানকে মোহিত করিয়। রাখে । ইহ! সাধারণ 
বিষয় জ্ঞানের পথেও অন্তরায়। দন্দ-মোহ-__অর্থাৎ ছন্দ নিমিত 
মাহ (শঙ্কর)। অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা! ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ এই 
উভয় হইতে সমুভূত শীতোষ্ণ সুখহঃখাদি দ্বন্দ নিমিত্ত মোহ বা বিবেক- 
ভ্রংশ (স্বামী)। [দ্বন্দ সম্বন্ধে গীতা ২।১৪,৪।২২ ও ১৫।৫ শ্লোক দ্রষ্টবা )। 
স্ৃষ্টিকালে--( মূলে আছে “সর্গে' ) জন্ম বা উতপত্তিকালে (শঙ্কর)। 
স্থলদেছের উৎপত্তির সময়ে (শ্বামী, মধু )। পৃৰ্ব পূর্ব জন্মে যে যে বিষয়ে 
অন্থুরাগ ও যে যে বিষয়ে বিরাগ অভ্যপ্ত হইয়াছিল, তাহা সংস্কাররূপে 
পরিণত হইয়া, সেইরূপ বাগনাই পরজন্মকালে সেই সেই বিষয়ে ইচ্ছা 
বা দ্বেষূপে বিকশিত হয় (রামানুজ )। 
ংসারের বাসনান্বীজ নিত্য। তাহা প্রলয়ে ব্রন্দ লীন থাকে । 
'প্রণয়কালে জীবগণও ব্রন্গে, অথবা শীত! (৯1৭ শ্লোক) অগ্দারে 
ব্রহ্মের পরাশক্তি মৃগ-প্রকৃতিতে*ব! তাহার মায়াতে লীন থাকে । পরে 
পুনরায় স্থষ্টির আরন্তে বন্ধ হইতেই প্রতিজীবে তাহার পূর্বব* স্থষ্টর 
বীজভূ্ত বাসনা ৰিকাশোন্ুখ হয়। এইরূপে উৎপন্তি ক্কালেই জীব বাপনা 
বা দন্দমোছে অভিভূত হয়। তাহার পরে সেই বাদনা কর্মানুদারে প'র- 
রস্তিত হইয়া প্রতিজন্মে জীবের চিত্তে বিকাশিত হয়। স্থষ্টি ও লয় জগতের, 


৮৪ | শ্রীমদভগবদগীতা। 


নিতালীলা । এন্ড বসন অনাদি। কোন্‌ বিশেষ স্থষ্টি ষে প্রথমে হইয়া- 
ছিল, তাহ! বলা যায় না। এই জন্ত প্রথম বাসনা কোথ। হইতে আসিল, 
তাহার গুক্প নিরঘক। এই সকল থষ্টি প্রভৃতি জগৎকাধ্য মায়ামোহিত 
জ্ঞানেই প্রতিভাত হয় । মায়ামোহিত জ্ঞানে তাহার প্রকৃত উত্তর হয় না। 

অতএব এই শ্রোকে যে সর্গ বা স্যট্টির কথা আছে, তাহা প্রলয়াস্তে 
কাল্িক সৃষ্টি হইতে পারে, এবং প্রতি জন্মে স্থল শরীর গ্রহণরূপ উৎপত্তি ৪ 
হইতে পারে । ভগবান্‌ পরে (১৩৬ শ্লোকে ) ইচ্ছান্বেষকে ক্ষেত্রের ব 
শরীরের উপকরণ বলিয়াছেন । ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞত যোগেই নকল সত্তার উুৎপতি 
(১৩২৯ শ্লোক )। এই ক্ষেত্রক্ষেতজ্ঞ সংযোগ হেতুই ইচ্ছাদ্বেষ দ্বারা ও 
তাহা হইতে উৎপন্ন দ্বন্দ দ্বারা জীবকে বদ্ধ হইতে হয়। 

এই ইচ্ছাদ্ধেষের মুল অবিদ্যা বা মায়া। কারণরূপে মায়াতেই এই 
ইচ্ছ'দ্বধব বীজভাবে থাকে । ইচ্ছাদ্বেষের এই বীজ ভাবকে কাম বল! 
যায়। ক্েত্রের সঠিত ক্ষেত্রজ্ছের সংযোগ হইলেই এই ইচ্ছাদ্বেষের 
বিকাশ হইতে জারন্ত হয়। ইচ্ছার বিকাশ হইলেই তাহার বিপরীত 
ঘেষও তাহার সহিত বিকাশ প্রাপ্ত হয়। তাহ! হইতে দ্বন্থমোহ উপস্থিত 
হয়। অতএব স্থঠির জাবুস্ত হইতে জীব এই ইচ্ছাদেষরূপ মোহে বন্ধ হয়।, 


যেষাং ত্বন্তগত্তং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্ণাম্‌ | 
তে দ্বন্বমোহা নমুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ 


, পুণ্যকারা যে সবার পাপ অস্তগত--. 
দ্ন্থমোহ-বিনিমুক্ত হইয়া! তাহার! 
ধার দৃচত্রহঃ করে আমারে ভজনা ॥ ২৮ 
(২৮) ছন্ব-মোহ-(বনিষ্মুক্তি-_ পূর্বে ঘন্দমোহ হইতে কাহারা 


সপ্তম অধ্যায় । ৮৫ 


'বিনিম্মুক্ত হইতে পারে, তাহ! এস্থলে উক্ত হইয়'ছে। যাহাদের সমস্ত 
পাপ প্রায় ক্ষীণ হইয়াছে, যাহারা পুণ্যকর্্শ করিয়া বিশুদ্ধচিন্ত হইয়াছে, 
তাহারাই দ্বন্বমোহমুক্ত হয়। তাহারা ঘন্দমোহযুক্ত- হষ্টয়া আত্মাই পরম 
তত্ব ইহা দুঢ় নিশ্চয় করিয়া ভগবানকে তঙ্জনা করে (শঙ্কর)। 

অনেক জন্মার্জিত পুণঞ্জঞ্চয় হেতু যাহাদের অনা্দকাল-প্রবর্তিত পাপ 
ক্ষীণ হইয়া যায়, তাহার! সেই স্থর্কৃতির তারতমা অনুদারে দ্বন্মোহমুক্ত 
হইয়া ঈশ্বরভজনায় প্রবৃত্ত হয় (রামান্ুজ )। আর্ত প্রভৃতি চহুর্ধবধ 
লোক স্ুকৃতিযুক্ত হইয়! যে আমাকে ভজনা করিতে পারে, তাহার কারণ 
সুকৃতি সঞ্চয়ে তাহাদের পাপ ক্ষীণ হইয়াছে (মধু )। 

এখন কথা হইতেছে, যদি জন্ম হইতেই সর্বইত মায়ায় বিমোহিত 
হয় ও সেইজন্য ভগবন্তত্বজ্ঞানশূন্য হয়, তবে প্রকৃত জ্ঞানার্জনের উপায় 
কি? তাহার উত্তর এই যে, জীব প্রকৃতিবশেই ক্রমে আপু রত 
হয়। (“জাত্যন্তরপরিণাষ: প্রকৃত্যাপুরাৎ”--ইতি পাতগুল-স্থত্র ৪1২ 
দ্রষ্টব্য )। প্ররতিই জীবকে ক্রমে ক্রমে উন্নত করে। মানবজন্ম গ্রহণ 
করিয়া জীব, স্থকৃত করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে অনেক জন্ম 
ধরিয়! পুণ্যকন্্ম করিতে করিতে পাপ ক্ষীণ হয়। ছন্দমোহ ক্রমে ক্ষীণ 
হইয়াঁ আইসে, শেষে ঘন্ঘমোহ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়। 

এইজন্য যে পথ আশ্রয় করিতে পারিলে দন্দমোহ মুক্ত হওয়া যায়, 
সেই পথের উপদেশ নিরর্থক নহে (গিরি)। | 

এই মায়ার আবর? বা অবিদ্ধা'মোহ এবং এই দ্বন্বমোহ হইতে 
কিরূপে যুক্ত হওয়া যায়, তাহ! ভগবান্‌ উপদেশ দিয়াছেন। প্রথমে শাস্ত্র 
বিহিত পুণ/কর্ম বার পাপমল ধৌত করিতে হইবে। তাহার ফুলে চিত্ত 
শুদ্ধ, হইলে, সাধক দৃঢ়ব্রত হইয়! ঈশ্বর ভঞ্জনা করিতে পাগিবে। পর 
শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভক্তিপূর্ববক এইরূপ মুমুক্ষ হইয়া ঈশ্বর তজনা 
করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে। সেই জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। 


৮৬ শ্রীমদৃতগবদশ্ীতা। 


এখন কথা হইতেছে,-_প্রথম পুণ্যকর্থে প্রবৃত্তি কিক্বীপে হইবে ? 
ব্তকাল জীব তমঃ ও রজোগুণে অভিভূত থাকে, ততকাল তাহার এই 
প্রবৃত্তি সম্ভব নহে।- যখন তাহার প্রবৃতি সাত্বিক বা দৈবী-সম্পদ্যুক্ত হয়, 
তখন তাহার পুথ্যকর্মে প্রবৃত্তি হয়, ক্রমে পে নিষ্কাম কর্মমানুষ্ঠান করিতে 
পারে, ও মুমুক্ুত্ব 'লাভ করে| কিন্তু এইট রজন্তমোগ্ুণকে অভিভূত' 
করিয়া সান্থষ কিরূপে সাত্তিক হইয়া পুণ্যকর্শ্ীকারী হইবে, গীতাতে তাহা 
উক্ত হয় নাই। চণ্ডীতে তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। পূর্বে তাহার 'আভাস 
দেওয়া গিয়াছে । পরাপ্রকৃতি দেবী ভগবতীই জীবকে ক্রমোন্নত করেন, 
তাহার রজস্তমোবৃত্তিকে ব! আন্ুরী প্রন্কৃতিকে পরাভূত করিয়া, তাহার 
দ্বৈবী প্রকৃতির বিকাশ করেন, ও ক্রমে তাহাকে মুক্তির পথে লইয়া যান। 
তগবানের নিয়স্তূত্বে প্রক্কৃতিই মানুষকে ক্রমে মুক্তিপথে লইয়া! যান। 

চণ্তীতে আছে-_ 

"নৈষ! প্রস্া বরদ! নুণাং ভবতি মুক্তয়ে |” 
চত্তীতে অন্ত্র আছে-__ 


বিদ্ভাসি সা ভগবতী পরম! হি দেবি ।” 
ভগবানের বৈষ্ণবী মায়া যিনি জীবের অন্তরে বুদ্ধি প্রভাতরূপে 
অবস্থিত, তিনি প্রসগ্ন হইলেই মানুষের স্ুবুদ্ধি হয়, সে মুক্তির পথ পায়। 
চণ্ীর অন্যত্র আছে-- 
“্ধন্মাণি দেবি! সকলানি সদৈব কন্মা- 
গ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুক্কৃতী করোতি। 
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো৷ ভবতী প্রসাদাৎ 
লোকত্রয়েংপি ফলদ! নম দেবি তেন।*” 
খ্যনর্শনে আছে, যে পুরুষের ভোগ ও মোক্ষার্থ প্রক্কৃতির শ্বত;ই 
পরিণাম হয়। তাহ! এন্থলে বিবৃত করিবার গ্রয়ো্ন নাই। 


সপ্তম অধ্যায়। ৮৭ 


জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতস্তি যে। 
তে ব্রদ্ধ তদ্বিদুঃ কৎন্সমধ্যাত্মং কন্্ম চাখিলম্‌ ॥২৯ 


4৮০৮ 
জরা-মৃত্যু-মোক্ষ তরে যত্ব করে যারা 
আমাকে আশ্রয় করি, জানে ব্রহ্ম তারাঃ 
অধ্যাত্ম সকল আর কণ্ম সমুদায় ॥ ২৯ 
(২৯) জরা-মৃত্যুমোক্ষ-তরে-_জরামৃত্যু হইতে মুক্তির ওন্ঠ 
(শঙ্কর )। 'প্রকৃতি-বিষুক্ত আত্মন্বরূপ দর্শন জন্ত ( রামানুজ )। 
আমাকে আশ্রয় করি-__অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বরের আশ্রয়ে (গিরি ও 
মধুস্থদূন )। পরমেশ্বরের আশ্রদ্ষে (শঙ্কর )। 
যত্ব করে- ভজন! করে, সাধনা করে। 
জানে তারা--তাহারা এই ভজনার বা সাধনার ফলে সমগ্র ঈশ্বর- 
তত্ব জানিতে পারে-_তাহার। ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম প্রভৃতি জানিতে পারে । 
যাহার। সগুণ ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম করিয়া ক্র্ষে 
গুদ্ধান্তঃ করণ হয়, তাহার মায়া ধিচ্টিত ব্র্ধ ও ব্যবহার-ভেদে তাহার অধ্যাত্, 
কর্ম, অঞ্চিভিত, অধিদৈব ও অধিষজ্ঞ এই পাঁচ ভাব অন্গভব ও আত্মপ্রত্যক্ষ 
কন্পিতে পারে ( মধসুদন )। 


সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিষজ্তঞ্চ ঘে বিছুঃ। 
প্রয়াণকালেহপি ৮ মাং তে বিদুযু-ক্তচেতসঃ ॥ ৩০ 
অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ সহ 
আমাকে যাহার! জানে__-যোগরত তার! 
মরণকালেও পারে আমারে জানিতে ॥ ৩০ 


৮৮ শ্রীমদূভগবদগীত। 


(৩০) মরণকাঁলেও--মরণকালে চিত্তে কেবল সংস্কার 
মাত্রাবশেষ থাকে । তখন জানশক্তির বা বুদ্ধি প্রভৃতির কোন কার্যকরী 
ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং ভগবান্‌ সম্বন্ধে যাহার চিত্তে যেরূপ ধারণ! 
বন্ধমূল হইয়া অভ্যাসবলে সংস্কারে পরিণত হইয়া গিয়াছে, মৃত্যুকালে 
ভগবান্‌ সম্বন্ধে 'তাহার সেইরূপ ধারণা শ্বপ্রবৎ চিত্তে প্রগ্ঠোতিত ছয়। 
যাহাদের ঈশ্বরে ভক্তি সংস্কারে পরিণত হইয়াছে, তাহাদেরই সৃতুনুকাঁলে 
সেই ভক্তিভাব বিদ্যমান থাকে । এইরপে মৃত্যুসময়ে যদি “আত্ম ্বরূপে 
অবস্থিত থাকিতে পারা যায়, তবে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ 
মৃত্যুকালে চিত্তে প্রপ্ভোতিত হইলে ও প্রণবজপ করিতে করিতে মরিতে 
পারিলে ঈশ্বরত্ব লাভ হয়। অন্য যে কোন ভাব মৃত্যু কালে স্মরণ হয়, 
পরজন্মে সেই ভাব প্রাপ্তি হয়। যাহারা সমাহিত-চিত্ত হইয়! সর্বদা ঈশ্বরের 
ভজন! করে, মৃত্াকালে তাহাদের সে যোগন্রংশের সম্ভাবনা থাকে না। 
এস্থলে মৃত্যুকালের কথ! কেন উক্ত হইল, তাহা পরের অধ্যায়ে (৬১৭ 
শ্লোকে ) বিবৃত হইয়াছে । [অষ্টম অধ্যায়ের শেষে বাধ্য দ্রষ্টব্য। ] 

ব্ন্ষের নিগুণ স্বরূপ এবং অধ্যাম্ম, অধিকর্ম, অধিভ্ূত অধিদৈব ও 
অধিষজ্ঞ---এই পাঁচ সগ্ঙগ রূপ, পরে অষ্টম অধ্যায়ের গানে বিবৃত 
হইয়াছে । সেই স্থলে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। 


গীতার সপ্তম অধ্যায়__শেষ হইল। এই অধ্যায়ে যেযে তত্ব 
উক্ত হইয়াছে, তাহা এস্কলে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করিতে হইবে। 
সপ্তম অধ্যায় হইতে গীতার দ্বিতীয় ষটুক আরম্ভ হইয়াছে। এই 
ষটুকে ঈখরতত্ব এবং ভক্তিযোগ প্রধানত: বিবৃত হুইয়াছে। সপ্তম 


 খধ্য।য় তাহার শৃচন!। 
পর্বে বষ্ঠ অধ্যায়ে ধাানযোগ উপদেশকালে তগবান্‌ বলিয়াছেন,_ 


পসর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ। 
সর্ব! বর্তমানোহপি স যোগী মায় বর্ততে |” 





অগ্তম অধ্যায়। ৮৯ 


ভগ্ববান্‌ ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন,_ 
“যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনাস্তরাত্মন]। 
শ্রদ্ধাবান ভজতে যো! মাং স মম যুক্ততমে! মত ॥+ 

অর্থাৎ যোগীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া ও 
'আঁমাতে অর্পিতচিগ্ হইয়া আমাকে ভঙজনা করেনধ ইহারা শ্রেষ্ঠ- 
যোগী কেন, "তাহার কারণ এই সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে উক্ত 
হুইয়াছে। পেকারণ এই যে, তীহারা নিশ্চয় সমগ্র ভগবানকে 
তত্বতঃ জানিতে পারেন। বিজ্ঞান সহিত এই ভগবত্তত্জ্ঞান এই 
অধ্যায়ে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমাদের , বুঝিতে হইবে 
কেননা, এই জ্ঞান লাভ হইলে, আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না 
সকল তত্বই অধিগত হয়, তত্বজ্ঞ.নার্থদর্শন সিদ্ধ হয়। 

গীতার ঈশ্বরবাদ ।-_-ঈশ্বর নিখিল জগতের প্রভব ও প্রলয় | আমা- 
দের এই সৌরজগৎ ও অন্তান্ত কোটী কোটা যে পৌর বা নাঙ্গন্র 
ভ্গৎ আছে, সে সমুদায় জগৎ এই ঈশ্বর হইতে সমুদ্ভুত ও প্রলয়- 
কালে তাহাতেই , প্রলীন হর়। তিনিই সমুদয় জগতের উপাদান ও 
নিমিত্ত কারণ (গীতা 9৬)। এই ঈশ্বর হইতে পরতর আর কিছুই 
নাই,। তিনিই পরম কারণ,__তীহাতেই সমুদায় প্রত্িিত। সুত্রে 
যেমন মণিগণ বিধৃত, এই অনন্ত স্থাবরজঙ্গনাতআক সত্ব সমুদায় 
তাহাতেই সেইরূপ বিধৃত। (গীতা! ৭৭) ঈশ্বরই সকল বস্তর সার 
(8556006)। তিনি ফেমন নিত্য অব্যাকৃত কাঃণরূপে সমুদাস় 
কাধ্যাত্মক জগৎ ধারণ করেন* সেইরূপ প্রত্যেক বস্তর সন্তারূপে-- 
তাহার সার-(7559৩0০5) রূপে সকলকে ধারণ করেন। ,তিনি 
জলের ব্রসতম্মাত্র (117108-70755611), আকাশের শবতন্মাত্র, পৃথি- 
বীর গন্ধতন্মাত্র, অগ্নির তেজন্তন্াত্র। তিনি শশি ুর্দ্যের প্রভা, 
সর্ববেদে প্রণব, সর্বভূতে “জীবন, তিনি পুরুষের পৌরুষ, তপস্বীর 


৯৩ শ্রীমদ্ঞগবদগীতা। 


তপ, বুদ্ধিমানের বৃদ্ধি, তেজন্বীর তেজ, বলবানের বল, কামীর 
কাম (৭1৮--১১) ইত্যাদি। 

ঈশ্বরের ছইরূপ প্রকৃতি আছে, এক--অপরা প্রকৃতি, আর 
এক--পরা প্রকৃতি । অপর! প্রকূঠি জড়, তাহ! আট ভাগে বিভক্ত । 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত এই আট অপর! 
গ্রকৃতি। আর যাহা! জীবভূত হুইয়! জগৎ ধারণ করে, তাহা! তগৰানের 
পরা প্রকৃতি। সাংখ্যোক্ত 'লঙ্গরূপ এই ছুই প্ররৃতিই সমূদায় “ভূতযোনি 
(418--৬), অথব! ভূহগণের উৎপত্তিস্থান। তগবান্ই সর্বভূতের 
' বীজ । পরে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্‌ উক্ত পর1 ও অপরা প্রক্কৃতিরূপ 
বা মহৎ ব্রহ্মরূপ ভূতযোনিতে বীজ-নিষেক করেন বলিয়া সেই প্রকৃতি বা 
অব্ক্ত হইতে সর্বভৃতের উৎপত্তি হয় (১৪1৩-_৪ )। 

ঈশ্বর হইতে সাত্বিক রাজসিক ও তামপিক ভাব সকল উৎপন্ন হয়, 
এবং. তীাহাতেই অবস্থিত থকে | কিন্তু ঈশ্বর এই ধ্রিবিধ ভাবের 
অধীন নহেন। তিনি তাহাদের মধ্যে নগ্েন-_-তাহাদের অতীত তত্ব 
(৭1১২) । এই তিন গুণময় ভাবের দ্বারা এই সমুদায় জগৎ 
মোহিত থাকে; এক্জন্ত এই ত্রিবিধভাবের অঠীত যে পরম অব্যয় 
ঈশ্বর, তাহাকে কেহ জানিতে পারে না। এই জ্রিবিধ গুণময় ভাবই 
দৈবী মায়া। জীবের পক্ষে এই গুণময়ী দৈবী মায়া ভুরতিক্রমা। যে জীক 
এই ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে,-_-এই ত্রিবিধ ভাবের 
অতীত হইতে পারে, সেই ঈশ্বরকে জানিতে পারে । যে ঈশ্বরকে প্রপন্ন 
হয়, দেই এই মায়া হইতে উতীর্ণ হইতে পারে (৭1১৩-১৪ )। 

ঈশ্বর অজ অবায়। তাহার পরম তাব--উক্ত ব্রিগুণময়ভাবের 
. অতীত। তিনি এই ক্রিগুণমরী দৈবী যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত। 
এজন্ত তিনি সকলের নিকট প্রকাশিত নহেন। মুঢ় লোকে তাহাকে 
জানিতে পারে না। অল্পবুদ্ধি জনগণ অব্যক্ত বা যোগমায়া-সমাবৃত- 


সপ্তম অধ্যায়। ৯১. 


হেতু অপ্রকাশ ঈশ্বরকে ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করে, তাহার! তাহার 
অবাক্ত পরমভা'ব জানিতে পারে না। (৭1২৪-২৫)। ঈশ্বর অতীত বর্তমান 
ভবিষ্যৎ ভূতগণকে জানেন, কিন্তু তাহাকে কেহ জানে না (৭২৬)। 

এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে ঈশ্বরতত্ব এইন্রুপে বিবৃত হইয়াছে। 
ইহ! হইতে আমরা এই জানিতে পারি যে, 

৭১১ ঈশ্বরই* সমুদ্ায় জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ | তিনিই 
পরম তত্ব । * 

(২) নিখিল জগতে যাহা কিছু আছে, ঈশ্বরই সে সকলের ধারক । 
তিনি সকলের সন্তাভাবকে বিধৃত করেন। তিনি সকলের আত্ম | 

(৩) ঈশ্বরের প্রকৃতি আছে। দেই প্রকৃতি ছুইরূপ,__পর! ও 
অপরা প্রকৃতি। পর! প্রকৃতি জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে, 
আর অপর! প্রকৃতি__বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চ মহাভূন্তরূপে অষ্টধা 
বিভক্ত হইয়া জগতের উপাদান হর । এই দুই প্রতিই সমুদায়, 
ভূতষোনি, আর ঈশ্বর সর্কভূতের বীজন্বরূপ--সর্ধভূতের জীবন । 

(8) সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-__এই ত্রিবিধ গুণমর ভাবের দ্বারা 
বে এই জগৎ মোহিত হয়, তাহা ভগবানেরই দৈবী বোগমায়।। 
তাহা ভগবাম্‌ হইতেই উৎপন্ন হয়। ভগবান এই যোগমায়।-সমাবৃত 
হইয়া অপ্রকাশিত থাকেন। 

ইহা! ব্যতীত অধ্যায়-শেষে আরও উক্ত হইয়াছে যে, যাহার! মুমুক্ষু. 
হইয়া! ঈশ্বরকে আশ্ররপূর্বক ঘোগবুক্ত হয়, তাভারা “তদ্ব্রদ্ষ,” কৃত: 
অধ্যাত্্, অধিল কর্ম ও সাধিভূত মাধিদৈব সাধিষজ্ঞ ঈশ্বরকে জানিতে 
পারে। এই “তদ্‌ ব্রহ্থ” অধাত্ম প্রভৃতি তত্ব পরে অষ্টম অধ্যায়ে 
বিবৃত হইয়ঃছে | কিন্তু এই অধ্যায়োক্ত ঈশ্বরতত্ব বুঝিবার জন্ত- 
এস্থলে ব্রহ্ধতত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করিবার গ্রয়োজন। ম্বতরাং 
আমর এক্ষণে ব্রহ্গতত্ব, ঈশ্বরতত্ব, মায়াতত্ব ও প্রকৃতিতত্ব সংক্ষেপে? 


৬২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 
"আলোচনা করিব। এই চারি তত্বই এক অর্থে ব্রহ্ষতত্বের অন্তর্গত। 
এই তত্ব সম্যক বুঝিলে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না। 
ব্রক্ষতত্ব ।-_গীহায় বিভিন্ন স্থানে ব্রদ্ষশব্দ যে বিভিন্ন অর্থে বাব- 
'স্ৃত হইয়াছে, তাহ৷ আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় 
উল্লেখ করিমাছি। কিন্তু এস্থলে ব্রন্ধ অর্থে পরব্রক্ধ। এই অধ্যারের 
'শেষে ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_ 
“তে ব্রন্ধ তদ্বিছুঃত (91২৯ )। 
ইহাতে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,__ 
“কিং তদ্‌ ব্রহ্ধ।৮0৮১)। 
ভগবান্‌ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, 
“অক্ষরং ব্রন্ধ পরমম্‌ 1” (৮/৩)। 
এই অক্ষর পরম ব্রহ্ম__ঈশ্বরতত্ব হইতে এক অর্থে অভিন্ন হইলেও 
ভিন্নভাবে ধারণা করিতে হইবে, এবং ব্রহ্ধতক্কের সহিত ঈশ্বরতত্বের সম্বন্ধ 
কি তাহা বুঝিতে হবে । ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, 
কিন্ত কোথাও আপনাকে পরব্রদ্ম বলেন নাই। ভগবান্‌ এই অব্যক্ত 
অক্ষর পরমরক্ষকে পরমগতি ও আপনার পরম ধাম বলিয়াছেন ।-- 
"অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌। 
যংপ্রাপা ননবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥” (৮1২১ )। 
“ন তগ্তাপয়তে হৃষধ্যো ন শশাসঙ্কা ন পাবকঃ। 
যদ্গত্ব। ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥'” (১৫৬) 
এই অক্ষর পরব্রক্ষই পরম পন. 
“যদক্ষরং বেদবিদে! বদাস্তি 
বিশস্তি যদ্‌ যতয়ো বীতরাগাঃ। 
যদিচ্ছন্তে। ব্রহ্ধচ্য্যং ৮রস্তি | 
তৎ তে পদ্দং সংগ্রহেণ গ্রবক্ষ্যে 0” (৮১১৯) 


সপ্তম অধ্যায়। ৯৩, 


এই পরব্রহ্ম যাহা পরমপদ্দ পরমগতি, যাহা ভগবানের পরম 

ধাম, তাহাই সণ ভাবে ভগবানের অব্যক্ত মুণ্তি-- 
“ময় ভতমিদং সর্বং জগদব্যক্তমৃত্তিন] |” (৯1৪) 

ইহাই ভগবানের পরম অব্যয় অব্যক্ত ভাব (৭1১৩,২৪ )। 

তগবান্‌ পরমেশ্বররূপে নিগুণ পরত্রহ্গেরই প্র,তষ্টা-_ 

* * এব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং ..8৮৮ (১৪২৭) 

অতএব *ণীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঈশ্বরতত্ব 
ও ব্রহ্মতত্ব ঠিক এক নগ্ে । ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, 
কিন্তু পরব্রদ্ষকে তাহার পরম ধাম, পরম পদ, তাঁহার অবাক্ত মৃত্তি 
ও তিনিই ব্রহ্ষের প্রতিষ্ঠা, এইরূপ কথা বলিয়া ঈশ্বরতুত্ব হইতে 
্রহ্মতত্বের পার্থক্য দেখাইয়া দিগ্ুছেন। ভগবান্‌ এই অধ্যায়ে “দ'গ্র+ 


ঈশ্বরতত্বের উপদেশ দিয়াছেন, কিন্ত ঈথবর যে জেয, তাহা কোথাও. 
বলেন নাই। ঈশ্বরে আসক্তমন হইয়া ঈথরের আশ্রয়ে যোগযুক্ত 


হইলে, সমগ্র ঈখরকে জানা যায় (৭1১)। দেই অনন্ত অব্যভি- 
চারিণী ঈশ্বরতক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞ নে নিত্য স্থিতি ও তত্বঙ্জানার্ঘদর্শন 
প্রভৃতি যে জ্ঞানের স্বরূপ ইহা পরে উক্ত হইয়াছে (১৩।৭।১১), সেই জ্ঞানে 
্রহ্ই একমান্তর জ্ঞেয়--সেই ব্রক্ষপ্ঞান হইতেই অমৃতত্ব লাত হয় (১৩ 
১২)1 এই ব্রদ্ধ_পরম অনা'দমৎ ও সৎ বা অসৎ কিছুই বাচ্য 
নহেন (১৩।১২)। এই ব্রহ্ধতত্ব পরে ত্রয়ে'দশ অধ্যায়ে (১২শ হইতে 
১৭শ শ্লোক পর্যন্ত) বিবৃত হুইয়াছে। ব্রহ্জতত্ব সম্ন্ধে--উত্ত কর. 
শ্নোকের ব্যাথ্য। দ্রষ্টব্য )। টু 
ইহা ব্যতীত হ্বাদশ অধায়ের প্রথমেও অজ্জুনের প্রশ্ন ও ভগবানের - 

উত্তর হইতে এ কথ জান! যায়। অজ্জুন জিজ্ঞানা করিলেন,-- 

“এবং সততযুক্তা যে তক্তান্তাং পর্ুপাসতে। 

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং ঠেষাং কে যোগবিত্তমাঃ 8” (১২1১ )- 


৯৪ জ্রীমদ্তগবদ্গীতা। 


. ভগবান্‌ উত্তর করিলেন__ 

“ময়াবেশ্রা মনো যে মাং নিশ্যিযুক্ত1। উপাসতে। 

শ্রদ্ধয়! পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ 

বে ত্বক্ষরমনর্দেত্ীমবাক্তং পধুণপাপতে | 

মর্বব হগমচিস্তঞ্চ কুটস্থমচলং রবম্্‌॥ 

সু ক ক * সং 

তে প্রাপু বস্তি মামেব সর্বভূ তহিতে রতাঃ ॥ ( ১২২-৪ ) 

অতএব গীতা অনুসারে ব্রহ্মতব ও ঈশ্বরতত্ব পৃথকৃ। ব্রহ্ম--পরদরন্ধ, 
অক্ষর, অবাক্ত, অনির্দেশ্ত, অচিন্তা, কূটন্থ, অচল, ধরব, সর্বব্রগ । ব্রক্ষ-_ 
গরমপদ, পরমগতি, ঈশ্বরেরও পরমধাম। ব্রঙ্গ সর্বতঃ পাণিপাদ, 
'সর্বতঃ অঙ্ষিশিরোমুখ, সর্বতঃ ঞ্ুতিযুক্ত, সর্ব-ইন্দ্রিয-গুণাভাস, 
সর্ব-ইন্্িয়বিবর্জিত, : সর্ব-আবৃত করিয়া অবস্থিত। ব্রহ্ম অসক্ত 
হইয়াও সর্বভূৎ, নিগুণ হইয়াও গুণভোক্তা। ব্রহ্ধ চরাচর সর্বভৃতের 
অন্তরে বাহিরে, নিকটে দূরে অবস্থিত, অবিভক্ত হইয়া বিভক্তের স্তায় 
সর্বভূতে অবস্থিত। ব্রন্ব-জান জ্ঞের জ্ঞুনগম্যরূপে .সকলের 
হৃদয়ে অধিঠিত। ব্রদ্দম সকল জ্যোতিকষের জ্যোতিঃ। কিন্ত রঙ্গ 
হুল হেতু অবিজের (উক্ত ১৩১২--১৭ গ্লোক দ্রষ্টব্য )। বঙ্গ জের 
হইলেও অবিজ্ঞেয়। | 
এজন্ত ব্রদ্ধ জ্ঞানে “ভরের থাকেন, তাহাকে কখন সম্যক জানা 

বায় না। বিজ্ঞান সহিত সমগ্র ব্রপ্ধজ্ঞান কেহ লাভ কন্রিতে পারে ন!। 
এই ব্রদ্ধ নিগুণ হইয়াও . গুগতোক্কা ও সগ্ুণ। ব্রন্ষজের ছুই ভাব 
রেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে--সগুণ ব্রহ্ম ও নিগুণ ব্রহ্ধ। নিগুণ বর্গ 
€ভৎ শববাচা। “ও ৩ৎপৎ+ তাহার নির্দেশক (১৭২৪) হইলেও 
এনেতি নেতি” বা “তন্ন তন্ন'--এই নিষেধমুখেই কেবল তাহাকে নির্দেশ 
করা ধায়। আর সগুণভাবে ব্রহ্ধ স্বর জীব ও জগংরূপে বিবর্তিত 


সপ্তম অধ্যায়। ৯৫ 


সুন। সগুণভাবেই ব্রহ্ম এই জগতের স্ষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ। 
ণ্জন্মাভশ্ বতঃ'৮_ এই বেদান্ত-হ্থত্র (১২) এই সগুণ ব্রদ্ষেরই “তটস্থ” 
লক্ষণ। এই জগং-কারণ সগুণ বন্ধই ঈশ্বর । ঈশ্বরই জগতের প্রভব ও 
প্রলয় (৭1৬), তাহ! পূর্বে উক্ত হইয়াছে । 

যাহা হউক, সাক্ষাংভাবে ঈশ্বর জগৎকারণ হুইুলেও, পরত্রহ্গ ই 
জগতের মূল ক্মারণ। এই মূল কারণ (1156 0815) অবশ্ঠ অনাদি 
'অনস্ত। €েদাস্ত-মতে এই কারণ “সখ। জগৎরূপ কাধ্য ইহাতে 
বিবর্তিত হয় মাত্র। সে কারণ কখন কার্ধ্যরূপে পরিণত হয় না। 
তাহা নিতা এক, অদ্থয় তত্ব। যাহ! হউক, এস্থলে ব্র্গতত্বের আর বিশেষ 
আলোচনার প্রয়োজন নাই । পরে স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ করিতে 
হুইবে। বিশেষতঃ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হুইবে। 
এক্ষণে আমর! ঈশ্বরতত্ব বুঝির্তে চেষ্টা করিব । 

ঈশ্বরতত্ব ।-_-স্থটি-প্রসঙ্গে ব স্যষ্টি সঞ্থন্ধে পরব্রন্দের প্রথম অভি- 

বাক্তিই তাহার সঞ্ঙণ ভাব। তাহাই ঈশ্বর ভাব। পরব্রদ্ষের “দৎরূপে 
'যে অনন্ত শক্তিবীজ (নহিত, বিকাশোনুখ সেই শক্তি যুক্ত হইয়া ব্রহ্ম 
গুণ হন_-তিনি ঈশ্বর হন। এই অনস্তরূপ শাক্তযুক্ত হইয়৷ ঈশ্বর 
ত্রঙ্মরূপ সাগরে আকাশে সুষে/র স্তায় যেন অভিবাক্ত হন। পরব্রন্গের 
যে পরমাত্মভাব, সেই ভাবযুক্ত হইয়া ঈশ্বর অভিব্যক্ত হন। ব্রন্গে 
'যেজ্ঞান নির্ব্বিকল্প_জ্ঞাতা জ্রেয় ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ ভাবের অতীত, তাহা! 
পরম জ্ঞাতৃরূপে যেন পৃথক্‌ হইয়! সেই নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মজ্ঞান ঈশ্বর-ভাবে 
'অভিবাক্ত হন। অতএব ঈশ্বর-_ত্রুক্ষর এই পরমজ্ঞাতা পরমাস্ম সর্বরশক্তি- 
মান্‌ দপ। কেহ কেহ ইহাকে প্রত্যগাক্মা বলেন, কেহ শব্বব্রক্ম বলেন। 
পাশ্চাত্য দার্শনিকের ভাষায় ইহ! 1[.0205 বা ৬/০:৫ ব| 095115/05 । 
কিন্ত শবব্রন্ধ ও ঈশ্বর ঠিক এক নহেন। ঈশ্বর হইতে এক অর্থে শব- 
ব্রহ্ষের অভিব্যক্তি হয়। যাহাহউক সে কথা এ স্থলে আলোচ্য নহে। 


৯৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


 পরমেশ্বরই গীত! অনুদারে সমুদায় জগতের উদ্ভব ও প্রলয়। অতএব 
তাহাকে যদ্দি [,০4০5 বলিতে হয়, তবে তিনিই একমাজ্র [02951 বিভিন্ন 
জগতে যে বিভিন্ন [,০০5 এর অভিব্যক্তি হয়, তাহা! এই এক পরমেশ্বর 
(০8509) হইতেই উদ্ভৃত। আমাদের এ ব্রদ্ধাণ্ডের খিনি [.০৪০৪--তিনি 
হিরণ্যগর্ভ_প্রথমূ জায়মান পুরুষ। পরমেশ্বর বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপ, তিনিই 
পরমপুরুষ। তিনি পুনঃ পুনঃ কল্পের আদিতে অবাক্ত,বা মুল প্রকৃতি 
হইতে সর্ব ঠত স্থষ্টি করেন এবং কল্পান্তে সেই অব্যক্ত সব্খলকে লয় 
করেন। সর্ভূত কল্পান্তে তাহারই মুল প্রকৃতিতে লীন থাকে,এবং কল্লারস্তে 
তাহারই নেই প্রন্কৃতি হইতে উদ্ভুত হয় (৯৭)। ভগবান নিজ 
প্রকৃতিতে শধস্থান করিয়া এইরূপ পুনঃ পুনঃ জগতের সৃষ্টি ও লয় 
করেন (৯1৮)। ভগবান, এই স্থষ্টিলয়-কর্মে শবয়ং উদাসীনবৎ 
থাকিলে তাহার অধষ্ঠাতত্বে বা অধাক্ষর্তীয় প্ররৃতিই জগং স্থষ্টি করেন 
ও লয় করেন (৯১০)। অতএব এই স্ষ্টি-লয়ের এক কারণ ভগবানেরই 
প্রকৃতি । 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্‌ ধর্মসংস্থাপনাদি অলৌকিক কর্মের 
জন্ত অবতীণ হন বা জন্মগ্রহণ করেন (৪81৬-৮)।' তিনি আত্মমায়া! 
দ্বারা স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপৃর্বক এই জন্মগ্রহণ করেন, ভগবান্‌ 
স্বীয় গ্রকৃতিটিত অধিষ্ঠান করেন বলিয়া, তাহার অধ্যক্ষতায় ষে প্ররুতি 
এই জগৎ সৃষ্টি করে-__তাহারও মূল এই মায়া। ইহা দৈবী গুণময়ী: 
মায়া--শ্গবানের যোগমায়।। ভগবান্‌ স্বীয় যোগমায় দ্বারা স্ব গ্রক্কতিতে 
অধিষ্ঠানপুর্বক এ জগৎও সৃষ্টি করেন। এক্ষণে আমরা সেই প্রক্কৃতি ও 
মায়া-তত্ব সংক্ষে.প বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
' প্রকৃতিতন্ব-ভগবান্‌ পরে বলিয়াছেন-_ 
অব্য ক্ঞাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ববাঃ প্রভবস্তাছরাগমে। 
রাত্্যাগমে প্রলীয়ন্তে তবৈবাব্যক্সংজঞকে | (৮১৮) 


সণ্ডম অধ্যায়। ৯৭ 


ভগবান আরও বলিয়াছেন, 

পরস্তস্মান্ত ভাবোহন্তোহব্াক্তোইবাক্তাৎ সনাতনঃ। 

যঃ স সব্েষু ভতেষু নগ্তৎসু ন বিনশ্তৃতি ॥ 

অব্যক্োহক্ষর ইতুক্ত স্তমাহুঃ পরমাং গতিম্। 

যং প্রাপ্য ন নিবর্তীন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ € ৮।২০--২১) 
*এই, অবাক্ত হঁইতেও অব্যক্ত, সনাতন, অবিনাশী ভাবই “অক্ষর” | তাহাই 
পরক্রদ্ম_তাঁহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । এই সনাতন অব্যক্ত হইতেও 
অব্যক্ত পরব্রহ্মই এই “অব্যক্ত” ভাবে সর্ব প্রভবের কারণ। সেই অব্যক্ত 
হইতেই স্থষ্টকালে সর্বভূতের উৎপত্তি হয়, এবং লয়্থালে সেই অব্যক্তেই 
লীন হয়। এই অব্যক্ত এক অর্থে সাংখোর মূল প্রকৃতি হইলেও ইহা! 
পরব্রন্মেরই এক ভাব । এই জগত্সম্বন্ধে জ্ঞানন্বরূপ পরব্রদ্মে যেজ্ঞাতা ও 
জ্ঞে় ভাবের নিত্য অভিব্যক্তি বলিয়াছি, পরমেশ্বরই সেই পরমজ্ঞাতারূপ, 
আর এই অবাক্ত মুল প্রকৃতিই তাহার পরম জ্দেয় রূপ। নিত্য জ্ঞানস্বরূপ 
পরব্রহ্ম ঘেন আপনাকে পরম জ্ঞাতা ও পরম জ্ঞেয়রূপে বিভক্ত করেন। 
এই পরমজ্জাতা প্রমেশ্বরের জ্ঞানে ব্রন্মই পরমজ্জেয়রূপে যে ভাবে বিবপ্তিত 
হন বা প্রকাশিত হন, ভগবান্‌ তীাহাকেই “অব্যক্ত” বলিয়াছেন। এই 
অব্যক্ত 'জ্ঞাতা ঈশ্বরের “জ্ঞেয্' ৷ ব্রহ্ম পরমজ্ঞাতুরূপে পরমেশ্বর__-পরম- 
পুরুষ, আর ব্রহ্দই পরমজ্ঞেএূপে--এই মুল অব্যক্তরূপে পরমা প্ররুতি। 
স্থষ্টিতে এই পুরুষ-প্রকৃতিবূপে পরব্রহ্ম নিত্য অভিব্যক্ত । এজন্ত উভয়েই 
অনাদি (১৩1১৯)। স্ৃষ্টি-প্রসঙ্গে অয় নিঝ্িকল্প জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মতত্বে এই 
দ্বেতরূপ নিত্য অভিব্যক্ত। এ্রইজন্ত £ই মুলপ্ররুতিকে গীতায় মহদ্ব্হ্ম 
বল! হইয়াছে (১9।৩)। এই মূলপ্রক্তিরূপ মহতত্রঙ্গকে বা পরনজ্ঞাতা 
পরমেশ্ববের পরমজ্ঞেমকে “যোনি' কল্পনা করিয়া! তাহাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক 
পরমেশ্বর তাহাতে নিজ আত্মন্বরূপ বাঁজ নিষিক্ত করেন,__তাহা৷ হইতে 
এই জগতের বা সর্বভূতের উৎপত্তি হয় (১৪।৩-৪ )। 

* 


৯৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! | 


প্রথমে পরমেশ্বরের “ঈক্ষণ' হেতু এই অবাক্ত মুপ্রক্ৃতি হইতেই পরা! 
ও অপরারূপ প্ররুতঠির অভিবাক্কি হয়। এই পরা ও অপর প্রক্কতি_ 
সাংখ্যের প্ররুতি-বিক্লতিরূপ সমষ্টি সুক্ম-শরীর | তাহাই সাক্ষাৎ সর্বভৃ্- 
যোনি (৭৬)। পরত্রদ্ম অব্যক্ত বা মূলগ্রকৃতিরপে কিরূপে ভূতযোনি 
হন, তাহা ধারণা করিতে চেষ্টা করা কর্তব্য। র 
শ্রুত হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম প্রথমে 'ঈক্ষণ, করেন, কাঁমনা 
করেন, বা সংকল্প করেন_আমি বহু হইব।” এই সংকলন বা ঈঙ্ষণ- 
পুর্বক তিনি নামনূপ ছারা এই স্ষষ্টি ব্যাকৃত করেন, এবং তাহার মধো 
আত্মন্বূপে অনু প্রবিষ্ট হন। ব্রদ্দ সগ্ণভাবে _পরমজ্ঞাতা পরযেশ্বররূপে 
এই “বহর” ঈক্ষণ করেন। কিন্তু কোথায় কোন্‌ অধিকরণে এই ঈক্ষণ 
করেন? কি উপাদান হইতেই বা এই বহর স্থট্ি করেন? বলিয়াছি ত রক্গ 
জ্ঞাতা হইয়া আপনাকেই জ্দরেয়রপে যেন বিভক্ত করেন, আপনাকেই 
জ্রেয়রূপে ঈক্ষণ করেন, এবং সেই জ্েয্কপকে উপাদান ও অধিকরণ 
করিয়া, তাহাতেই সেই বহু হইবার কল্পনা নাম ও রূপ দারা প্রতিষ্ঠিত 
করেন, এবং তাহাতে আত্মরূপে অন গ্র!বষ্ট হন । ইহা হইতেই এই 
বহুত্বময় জগতের উৎপত্তি হয় । 
অতএব নীতা অনুসারে এই মূলপ্রক্ৃতিই অবাক্ত, তাহাই মহদ্রহ্গ। 
তাহাই ভগবানের যোনি বা জগছুংপত্তির অধিকরণ। সাংখ্যের মূল- 
প্রকৃতি বা অবাক্ত হইতে এই মূলপ্রঞ্কতির প্রভেদ আছে। সাংখ্যের 
মূলপ্রকতি দ্বতন্ব তত্ব। তাহা হইতে স্বতঃই বুদ্ধি প্রস্থৃতি বিভিন্ন 
তত্বের পরিণাম হয়। দে পরিণামের জগ্ঠ কেবল বহু বদ্ধ পুরুষের সন্গিধ 
মাত্র গ্রয়োজন,_কোন পুরুষের বা পরমেশ্বরের “ঈক্ষণ বা নিয়স্তত্বের 
প্রয়োজন হয় না। গীতায় স্পষ্টভাবে এই . পরিণাম ভন্ত-_ প্রক্ুতির এই 
জগৎ গ্রসব জন্ত :ভগবানের অধ্যক্ষতা উপদিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, 
_ সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ ও গীতার প্রন্কৃতিবাঁদের সহিত ঘে পার্থক্য, তাহা 


সপ্তম অধ্যায়। ৯৯ 


এস্সলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা যথাস্থানে (ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে) বিবৃত হইবে । 

আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পরবঙ্গই এক অর্থে মুলগ্রকৃতি। 
কিন্তু মূনপ্ররুতি পরত্র্ধ নঠেন। খলিয়াছি ত, পরমেশ্ুর পরম্ঞাতৃরূপে 
ঈূক্ষণ করিলে,, তাহার নিকট পরব জ্ঞেমক্রপে যে ভাবে ঈক্ষত হন, 
যেরূপে প্রক্লাশিত হন, তাহাই পরমেশ্বরের নিকট অবাক্ত মুলপ্রক ত- 
রূপ মহদ্বন্গ। মুলপ্রকৃতিবপ আপরণে আবৃত হঈদ্াই যেন 
পরব্রহ্ধ জ্ে্রূপে পরমেগরের জ্ঞানে প্রাতিভাত হন। পঞ্ররহ্ধ জ্ঞাতবূপে 
আপনার কাছে অব্যক্ত মুলপ্রক্বূপ আবরণে আবৃত হইয়া যেন 
জ্রেয়রপে প্রকাশিত হন। পাশ্চাত্য দশনের ভ'ষায় অক্ষর অব্যক্ত_- 
115৩ 4১0১০01015.001010100110১৮যেন স্হট্ি সম্বন্ধে দিধা টিভক্ত হইয়া 
একভাবে 2৮১5০01916 ৯০1)]০০ বা 4১৮১৯০1৪০১০] (পরমজ্ঞাতা ) ও 
আর 'একভ'বে 4১0১০1০0110 (পরমজেয় ) হইয়া প্রকাশিত 
(12)10০51) হন । এই পরম জ্ঞেয়ের পাশ্চাত্য দাশনিক নান ই ৪91০-- 
তাহাই মুলপ্রক্কতি।* ভগবান এই মূলপ্রকাত্চে আপনার করিয়া 
লইয়! তাহঠতেই মমন্্ ভাবন্ভ্ড হইয়াই যেন তাহাতে অধিঠিঠ হন। 
ইহাই গীতোক্ত প্রক্কৃতিতত্ব। 

মায়াতত্ব ।-পরব্রন্দের এইরূপে আপনাকে দ্বিধা বিক্তের স্তায় 
প্রকাশ করিবার কারণ__দার1। ইহাই অপরিচ্ছিন্ন তত্বকে পরিচ্ছিন্ন 
করিবার শঞ্জি। এমগ্ঞ মারাকে বুদ্ধের পরাখ্য শান্ত বলা হয়। এই 
মায়া-শপ্জি হেতু পরব্রন্ধ পরমেশ্বররূপে প্রকাশিত হহলে, মায়া সেই 
পরমেশ্বরকেই আশ্রক্প করেন। পরমেখর এই মায়ার মহায়েই জগত 
স্থষ্টি করেন। এজন এই মায়া ভগবানেরহ যোগম য়া, তীাহারই 
দৈবা গুণমগ়ী মায়া। এই শুদুমায়াধুক্ত হইনা তগবান্‌ সঙ্ছিদানন্দঘন 
হন এই মায়াশক্তি ভগবানের স্বাভাবিক । এ শক্ত ববিধ--একরূপ 


১০০ শ্ীমদূভগবদূগীতা । 
অন্ত। এজন্ত শ্রুতিতে মায়া বহুবচনে উক্ত হইয়াছে। (“ইন্দ্র 
মায়াভিঃ পুরুরূপঃ,__ইতি খণ্েদ ও বুহদারণ্যক ২1৫।১৯।) যাহা! হউক, 
এই মায়াশক্তি প্রধানতঃ ছুইরূপ, তাহার ক্রি্াও হুইরূপ | এক--জ্ঞান- 
ক্রিয়া, আগ এক-_বলক্রিয়া। 
“পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রায়তে 
শ্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিন্ধ! চ॥” ( শ্বেতাশ্বতর ৬৮ )। 

এই মায়া প্রথমে জ্ঞানরূপে জ্যোতীরূপে শব্দরূপে প্রকাশিত হন। 
ভগবান্‌ তাহাতেই সমাবৃত হন। এই মায়ার আবগণ হেতু ভগবানের স্বরূপ 
আমাদের ।নকট প্রকা(শত হয় না। 

এই মায়। হেতু ভগবানের জ্ঞানে 'কাম' ও “ক্ষণ” প্রকাশিত হয়। 
তিনি ঈক্ষণ করেন বা কামন। করেন-_“আমি বহু হইব ।” এই ঈক্ষণ বা 
কামনা করিয়া তিনি উপ্ত মূল পরক্ৃতিকে তাহাই করিয়া লইয়া তাহাকেই 
ঈক্ষণ করেন, এবং কামনা ও সংকরপুর্ববক সেই “বহু হইব” রূপ সংকল্প 
তাহাতে ব্যক্ত করেন। চিত্রকর যেমন চিত্র কল্পনা কারয়া পট গ্রহণ 
করেন, এবং সেই পটরূপ আধারে নানা বর্ণ দ্বারা নিক কল্পিত [চত্র অঙ্কিত 
করেন, সেহ প্রকার মূল গক্ৃতিরূপ অব্যক্ত পটে ভগধান্‌ তাহার গুণময়ী 
মায়াজাত কল্পনার বিকাশ করেন। 

মূলপ্রককতিতে পরমেশ্বরের এই বহু হইবার কল্পনার প্রতিষ্ঠা হেতু, 
মুলপ্রকৃতি এক দিকে আকাশাদি পঞ্চতূ হরূপে পরিণত বা বিবন্তিত হয়, 
অন্তদিকে বুদ্ধি অতস্কার মন প্রভৃতিরূপে প্রকাশিত হয়, এবং পরস্পর 
সম্মিলিত হুহয়া অপরা '্রকৃতিরূপে প্রকটিত হয় । সেইরূপ ভগবানের 
মায়াশক্তি হইতে যে জগং-ধারক প্রাণশক্তি প্রকাশিত হয়, তাহা মূল- 
প্রকৃতিতে অভিবাক্ত হইন্ন৷ তাহাকে পরাপ্রকূতিরূপে ব্যক্ত কঃর। তখন 
এই পরা ও অপরা প্রকৃতি মিণিত হইয়া সন্বভূতঘোনি হয়। পরত্রহ্গ- 
কেই পরদেখর এই পরা ও অপর! প্রকৃতিরূপে ঈক্ষণ করিয়া, তাহাতে 


সণ্তডম অধ্যায়। ১০১ 


তাহার বহুভৃত বা নানাজাতীয় জীবের সম্যক্‌ কল্পনা (1০2) নাম ও রূপ 
দ্বার! ব্যাকৃত করিয়া, তাহাতে আত্মারূপে অনুপ্রবেশপুর্ববক বীজ নিষেক 
করেন। তাহা হইতেই সর্বভূত্তের উৎপত্তি হয়। এইকূপে মায়া হইতেই 
স্ষ্টি হয়। 

এইরূপে গীতা হইতে আমর] “মায়া” ও 'প্রকৃতি'তত্ব বুঝিতে পারি । 
মায় রহ্ষেরই পরাধ্য শক্তি। তাহ। পরমেশ্বরের যোগঁমায়া। ভগবানের 
পু মায়! অবান্তে প্রতিফলিত হইয়া প্রকৃতিরূপে প্রতীয়মান হয়। মায়! 


গুণমর্ী বলিয়া, প্ররুতিও সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণযুক্ত হয়, এবং 


সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাবের বিকাশ হয়। এই তিন গুণমন্ী 
ভাব দ্বারা সমুদায় জগৎ মোহিত হয় । এক অর্থে মায় ও প্রক্কৃতি একই। 

শ্ররতিতে আছে-_ 

“মায়াং তু প্রক্কৃতিং বিদ্তাৎ মায়িনন্ত মহেশ্বরম্‌ 
খ্েতাঁথতর উপঃ, ৪1১ ৩। 

এতদনুসারে মায়াই প্রকৃতি। মায়া কারপরূপ, আর প্রকৃতি তাহার 
কাধ্যরূপ বা! কার্য্যোনুখরূপ। মায়া ভগবানের, প্রকৃতিও ভগবানের, 
উভয়ই ভগবানেব্ শক্তি ৷ শক্তির দুই অবস্থা, এক-_কার্ধ্যাবস্থা, ও আর 
এক-_কারণাবস্থা। কারণাবস্থায় এই শক্তি মায়া, আর কারধ্যাবস্থায় ইহা 
প্রকৃতি। কারণাবস্থায় মায়াশক্তিবূপে ইহা ভগবান্কে আশ্রন্প করে। 
আর কা্যাবস্থায় ইহা মায়াশক্তি হইতে প্রকাশিত হইয়া, অব্যক্তাধ্য 
পরত্রহ্মকে আবুত করিয়া, সেই আধারেই ব্যক্ত হয়। 

এই মায়ার ছু্টরূপ_ইহা আবরণ ও বিক্ষেপাত্বক । আবরণরূপে 
ইহু1 যেমন এক দিকে জ্ঞানকে অজ্ঞানাবরিত করে, অন্ত দ্রকে সেইরূপ 
ব্হ্ষকেও তাহার নিকট আবুত করিয়া প্রকৃতিরূপে তাহাকে“দেখায়। 
আর*বিক্ষেপরূপে মায়া! প্রকৃতি হইয়া, জগৎকে পরিণত করে, ব্রন্ধে এ 
জগতরূপের অধ্যাস করে। জীব সম্বন্ধে এই মায়! মলিন, তাহ। অজ্ঞান 
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বা অবিস্তা । বেদীত্ত-মতে 'এই মায়া_সদসদাত্সিক! | মায়ার স্বতন্ব সততা 
নাই। মায়া পরমেশ্বরেরই শঞ্জি। শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ 
নাই। ব্রহ্গপত্ভীতেই এই মায়ার সত্তা । 

যাহা হউক, পুর্বে ৪1৬ প্লোকের ও ৭1১৩ শ্রে'কের বাখ্যায় এই মায়া- 
তত্ব ও গ্রারৃতিতত্ব কতক বিবৃত হইয়াছে । পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 
১৯ প্রভতি শ্লোকের ব্যাথায় ইহা আরও বিশেষরূপে বিবৃত হইবে। 
অত এব এস্থলে আর কিছু বলিবার পয়োজন নাই। এ অধ্যায়ে ঈশ্বর- 
তত্বোপদ্ধেশ প্রসঙ্গে ব্রক্ষতত্ব, ঈশ্বরতত্ব, মায়াতত্ব ও প্রকৃতিতত্ব_-এই চারি 
তত্বই উল্লিখিত হইয়াছে । ইহাই মুল জ্ঞাহ্বাতত্ব। এজন্য এই চারি 
তত্বের পরম্পর মন্বন্ধ কি, তাহাই এস্থলে মংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। 
গীতার প্ররুত অর্থ বুঝিবার ইহাই মুলস্ত্র বলিয়া কোধ হয়। এ সকল 
তত্ব না বুঝিলে, গীত'র ঈশ্বরবাদ স্বরূপন্তঃ বুঝা যাইবে না। আমরা 
পুর্বে বলিয়াছ্ছি যে, এই ঈশ্বরতত্ব গীতাতেই পথম স্পষ্টভাবে ও “সমগ্র 
রূপে বিবৃত হইয়াছে। এক অর্থে এই ঈশ্বরবাদ গীতার নিজস্ব |” 
যাউক, সে কথা এ স্থলে আলোচ্য নহে। 

শুদ্ধ অদ্বৈতবাদে এই ঈশ্বরতত্ব স্তাপিত হয় না। অদ্বৈতবাদ-মতে 
ব্রহ্মই সত্য, পারমাথিকভাবে ঈশ্বর জীব জগৎ--এ সমুদায় মিথ্যা, মায়িক। 
যে মায় হেতু রজ্জুতে সর্প ভ্রমের স্তায় ব্রন্দে 'এই জগৎ কল্পিত হয়, অথবা 
ঈশ্বর ভীব ও জগৎ কল্পিত হয়, সে মায়াও মিথ্যা, তাহা ইন্দ্রজালবৎ 
অলীক । সুতরাং পারমাথিক অর্থে ঈশ্বর সত্য নহে। একমাত্র ব্রহ্মই 
পারমার্থিক সত্য। তিনি নিগুণ নিরুপাধি “নেতি” নেভি-বাচ্য-- 
প্রপঞ্চাতীত। ইহাই শঙ্করাচার্যের অদ্বৈ তবাদের সিদ্ধান্ত । 
'_ বিশিষ্ট অদ্বৈভবাদ অনুসারে নিগুণ ত্রন্ধতত্ব পারমাধিক সত্য নহে। 
ব্রন্ধ সগুণ_-অনন্ত কল্যাণ গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর । জীব ও জগৎ সেই ক্রদ্মেরই 
শরীর। ব্রন্দের তিন নিত্যভাব-_ঈশ্বর, জীব (চিৎ) ও জগৎ ( অচিৎ)। 
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স্তরাং রামান্গজের বিশিষ্টাদ্বেতবাদ অনুসারে পরমেশ্বরই পরম তত্ব _. 
তিনিই বাস্থদেব। কোন কোন বিশিষ্টাদিতবাদী পণ্ডিতের মতে পরত্রহ্ধ 
পরমেখরের বিভৃতি মাত্র। বিশিষ্টাদ্বতবাদের ্তায় দ্বৈতবাদী প্ডিত- 
গণের মতে বাস্থদেব পরমেশ্বরই পরমতত্ব। ব্রহ্গ শুদ্ধ জীবাত্মা ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। তাহা পরমেশ্বরের আশ্রিত। 
». যাহা *উক, বৈষ্ণবাচাধ্যগণের মধ্যে নির্বার্কাচাধ্য ধৈ দ্বৈত ও অদ্বৈত- 
বাদ সমনযপূর্বক দ্বৈত দবৈতবাদ প্রতিষ্ঠা কারয়।ছেন, তদনুদারে পরক্রহ্ম 
এক হইলেও তীহার দুই ভাব। এক-_সগুপ ভাব, আর এক-_নিগুপ 
ভাব । বর্ষের এই দুই ভাব বস্ততঃ এক, এবং উভয়ই পরমার্থতঃ 
সত্য । বন্ষের নিগুপ ভাব_-অক্ষর, আর গুণ ভাব ১-ঈগর, জীব ও 
জগং, অথবা ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ। এই মত অন্ুুসারে গীতার ব্যাখ্যা সর্বত্র 
বেরূপ সঙ্গত হয়, অন্ত মতে সেরূপ হয় না। এজন্ত আমরা এই মত 
গ্রধানতঃ গ্রহণ করিয়া গীতা বুঝতে চেষ্টা করিরাছি। এস্থলে ত্রহ্মতত্ব, 
ঈশ্বরতত্ব প্রভঠি আমরা যেরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা অনেকটা 
এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সমর্থক । আমরা বলিতে পারি যে গ্রুৃত তন্ 
দৈতও নহে, অদ্বৈষ্ত৪ নহে। এই উভয় বিরোধী বাদ সামজন্ত করিনা 
(এই 13)6515 ও 45116161515 হইতে তাহার সামগ্রন্ত বা মীমাংসা অর্থ(ৎ 
১01)০১1১ পুর্ন্বক ) উপরের ভূমিতে আরোহণ কারয়।, যে তত্ব লাভ 
হয়, তাহাই "প্রকৃত তত্ব। কেবল সগ্তন (11017210506) ব্রহ্মবাদ বা 
কেবল নিণুণ (725০070৩0) ব্রক্মবাদের পরিবর্তে এ উভয়বাদের 
সামঞ্জম্ত করিয়া যে পরত্র নত ্জ্ঞান, তাহাই পারমাথিক সত্যজ্ঞান | 

স্বতিতে আছে»₹_ 

“ন দ্বৈতং নাপি চাত্বৈতং ইত্যেতৎ পারমাথিকম্।”” 
_-_ দক্ষসংহিতা, ৭18৪৮ । 
গীতায় এই পারমার্থিক হত্বই উপদিষ্ট হইগ্লাছে। শ্রুতির মধ্যে শ্বেতা 
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তর উপনিষদে এই তত্ব বিবৃত হইয়াছে । গীতা অনুসারে ঈশ্বরতত্ব পার- 
মাধিক সত্য। তাহা কেবল ব্যবহারিক বা প্রাতিভাষিক সত্য নহে, 
অঞ্বা পারমাথিক ভাবে মিথ্য। নহে । যাহা পারমাথিক সতা নহে, তাহা 
কোন অবস্থায় শ্বয়ং ভগবান্‌ কাহাকেও উপদেশ দিতে পারেন না। এই 
ঈশ্বরতত্ব বুঝা অতি কঠিন। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, সহত্র মানুষের 
মধ্যে কচিৎ কেহ সিদ্ধির জন্য যত্ব করে, তাহাদের মধো কচি কেহ সিদ্ধ 
হয়, আর সিদ্ধগণের মধ্যে কচিৎ কেহ ঈশ্বরকে তত্বতঃ জানিতে 
পারে গে।৩১)। 
যাহাহউক, এইরূপে সামান্ত ভাবে আমর! গতাম্ম উক্ত ঈশ্বরতত্ব 
এস্থলে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াহি। এই অধ্যায়ে ঈখ্বরতত্ব যাহ। উপদিষ্ট 
হইয়াছে, তাহাও সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে এ অধ্যায়ে 
তক্তিতত্ব যাহ! বিবৃত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে। 
ভক্তিবাদ ।_ ঈশ্বরে প্রপন্ন হওয়া, ঈশ্বরকে ভজনা করাই ভক্তির 
লক্ষণ। যাহারা ত্রিগুণময় ভাবের দ্বারা মোহিত, তাহারা ঈশ্বরকে 
জানিতে পারে না। তাহারা অক্ঞানী। যাহারা অগ্পজ্ঞানী বা অবোধ, 
তাহারা ঈশ্বরের পরম ভাব জানে না । যাহারা মুঢ়, দুস্কৃতকারী, নরাধম, 
আস্ুরভাবযুক্ত--তাহারা ঈশ্বরে প্রপন্ন হয় না। তবে যাহাদেন বিশেষ 
স্থুকৃত থাকে, পুর্ব্ব পুর্ব জন্মার্জিত উৎকট পুৃণ্য-সংস্কার থাকে, তাহারা 
এ জন্মে অতি পাপকারী হইলেও, যদি পেই সংস্কারের বিকাশ হয়, তবে 
ঈশ্বরে গুপন্ন হইতে পারে । যে সকল সুকৃতিসুম্পন্ন লোক ঈশ্বরকে ভজন৷ 
করে, তাহাদিগকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে । তাহার আর্ত, 
জিজ্ঞান্তু, অর্থাথী অথব! জ্ঞানী (81১৬)। সমগ্র ঈশ্বরত ব্বজ্ঞান ন! হইলে ষে 
ঈশ্বরকে ভজন কর যায় না, তাহা নহে । এই ভজনার পরিণামে যে 
সমগ্র ঈশ্বরতত্ৃজ্ঞান লাভ হইতে পারে, তাহ! গীতায় উক্ত হইয়াছে (91৯) । 
' উক্ত চতুবিবিধ ঈশ্বরভঙ্গনাকারীর মধ্যে নিত্যযুস্ত একতক্তি জ্ঞানীহ 
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শ্রেঠ। জ্ঞানবান্‌ বহুজন্ম পরে “বান্থদেব সর্ব” এই জ্ঞানে সিদ্ধ হইয়া 
ঈশ্বরে প্রপন্ন হয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হয় (৭1১৭-১৮)। যাহারা সকাম 
তাহার! সাধারণতঃ আশু ফললাভ-কামনায় ইন্দ্রাদি অন্য দেবতার যজনা 
করে, তাহার! ঈশ্বধকে ভজনী করে না (৭২০)। তাহাদের চিত্ত এই 
কাম-্বার। অভিভূত থাকে । তাহারা যদি আর্ত বা অর্থার্থী হইয়া সুতি 
বলে হুশ্বরকে ভজন! করে, তবে তাহাদের ক্রমে শ্রেয়োমার্গে গতি হয়। 
অজ্ঞানীর দে্ধ-যজন! দ্বারা যে ফল লাভ হয়, তাহা 'অন্তবত, ব! ক্ষয়শীল, 
কিন্তু ঈশ্বরভজনা দ্বারা তাহারা অক্ষয় ঈশ্বরপ্রাপ্রিন্ূপ ফল লাভ করে । 
বহু পুণ্যকর্ম দ্বারা যাহাদের অনাদিকালপ্রবন্তিত পাপসংস্কার ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইয়াছে, যাহারা সেই হেতু ইচ্ছাদ্দেষসমুদ্বত দ্বন্দমোহ বা অবিদ্া হইতে 
মুক্ত হইয়াছে, তাহারাই দৃঢ়ব্রত হইয়া ঈশ্বরকে ভজনা করে। তাহারা 
মুমুক্ষ হইয়া ঈশ্বরকে আশ্রয়পুর্ববক যোগরত হয়, এবং তাহার ফলে সে 
যোগী সমগ্র ঈশ্বরতত্বজ্ঞান লাভ করে (৬২৮২৯ )। 

এইরূপে গীতার এই অধ্যায়ে ভক্তিতন্্ব বিবৃত হইয়াছে। যাহ! 
শ্রেষ্ঠ ভক্তি, তাহা জ্ঞানীর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-অনন্ঠচিত্তে ঈশ্বরকে 
ভজনা, একান্ত ঈর্বরকে প্রপ্ন হওয়া । জ্ঞানীর এই ঈশ্বরতজন! 
কোন বার্ৃক্তভাবাপন্ন ঈশ্বরকে ভজন1 নহে। যাহার! অল্পবুদ্ধি, তাহা- 
রাই* ঈশ্বরের পরম অব্যয় অনুত্তম ভাব ন| জানিয়া বাক্তিভাবাপন্ন 
ঈশ্বরকে ভজনা করে। ধাঁহারা জ্ঞানী_ক্রাহারা “একত্বে আস্থিত” 
হইয়া, সর্ধভূতস্থিত পরমাত্মন্বরূপ ঈশ্বরকে ভজনা করেন (৬৩১)। 
তাহার সর্বত্র ঈশ্বরকে দর্শন করে এবং সকলকে অর্থাৎ এই সমু- 
দায় জীবঞ্জড়ময় জগতকে ঈশ্বরের মধ্যে দর্শন করে (৬.৩০)। 
তাহারা সর্ধবতৃতস্থিত পরমাত্মাকে এবং সর্বভূতকে সেই পরমাত্মাতে 
দর্শন করেন (৬২৯)। তাহারা «““বাস্থদের সর্ব”--এ জ্ঞান লাভ 
করিয়া সেই পরমেশ্বর বাস্থদ্েবে প্রপন্ন হন। (৭/১৯)। ইহাই 


১০৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


গীতোক্ত ভক্তিতত্ব। কেবল জ্ঞানীই এই ভক্তি লাভ করিতে পারেন । 
জ্ঞানীই সর্বভূতে সমদর্শী হইয়া অর্থাৎ ঈশ্বর বা তরঙ্গ সর্বভূভে সম- 
তাবে স্থিত--ইহা1 দর্শন করিয়া, সেই সর্ধগত ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌ হইতে 
পারেন। এই ভক্তির নাম 'পরা ভক্তি? (১৮৫৪ )। কেবল এই ভক্তি- 
তেই ভগবান যাদুশ ও যাহা, তাহা তত্বতঃ জানা যায়, এবং সেই 
জ্ঞান জা করিয়া ঈশ্বরে প্রবেশ করা যায় (2৮1৫৫ 01 , 
অতএব এই ভক্তির নাম জ্ঞানপুর্বিবিকা! ভক্তি । ভগুবান্‌ পুর্বে 
চতুবিবধ স্ুক্ৃতিসম্পন্ন লোক নধ্যে জ্ঞানীর একভক্তির শ্রেষ্টত্ব 
অঙ্গীকার করিয়াছেন, এবং সেই একভক্তিমান্‌ জ্ঞানী তাহার অতার্থ 
প্রির-এ কথা বলিয়াছেন (৭1১৭)। কিন্ত বৈঞ্বাচাধ্যগণ এই 
গীতোক্ত ভঞ্তিকে বাহা বলিয়াছেন। চৈহন্-চরিভামুতে রামানন্দ- 
রায়ের সহিত প্টৈতন্ুদেধের কথোপকথন-প্রসঙ্গে এই কথা উল্লি- 
খিত হইয়াছে । কিন্তু গীতা অন্ুদারে এই জ্ঞানীর একভক্তি বা 
পর1ভক্তিই শ্রেঠ ভক্তি । ইহা অপেক্ষা শ্রেঠতর আর কোন ভক্তি 
হইতে পারে না। ইহাই অহৈতুকী ভক্তি_-প্রকৃত নিক্ষাম ভক্তি। 
আর্ত, অর্থা্থী বা জিজ্ঞান্ুর ভ্ত কখন ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে 
পারে না। বিষুপুরাণেক্ত প্রহ্লাদের ভক্তি এই গীহ্যোক্ত পরা- 
ভক্তি । প্রহলাদ সর্বভূতে সঙ্গত্র সর্বব্যাপী ভগবান্কে দর্শন কুরি- 
ভেন। “বান্তদের সর্ব এই জ্ঞানে ভিনি সর্বদা অবস্থিত ছিলেন। 
তাই স্তম্তমখ্যে ভগবান আছেন, এ কথাদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত তাহার 
পিতাকে বলিয়াছিলেন, এবং বিষুকে স্তব করিতে গিয়া, স্বীয় উপাস্তের 
সহিত তন্ন হইয়া, আপনাকেই বিশ্ব বিশ্বরূপে দেখিরাছিলেন। 
তিন্নি এই ভক্তিসাধনে সিদ্ধ হইয়া, ঈশ্বরে যোগযুক্তাআ্বা হইয়াছিলেন। 
অতএব এই গীতোক্ত জ্ঞানীর পরাভক্তিই শ্রেষ্ঠ । ধাহারীা মহাত্মা, 
'দৈবী প্রকৃতি আশ্রিত, তাহার! ভূতাদি অব্যয় পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্ব- 


সপ্তম অধ্যায়। ১০৭ 


রকে জানিয়! অনন্তমনে ্টাহাকে যে ভজন? করেন, ঈশ্বরের সেই 
ভজনাই শ্রেন (১/১৩)। বাহারা ভগবানের বিভূতি জানেন, তাহার বিশ্বরূপ 
দেখিতে পারেন, ধাহাণ। তাহার শরশ্বরীয় যোগতত্ব জানেন, ধাহারা ঈশ্বরকে 
সমুদায় জগতের প্রভব এবং ঈখ্বর হইতে সমুদায় প্রবর্তিত হয়,_-এ তত্ব 
জানেন, সেই বুধগণই ভাব-দমন্বিত হইয়া ভগবানকে ভজনা করেন, 
( ৯০৮)। তাহার! দৃউরত হইয়া ঈপ্বরজ্ঞানলাভ জগ্ত বন্ধ করেন, 
ঈশ্বর5ন্ব সৃতত কীর্তন করেন, ভক্ভিপূন্নক ঈশ্বরকে নমস্কার করেন, 
নিত্যপন্তধ ভইথা তাহাকে উপাসনা করেন, (৯:১৪ )। তাহার! ঈশ্বরগত 
চিত্ত হইয়া ঈথরকে চিন্তা করেন, তাহার তত্ব আলোচনা করেন, 
তাহার যাহাতে তুষ্ট হম্ম পে কম্ম করেন, তাহাতে রত থাকেন (৯৯)। 
কেহ বা জ্ঞনযদ্ঞ দ্বারা ঈশ্বরের ভজনা ও উপাসনা করেন (৯1১৫ )। 
কেহ বা সধর্মাচরণ দ্বারা তাহাকে অর্চনা করেন, কেহ সর্ব কম্পন ঈশ্বরে 
অর্পণ করেন, অথবা ঈপ্বরার্থ কর্ম করেন। এইবূণে এই ভজনার স্বরূপ 
কি, প্রকার কি, প্রণালী কি, তাহা পরে উক্ত হইয়াছে । এস্কলে 
তাহা আর টঙ্গেথ করিবার প্রয়োজন নাই । 

এই ভক্তিবোগে ভাবসমন্বিত হইয়া ভজনার কথা ও উপাসনার 
কথা উক্তৎহইয়াছে। ভগণান্‌ আপনাকে এ জগতের পিতা, মাতা, 
ধাতা, গতি, ভন্তা, প্রভু, সুহ্ং গ্রভতি বলিয়াছেন! ৯1১৭-১৮)। অতএব 
এই পিতা মাতা ভর্তা সুহ্ৃৎ এপ্রহু প্রশ্ততি ভাবে ভগবানকে ভজনা__ 
ভাবসমন্বিত ভঙজনা। আভাগবতে ভর্তা স্থন্ৃৎ প্রহু প্রড়'ত সম্বন্ধ হইতে 
ভগবান্‌কে মধুর সথ্য দাস্ত প্রভৃতি ভাবে ভজনা করিবার তত্ব ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । বিশেষতঃ বাসুদের শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সেই সকল বিভিন্নভাবে 
ভজনার তত্ব বিবৃত হইয়াছে । সে তত্ব এহুলে আলোচনা করি- 
বার প্রয়োজন নাই। গীতোক্ত ভক্তিতত্ব বুঝিবার জন্য এস্কলে সে তত্ব 
আলোচনার বিশেষ আবশ্ত কও নাই। 


১০৮ শ্রীমদৃভগবদ্গীতা ৷ 


গীতায় পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে পরাশ্রদ্ধাঘুক্ত হইয়৷ পরমাত্মস্বরূপ 
ঈশ্বরে মন সম্পূর্ণ সমাবেশিত করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া) উপাসনার কথা 
আছে, এবং এইরূপ ইশ্বরযোগী বাঁ ঈশ্বরোপাদকই যে শ্রেষ্ঠ, তাহা 
উক্ত হইয়াছে । এই দ্বাদশ অধ্যায়ে ঈশ্বরের উপাসনাতত্ব বিবৃত 
হইয়াছে এবং ভগবানের প্রিন্ন তক্ত কে, তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে।, সে 
স্থলে ভগবান্‌ ভক্তের প্রকৃত স্বরূপ যাহা উল্লেখ কুরিয়াছেন, হা 
হইতেও এই ভক্তির লক্ষণ বুঝা যায়। সে কথা যথাস্তানে বিবৃত 
হইবে। 

যাহা হউক, এইরূপে এই সপ্তম অধ্যায়ে যে ঈশ্বরতত্ব ও ভক্তি" 
যোগ সন্বন্ধে, উপদেশ আরম্ত হইয়াছে, তাহা পরবন্তী অষ্টম হইতে 
দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। গীতার এই দ্বিতীয় ষটুক 
বুঝিবার জন্য যে মুলতত্ব বাধে মূল সত্রগুলি জানা আবগ্তক, তাহা 
এন্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। এই সকল তত্ব ক্রু ক্রমে 
পরিস্ফুট হইবে। 


অফম অধ্যায়। 


শি ১ অলিক 


তারক-ব্রক্মযোগ । 


“্রন্ধকম্মীধিভৃতাদি বিছুঃ কৃষ্টৈকচেতসঃ। 
ইত্যুক্তং ব্রহ্ম কর্্মাদি স্পষ্টমষ্টম উচ্যতে ॥ " 
অষ্টমেহষ্টবিশিষ্টে্-সংপৃষ্টার্থ-বিনির্ণ ৈহ | 
অক্রিষ্টমিষ্টধামাপ্ডিঃ স্পষ্টিতোতকৃষ্টব্ম না ॥ 


কিং তদ্ত্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কণ্ পুরুষোভম । 
অবিভূতঞ্ক কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ 





কি সেব্রন্ম? কি অধ্যাত্স ? কিবা কম্ম আর ? 

হে পুরুষোত্তম ? আর কাহাকে বা কহে 

অধিভূত ? অধিউদব কাহাকে বাখানে ? ১ 

(১) কি সে ব্রহ্ম? “পুর্ব অধ্যায়ে উক্ত ব্রহ্মকি? তিনি স্গুণ 

না নিপুণ? (গিরি, মধু)। পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত শেষ ছই শ্লোকে ব্রদ্মাদি যে 
সপ্তু পদ্দার্থের উল্লেখ হইয়াছে--এই স্থলে সে সঙ্বন্ধেই প্রশ্ন হইয়াছে এবং 
এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ তাহারই ব্যাখ্যা আছে (স্বামী)। দমগ্র ব্রন্মকে 
জানিতে হইলে-_-এই অধ্যাত্মাদদি তত্ব বিশেষরূপে বুঝিতে হইবে। 


১১০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীত। | 


কি অধ্যাতা ?--যিনি দেহ অধ্বিকার করিয়া, দেহের অধষ্ঠাতরূপে 
আছেন তিনি অধাত্ম_কি শ্রোত্রাদি হক্দ্রির-সমূহ অধ্যা্স-কি প্রতিদেহে 
চৈতন্তই অধ্যাত্ম £ (গিরি, মধু )। 

আত্মা সম্বন্ধে নানাপ্রকাপ দাশনিকমত প্রচপত আছে । বেদাশ্তদশনের 
প্রথম হ্যত্রের ভাষো শব বাচার্থয তাহার উলেখ কলিরাছেন। বেদানুপারেও 
তাহার উল্লেখ আছে। নিপ্নে করতি-প্রমাণ সহিত উহা গদশিত »ইল। 

চার্বাক-মত--৫১) পুল--আম্মা, |--ণআত্মা বৈ জাঁরতে পুভ্রঃ 175 
(২) চৈতগ্বিশিষ্ট দেহ__আন্মা।__ণপুকুষো অন্নরসময়ঃ” | (১) হীন্দ্রয়- 
সমট্টি- আত্মা !_-প্রাণাঃ প্রজাপতিং সমেত্যা? | (৪) প্রাণ__ 
আত্ম, 1-_-আক্মা 'প্রাণযয়ঃ” 1 (হ) মন-আগ্া _মাম্সা মনে ময় । 

বৌদ্ধমত-_:৬) আত্মা_বিজ্ঞানময় অর্থ,ৎ ক্ষণবিনাশী পিজ্ঞান- প্রধাহই 
আত্মা !_-“আত্মা বিজ্ঞানমর2 | 

প্রাভাকর-মত--(9) অঙ্ঞাপ-হআনম্মা 17 আসা আনন্দময়5) | 

ভট্টারক-মত--(৮) অজ্ঞানোপহিত টৈভগ্ঠ_ আম্মা | প্রজ্ঞানঘন 
অ।নন্দময় আত্মা” | 

বৌদ্ধ মাধ্যমিক-মত-__ (৯)শৃণ্ত-_আত্মা ।__“অসদেবমগ্র আসীৎ”?। 

হ্তায়-মত--€১০) দেহাশ্রয়ী সংনরণণীল দেহবাতিরিক্ত-_ আত্মা, ঞই 
আত্ম কর্তী ও ভোক্ত! । আম্মা জড়, আম্মার সহিত মলের সবোগ হইতে 
চৈতন্তের উৎপত্তি । (১১) আত্মা ভোক্তা মাত্র কর্তা নহে । 

সাংখ্য-মত--(১২) ণীবাস্সা ব্যতীত অন্ত আত্মা নাই । জাবাম্মা বু 

যোগ (পাতগ্ল )-নত--(১৩) জীবাত্সা ব্যতাত পরমাত্মা ( ঈশ্বর ) 
'আছেন। তিনি নিত্য ঈশ্বর--পরম পুরুষ । 

বেদান্ত ও গীতার এত--(১৪)পরমাত্ম'ই জীবাজ্মার আক্মা। আত্মা এক । 

«আমি আছি” এই জ্ঞানে আম্মা নিশ্য প্রত্যর-সদ্ধ। কিন্তু এই আত্ম। 
কি, নে সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন মত থাকায়, “অধ্যাত্ম কি?” এই জিজ্ঞাস 


সপ্তম অধ্যায়। ১১১. 


সার্থক । এই প্রকারে ব্রহ্ম কন্ম প্রততির তন্বসঙ্বন্ধে বিভিন্নরূপ মত থাকায়, 
সে সম্বন্ধে গশ্বও সঙ্গত হইয়াছে। এই সব তৰজ্ঞানার্থ দর্শন হইতে 
গাকৃত ব্রহ্মতত্ব লাভ করা যায়, ব্রহ্ম জ্ঞের হন। 

কর্ন কিবা_কর্মম যক্ঞরূপ না অন্ত প্রকার (গিরি, মধু)? 

রর অধিভত--পৃথিব্যাদি ভূতে বর্তমান যাহা, তাহী অধিভূত, কি 

সমস্ত কার্য অধিভূত (গিরি, মধু)? 

অআধিদৈব--দেবতা বিষয়ে অন্যান, কি আদিতামগলস্থিত 
দেবতাতে বর্তমান চৈতন্য ( মধু, গিরি)? 


অপিঘজ্বঃ কথং কোহত্র দেহেহন্তিন্‌ মধুসুদন | 
প্রধাণকালে চ কথং জ্ঞেয়োইসি নিষতাজআ্সভিঃ ॥ ২ 
এ দেহে মুধুনুদন ! অধিষজ্ঞ কি বা? 
কির্ধপে বা রহে ইথে ? যতিগণ কাছে 
সৃতাকালে কিরূপে বা হও জ্ঞেয় তুমি? ২ 


(২) অধিষজ্র--যজ্ঞাধিগত দেবতাত্মা-বিজ্ঞানাত্মা কি পরত্রহ্ধ 
(গিরি, মধু)? | | 

কিরূপে বা রহে ইথে_ তাহা কিরূপে চিন্তনীয় ?--তাদাআ্সাভাবে 
-কি অত্যন্ত অভেদভাবে? তাহা দেহের বাহিরে কি অন্তরে? অন্তরে 
বৃদ্ধ্যাদিরূপ্পে, না তাহা ব্যাতরিক্ত অগ্তপ্ূপে (মধু, গিরি )? এখানে প্রশ্ন 
ছুই নহে, এক । 

এই গ্লোকে ও পূর্ব শ্লোকে সাতটি প্রশ্ন আছে। এই সাতটিই 


১১২ শ্রীমদৃতগবদূগীতা । 


প্রধানতঃ জ্ঞাতব্য বাঁ জানিবার বিষয়। ভগবান্‌ পরে তিন শ্লোকে সংক্ষেপে 
তাহার উত্তর দিয়াছেন । সেই সাতটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই,__ 

ব্রহ্ম _ধিনি নিগুণ নিরুপাধিক পরম অক্ষর “তত-শববাচ্য বন্ধ । 
অধাত্ম--ধযিনি আত্মা-রূপে, আত্মাতে বা আত্মভাবে অধিঠিত ঝ 
বর্তমান। অধিদ্রেব-ধিনি দেবতারপে বর্তমান, বা যিনি দেৰতাতে 
অধিষ্ঠিত। অধিভূত--িনি ভূহরূপে অধিঠি ত। অধিযজ্ঞ, অধিকর্-_ 
যিনি যল্ত ও কর্মন্ূপে অধিষ্ঠিত। এই ব্রহ্ম, আত্মা, দেব,” ভূত, যজ্ঞ ও 
কর্মের তত্ব জানিতে হইবে। সাধারণতঃ জড়তত্ব জীবতত্ব ও ব্রহ্ম তত্ব বুঝিতে 
হইবে, এবং অধ্যাত্ম প্রন্ঠতি সকলেতেই ব্রদ্ধ উপলব্ধি কগিতে হহবে। ব্রহ্ধ 
“একমেবাদ্ধিতীয়ম্ত। কিন্তু ব্রহ্ম নিগুণ হহয়াও সপ্তণ, এবং এই জড়জীবময় 
জগতরূপে বিবিত। এই জগতে তিনি সকলের আত্মা-রূপে সব্বত্র দেব- 
রূপে সব্বভৃতন্ধপে যক্ঞরূপে ও সর্ব কম্মরূপে বিব।ঙ৩ | সেই বিভিন্নরূপ 
হইতে সপ ব্রহ্মতত্ব বুঝিতে হইবে। 

জ্ঞেয় তূমি-_ধান্ত,শিব, অদ্বৈত, তয় ব্রদ্ধ ঠিক “জে নহেন। 
তিনি জ্ঞানের বিষয় বা “হদ্ং” হইতে পারেন না। ধিনি এঞ্ানে জ্ঞাতা, 
তিনিই আবার জ্ঞানে জ্ঞেয়রূপে প্রকাশ হইতে পারেন না। ধাহাকে 
দিয়া সকল জানা যায়, তাহাকে কিছু পিয়া জানা যায় না। জ্ঞাত] জ্ঞেয়-_ 
এই দ্বৈতজ্ঞানের অথবা জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় এই এএিপুট জ্ঞানের বাহিরে 
যাইতে পারিলে__ব৷ বৃত্তিজ্ঞানের পারে বাইলে) শুদ্ধ অধ্যাত্মবিজ্ঞানে 
তাহাকে পাওয়া যায়। 

সুতরাং এন্থলে “জ্েয় তুমি”--ইলা সপ্ুণ বর্গ সম্বন্ধে উক্ত হুইয়াছে। 
বেদান্ত হইতে জান! যায় যে, দহর [বিদ্যা বা তারকক্রহ্ম যোগ ছারা এই 
*সগুণ ব্রহ্মকেই জান! যায়। এই তত্ব এলে আলোচ্য নহে! 


অধম অধ্যায়। ১১৩ 
শ্রীভগবানুবাচ | 


অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে । 
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিপর্গ? কর্ম্মনংজ্তিতঃ ॥ ৩ 


অক্ষর পরমব্রহ্ধ ; আর যা “স্বভাব 
অধ্যাত্ব তাহারে কহে ; যেই “ত্যাগ” হ'তে 
ভূতভাব বৃদ্ধি হয়-_“কণ্্ন” কহে তারে ॥ ৩ 


(৩) অক্ষর পরম ব্রন্ম-_এস্থলে নিরুপাধিক ব্রদ্ম বা পরমাস্মত 
উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর, মধু )। যিনি ব্রহ্ম, তিনি পরম অক্ষর। অর্থাৎ তিনি 
নিত্য-__নিত্য হইতেও নিত্য 5 “নিত্যোঃ নিত্যানাম্‌” ইতি শ্রুতিঃ(কঠ, 
৫1১৬)। তিনি অক্ষয়, অবিনাশী, অপরিবর্তনশীল। তিনি /১3০01066, 
[0001)200562910165 11875061700 

যাহার ক্ষরণ বা চলন হয় না (ন ক্ষরতি ইতি ) তাহাকে অক্ষর কহে 
(শঙ্কর )। যাহা সর্বব্যাপক ( অশ্নুতে বা সর্বম্‌) তাহাকেও অক্ষর বলা 
বায় ( মধু) | 

, অক্ষরের যোগরডি অর্থ ও'কার )-_-এস্থলে এ অর্থ,”পরম” এই বিশেষণ 
থাকায় গ্রাহ্থ নহে। পরে (৮1১৩ শ্লোকে ) এমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম' উক্ত 
হইয়াছে, এবং সে স্থলে অক্ষর অর্থে গু | কিন্তু সে স্থলে 'পরম” এই 
ৰিশেষণ নাই । অতএব এই অক্ষর প্রণবের নির্দেশক, নিরতিশয় ব্রহ্মরূপ 
অক্ষর (মধু, শঙ্কর)। অক্ষরও এস্বলে ৰিশেষণ নহে-_-বিশেষ্য। 
অক্ষর শব্দ গীতাতে বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে । কৃটন্থ পুরুষকে 
অক্ষর পুরুষ বল! হইয়াছে ( লীত। ১৫1১৬) পরম পুরুষ বা পুরুযোত্তম 
এই অক্ষর হইতেও অতীত (গীতা ১৫।১৮)। এ স্থলে যে ব্রহ্গতত্ব 


১১৪ শ্রীমদ্ভগবজগীতা | 


উক্ত হইয়াছে, সেই ব্রহ্জই পরম অক্ষর, পরম গতি-_তাহা সেই পরম 
পুরুষের ধাম (গীতা ৮২১)। 
এই কারণ শঙ্করাচার্ধ্য বলেন যে,এস্থলে 'অক্ষর'শব্ের অর্থ পরমাত্মা । 
মধুন্দনও বলেন যে, ইহা অন্বয় নিরুপাধিক ব্রহ্ম, সৌঁপাধিক ব্রহ্ম নহেন। 
এই নিরুপাধিক্‌ ব্রহ্ম--বা সর্ব উপাধিশৃন্ঠ ব্রহ্ম সকলের পরশীস্তা, অব্যুকৃত 
আকাশান্ত সমস্ত প্রপঞ্চের ধারয়িতা, এই শরীরইন্দ্রিয় সংঘাতের 
বিজ্ঞাতা-__নিরুপাধিক চৈতন্ত॥ তিনিই পরম স্বপ্রকাশ পরমানন্দরূপ 
সমস্ত লিঙ্গের ও জড়বর্গের ধারক ও প্রকাশক | স্বামী বলেন এই অক্ষর 
জগতের মূল কারণ। জীবকেও অক্ষর বলে, কিন্তু জীব পরম অক্ষর 
নহে। হনুমান বলেন, “যিনি অক্ষর পরমাত্মবূপ তিনিই বন্ধ। 
বল্লভাচাধ্য-সম্প্রদধায়-মতেও সদা! এক-রসরূপ পরম পুরুযোত্তমই বৃহৎ বা 
ব্যাপক হেতু ব্রহ্ম । 
কিন্তু রামানুজ ও বলদেব ভিন্ন অর্থ করেন । রামানুজ বলেন, ব্রহ্ধ-_ 
ক্ষেত্রক্-সমষ্টিরূপ। কেননা শ্র“ততে আছে, 'অব্যক্তম্‌ অক্ষরে লীয়তে, 
অক্ষরং তমমি লীয়তে” ইতি। বলদেব বলেন, যাহা পরম অর্থাৎ 
দেহাদি'ববিক্ত জীবাত্মচৈতন্ত_যাহার ক্ষরণ হয় না, তাহাই ব্রহ্গ। 
রামানুজ ও বলদেবের মতে ব্রহ্ম প্রত্যগস্বা অর্থাৎ প্রতি জীবে লীবাত্মা। 
শ্রতিতে আত্মা 'ও ব্রহ্ম অনেক স্থলে একার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এজন্ 
ইছারা ব্রহ্ধ অর্থে জীবায্মা বলেন। বৈষ্ণবাচাধ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ 
্র্ষকে ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের বিভূতি, কেহ বা তাহার আভা। বলেন। যাহা 
ইউক, এ পগকল অর্থ আদৌ সঙ্গত নছে। শক্করাচার্ধ্য প্রভৃতির উক্ত 
ব্যাধ্যাই গ্রাহ | 
পূর্বে অঞ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন, “কিং তত ব্রন্ধ” । ভগবান্‌ পূর্কে 
_বলিগ্নাছিলেন, “তে ব্রহ্ম তদ্‌ বিছুঃ, তাহা! হইতেই অর্জুনের এই প্রশ্ন । 
এই “তা ব্রহ্গ'_শ্রতিমতে (নফুপাধিক নিগুণ ব্রঙ্গ। নিগুণ ত্রজ্ধই 
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“তৎশব-বাচ্য। ভগবান পরে বলিয়াছেন, “ও তংসৎ ইতি ব্রন্ণঃ 
নির্দেশ (১৭।২৩)। এই ব্রহ্মতত্ব পরে ত্রয়োদখ অধ্যায়ে (১২শ হইতে 
৭শ শ্লোকে) বিবৃত হইরাছে । এই নিগুণ নিরুপাধিক “পরম ব্রক্ধ'ই 
অক্ষর। উক্ত শ্রোকের ব্যাখ্যায় তাহা বিবৃত হইবে। 

এই “অক্ষর” সম্বন্ধে শ্রুত-প্রমাণ অলক আছে যথা) 

(১) এএতস্ত বা অক্ষগন্ত প্রশালনে গাগি। (বু, আ, ৩৮, ৯১)। 
(৯) “এতন্মির, খন্বক্ষরে...আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ । (বু'আ,৩।১১) 
(৩) “তক্ষরং ব্রহ্ধ যৎ পরম্।? ( কঠ ৩1২) 

(৪) 'তদক্ষরং তত সবিতুবরেশ্যম্‌।* ( শ্বেত ৪।১৮)। 

(৫) “পরা দয়া তদক্ষরমাধগম্যতে |” (মুণ্ডক ১১৫ )। 

(5) 'তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বমূ।* (মুণ্ডক ১।,৭)। 

(৭) “তদেতদক্ষরং ব্রদ। (যুণ্ডক ২।২|২) হত্যাদি। 

গীতাতেও “অক্ষর ব্রহ্ম' ইহা অনেক স্থলে উক্ত হইয়ছে_-গীত। ৮৩, 
৮1১১১ ৮া২১, ১১1১৮) ১১৩৭১ ১২১১ ১১1৩, ১৫1১৬১ ১৫1১৮ ভরষ্ুব্য। 

স্বভাব অধ্যাত্ব-_প্রতিদেহে পেই পরক্রন্দের প্রত্যগাত্মভাবে 

স্থিতিকে স্বভাব বলে । ইগাই স্বভাব অব্যাত্ম। আত্মাকে অর্থাৎ দেহকে 
অধিকাঞ্ক কায! প্রাগান্মা-বূশে প্রতসত পরনার্থ ব্রহ্মাবপান বস্তু স্বভাৰ 
অধ্যাত্ম শব্দের দ্বারা অভিহিত তয় (শঙ্কর )। স্বকীয় ভাবই স্বভাব, 
হাহা আোত্রাদি-করণসমূহ। তাহা দেহে “অংম্প্রত্যয়--বন্ভ হইয়া 
প্রবর্তিত হয়। পরবহ্মই দেহাদিতে প্র বই হইয়। প্রত্যগাত্ম ভাব অন্ুভৰ 
করেন। শ্রতিতে আছে,_“তৎ স্থ্টণা তদের অন্ধ প্রাবিশৎখ ইতি” 
( গিরি)। প্রতিদেহে ব্রান্মর প্রশ্যগাত্মভাবই দ্বভাব। আত্মূুকে বা 
দেহকে অগপ্রিকারপুর্বক প্রতাগাত্মরূপে প্রবৃত্ত যাঁহা, তাহাই অধাত্ম 
(হু)! পরম অক্ষরে (ক্ষেত্রজ্ঞ'সমষ্টরূপে ) প্রক্কৃতি-বিনিযুক্তি 
'আত্মস্বর্ূপই স্বভাব। অনুস্মভূত প্রকৃতি আত্মাকে সুক্মহ্তরূপে ও 
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বাসনাদিরূপে সম্বদ্ধ করে (রামান্ুজ)। ব্রনের শ্বীয় অংশতৃত 
ভীবরূপে উৎপর্তিই ম্বভাব। তাহা আত্মাকে বা দেহকে অধিকারপূর্বক 
ভোতুরূপে অবস্থিত, এজন্ত তাহাকে অধ্যাত্ম বলে (স্বামী) অক্ষর 
্রহ্মের স্বভাব (স্থো ভাবঃশ্বরূপম্‌) প্রত্যকৃচৈতন্ত। হ্বভাব এস্থলে সবস্ত 
ভাবঃ অর্থাৎ ব্রদ্ষর ভাব নহে। ইহা ব্রহ্ের শ্বরূপ। ইহাই আত্মাকে 
বা দেহকে অধিকারপূর্বক ভোকত্বাদিরূপে বর্তমান। জন্য ইহাকে 
অধ্যাত্ম বলে। ইহা! করণসমূহ নহে (মধু )। জীবাত্মার সন্স্কীয় যে ভাব 
( ভূতনথঙ্জ ও বাসনা-লক্ষণ পদার্থ-যাহা পঞ্চাগ্রিবিগ্তায় পঠিত হইয়াছে) 
তাহা! আত্মাতে সন্বদ্ধ বলিয়!, তাহাকে অধ্যাত্ম বলে (বলদেব)। স্বভাব 
__অর্থাৎ ভগবানের নিজের দীস্তাদি সেবা সিদ্ধির জন্য জীবরূপে উৎপন্তি। 
আত্মা বাঁ সেবাযোগা দেহ অধিকারপৃর্বক তাহার অনুভবে বর্তমান জীব- 
ভাবই অধ্যাত্ম (বল্লভ )। 
এই সকল ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় যে, এস্থলে আত্মা অর্থে দেহ। 
সেই দেহকে অধিকার করিয়া যাহা বর্তমান, তাহাই অধ্যাত্ম । সেই অধ্যাতু 
ফি? তাহা স্বতাব। ইহা কাহার স্বভাব? অবশ্ঠ ইহা ব্রন্ের শ্বভাব। 
শঙ্করাচাধ্য প্রভৃতির মতে এই ব্রহ্ষ-নিকপাধিক ক্ষর ব্রহ্ম । রামানুজ 
প্রভৃতির মতে ইহা জীবাত্বা। শস্করাচার্যয প্রভৃতি অদ্বৈতবাদী 'পগ্ডিতগণ 
ভীব ব্রক্মে অভেদবাদী। আর সেই ব্রঙ্মহই একমাত্র পরম অদ্বৈত-তর্ব'। 
যাহা হউক, এস্ননে আত্ম! অর্থে দেহ না বুঝিয়া, আমরা যাহাকে 
সাধারণতঃ “আত্মা, (:১০11) বুঝি, তাহা,গ্রহণ করিলে সঙ্গত অর্থ হয়। 
সেই আত্মাকে (561কে ) অধিকরণ করিয়াই,॥ অর্থাৎ তাহারই উপরে, 
, স্বভাব বা “আম আমার” এই ভাব প্রতিষ্টিত। আমি আমার- এ ভাব 
্রন্কতির রজোণ অহঙ্কার হইতে জাত সভা, কিন্তু ইহা আত্মার, উপরই 
প্রতিষঠিত। প্রতিঃীবে এই যে আত্মগ্রত্যয়-_-এই যে 'আম আছি 
এই অস্তিত্ব বোধ, এই যে “ম্থে! ভাব: তাহা, পরমাত্মন্বরপ ব্রহ্ষেরই স্বভাব 
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বা স্বরূপ। ইহ! প্রতি জীবের আত্মভাব-_ভাভার বাষ্টি চৈতন্য । এই স্বভাব 
অধ্যাত্স হইতে প্রতি জীবে জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্বাদির অধ্যাস হয়। প্রতি অন্থঃ- 
করণে আমি ভোক্তা, আমি কর্তা, আমি জ্ঞাতা__-এই যে ভাব, তাহাই 
অধ্যাত্ম । এই ক্ষণপরিবর্তনশীল বিদ্ঞান প্রবাহ-মধ্যে যে নিত্য “আমি'-ভাব, 
তাহঃই অধ্যাত্ম। শঙ্করাচার্ধা ছান্দোগা উপনিষদের ভাষ্যে একস্থলে 
বললিয়ছেন-_ * 

“অন্মিম্‌ হি সবিকারশুদ্ধে দেহে নামরূপব্যাকরণায় প্রবিষ্টং “মৎ” 


আখ্যং ব্রহ্ম জীবেনাত্মনেতুযুক্তম্‌।” 


অতএব গীতা অন্ুদারে পরব্রঙ্ধই প্রতিদেহে “অনু প্রবিষ্ট হইয়া 


তাহাতে *আমি” এইরূপ আত্মভাৰ অনুভব করেন, অথবা অনুভব 
করান। তিনি সর্বান্তর্মামী, শ্রুতিতে আছে-_ 


“স ইদং সর্বমস্থজৎ...তৎস্থ্1 তদেবান্ধ প্রাবিশৎ। তদন্ুপ্রবিস্ত সচ্চ 
শ্যচ্চাভবৎ।” ( তৈত্তিরীয় ২৬১ )। 
“যথায়ম্‌ অধ্যাম্মং শরীর£...পু কষ; | বৃহদারণাক ( ২1৫1১, ২১৩১ )। 
'“দোহয়ং দেবতা! ক্ষত অনেন জীবেন আত্মনা অন্ুপ্রবিগ্ত নামরূপে 
ব্যাকরবারীতি।” ( ছান্দোগ্য-_-৬৩।২-৩ ; | 
“একভ্তধ। নর্দভূতান্তরাত্মর”” কেঠ _-01৯/১*)। ( শ্বেতাশ্ব তর, ৬।১১)। 
'শীতাতেও অশ্ঠত্র ভাছে-_ 
“অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ 1৮ (১০।২*)। 
“ক্ষেত্রজ্ঞঞাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রে ভারত |” (১৩২) 
“ক্ষেত্রী রুত্স্্ং ক্ষেত্র প্রকাশয়তি** 1৮ (১৩1৩৩ )। 
অদ্বৈতমতে এক অদ্বিতীক্ঘ চৈতন্ত জীবচিন্তে প্রতাবিদ্িত হয় মাত্র 
( প্রতিবিস্ুবাদ )। দ্বৈতমতে জীবচৈতন্ত__অন্ুচৈতন্ত । তাহা অগ্নির 
স্কুপিঙ্গের হ্যায় ঈশ্বরটৈতন্ত হইতে অভিব্যক্ত (বিশ্ববাদ )। 
যে বাদই গ্রাহা হউক, বিচ্ঞানঘন ব্গ্ধে যে জ্ঞাতৃভাবের (আত্ম- 
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ভাবের) অভিব্যক্তি, তাহাই “ম্ব-ভাব ও জীবচৈতন্তে এই অধ্যাত্মভাব 
বা “্ব/-ভাব:বিকাশিত হয়, তাহ! সিদ্ধান্ত কর! যায়। 

যে হ'তে***কর্ তারে কহে- ভূভগণের: ভাব বা! ভূতবস্তর 
উৎপত্তিকর যেই বিসর্ন--অর্থাৎ দেবতা উদ্দেশে চকু পুরো 
ডাশাদি দ্রব্য পরিত্যাগ বাঁ আহ্ৃতি,_অর্থ/ৎ যাহা এই বিসর্গলক্ষণ 
বক্ত, তাহাই কর্্ম। কেননা এই *ত্যাগ” হইতে বুষ্টি আদি ক্রমে স্থাবর 
জঙ্গম সমুদায় ভূতভাবের উদ্ভব হয়। সততা বৈদিক বন্র-কর্ন্ণকেই এম্থলে 
কর্ম বল! হইয়াছে (শঙ্কর, গিরি) । শাস্ত্রবিহিত যাগদান (হোমাত্বক) কার্যে 
ষে দেবতা উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ__তাহাই কর্ম । ইহা সর্ব কন্ষের উপলক্ষণ। 
ইঙা দ্বারা জরাধুজাদি জীবগণের উৎপত্তি ও উদ্ভব হয় (মধু, স্বামী)। 
মনুষ্যাদি ভাবের উদ্ভবকর যে বিসর্গ বা পঞ্চাহুতিরূপ ত্যাগ--সেই 
শ্রুতিসিদ্ধ যে।ষিৎ-সম্বন্ধজ কর্-বিশেষই কর্ম (রামান্ুজ )। পুব্বোক্ত 
জীবাত্বার যে সুঙ্মতৃত ভাব, তাহাদের স্থুলভূত-সংপৃক্ত মন্্ষ্যাদিরূপ ভাবের 
উৎপাদক যে বিসর্ণ, তাহা কর্ম। জ্যোতিস্টোমা,দ কন্মফলে স্বর্গে গতি 
হইলে, সেই কর্ম ক্ষয় হইথার পর পৃথিবীলোৌকে যে মনুষাদি দেহ লাভ 
হেতু বিস্বষ্টি, তাহাই কর্ম । ছান্দোগ্যে পঞ্চাগ্রি বিগ্ভায় তাহা বিবৃত 
হইয়াছে (বলদেব)। প্রাণিভাবের উৎপন্তিকর যে ব'গ বা' দেবতা 
উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ বন্ত, ভাহাই কর্ধা (মধু )। জাব্ভাবের গ্রকট- 
কারক যে ভগবদর্থ দ্রব্যাদি 1বনিয়েগ বা সেবা, তাহাই কর্ম ( বল্পত)। 
গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৯ হইতে ১৫ শ্লোক জুষ্টব্য। শ্রতিতে আছে £-_ 

“অগৌ প্রাস্তাহুতিঃ সমাগাদিতামুপতিষ্ঠতে । 

আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ গ্রজাঃ॥” ( মৈত্রায়ণী--৩৩)। 

সেই তির হইতে সোম, সোম হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে তন্ন, অন্ 
হইতে রেতঃ) রেঙঃ হইতে গর্ভ, গর্ভ হইতে পুকুষ ( ভীব ) উৎপন্ন 
হয়। চিতা ৬২।২-১৪ ও ছান্দোগ্য ৫18-৮ দ্রষ্টব্য )। 
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বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যে এই পঞ্চাপ্রি বিগ্ভার উল্লেখ আছে। *পঞ্চ- 
ম্যানহুতাবাপঃ পুরুষ বচ্সা ভবন্তি।” দেবতাদের-_আদিত্য, পর্জন্ত, 
পৃথিবী, পুরুষ, স্ত্রী এই পাঁচ অগ্মিতে ক্রমান্বয়ে- শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন, 
রেতঃ এই পাঁচ আহুতি প্রদান করিতে হয়! এই পাঁচ আহুতি-ক্রমেই 
জীবের উৎপত্তি হয় (রামানুজ, বলদেব )। অতএব এই পঞ্চ আহুতি 
দামিইন্জীবভাবের উদ্ভবকর কর্ম । বুহদার্ণাকেও আছে__তস্ত। আহুতৈঃ 
পুরুষো ভীস্বরবর্ণঃ সম্ভবতি (৬২১৪ )। এই তত্ব পরে ১৪।৩-3 
শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। 
এই বিশেষ বৈদিক যজ্ঞ বাতীত সকল বৈদিক কন্মকেই এন্থলে কর্খ 
বলা বাইতে পারে। কেননা, ইহা বলা যাইতে পারে "যে, বৈদিক 
কর্ম্ম করিলে যে পুণা বা শুভাতৃষ্ট বা অপূর্বব শক্তি সঞ্চিত হয়, তাহা দ্বারাই 
মানুষের অতুদয় হয়। তাহা দ্বারা ভূত-সাধারণের উন্নতি হয়, তাহাও 
বল! বাইতে পারে। এ তত্ব পুর্বে তৃতীয় অধায়ে ব্যাথ্যাত হইয়াছে। 
শ্রুতিতে আছে-_ 
“তিদেতৎ সত্যং, মন্ত্েমু কম্মাণি কবয়ো যাল্ট/প্তাং 
| স্তানি ত্রেতায়!ং বুধ! সম্ততানি। 
তান্ঠাটরথ নিপ্নতং সতাকামা এষঃ বঃ পন্থ। সুকৃতস্ত লোকে 0", 
(মুণ্ডক-_-১1২1১)1 
“কুর্বন্নেবেহ কর্্মাণিং-১০০*এবং ত্বগ্ি নান্তথেতোইস্তি 185 
( ঈশ উপঃ-২) 
এই বৈদিক যজ্ঞ ব| কন মকামভাবে-_নিজের স্থ বা স্ব্গাদি 
ফললাভ জন্য আচরণ করিলে,, তাহ! নিন্দনীয় । গীতার “বেদবাদরতাঃ 
পার্থ.-.”গ্রোভৃতি (ই।৪২-১৭) শ্লোক দ্রষ্টব্য। গীতাতে কেবল নিফ'মভাবে 
জগচ্চক্র প্রবর্তন জন্ত যক্ঞাদি কর্মের বিধান আছে ( গীতা ৩৯-১৫ শ্লোক 
দ্রষ্টব্য )। 
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শুঁতিতেও আছে-_ | 
পপ্লব! হোতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপ! অষ্টাদশোক্তমবরং যেধু কর্ম । 
এতচ্ছেয়ো যেহভিনন্বস্তি মুঢ়া জরা মৃতাং তে পুনরাপিযস্তি ॥% 
(মুণওক, ১1২1৭ )। 
অর্থাৎ “এই অষ্টাদশাঙ্গ যজ্ঞরূপ-ভেলাসমূহ যাহাকে অশ্রেষ্ঠ কম্ম বলিয়া 
উক্ত হইয়াছে, এইট সমস্ত অদৃঢ় । যে সকল মৃঢ় ব্যক্তি ইহাকে শ্রেয় মনে 
করিয়া প্রশংসা করে, তাহার! জরামৃত্যু প্রাপ্ত হয়।” 
অতএব এই যজ্ঞ দ্বারা যাজক নিজের সম্বন্ধে যে ফল লাভ করেন, 
তাহ! শ্রেষ্ঠ নেে।, কিন্ত এই যজ্ঞ পরার্থে কর্তব্য, এবং সেজন্ত গৃহীর 
পক্ষে কখন ত্যাজ্য নহে। কেননা, তাহা দ্বারা দেবগণ ভাবিত হন) 
এবং এই যজ্ঞ দ্বারা ভাবিত হইয়া! তাহারা পুর্বোক্ত পঞ্চাগ্রিতে যে পঞ্চ 
যজ্ঞ করেন, তাহা দ্বারাই ভূতগণের উৎপত্তি হয়। 
এই শ্লোকে “উদ্ভব অর্থে যদি উৎপত্তি বা জন্ম বলা যায়, তাহা হইপে 
পূর্বোক্ত অর্থই সঙ্গত। কিন্তু কর মাত্রেই এক অর্থে জীবভাবের 
উৎপত্তিকর। কন্ম জীবভাবের উৎপত্তি করে বলিয়া, ইহাতে বন্ধন 
হয়! এই কর্ম আমাদের নিজকৃত কর্ম্ম। তাহাই সঞ্চিত হয়, এবং 
তাহারই বিপাকে জাতি (জন্ম) আযু ও ভোগ হয়। (পাঁতগ্রল যোগস্ত্, 
২১৩)। কিন্তু এস্থলে কন্দব এ অর্থে উক্ত হয় নাই। এই কন্ম্ম বিসর্গ 
বা ত্যাগাত্মক নহে। আর উদ্ভব অর্থেও কেবল উৎপত্তি বা জন্ম নহে। 
উদ্ভব অর্থে উন্নতিও হয়। যে কর্ম দ্বার! 'অভ্যুদয়” বা ক্রমোন্নতি হয়, 
তাহাকে বৈশেষিক দর্শনে ধধন্ম বল! হইয়াছে ( বৈশেষিক দর্শন ১1২ 
ঃহৃত্র)] সুতরাং যাহা ভূতভাবের বা জীবভারের উৎপত্তি ও উন্নতিকর 
ত্যাগাত্মক কর্ম, তাহাই কর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা । গীতায় তাহাই ' উপদিষ্ট 
হইয়াছে, বলা যায়। 
অত এব এস্থলে এরূপ বল! যাইতে পারে যে, এই শ্লোকে বর্শের অর্থ 
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এ প্রকার সংকীর্ণ করা কর্তব্য নহে। কর্ম অর্থেযজ্ঞ বা বৈদিক কর্ন! 
ধরিয়া জীবভাবোত্তবকর ত্যাগাত্মক সর্ব কন্ম ধরা উচিত। ষে কিছু 
“কম্মসংজ্ঞার অন্তর্গত (কন্মসংজ্জিতঃ ), সকলই এই সাধারণ লক্ষণার 
অন্তর্গত করিতে চেষ্টা করা উচিত। যাহ! দ্বারা জীব-সাধারণের উন্নতি 
হুয়,*তাহাই কর্ম । যাহা দ্বারা জীব সকলের ক্ষতি বা বনতি হয়, সে 
সকল*বিকন্ম। * কন্ম, ত্যাগ-গ্রহণাত্মক | মানুষ সুখকর বিষয় গ্রহণ 
করিতে ওছুঃখকর বিষয় ত্যাগ করিতে কন্ম করে। মানুষ কেবল 
নিজ স্থখের জন্ঠ ও দুঃখ পরিহার জন্ত যে কন্ম করে-_তাহা অবরকন্মন, 
তাহাতে বন্ধন হয়। অতএব মানুষ স্থার্থচালিত হইয়া, স্বার্থসিদ্ধির 
জন্ত যে কনম্ম করে, তাহা হেয় কন্ম। তাহা প্রকৃত কম্ম-সংজ্ঞার 
অন্তর্গত নহে। নিঃম্বাথভাবে, পরহিতার্থ, লোকসংগ্রহার্থ বা ঈশ্বরার্থ 
ষেকর্ম করা যায়-__তাহাই কন্ম। সে কম্ম তাগাত্মরক। তাহাতে 
শ্বাথত্যাগ করিতে হয়। এইজন্ত এই কন্মকে “ভূতভাবোভুবকর 
বিসর্গ” বলা হইয়াছে । এই ত্যাগ ছ্ারাই সাধারণ ভাবে জীবের উন্নতি 
হয়। স্বার্থ-দমন জুগ্ত তপস্তা, দান,_-জগচ্চক্র-প্রবন্তন জন্ত যজ্ঞ, অন্নের 
উৎপাদন জন্য বজ্ঞ, পঞ্চখণ শোধ জগ্ পঞ্চ মহাষজ্ঞ, জীবদদিগকে অন্নাদি 
দান করা"রূপ যজ্ঞ, ভন্তকে সংপথে রাখিবার জন্ত তাহাকে ধন্ম ও 
জ্ঞানউপদেশ দান কম্ম-_-এ সকলই নিষ্ষাম ( অর্থাৎ নিজ স্বার্থ হীন) 
কর্ম। ইহাতে জীবের উন্নতি হয়। অতএব ইহাই করন্মম। গীতার 
বার বার, নানারূপে এই নিষ্কাম কর্মৃতত্বের উপদেশ আছে। শুেগবান্‌ 
পুর্বে চতুর্থ অধ্যায়ে (১৬১৭ শ্রোকে) কনম্ম অকন্ম ও বিকম্ম- 
তত্ব এর্বোধ্য বলিয়া 'কম্ম কাহাকে বলে, তাহার উপদেশ দিয়াছেন। 
আমরা পুবেব সেই কর্মৃতিত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে সেই 
কর্মের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। 

অতএব কন্মম অর্থে কেবলপ্যজ্ঞ নহে । ষজ্ঞ কর্ম্ন হইতে সমুদভূত ( গীতা, 
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৩1১৪) যজ্ঞ বিশেষ কর্ম-_ইহা সাধারণ কর্মের অন্তর্থত। বর্ণ ও 
আশ্রম-বিহিত অন্ত কর্ম আছে । নিষকামভাবে ঝা তপস্তা ভাবিয়া ( মন্ু) 
স্বধন্থী আচরণও ভূতভাবের উত্তবকর বা জীবোন্নতিকর। সে সব 
ত্যাগ করিয়া কেবল বজ্ঞকেই কর্ম বলিলে চলে না। 
গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪,১৫ শ্লোক হইতে বুঝ! যায় বে, 
ব্রহ্ম হইতে কর্মের উদ্ভব হইয়াছে, আব কন্ম হইতে যজ্ঞের স্ব 
হইয়ছে। গীতায় অন্যত্র9৪ এ কথা আছে । বথ।--“কন্মঞ্জান্‌ বিদ্ধ 
তান্‌ সর্দ্বান্” (81৩২ )। 
শ্রুতিতে 9. আ'ছে__ 
“বিজ্ঞানং যজ্ঞং তন্ুতে কন্মাণি ত্ুতেহপি চ:৮ (তেভিরীয়, ২৫১) 
ধা বিজ্ঞ।ন--বা বিজ্ঞানমম়্ আত্মা যজ্ঞ করে, ক্স ও করে। এস্থলে 
যজ্ঞ ও কণ্ম পুথকৃ। অতএব দ্র খিশেষ কন্ম মাত্র। যাহা কিছু 
কম্মসংজ্ঞার অন্তর্গত, তাহা যজ্ঞ হইতে পারে না। স্বামী মধুস্থদন৪. 
বলিয়াছেন, যজ্ঞ স্থলে সক কর্মের উপলক্ষ মাত্র। “সব্বকন্মণা- 
মুপ,ক্ষণমে তৎ৮। ৪ 
এ স্থগে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে । পুর্বে তৃতীর চতুর্থ 
অধ্যায়ে ক্মতন্ব বিবৃত হইয়াছে । তবে এ স্থলে অঙ্জুন কেন প্র 
করিলেন--কন্ম্ম ক?” ভগবান্‌ ইতিপূর্বে (91১৯ শ্লোকে ) বলিয়াছেন, 
যে মুষুক্ষু এয়া ঈথরকে আশ্রয়পুরক সাধনা করে, দে 'অখিল কর্ম 
জ!নিতে পার্রে। অঠএব অক্ুনের এ পশ্েি অর্থ সেই অখিল কন্ম কি? 
ভগবান্‌ সপুদ অধ্যাগ্সের প্রথমে বলিয় ছেনন, যে ভগব'ন্কে আশ্রয়পুর্ববক 
র্ যোগযুক্ত হয়, সে সমগ্র তাভাকে জানিতে পারে । সপ্তুন অধ্যায়ে ভগবান্‌ 
সেই জ্ঞানঃ উপদেশ পিয়াছেন। অতএব এই অখিল কন্মতত্ব সেই 
সমগ্র ঈগ্বজ্ঞানর অগ্রত। ঈশ্বর কর্ম করেন। তাহার জন্ম কর্ম 
দিবা (৪81৯)। এই কর্মরূপে তিনি অধিষ্ঠিত। এই নিখিল কর্ম- 
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ভগবানেরই অধিকম্মরূপ। সেই কর্মের সংজ্ঞা কি, তাহাই এ স্থলে উক্ত 
₹ুইয়াছে। সেই কর্ম 'ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গ” । অর্থাৎ যাহা এই করা, 
তাহা হইতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূতভাবের উৎপত্তি ও উন্নতি হয়। 
ভগবান্‌ ভূতভাবের উদ্ভব জন্য স্বীয় প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া জগৎ স্ৃষ্টি 
করেন। তিনি মহৎ ব্রহ্গরূপ যোনিতে বীজ নিষেক ধরেন বলিয়া, 
সর্বভৃত্তের উৎপন্তি হয়। কিন্তু ইহ! ব্যতীত তাহার ভূতভাবের উদ্ভব- 
কর অন্ত কর্ম ৪ আছে। সেই কম্মবিসর্গ। বিসর্গ অর্থে বিশেষ হৃছটিও 
বল' যায়, ত্যাগও বলা যায়। 

্রন্ধের স্বরূপ বিসজ্জন 'বা প্রচ্যুতিই সৃষ্টি । তাহা হইতেই,এ জগতের 
স্ষ্টি হয়, ভূতভাবের উদ্ভব হয়। খখেদের পররুষ হুক্তে ইহা বিবুত 
হহয়াছে। পরম পুরুব প্রথমে বন্ধে স্বর" গাপনাকে আহুতি দেন, শাহা 
হইতে ভূতভাবের উদ্ভব হয়। এঃ পু'ববজ্ঞে হুগবংনের আতম্ম- 
স্বরূপের (বসজ্জন হয়। ইহাই সবস্থির মুল । -স প্রচযাতি অথস্ত জ্ঞানে 
অনুমিত হয় মাত্র । ব্রন্মের যে ঈগণ হইতে-যে সংকদ হহতে “সি 
অকাময়ত বভ্স্তাদ'রূপু যে এই কাগন' হইতে এই থে নামরূণে বাকৃত বহু 
কল্পনাতে আত্মা ঘা অনুপ্রবেশ হেড আপাত রা তময় জগতের 
সষ্টি বা উৎপত্তি ৪ পারণতি, তাহাই কম্মা। তাহাই ব্রন্দের কন্ম- 
শক্তি-_আত্মশক্তি ( শ্বেতাশ্বতর, ১৩ এবং ৬৮ চি তাহ! হইতেই বর্গের 
এই কন্মরূপ। 


বহুভূত 
ই 


হ্রুতিতে 'আছে-_ 
তেনেশি৬ং কর্ম বিবর্ততেহ পৃথ্যুপ তেজোহনিলখান চিন্তযম্‌।” 
( শ্বেতাশ্বতর ৬। )। 


ব্রহ্ষে্ক এই কর্খুশক্তি এই “বল-ক্রিয়া” হইতেই আমাদের কর্মশ সত 
উদ্ভুত। আমাদেঃ প্রকৃতিতে এই কম্মশক্তি নিহিত। আমাদের কর 
কারিক বাচিক ও মানসিক । দ্সামরা কেবল কন্মেন্দ্রিয় দ্বারাই কম্ম করি 
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না। মানুষ যখন যে চিন্তা করে, ষখন যে ভাবনা করে-_সেই চিন্ত। 
বা ভাবনাও কর্। তাহা দ্বারাই কর্শেন্তিয় চালিত হয় ('বিজ্ঞানং 
কর্মমাণি তন্থুতে” )। আবার সেই চিন্তা বা ভাবনা অধৃষ্টশক্তি বা 
সংস্কাররূপে পরিণত হয়। প্রত্যেক মানুষের চিন্তা তাহার অন্তরাকাশে 
অদৃষ্টশক্তিরপে “পরিণত হয়, আর তাহার ছায়৷ বাহিরে ুল্মাকাশে 
প্রতিবিশ্িত হয়। তাহা হইতে সকল জীবের অন্তরে তাহা প্রতিফলিত 
হয়। অতএব আমার একটি উন্নত সাধু চিন্তা বা ভাব অলক্ষ্যে সকল 
জীবের অন্তরে কাজ করে--সকলকেই যথাশক্তি উন্নতির পথে লইয়া 
বায়। এই সাধু চিন্তাও ত্যাগাত্মক | ইঠাও ভৃতভাবের উদ্ভবকর বিসর্গ 
বাকর্ম।॥। 

অতএব এই কর্ম, আমর! যাহাকে সাধারণতঃ কর্ম্ম বলি, তাহা হইতে 
শ্তন্ত ( এই সাধারণ কর্ম কি তাহ পুর্বে বিবৃত হইয়াছে। আমরা! পুর্বে 
দেখিয়াছি যে, এই সাধারণ কর্ম ত্যাগ-গ্রহণাত্মক । সে কন্ম প্রধানতঃ দুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) নিজের জন্য কর্ম, (২) পরের জন্য কম্ম। 
নিজের জন্য কর্ম-_বা স্বার্থ কর্ম সাধারণতঃ তিন প্রকার,_(১) 
কেবল শরীর রক্ষার জন্য. (২) ইহকালে আত্ম মৃথ বৃদ্ধি ও ছুঃখহাস 
জন্য, আর (৩) পরকালের স্ুখবৃদ্ধি জন্য কন্ন। পরার্থ * কর্ম্মকেও 
চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়) যথা, (১) বংশরক্ষার্থ কর্ম, (২) 
'সমাজ ও সম্প্রদায়-রক্ষার্থ কর্ম, ( ৩) সাধারণ মানুষের হিতার্থ কর্ম, (৪) 
আর জীবদাধারণের হিতার্থ কর্খশা। ইহাক্স মধ্যে স্বার্থসিদ্ধির জন্ত যে 
কম্্ম করাযায়, তাহার মূল উদ্দেষ্ত 'নিজের উন্নতি--তাহাতে নিজের 
ভূতভৃব বৃদ্ধি হইতে পারে। আর যে কর্ম্ম পরার্থে করা যায়-_তাহাতে 
ভূতসাধারণের ভূতভাবের বৃদ্ধি হয় বা উন্নতি হয়। কত্তএব এক অর্থে 
আমাদের সকল শ্রেণীর কর্মই ভূতভাব-বৃদ্ধিকর। সামান্তভাবে এরূপও 
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এ 
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মাত্রাম্পর্শ বা বিষয়ের সহিত জ্ঞানেন্দ্িয়ের সম্বন্ধ হইলে, এবং তাহা! 
হইতে ঝিয়জ্ঞানের উৎপত্তি হইলে, পরে সুখ ছুঃখ প্রভৃতি ছন্জ্ঞানের 
উৎপত্তি হয়। সেই স্থথকর বিষয় লাভ জন্য ও দুঃখকর বিষয় ত্যাগ. 
জন্ত তুষণা বা কামনাই কর্মের প্রবর্তক। সেই কর্ম হইতে ধরন্দাধশ্নক্বপ 
অনৃষ্টুশক্তি উৎপন্ন হয় এবং সেই অুষ্টবশেই জীব জুন্ম লাভ করে। 
অতএব কর্ম্ম মত্রেই জীবের উৎপত্তিকর বা জন্মকারণ ; ইহার মধ্যে 
ধর্ম বা পুণ্য কম্ম তাহার উন্নতির কারণ। এই ভূতভাব, প্রপঞ্চভাব 
বা সংসারশ্প্রবাহ হইতে উদ্ধারের উপায়--কর্মসন্ন্যাস ও কর্ম 
ফলন্তাস ও পরার্থ নিফাম কম্ম। এ সকল কথা পুর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে । রা 

কর্ম যে ভূতভাবের উৎপত্তিকর, তাহ! এহ্‌রূপে বুঝা যাইতে পারে। 
যাহাহউক কর্মুকে বিসর্থ বল৷ হয় কেন, তাহাও আমরা অন্তরূপে 
বিজ্ঞানের সাহায্যে বু'ঝতে চেষ্টা করিব। ধাহারা আধুনিক বিজ্ঞান 
পড়িয়াছেন, হারা জানেন যে, কশ্খ অনুষ্ঠিত হইলে উচ্চতর (সত্ব) 
শক্তি (10151) 001570021) নিম্নতর (তম: ) শক্তিতে (19%/61 
[১০771901181] এ) পরিণত হয়। এবং এইরূপে ষে পরিমাণে শক্তির অপচয় 
হয়--তাহাই কন্মরূপে পরিণত হয়। অতএব শক্তি নিত্য হইলেও, 
তাহর নিম্ন পরিণাম না হইলে কর্ম হয় না। 

বাহথজগতের কর্্ব-চক্র চিন্তা করিলেও এ তত্ব বুঝ! যায়। আদিত্য- 
শক্তি (তাপ) জলাশয়ের জলকে বাম্পরূপে পরিণত করিয়! উদ্ধে 
উদিত করিলে, তাহা হইতে বুষ্টি হয । তাহা হইতে শশ্ত উৎপন্ন হয়, 
তাহাতেই জীবের উৎপত্তি হয় ও জীবশরীর রক্ষা! হয়। ( পৃর্ব্বে ইহা উল্লি- 
খিত হুইয়াছে | এই ক্রিয়ায় আদিত্য” প্রভৃতি দেবতাদের শক্তি-ক্ষয় 
হয়। জীর্বও কর্ম্মবকরিলে, তাহার শক্তি-ক্ষয় হুয়--সে শক্তি অন্ন হইতে 
জীব গ্রহণ করে। এইরূপে যেখানে কর্ম দেখিতে পাই--সেইখানেই 
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“বিসর্গ' বা শক্তির নিয় পরিণাম দেখিতে পাই। আর সেই কর 
হইতেই জীবভাবের উৎপত্তি ও পুষ্টি হয়। 

অত্তএব যাহাকে কর্্ম-দংজ্ঞা দেওয়া যায়, তাহাই যে ভূতভাবের 
উত্তবকর বিসর্গ-__তাহ এইরূপে বুঝা যায় । যে যেভাবে এই কথা বুঝা 
যাইছে পারে তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইল। কিন্তু এস্থলে যাহ! 
বিশেষ অর্থ. ও যাহা এস্থলে গ্রাহা, তাহা পুর্বে বিস্তারিতভাবে * বুলিতে 
চেষ্ট! করিয়াছি। 

বৃদ্ধি হয়--(মূলে আছে 'উদ্ভবকর+ ) উৎপত্তিকর, যাহাতে ভূতের 
উৎপত্তি হয় ( শঙ্কর, শ্বামী)। যাহাতে ভূতভাবের বৃদ্ধি বা ক্রমোন্নতি হয় 
মেধু)। মধুস্থদন আরও বলেন যে, ভূতত্তাবের উদ্ভব অর্থে__ভূতের ভাব 
বা উতৎপন্তি ও তাহার উত্তব বা বৃদ্ধি এন্ূপ বল! যাইতে পারে। 

কন্ম কহে-মূলে আছে “কর্মসংজ্তিতঃ,) কর্মম-সংজ্ঞা-যুক্ত | 
কম্মের লক্ষণ । যাহা কর্ম, তাহার বিশেষ লক্ষণ ( 09101607 ) এই । 

রাঁমান্থুজ বলেন, মুমুক্ষুর জ্ঞাতব্য ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ন এই শ্লোকে উক্ত 
হইয়াছে, আর এশ্বর্ধ্যার্থীর জ্ঞাতব্য অধিভূত অশ্িটিদিন ৪ অধিষঙ্গ পরের 
শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । এ অর্থ সঙ্গত নহে। 


অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতমূ । 

অধিবজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাঁং বর ॥ ৪ 
অধিভূত হর যাহা-_তাহা “ক্ষর ভাব; 
পুরুষই-_অধিদেবতা ; এই দেহে আর 
“অধিযজ্ঞঞ হই আমি--হে দেহি-প্রবর ॥8 « 


€৪8) অধিভূত-_-প্রাণিজাত সমুদায় অধিকার করিয়া যাহ 
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রহে (শঙ্কর )। যে কিছুজন্ত বসত (শঙ্কর, মধু)। আকাশাদি ভূতে 
বর্তমান, ঈতাহার্র পরিণ'ম-বিশেষ ক্ষরম্বভাব বিলক্ষণ শবাম্পর্শাদি-:অধি- 
ভূত (রামানুজ )। গ্রতিক্ষণ-পরিণামী স্কুল দেহাদি পদার্থ (বলদেব )। 
যাহা কাধ্যমাত্র সংগীত (গিরি)। প্রাণিমাত্রকে অধিকার কনিয়৷ যে 
দেহাদি পদার্থ নহ্ে-কাভা অধিভূত (স্বামী)। , পতে'ক প্রাণি- 
এদহের আলম্ন-স্বরূপ, জীবায্মা হইতে বিভিন্ন যে চৈতন্তাংশ শ্রীযুক্ত 
শশধর তর্কচুড়ামণি )। 
ইহার মধ্যে কোন্‌ অর্থ অধিক সঙ্গত, তাহা দেখিতে হইবে, এবং 
সেজন্য প্রথমে দেখিঙে হইবে যে, গীতায় ভূত শব্ধ কোন্‌ অর্থে পরধানতঃ 
ব্যবহৃত হইক্লাছে। গীতার ২২৮, ২৩৪, ২৬৯, ৩1১৪, ৩৩৩, ৪1৬, 
81৩৫) ৭1১১, ৮1২৭, ৮২২, ৯৫১ ৯1২৫, ১০1৫, ১০1২০, ১০২২, ১১1২, 
১৩১৫, ১৩1১৬, ১৩২৭, ১৩1৩১, ১৪৩, ১৫১৩, ১৫1১৬, ১৮২১ 
১৮৪৬, ১৮৫৪ গ্লোকে ভূত” শব্ষের উল্লেখ আছে। তাহার প্রায় 
'সন্দত্রই ভূত অর্থে প্রাণী-জীব। গীতার ১৫শ অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোক 
এ স্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য - 
“দ্বাধিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
*. ক্ষরঃ পর্বাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে |” 

* অতএব যাহা ভূত, তাহা জীব। এই ভূতভাব ক্ষর__বিনাশশীল 
_ইহা নিত্য নহে। এই ক্ষর ভূতভাব আশ্রয় করিরা যিনি বর্তমান, 
তিনি ক্ষর পুরুষ-_তাহা সগুণ ব্রহ্মরই এক ভাব। গীতার অন্যত্র 
আছে )--“ভূৃতানামস্মি চেতনা” (১০২২)। কৌধিতকী উপনিষদে 
আছে 7-_“এতা ভূতমাত্রা প্রজ্ঞামাত্রা |” শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে 7 
“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুড়ঃ? (৩1৭, 81১৫, ৬১১ )। ॥ 

অতএব এস্থলে তর্কচুড়ামণির অর্থও সঙ্গত। ভূত অর্থে প্রাণী__বা 
প্রাণিদেহের আলম্বন-ম্বরূপ অণুচৈতন্ত । শাস্ত্রমতে, চৈতন্তবিহীন কিছুই 


১২৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


নাই। যাহা জড় বলিয়া! প্রতীয়মান হয়. যাহা উত্তিদ, তাহাতে চৈতন্ত' 
অবিকাশিত-_সুপ্ত। যাহাকে পঞ্চভূত বলা যায়, তাহাও জড় নহে। 
তাহাতেও চৈতন্ত নিহিত আছে--ইহ1 বলা যাইতে পারে। তৈত্তিরীয় 
উপনিষদে আছে £-- 
“পৃথিবাস্তরীক্ষং দ্যৌদিশোইবাস্তরদিশ: অগ্রির্বাযুরাদিত্যশ্চন্দ্রম! নক্ষব্রণি। 
আপ ওষধয়ো বনস্পতয়ো আকাশ আতআ্া__ইত্যধিভূতম্‌ 1৮ (১৭৯) 
যাহা হউক, এই ভূতভাব যাহাতে অবস্থিত, তাহাই অধিভূত। ব্রহ্মই 
ভূততাবে-_ক্ষরপুরুষভাবে সর্বত্র বা সর্বভূতে অধিষ্ঠিত। শ্রুতিতে উক্ত 
“একস্তথা সর্বভৃতান্তরাক্সা” ( কঠ ৫৯1১৯, শ্বেত ৬১১) “একো দেবঃ 
সর্ববভূতেষু গুঁঢঃ € শ্বেতাশ্বতর ৩1৭...) এবং গীতোক্ “অবিভ ক্রঞ্চ ভূতেষু 
বিভক্তমিব চ স্থিতম্ঠ (১৩১৮) এবং “সমং সর্বেষু ভৃতেষু তিষ্টস্তং 
পরমেশ্বরম্” (১৩২৭) “ভূতানামন্মি চেতনা” (১০২২) শ্লোকে 
এই তত্ব উল্লিখিত হইয়াছে । 
ক্ষর ভাব _বিনাশী ভাব (শঙ্কর,মধু)। বিনশ্বর ভাব (ম্বামী)। প্রতিক্ষণ 
পরিণামী ভাব ( বলদেব )। “'ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি”” (গীতা ১৫1১৬ )। 
শ্রতিতে আছে-_ 
“সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্ক্তং তরতে বিশ্বমীশ । 
( শ্বেতাশ্বতর ১৮) 
“ক্ষরস্ত, বিদ্যা”, (শ্বেতাশ্বতর €1১)। 
অর্থাৎ অবিদ্যাই ক্ষর বা ক্ষণপরিণামী ₹ এই অবিস্তা! হইতেই বহুজীব- 
ভাব প্রতীয়মান হয় । 
পুরুষ-_ন্র্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী বিরাট্পুরুষ (স্বামী) বা হিরপ্যগর্ভ। 
৮তিনি সকল প্রাণীর সকল ইন্দ্িয়ের নিয়ন্তা (শঙ্কর)। সমষ্টি বিরাট্‌ 
পুরুষ (বলদেব)। সমষ্টি লিঙ্গাত্মা, ষিনি ব্যঙ্ঠি সমুদ্বায় করণের বা 
ইন্জিয়াদির অনুগ্রাহক (মধু )। শব্বাদি ভোগ্য বিষয় হইতে বিলক্ষণ 


অফীম অধ্যায় । ১২৯ 


'ভোক্ত! পুরুষ (রামানুঞ্জ )। ধাঁহার দ্বারা সমুদ্বায় জগৎ পূর্ণ, অথবা 
যিনি দ্েহরূপ পুরে শয়ন করিয়া আছেন, তিনি পুরুষ (শঙ্কর )। 
সর্ব প্রাণিকরণান্ুগ্রাহক আদিত্যান্তর্গত হিরণাগর্ভ (হন্ু)। জীবহদয়ে 
পুরুষরূপ রসায্মক ভাব, তাহার ক্রীড়াম্মক ভাবকে অধিকার করিয়! 
থাকে বলিয়া অধিদৈবত । বল্লভ )। 

*» ব্রন্দই স্যষ্টির প্রথমে পুরুষরূপে অভিব্যক্ত। তিনিই পরম পুক্ষ। 
তাহা দ্বারাই সমুদয় পুর্ণ, এই বিরাট জগংবূপ দেহে তিনি অধিষ্ঠিত | 
ব্যষ্টিভাবেও তিনি প্রতি দেবতাতে ( দ্যুতিমান্‌ পদার্থে) ও প্রতি 
'দেহে পুরুষন্ূপে অন্থ প্রবিষ্ট । শ্রুঠিতে আছে, “তেন (আত্মনা) এষ পূর্ণঃ । 
সব! এষ পুক্ুষবিধ এব” (তৈত্তিরীন্ন উপনিষদ ্র্ানন্দবল্লী ভরষ্টব্য )। 
ব্রদ্মাগুমধ্যে বোগিগণ ব্রহ্গকে স্থ্্য- মওলাধিষ্টিত হিরণ্যগর বা হিরগ্নয় 
পুরুষ বিষু বা নারায়ণ-রূপে অন্ুধ্যান করেন বা ধারণা করেন। * 


* আধুনিক জগ্মানযেগী স্ুইডেনবর্গ এমন্বদ্ধে যাহা ধলিয়!ছেন, তাহ। এস্থলে 
উদ্ধত হহল।-- 
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১৩৬: শ্রীমদৃতগৰদ্গীতা । 
শ্রতিতে আছে :স” 
“্য এবৈষ আদ্দিত্যে পুরুষঃ1” ( কৌধিতকী ৪1৩)। 
“ঘ এযোহস্তরাদিত্যে হিরখয়ঃ পুরুষে দৃশ্ততে ।” 
( ছান্দোগা, ১/৬।৬,৪।১১।১ )। 
“য আদিত্যে তিষ্ঠন্‌ আদিত্যাদস্তরো যমার্দিত্যো ন বেদ যস্য আর্দিত্যঃ 
শরীরং য আদিত্যমস্তরে। যময়তি*** 1” (বৃহদারপ্যক, ৩।৭৯)। 
“যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভি- 
ধীয়তে স তেজসি হৃুর্য্যে সম্পননঃ। * * এতম্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং 
পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে 1” ( প্রশ্নোপনিষদ্‌ ৫1৫ )। 
এই পুরুষ সগুণ ব্রহ্ম। স্ষ্টিসংকলে তিনি প্রথম পুরুষ রূপে 
অভিব্যক্ত। শ্রতিতে আছে £_ 
“স ঈক্ষতেমে স্থু লোকা লোকপালানপ, স্থজা ইতি। 
সোইস্ত্য এব পুরুষং সমুদ্ধত্যামৃচ্ছৎ।”” ( শ্ীতরেয় ১৩ )। 
“আট্ম্মিবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।+, ( বৃহদারণ্যক ১1৪1১ )। 
স্বৃতিতেও আছে £-- 
“স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। 
আদিকর্তী স ভূতানাং ব্রঙ্গাগ্রে সমবর্তত ॥৮ 
এই আদিপুরষ কিরূপে পুরুষযজ্ঞে আপনাকে আহুতি দিলে তাহা 
হইতে এই জগৎ স্থষ্ট হইয়াছিল, তাহা প্রসিদ্ধ খণ্বেদীয় পুরুষস্থক্তে 
(১০৯*) বিবৃত হইয়াছে। 
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পুরুষ ধলিয়াছেন, তাহ! বুঝ। যাইবে । 


ষফ অধ্যায়। ১৩১ 


যাহা হউক, এই পুরুষ --বা ব্রঙ্গের পুরুষরূপ ভাব কেবল হুর্যযমগুল- 
মধাবর্তা হিরণ্যগর্ভরূপ পুরুষ নহে। ইন্ত্র, অগ্নি, গো পৃথ্ী আদিত্য প্রভৃতি 
সকল দেবতার অন্তর্ধ্যামী পুরুযরূপে তিনি অধিষ্ঠিত । দেবতাগণের অন্ত- 
বর্তী পুরুষ ব। অধিদেবতা-রূপে তিনি ধ্যের। একন্ত এন্থলে উক্ত 
হইয়্াছে_-যিনি অধিদেবতা, তিনি পুরুষ । 

অধিদেবতা-__ষিষ্ঠাত্রী দেবত। (ম্বামী )। অগ্নি প্রভৃতি দেবতা- 
গণকে আশ্রয় করিয়া! বা অধিকার করিয়া! চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলের 
অন্ুগ্রাহক (মধু)। সর্বপ্রাণীর করণ বা ইন্দ্রিয়গণের অনুগ্রাহক 
(শঙ্কর)। ইন্দ্র প্রজাপতি প্রভৃতি সকল দেবতার উপরে বর্তমান 
(রামানুজ)। 

দেবতার ছুই অর্থ :-_-বাহাদেবতা__হুর্ধ্য অগ্রি প্রভৃতি, আর আত্তর 
দেবতা-_ প্রাণ মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি | প্রাণ মন, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতাদিগকে অধিদৈবত বলে। আধ্যাত্মিক অর্থে প্রাণ মন প্রভৃতিই 
অধিদৈবত | ৃ 

শ্রুতি অনুসারে ু্্য, অগ্নি, বিছ্যযৎ প্রভৃতি দেবতা ব্রহ্মশক্তি প্রাণেরই 
অভিব্যক্তি,ইহারা' আধিটৈবিক । “আদিত্যো হ বৈ বাহঃ প্রাণঃ--*” পরেশ, 
৩1৮)শ্রুতিতে ইহ! উক্ত হইয়াছে । এই আধিদৈবিক হৃ্যাদি হইতে প্রাণি- 
দেহে বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা আধ্যাত্মিক। ব্রন্গের 
প্রাণশক্তিই প্রতিদেহে দেহাকম়ব ও ইন্দ্রিয়গোলক স্থ্টি করে ও তাহাতে 
দেবতাগণ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বুদ্ধি মন ইন্জরিক্সাদিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া দর্শন 
শবণাদি ক্রিয়া করে। 

বৃহ্দারণ্যক উপনিষদে জনক-যাজ্ঞবন্ধ্য সংবাদে (১1৪) বুদ্ধি মন ও 
ইন্জিয়াদির এই আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক তত্ব বিবৃত আছে। কোন্‌ 
করণের, কোন্‌ অধিদেবত! তাহা" পরপৃষ্ঠে উল্লিখিত হইতেছে। 


১৩২ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


অধিদৈবত অধ্যাত্ম 
অগ্নি *** রি বাক্‌ 
বায়ু ৬ পে প্রাণ 
্য টু রি চক্ষু 
পিকৃ(আকাশ) *** চি , কর্ণ 
চন্দ্র (তৈজস) *** ৪ মন 
হৃদয় ( হৃদিস্থিত ঈশ্বর ) না বুদ্ধি 


এতরেয় উপনিষদে আছে যে, পরমাত্মা প্রথমে লোক সকল স্থষ্টি 
করিলেন, পরে লোকপালগণকে স্ষ্টি করিতে ইচ্ছা! করিয়া পুরুষ উৎপন্ন 
করিলেন বা পুরুষরূপে অভিব্যক্ত হইলেন । আত্মা সেই পুরুষ সম্বন্ধে চিন্তা 
করিলেন, তাহাতে সেই পুরুষের মুখ হইল, মুখ হইতে বাক্য হইল, এবং 
বাক্য হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল । এইরূপে অধ্যাত্ম বুদ্ধি মন প্রভৃতি প্রথম 
উৎপন্ন হয়, তাহার পর অধিদেবতা স্্য চন্দ্রাদির উৎপত্তি হইয়াছে । এই 
উপনিষদে অন্তর উক্ত হইয়াছে-_“আদিত্যশ্চক্ষুভৃত্বাক্ষিণী প্রাবিশৎ।" 
(এ্রতরেয়। ২৪)। ইত্যাদি স্থলে অধিট্দবত "হইতে অধ্যাত্ম বুদ্ধি 
প্রভৃতির উৎপত্তি বিবৃত হুইয়াছে। যাঁহাহউক এইকূপে এুরুষ হইতে 
অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত স্থষ্টি হইয়াছে বলিয়া পুরুষকে অধিদৈবত বলা.যায়। 

_ ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,__ 

“দেবান্থরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে” (২।১)। ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচা্য 
লিখিয়াছেন,__“দেব। দীবাতে দ্যোতনার্ঘন্ত শাস্ত্রোভাসিতা। ইন্দরিয়বৃত্য়ঃ। 
অন্ুরাস্তদ্বিপরীতাঃ * * তমোরূপা ইন্দ্রিয়বৃত্য়£” । এই আন্তরিক 
স্ুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির সংগ্রামই শান্ত্রোক্ত দেবান্থর-যুদ্ধ। ইন্্রা্দি শাস্ত্রো- 
স্াসিত ইন্দরিয়বৃত্তিরূপ দেবতা । এইবূপে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত 'ও পর- 
স্পরের সম্বন্ধ বুঝিতে হয়। শ্রুতিতে আছে-_ 

“মনো ব্রদ্ধেত্যুপামীত ইতি অধ্যাত্বম্‌। অথ অধিদৈবতম্‌, আকাশে ব্র্ধ 


অফম অধ্যায় । ১৩৩ 


ইতি। উভয়ম্‌ আদিষ্টং ভবতি-__অধ্যাত্বং চ অধিদৈবতং চ* ( ছান্দোগ্য 
উপনিষদ্‌ ৩১৮1১ )। 

পুরুষ--আদিত্যে, আকাশে অগ্নিতে সকল দেবতাতেই আছেন-_ 
অথবা সকল দেবতার অধিদেবতা এই পুরুষরূপ ব্রহ্ধ। 

, আঁতিতে আছে,_ 

্ আদিত্য পুকষ এতং...চন্দ্রে পুরুষ এতং...বিদ্যাতি পুরুষ এতং 

*.আকাশে পুরুষ এতং, "বায় পুরুষ এতং,..অগ্রৌ পুরুষ এতং...আদর্শে 
পুরুষ এতং-"'দিক্ষু পুরুষ এতং...ছারাময়ঃ পুরুষ এতং.*.আত্মনি পুরুষ 
এতং***€ বুহদারণ্যক ২1১1২-১৩)। (ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ ৪1১১ হইতে 
81১৫ ও কৌধিতকী ব্রাহ্মণ 81৩ হইতে ৪1১৫ দ্রষ্টব্য । ) 

দেবতারা এই পুরুষের অঙ্গ । “অঙ্গান্তন্তা দেবতাঃ।৮ ( তৈত্তিরীয় 
১।৪)। সমস্ত বিশ্বই এই পুকুষ। পুরুষ এবেদং বিশ্বং” (মুণ্ডকোপ- 
নিষদ ২১.১০)। আমিও এই পুরুষ। “যোশসাবাদিত্যে পুরুষঃ 
সোহসাবহম্‌! (মৈত্রায়ণী ৬৩৫)। ““দেহেহম্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ” 
গৌতা ১৩২২)। 

বেদাস্তদর্শনে দেবতা প্রভৃতি সমগ্ি ব্যষ্টি ভাবে ধারণ। করিবার উপদেশ 
আছে। তাহা বুঝিতে হইলে অগ্ি বিদ্যুৎ প্রভৃতি সমষ্টি বিশ্বব্যাপীশক্তি 
এব পদার্থ বিশেষে তাহাদের ব্যষ্টিভাবে বিশেষ বিকাশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ 
করা যায়। জগতে যে সাধারণ সমষ্টি মানস শক্তি আছে, প্রতি জীবে 
তাহা হইতে মনের বিশেষ বিকাশ হয় মাত্র। সেইন্প প্রতি ইন্দ্রিয়কেই 
সাধারণ সমষ্টি ভাবে ধরিয়! প্রতি প্রণীতে তাহার বিশেষ বিকাশ বা ব্য 
রূপ গ্রহণ করা যায়। এই সমষ্টি ভাবে বুদ্ধি মন, ইন্জিয়গণ অধিদৈবত, 
আর ব্যষ্টিভাবে তাহারা অধ্যান্ম। 

এজঠ্য বলা যায় যে, বুদ্ধি (বিজ্ঞান) পঞ্চ প্রাণ শক্তি, ও দশ ইন্দ্রিয় এই 
ষোড়শ কলা পুরুষে যুক্ত আছে--সেই ষোড়শ কল! সাধারণ ইন্্রিয়াদি 


শক্তির বিশেষ বিকাশ নাজ। ইন্তরিয়গণের  সমস্টিই দেবতা । এবং 
বাষ্টি ভাবেও এই ইন্দ্রিয়গণ অধ্যাত্বরূপে দেবত! । 

পুরুষরূপে ব্রক্দম এই সফল দেবতাতে, ও ইন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠিত, 
অন্তর্যামী নিয়স্ত রূপে ইহাদের প্রেরক, এজন্য পুরুষ অধিদেবতা। 

অধিষজদ্- _সর্বযজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, সর্ধযজ্ঞের অভিমানী দেবতা 

বিষু। (শঙ্কর, মধু)। “ষজ্ঞো বৈ বিষুঃ 1” জীব দেহেই যজ্ঞের অবস্থান। 
য্তই দেহ নির্ববপ্ত্যত্ব হেতু দেহদমবায়ী ও দেহের অধিকরণ ( শঙ্কর, মধু )। 
প্রাণাগিছোত্রাদি ষে শারীর যজ্ঞ, তাহার অধিষ্ঠাতা । 

দেহে অস্তর্ধামি-রূপে অধিষ্ঠাতা ও যজ্ঞাদি কন্ম্ম প্রবর্তক ও যজ্ঞ ফল- 
দাতা (স্বামী)। এই কর্ম্মময় শরীরে সর্বজ্ঞ অভিমানী দেবতা বিষণ 
(হনু)। যজ্ঞাদি কর্্মাআক ও তাহার প্রবর্তকই অধিষজ্ঞ ( বল্পভ )। 

শ্রতিতে আছেঃ 

“পুরুষো বাব যজ্ঞঃ”৮। (ছান্দোগ্য ৩.১৬।১) 

পত্বং ব্রহ্ধ তং যজ্তঃ।” (বুহদারণাক, ১1৫1১৭) 

গীতার আছে-_ 

“সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিঠিতম্ত | (৩.১) 

“অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ 1৮ (৯১৬) । / 

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, জীবদেহে যে কেবল জীবাত্া অধিষিত হইয়া 
কশ্মফল ভোগ করেন, তাহা নচে। জীবদেহে পরমেশ্বরও অন্তর্ধ্যামী দ্রষ্টা, 
নিয়স্তা ও কর্ম্প ফলদাতা রূপে অবস্থান করেন। কর্ম মাত্রেই তাহার ফল 
উৎপাদন করে সত্য। জগতে যে কর্ম্রচক্র বা নিয়ম চক্র (1.2) 
প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাও নিত্য-__ইহাও সত্য। কিন্তু এই কর্ম শক্তির 
অন্তরালে এক জন চৈতন্ময় নিয়স্তা না থাকিলে, এই কর্মচক্র প্রবর্তিত 
হইতে পারিত না । ইহাই শাস্ত্রের অভিমত। অনৃষ্ট শক্তি বা বাসনা বীজ-_ 
নিযস্তা ঈশ্বর ব্যতীত কার্যকরী হয় না। পরে গীতায় উক্ত হুইগ্লাছে :-- 


অউম অধ্যয়ি। ৯৩৫ 


“ঈশ্থারঃ সর্ধবভূতানাং হৃদ্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রারঢ়ানি মারয়! ॥* ১৮৬২ 


শ্রতিতে আছেঃ-- 


“দ্বা সুপ সুজা সথায়! সমানং বুক্ষং পরিষষজাতে | 
তয়োরনাঃ পিপ্নলং স্বাদ্বত্তানশ্নন্নন্টোইভিচাকশীতি ॥” 

: (খক্‌ ১/১৬৪।২১ ১ মুগ্ডক ৩1১১১ শ্বেতাশ্বতর 81৭ )। 
অতএব ভগবান্‌ প্রতি জীবহৃদয়ে অন্তর্যামী নিয়ন্ত রূপে অবস্থান করেন। 
বজীবদেহে যে ক্রিয়া! প্রাণশক্তি দ্বার! নিয়ত প্রবন্তিত হয়, এবং জীব ইন্দ্রিয়াদি 
করণের সহায়ে যে যে কর্ম করে, তাহা এক অর্থে যক্ত। ভগবান্‌ সেই 

যজ্ঞের শিয়ন্ত। ব। প্রবর্তিত বলিয়া তিনিই প্রতিদেহে অধিষজ্ঞ | 
এই অধিবজ্ঞ কি_-তাহা বুঝিতে হইলে আরও অনেক কথা বুঝিতে 
হইবে । অজ্ঞুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “এই দেহে অধিষজ্ঞ কে, ও 
কিরূপে এ দেহে বাস করে ?”' এই প্রশ্নের ব্যাখ্যায় স্বামী বলিয়াছেন-_ 
এই দেহে যে যজ্ঞ আছে-তাহার অধিষ্ঠাতা কে? এবং এই দেহে 
বজ্ঞ কিন্ধূুপে অধিষ্ঠিত? ইঠারই উত্তরে ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_-“এদেহে 
আমিই রা ধিষজ্ঞ । স্বামী আরও বলেন যে, যজ্ঞ সকল কর্মের উপলক্ষমাত্র । 
অতএব এই তত্ব বুঝিতে হইলে, প্রথম জানিতে হইবে, দেহে যজ্ঞ 
কি? ছান্দোগ্য উপনিষদে এই ত্তত্ব বুঝান হইয়াছে। ছান্দোগা উপনিষদের 
তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬-১৭ খণ্ড দেখিতে হইবে। তাহাতে জানা যায় যে, 
“পুরুষে যক্ঞ-দর্শন রূপ মহাতত্ব ঘোর+ নামক খষি দেবকীপুত্র শ্রীকুষ্ণকে 
শিক্ষা দ্িয়াছিলেন । এই “পুরুষ-যজ্ঞ, কি, তাহ! ছান্দোগ্য উপনিষদে এ 
স্থলে বুঝান আছে। উহ! হইতে সামান্ততঃ এই বুঝা যায় বে, সর্ত্বপ্রাণী 
দেহে জীবিত কালে যে ক্রিয়! নিয়ত চলিতে থাকে, যাহা দ্বারা শরীরের 
ধারণ, রক্ষণ ও পোষণ হয়, সেই ক্রিয়াই যজ্ঞ। সেই ক্রিয়া শক্তিকে 
শ্রুতিতে “প্রাণ, বলিয়া অভিহিত । ইহাকে ইংরাজীতে 162] 1০:০6 


১৩৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


বা [106 70615 বলা যায়। এই প্রাণই ব্রহ্ষশক্তি, তাহা পুর্বে 
উক্ত হুইয়াছে। 
এই প্রাণ-শক্তি বিশ্বব্যাপী । আদিত্য, অগ্নি--এই প্রাণ হইতে জাত। 
এই প্রাণ অক্ষর বা ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভভুত (এতম্মাং জায়তে প্রাণঃ- ইতি 
মুণ্ডক ২।১।২)।. এই প্রাণই ব্রহ্ম । প্রাণ ব্রহ্মঃ৮ (কৌধিতকী-__-২১) 
ছান্দোগা--৩।১৮1৭, 81১০1৫ 7 বুহদ্ারণ্যক-_-81১।৩ , তৈত্তিনীয়'_ 
৩৩২ ইতাদি)। এই এক প্রাণশক্তিই সর্বভূতে ক্রিয়া নিষ্পাদন 
করে। (প্রাণো হোষ যঃ সব্দভূতৈ ধিভত্তি”-_-ইতি মুণ্ডক ৩1৪৬ )। জীব 
যখন নিদ্রা যার, তখন এই প্রাণশক্তিই জাগরিত থাকিয়া দৈহিক ক্রিয়া 
সম্পাদন করে-_দেহে জীবন রক্ষা করে (প্রশ্ন উপনিষদ ৪1৩) প্রাণ উত্ক্রমণ 
করিলে সকল ইন্দ্রির়গণই উৎক্রমণ করে, মুত দেহ পড়িয়া থাকে। 
(প্রশ্ন উঃ ৩1৪)। ( প্রাণোহি ভূতানাম্‌ আফুঃ--ইতি তৈত্তিরীয় ২৩1১ )। 
অতএব এ দেহ মধ্যে যে ক্রিয়া বা যজ্ঞ সর্বদা হইতেছে-_ষাহার দ্বারা 
দেহের ধারণ, রক্ষণ ও পোষণ হইতেছে-_সেই ক্রিয়ার মূল এই প্রাণ- 
শক্তি । জীব সেই ক্রিয়ার মূল নহে । জীব-_বা জীব চৈতন্য সে ক্রিয়া নিয়- 
মিত করে না। তাহা চৈতন্তবুক্ত জীবের আয়ত্ত নহে । জৈব ক্রিয়া! গ্রারই 
জীবের অজ্ঞাতসারে সম্পাদিত হয়। উদ্ভিজ্জাদি জীবে চৈতন্তের অভিব্যক্তি 
থাকে না। তাহাতে কেবল প্রাণশক্তিই জৈব ক্রিয়া করে। ৮ 
ছান্দোগ্য উপনিষদে আছেঃ_-«শরীরে প্রাণে যুক্তঃ1 (৮1১২।৩)। 
ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্করাচা্য লিখিয়াছেন £-_. 
“এবমস্মিন্‌ শরীরে*প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিরিক্দ্িয-মনো বুন্ধি-সংঘুক্তঃ প্র্ঞাত্মা বিজ্ঞান- 
ক্রিয়া-শক্তিদ্বয়-সংমুচ্ছিতাত্মা! যুক্তঃ স্বকর্্মফলোপভোগনিমিভ্তং নিযুক্তঃ1৮ 
প্রাণ এই ক্তিয়া-শক্তির কারণ। প্রাণ-শক্তির দ্বারাই জৈব ক্রিয়া 
নিপ্পক্ন হয়। এই জৈব ক্রিয়াই দেহাত্তর্গত যজ্ঞ। প্রাণেতেই এই 
ক্রিয়ার অধিষ্ঠান। এই প্রাণই দেহমধ্যে যজ্ঞ। 


অফ্টম অধ্যায়। ১৩৭ 


*প্রাণাঃ বৈ যজ্ঞঃ1৮ (বুহদারণ্যক ২২।৩)। ছান্দ্যেগা উপনিষদের 
পূর্বোক্ত (৮।১২) খণ্ডে পাওয়। যায় যে, নিত্য বিছিত যজ্ঞের তিন অংশের: 
ম্যা়--জীবনযজ্ঞ তিন ভাগে বিভক্ত করা:যাইতে পারে । জীবনের প্রথম 
২৪ বৎসর-_ প্রাতঃসবন, দ্বিতীয় ৩৬ বংসর দ্বিতীয় সবন, ও তৃতীয় ৪৮ 
বৎস্বর তৃতীয় সবন। এই প্রাণেই জীবগণকে জীবিত, রাখে (শ্রুতির 
ভ্ষা্ বনগুগণ আঁয়ন্ত হয়), জীবগণকে ছঃখ ভোগ করায় (রুদ্রগণ আয়ত্ত 
হয়), ও জীবগণকে বিষর গ্রহণ করায় (আদিত্যগণ আয়ত্ত হয়)। 
এই প্রাণই ইন্দ্রিয়াদি (দেবগণ ) বৃত্তি রূপে কাধ্য করে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, 
বাসনা--এই ভীবনযজ্ঞের দীক্ষা, ক্ষুধাদি নিবুত্তি ইহার “উপসদ 
(সুখ)। শম, দম, আর্জব, অহিংসা, সত্যবচন__ইহার দক্ষিণা। 
গর্ভে জন্ম ও গর্ভ হইতে জন্ম-_ইহ! দ্বারা এই জীবনযজ্ঞের আরম্ভ, 
আর মরণে এই যষজ্জের সমাপ্তি । 

এইরূপে এই ছুই শ্রোকে অধ্যাত্সম অধিদৈবত ও অধিভূত এবং 
অধিষজ্ঞ ও অধিকর্ম্ম যে উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ বুঝিতে হয়। শ্রুতি 
হইতে জানা যায় ষে ব্রহ্মকেই এই অধ্যাত্মার্দি ভাবে ভাবনা করিতে 
হয়। ছান্দোগ্য “উপনিষদ (৩।১৮।১-২) আছে-_“মনোত্রক্গ ইতি 
উপাসীত* ইতি অধ্যাত্মম্, অথ অধিদৈবতম্‌ আকাশো' ব্রক্গ হতি উভয়মা- 
বি্টম্‌ ভবতি অধ্যাত্বঞ্চ অধিদৈবতঞ্চ ।” 

“তদেতৎ চতুষ্পাদ্‌ ব্রচ্ম,__বাকৃপাদঃ, প্রাণঃ পাদঃ, চক্ষুঃ পাদঃ, শ্রোত্রং 
পাদ-_ইতি অধ্যাত্মম্‌। অথ অুধিদৈবতম্, অমি: পাদঃ,বাষু পাদঃ, আদিত্যঃ 
পাদঃ, দিশঃ পাদঃ ইতি। উভয়মাবিষ্টং ভবতি অধ্যাত্মঞ্চ অধিদৈবতঞ |" 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইস্লাছে যে, বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিযগণের 
সম্বন্ধে প্রাণই প্রধান; এজন্ত প্রাণকেই অধ্যাত্বরূপে জানিতে হইবে। 
সেই প্রাণ ব্রদ্ম (১/৫২১)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩৭।১৪-১৬ ). 
অধ্যাত্ম অধিদৈবত ও অধিভূত এইরূপ বিবৃত হইয়াছে__ 


১৩৮ জ্বীমদ্‌ ভগবদ্গীতা । 


“য স্তেজসি তিষঠন্‌.....'ষন্তেজোহস্তয়ো যময়তি এষ তে আত্মা 
ব্অস্তর্ধামী অমৃতঃ| ইতি অধিটৈবতম্।» 

“অথ অধিভূতম্‌। যঃ সর্ষে ভৃতেষু তিষ্টন্‌......বস্ত সর্বাণি ভূতানি 
শরীরং ষঃ সর্ববাণি ভূতানি অস্তরো যময্নতি, এয ত আত্মা অস্তর্যামী অমুতঃ। 
ইতি অধিভূতম্4” 

অথ অধ্যত্মমূ। বঃ প্রাণে ভিষঠন্‌.....+যন্ত প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণম্‌ 
'অস্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা, অস্তর্যামী অমৃতঃ। ইতি অধ্যাত্মম্‌।”» 

অত এব ব্রহ্ম বা আত্মাই অধ্যাত্ব, অধিভূত ও অধিটৈবত। তিনিই 
ভাবরূপে অধ্যাত্ন, ক্ষরপুরুষ-ভাবে অধিভূত, এবং দিবা পুরুষ রূপে অধি- 
দৈবত। ব্রদ্ধ বা পরমেশ্বরই যে অধিষজ্ঞ ও অধিকর্মমরূপ তাহা ও ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। এইরূপে পরবঙ্গকে অক্ষর পরং ভাবে এবং এই অধাত্ম 
প্রভৃতি সগুণ ভাবে জানিতে হয়। বাহারা অদ্বৈতবাদী, তাহাদের 
মতে ব্রহ্ধই এই অধাত্ম অধিইদবত প্রভৃতি ভাবে মায়া হেতু বিবন্তিত 
হন। অথবা অজ্ঞান হেতু আমরা যে এই সকল ভাব উপলদ্ধি করি 
তাহা রজ্জতে সপজ্ঞানের স্তায় ত্রান্তিমাত্র। সে সকল ভাব ব্রঙ্গ 
ব্যতীত কিছুই নহে। অজ্ঞান দুর হইলে, এই সকল ভাবের মধ্যে 
্রহ্মদর্শন হয়। দ্বৈতবাদীর মতে-_-এই সকল ভাব বঙ্গেতেই 'অধিষিত। 
এ সকল ভাব মিথ্য। বা ভ্রম নহে । | 
শ্তিতে আছে ২--“বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্বঃ 
প্রাণ! ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি বত্র। 
তদক্ষরং বেদয়তে যস্ত সৌম্য 
স সর্ধজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশেতি ॥" প্রশ্নোপনিষদ্‌ ৪1১১ 
অর্থাৎ “হে সৌমা, বাহাতে বিজ্ঞানাস্মা, প্রাণ সমূহ, ওতৃতসমূহ 
দেবগণের সহিত প্রতিষ্ঠিত, সেই অক্ষরকে যিনি জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ-_ 
জমুদায়ের মধ্যেই প্রবেশ করেন” * 


 অঙ্টম অধ্যায় । ১৩৯ 


অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত। কলেধরম্‌। 
যঃ প্রযাঁতি স মদ্ডাবং যাঁতি নাস্ত্যত্র সংশয় ॥ ৫ 





আমাকে স্মরণ করি-_অন্তিমে যে জন 
করি কলেবর ত্যাগ- করয়ে প্রয়াণ 
মম ভাব লভে সেই-_নাহিক সংশয় ॥ ৫ 
(৫) আমাকে--পরমেশ্বরের বিষুকে (শঙ্কর ), অথবা অন্তরধ্যামী 
ভগবান্‌কে (স্বামী, শঙ্কর )। বাস্থদেবকে সগুণ ঈশ্বরকে বা দগুণ ও 
নিপুণ ব্রক্চকে-_অঙ্গর ব্রহ্দ ও অধ্যাত্ম অধিষজ্ঞাদি ভাবে ব্রহ্মকে (মধু )। 
অন্তিমে (অন্তকালে )-মরণকালে (শঙ্কর )। কলেবর ত্যাগ 
কালে (রামানুজ )। এই দেহ অবসান সময়ে বা অন্তিম জন্মে দেহ 
অবসান সময়ে-ষাহার পর আর পুনরাবর্তন হয় না৷ (বল্পভ )। 
প্রয়াণ--+অর্চিরার্দিমার্গে-উত্তরায়ণ পথে (৮২৪ ) প্রয়াণ (ম্বামী)। 
মম ভাব-_-বৈষ্ণব তত্ব (শঙ্কর), আমার শ্বরূপ (শ্বামী), শরীরে 
“আমি--আমার' এইরূপ অভিমানের অভাব হেতু পরমেশ্বরের ভাব 
(গিরি) | * বৈষ্ণব পদ.(হন্ধু )। নিপুণ ব্রহ্মভাব (মধু )। 
অজ্ভ্রন পুব্ৰে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে যে নিয়তাত্মা তাহার নিকট প্রয়াণ- 
কালে তুমি কিরূপে জ্ঞেয় হও? ইহার উত্তর ভগব'ন্‌ এই শ্রোক আরব 
করিয়াছেন। ভগবান যে *মগ্াবপ্রাপ্তর কথা ংলিকলাছেন, সেই 
ভাব তাহার পরমেশ্বর ভাব অথবা পরম ভাব (৭২৪,৯১১ ) অব্যক্ত 
হইতেও অব্যক্ত সনাতন অবিনাশী “অক্ষর ভাবযাহ। পরম্গতি ভগবানের 
পর্ম ধাম (৮।২০-২১ )। এই “মভাবের” কথা ৪।১*১৯৩ ১৮ ও ১৪1১৯ 
শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে । এই ভাব প্রাপ্তির উপায় এই প্লোকে এবং 
পরবর্তী ৬ হইতে ১৫ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । ্‌ 


১৪৪ ভমদ্ভগবদৃগীতা । 


শ্রুতিতে আছেঃ-_ 
“ত্রন্গ বিদ্বান্‌ ব্রহ্মাভিট্রেতি” (কৌধিতকী ১1৪)। 
প্য্রৈবংবিদ্ব্রহ্মভবতি |” (ছান্দোগ্য ৪1১৭1৮)। 
“তদ্ব্র্ধ ইত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্‌ ভবতি” (তৈত্তিরীয় ৩১০1৪)। 
স্বামী ও মধুস্থদরন বলেন ষে, প্রশ্নাণ কালে যিনি অন্তরধ্যামী রূপ পরমে- 
শ্বর বা সগুণ ব্রন্গ ধ্যান করেন, তিনি পিতৃযান পথে প্রয়াগ করিয়! ভিরণ্য- 
গর্ভলোক ভোগ করিয়৷ পরে ব্রহ্মভীব লাভ করেন। আর যিনি নিগুণ 
ব্রহ্ম স্মরণ করিয়া কলেবর ত্যাগ করেন, তীঙহার পিতৃযানাদিতে গতি 
হয় না। কেন না শ্রুতিমতে তাহার প্রাণ উতক্রমণ করে না-“ন তস্য 
প্রাণা উতৎক্রামন্তি” (বুহদারণ্যক ৪18৬)। তিনি একেবারেই ব্রহ্ম 
হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন-_“ত্রদ্দৈব সন্‌ ব্রহ্মাপ্যেতি”” বেহদারণাক ৪181৬)। 
কেন না, তখন তাহার সব্ব সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। তখন তাহার 
মায়া বন্ধন ঘুচিয়া যায়। সে অবস্থায় তাঁভার আর নিজ অস্তিত্ব জ্ঞান 
থাকে না। তাহাতে যে “আমি? ভাব (অধ্যাত্ম) যে চৈতন্য (অধিভূত ) 
যে কর্ম (অধিকর্্ম) যে জৈব ক্রিয়া ( অধিষজ্ঞ ) যে ইন্দ্িয়াদির ক্রিয়] 
(অধিদৈবত) তাহা সমুদায়ই ব্রঙ্গ_ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই-- 
ইহ1 জানিয়! তাহার স্থৃতিতে “আমিত্ব” জ্ঞান ব। পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব জ্ঞান 
অর্থাৎ এই অজ্ঞানাবরিত জ্ঞান লোপ হইয়া-জ্ঞানে ব্রহ্ধতত্ব মাত্র 
উদ্ভাসিত হয়। 
গীতার সপ্তম অধ্যায়ের শেষে উক্ত হইরাছে যে, যিনি ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, 
অধিকর্ম, সাধিভূত সাধিদৈব ও সাধিযজ্ঞ আমাকে জানিয়াছেন, তিনিই 
প্রাণ কালে :আমাকে জানিতে পারেন। এই অধ্যায়ে প্রথম শ্লোক 
হইতে আরম্ভ করিয়! শেষ পর্য্যন্ত এই প্রয়াণকালে ব্রহ্ষকে জানিবার 
উপাক্স উল্লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে ব্রন্মের অধ্যাত্মাদি ভাব 
বুঝান হইয়াছে। যষ্ঠ শ্লোকে দেখান হইয়াছে যে, অস্তিম কালে যে ভাব 


অষ্টম অধ্যায় । ১৪১ 


স্মৃতিতে উদ্নয় হয়, মৃত্যুর পরে জীব সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুকালে 
কেবল সংস্কার মাত্র অবশেষ থাকে । এই জন্ত সপ্তম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে 
যে, সর্ব কালেই ঈশ্বর অন্ুধ্যান করিয়া! তাহার স্বরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্ম 
সম্বন্ধে সংস্কার অর্জন করিতে হয়। নহ্ুবা সমস্ত জীবন ব্রহ্মধান না 
করিলে-কেবল মৃত্যুকালে কর্পণে কেহ “হরিনাম” শুনাইলে 
তাঁহা" ছারা ব্রহ্ম স্মরণ হয় না- ব্রহ্ম সম্বন্ধে সংস্কার উদয় হয় না। 
কিরূপে অনন্যচেতা হুইয়! অভ্যাস যোগে নিত্য সর্বদা ব্রহ্মচিন্তা করিতে 
হয়, এবং মৃত্যু কালেই বা তাহাকে কিরূপে চিস্তা করিলে ব্রঙ্গ প্রাপ্তি 
হয়--এবং ব্রহ্মকে এরূপে ম্মরণ না করিতে পারিলেই বা কিরূপ গতি 
হয়,_-কিরূপে দেবযানে গতি হয়,কিরূপে বা পিতৃষানে গতি হুয়__তাহা 
এই অধ্যায়ে বুঝান হইয়াছে । 


* যংযং বাপি স্মরন্‌ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্‌। 
তং তমেট্টবতি কৌন্তেয় সদা তদ্তাবভাবিতঃ ॥ ৬ 





করে অন্তে দেহত্যাগ করিয়া স্মরণ 
যে যে ভাব, সে সে ভাব লভে, হে কৌন্তেয়__ 
সে ভাব সতত তার ভাবনা কারণ ॥ ৬ 


(৬) ভাব--দেবতা! বিশেষ (স্বামী, শঙ্কর, মধু)। পদার্থ (রামানুজ, 
বলদেব)। শেষ অর্থও সঙ্গত হর। কেন না পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, 
ভরত খ্ধি মৃত্যুকালে মৃগশিশুর ভাবনা করিতে করিতে দেহত্যাগ করায় 
পরজন্মে তিনি মৃগযোনি লাভ করিয়াছিলেন । 

সতত--ভাবন! কারূণ--সস্তিম কালে কেবল পরমেশ্বর স্মরণ 


১৪২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা] । 
করিলেই যে পরমেশ্বর ভাব লাত হয়--ইহা এক বিশেষ নিয়ম মাত্র । 
ইহার সাধারণ নিয়ম এই যে, অন্তঃকালে যে ভাব চিত্তে গ্রস্থোতিত হ্য়, 
মরণাস্তে সেই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। শানে আছে বটে )-- 
তং যথ! ধথা উপসিতে তেব ভবতি |” 
শ্রনিততেও আছে,_ণযে। যে! দেবানাং”, ইত্যাদি-_ 
বৃহদারণ্যক (১18।১০)। 
অর্থাৎ দেবতা! হউক খষি হউক, মনুষ্য হউক ধিনি ব্রহ্মতত্ব জানেন, 
তিনি বঙ্গ হন্‌, তাহার সর্বময়ত্ব সিদ্ধ হয়। 
কিন্তু মরণসময়ে এই জ্ঞানে অবস্থিত না থাকিলে, ঈশ্বর বা ব্রদ্দের 
স্থৃতিতার! চিত্ত প্রদ্যোতিত ন1 হইলে, মৃত্যুর পর এই ভাব প্রাপ্তি হয় না। 
এ জন্মের ও পূর্ণ পূর্ববজন্মের সংস্কাররাশিদ্ধারা পরজন্মাদি নিয়মিত 
হয়। এই সকল সংস্কার মধ্যে মৃত্যুকালে যে সংস্কারগুলি প্রবল থাকে, 
তাহাই প্রন্তোতিত হয়। মৃত্যুর পরে সেই সংস্কারই বিশেষ কাধ্যকারী হয়-_ 
অন্ত সংস্কারগুলি তখন বীঁজরূপে থাকিয়া যায় মাত্র । 
এখন জিজ্ঞান্ত এই ধে, মৃত্যুকালে কোন্‌ সংস্কার, গুলি প্রবল হয়_- 
অর্থাৎ তখন কোন্গুলি স্মৃতিতে উদ্দিত হয়? তখন চিত্তের সংস্কার সমুদ্র 
হইতে কোন্‌ গুলি উপরে ভাসিয়া উঠে? ইহারই উত্তর গীতার এই ক্লোকে 
উক্ত হইয়াছে । ইহ! হুইতে বুঝা যায় যে, সারা জীবন ধরিয়া! যে চিস্তাঃ 
যে ভাবনা হৃদয়ে প্রবল থাঁকে--মৃত্যুকালে কেবল সেই চি্তা বা ভাবনা 
গুলি স্মতিতে জাগিয়া! উঠে। 
বেদান্তদর্শনের সুত্র “আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্‌।+” (৪1১১২ ), ও 
এঠাহা ভাষ্য দ্রষ্টব্য । শ্রুতিতে আছে :₹ 
'“সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেধাম্ববক্রামতি...বচ্ছি স্তৈন্বে প্রাণ 
মারাতি প্রাণঃ ্তেজসাধুক্তঃ মহাত্মন! বধথাসঙ্ষন্পিতং লোঁকং নয়তি।” 
€ধৃহদারণ্যক ৪18 )। 


অ্টম অধ্যায় । ১৪ 


অর্থাৎ “সেই ধ্যানকারী মৃত্যুকালে সবিজ্ঞান হয়, অর্থাৎ ভাবনাময় 
জ্ঞানে আক্রান্ত হয়। অনন্তর সে সবিজ্ঞান হইয়! উতক্রান্ত হয়, ব1 গৃহীত 
দেহ পরিত্যাগ করে। বিজ্ঞান হওয়া! আর ভাবিফল স্ফুত্তিপ 
তাবনাময় আতিবাহিক দেহ প্রাপ্তি--সমান কথা। চিত্ত মরণ কালেযে 
আকারে অবস্থিতি করে, তাহার মন তখন সেই আকারে প্রাণে আগমন 
করে। প্রাণ উৎক্রাম্ণ পথে উদ্দানে আইসে। অনন্তর তাহা জীবকে 
সঙ্কপ্পিতানুরূপ লোকে লইয়া যায়।* 

স্বামী ও মধুস্দন বলিয়াছেন, অন্তকালে স্মরণের উদ্ভম অসম্ভব । 
পূর্ববাভ্যাস জনিত বাসনাই স্থৃতি হেতু । এই জন্য ইহজীবনে সর্বদা যেরূপ 
দেবতাদির ভাবনা! অভ্যাস করা যায়, সেই ভাবনাই অন্তিম কালে 
স্বতিতে উদয় হয়, এবং সেই ভাবনায় ভাবিত হইয়! দেহত্যাগ হয়। 
সেই প্রদ্যোতিত সংস্কার অন্ুসারেই পরজন্ম প্রাপ্তি হয়। 


তস্মাৎ সর্ব্বেধু কালেধু মামনুম্মর যুধ্য চ। 
ময্যপিতমনোবুদ্ধি মামেবৈষ্যস্তনংশয়মূ ॥৭ 
টি 
"অতএব সর্ববকালে স্মরহ আমারে-_ 
কর যুদ্ধ, মন বুদ্ধি আমাতে অপিয়া, 
তা হলে নিশ্চয় তুমি পাইবে আমারে ॥ ৭ 


৭। আমারে-_-বাস্দেবকে শশ্কর)। এস্থলে উপাসকদিগের সণ্ুগ 
ব্রহ্ম চিস্তনের বিষয় কথিত হইয়াছে । কেন না, তাহার্দের অন্তিম 
কালের ভাবনা-_-সেই চিন্তা! সাপেক্ষ। যাহারা নিগুণ ব্রহষপ্তানী, তাহারা 
অজ্ঞান নিবৃত্তি হেতু জীবনুক্ত--তাহাদের অস্তিমের কোন ভাবনার: 
'অপেক্ষ। থাকে না (মধু )। পুর্ব্বে ৫ম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টবা। 


১88 . শ্রীমদ্ভগবদ্গীত| | 


যুদ্ধ কর-_জীবনে সর্বদা ঈশ্বর ভাবনার সম্বন্ধে যুদ্ধের উপদেশের 
প্রয়োজন কি, তাহ! বুঝিতে হইবে। শঙ্কর বলেন, “যুদ্ধ কর এই 
উপদেশের অর্থ স্বধর্ম আচরণ কর। স্বামী ও মধুসুদন এই অর্থই গ্রহণ 
করিয়াছেন। বলদেব বলেন, লোকসংগ্রহার্থ যুন্ধার্থ কর্তব্য কর্ম 
করিবার উপদেষ্কী এস্থলে দেওয়া হইয়াছে । রামানুজ বলেন, যুদ্ধানি বর্ণা- 
'শ্রমান্যায়ী কর্ম, শ্রুতি স্থৃতি বিহিত নিত্য নৈমি,ভ্তক" কর্ধ কথ্ধিবারি 
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । 
যাহা হউক, সর্বদা ঈশ্বর স্মরণ করিতে শিক্ষা করিতে হইলে, স্বধন্মা- 
চরণের প্রয়োজন,কি? মধু ও স্বামী বলেন, চিত্ত শুব্ধি ব্যতীত ঈশ্বর স্মরণ 
হয় না। চিন্ত শুদ্ধির জন্যই বর্ণাদ ধর্ম আচরণ করিতে হয়। এই সকল 
কর্তব্য কর্ম ঈশ্বরার্থ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করিলে__সেই কমন দ্বারাও ঈশ্বর 
স্মরণ হয়। কর্ম করিতে হইলে যে সংকল্প (মানস ক্রিয়া), যে অধ্যবসায়ের 
(বুদ্ধির ক্রিয়া) প্রয়োজন-__তাহাও ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হয়। স্বর্ন 
পালন দ্বার! মনবুন্ধি এইরূপে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরে অর্পিত হইতে পারে। 
গিরি বলেন, “নিরস্তর ঈশ্বর স্মরণ করিতে হইবে । মন বুদ্ধিগোচর ক্রিয়া- 
কারকফপজাত সমুদায়ই ব্রহ্ম _এইরূপ ভাবিয়। যুদ্ধাদি করিতে হইবে ।১, 
ভগবান্‌ পরে বলিয়াছেন,_- 
“ন্থে স্বে কম্মণ্যতিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তৎ শৃণু॥ 
যতঃ প্রবৃত্তি ভূতানাং ষেন সর্বমিদং ততম্‌। 
ত্বকম্মণা তমভ্যচ্চয সিদ্ধিং বিন্তি মানবঃ ॥ 
( গীত, ১৮৪৫-৪৬ )। 
বিষু্পুরাণে আছে £- 
বর্ণাশ্রমাচাররতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌। 
বিষ্তরারাধ্যতে গম্থ! নান্তৎতত্তোষকারণম্ ॥” 
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মন্গসংহিতাতে আছে £-- 
“ ব্রাহ্মণম্ত তপে! জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্‌। 

ৰ বৈশ্প্য তু তপে! বার্তা তপঃ শূদ্রপ্য সেবনম্‌ ॥৮ 

ভগবান্‌ এ স্থলে অজ্জঞুনকে উপদেশ দিয়াছেন, সর্বধকালে আমাকে 
ক্সনু্মরণ কর, এবং যুদ্ধ কর,-_অর্থাৎ উপস্থিত যুদ্ধ স্বধর্ম জানিয়া 
বর্মমঃযাগে তাহা' অনুষ্ঠান কর । ভগব।ন্‌ অজ্জুনকে এস্থলে বিশেষ ভাবে ষে 
উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সাধারণ ভাবে অর্থ এই যে, সর্বকালে 
ভগবান্কে অনুধ্যান পুর্বক আমাদের স্বধন্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে। 
সর্বকালে ভগবান্কে অনুম্মরণ করিলে তবে অস্তিমে তাহাকে স্মরণ হইবে, 
এবং তাহার ফলে ইঈশ্বরভাব লাভ হইবে। অতএব কর্ম্মযোগানুষ্ঠান- 
কালে, বা স্বধন্্চরণ সময়েও ভগবানকে স্মরণ রাখিতে হইবে । নর্তকী 
যেমন নৃত্যকাঁলে তাহার মস্তকে গ্ভিত পুর্ণ জলপাত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, 
সে পাত্র হইতে জল স্মিত হয় ন!, সেইরূপ ভগবানকে স্মরণ রাখিয়া 
কর্তব্য কণ্ম অনুষ্ঠান করিলে, সে কন্ম সু-অনুষ্ঠিত হয়, সে কন্মে 
বন্ধন হয় না,__পে কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহা জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। 

কর্মমযোগে স্বধর্থান্ষ্ঠান কালে ভগবানকে কিরূপে অনুম্মরণ করা যায়, 
তাহ! গীতীতে নানাস্থলে উক্ত হইয়াছে ।__ 

* (১) ভগবান্‌কে স্বকর্ম্ম দ্বার! অচ্চনা করিতেছি-__ইহা সর্বদা! ভাবন1: 

করিতে হয়, বা স্মরণ রাখিতে হয়, 

*স্বকম্মণ৷ তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিঃ বিন্দতি মানব31৮ (গীতা, ১৮1৪৬) । 

(২) যুদ্ধাদি স্বধণ্ম ঈশ্বরার্থ অনুষ্ঠান করিতেছি, এই কর্ন ঈশ্বরের,-_-তিনি 
জগতের হিতার্থ--ধরন্ম্ের রক্ষার্থ ক'য় করেন, তাহার সহান্ বা দাসরূপুে কম্ম 
করিতোছি,_ইহা সর্বদা মনে রাখক। স্বধর্মমাদি কম্মা অনুষ্ঠান করিতে হয়, 

“জগ ক * মৎকর্মপরমো ভব। 
মদর্থমাপ কর্মাশি কুর্বনু সিদ্ধিমবান্স্যসি।/ (দীতা, ১২1১৭) । 


১৩ 


১৪৬ শ্রীমদূভগবদূগীতা। 
(৩) যে কর্ধু করিতেছি, তাহা ও তাহার ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতে 
0 
*্যৎ করোধি যদশ্লাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। 
ষৎ তপন্তসি কৌন্ছেয় তৎ করুঘ মদর্পণম্‌ ॥ (গীতা, ৯২৭)। 
(৪) ঈশ্বরই, কর্ম করিতেছেন, আমি তাহার নিথিত্তমাত্র। ই 
বুদ্ধিতে কর্ম করিতে হয়। 
“মগনৈবৈতে নিহতাঃ পৃর্ব্মমে 
নিমিত্তমান্রং ভব সব্যসাচিন্‌।৮ (গীতা, ১১।৩৩)। 
ধতদিন কর্তৃত্ববোধ থাকে, ততদিন এইরূপ ধারণা পূর্বক কর্ণ 
করিলে, কর্ধানুষ্ঠান কালেও সতত ঈশ্বরকে স্মরণ রাখা যায় এবং 
তাহাতে ক্রমে আত্মকর্তৃত্ব বোধ ঘুচিয়া যায়। 

(৫) জ্ঞান হইলে, আত্ম কর্তৃত্ব বোধ ঘুচিয়া গেলে, কর্মে অকর্্ম দর্শন' 
হইলে, ঈখরই সর্নভূত-হদরে অবস্থিত থাকিয়া, তাহাদিগকে যন্ত্রাটের 
স্তায় নিয়মিত করিয়! কর্ম করাইতেছেন (১৮৬-)। তাঁহাদের কোন আক্ম 
কর্তৃত্ব নাই,__যে মন বুধ দ্বারা কর্ণ সংসাধিত হয়, যে ইন্জিয়গণ ইন্জিয়ার্থে 
প্রবর্তিত হয়, তাহার! ঈশ্বরের দ্বারা! নিয়মিত, এই ধারণায় মন বুদ্ধি প্রভৃতি 
ঈশ্বরে অর্পণ করিক্বা-__-অর্থাৎ তাহাতে মমত্ব বোধ না রাখিয়া, ওপ্ব্ন্ধে সর্ব 
কর্ম্ম আহিত করিয়া শ্বধধ্্ন অনুষ্ঠান করিতে হয়। আমাদের প্রক্কৃতিকে নিয়মিত 
করিয়া ঈশ্বরই কর্দ্দ করাইতেছেন, সর্ব অনুষ্ঠেয় কর্মে এই ধারণ! হইলে, 
সেই কর্ম কালেও ঈশ্বরে স্থিতি লাত করা বায়, ঈশ্বরকে ম্মরণ কর! যায়। 
অতএব চিত্তশুদ্ধির জন্ত, অহঙ্কার ক্ষীণ কারবার জন্ত ও পরিণামে 
জ্ঞানে ঞ্থিতি জন্ত ভগবান্‌কে সর্বদা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখিয়! ম্বধর্মীচরণ 
করিতে হইবে। শ্বধর্্বাচরণ ব্যতীত চিততশুদ্ধি হয় না, সর্বদা ইশ্বর 
অনুষ্মরণও হয় না (স্বামী )। এবং সর্ধবদ] উক্তরূপে ঈশ্বর অনুশ্মরণ 
পূর্বক কর্মানুষ্ঠান না করিলে কর্মমযোগ নিঃশ্রেয়মকর হয় না। 
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মন বুদ্ধি আমীতে অপিয়া__বান্ধদেব আমাতে মন ও বুদ্ধি 
সমর্পণ করিয়া ( শঙ্কর)। অন্মৃত্যু অহরহঃ আমাকে অনুম্মরণ ও সেই 
অনুস্বতিকর বর্ণাশ্রম-মন্বপ্ধি যুদ্ধ'দি কর্ম ও শ্রুতি-স্বতি-টক্ষ নিত্য 
নৈমিত্তিক কর্নরূপ উপায় দ্বারা আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়া 
(রামীনুজ )। সঙ্কল্লাত্মক মন ও ব্যবপান্াস্মিকা বুদ্ধি আমাতে সমর্পণ 
করিয়া (স্বামী, মধু )। 

ভগবানে মন বুদ্ধি অর্পণ করিতে পারিলে, মন বুদ্ধি যে আমার, আমার 
দ্বারা চালিত--এ অভিমান থাকে না। মন বুদ্ধি যে হদিস্থিত ঈশ্বরের 
মায়াশক্তি দ্বারা চালিত (১৮1১১ )-- ইহা ধারণা হয়,»-অন্তঃকরণ বা 
সুক্্ শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য ধারণা হয়। | 

যতদ্দিন এ ধারণা না হয়, ততদিন মন বুদ্ধিকে ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে 
হইলে, মন বুদ্ধিকে ঈশ্বরাভিমুখ করিতে হইবে, ঈশ্বর তাহাদিগকে 
নিয়মিত করিয়! ঈশ্বরার্থ কর্মে নিয়োজিত করুন, ইহা! ধারণা করিতে 
হইবে। 

নিশ্চয় পাইঝেআমারে-__এইরূপে মব্বদ। ঈশ্বর স্মরণ হেতু 
অস্তিমেও ঈশ্বর স্মরণ হইবে--এবং তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঈশ্বর-প্রাপ্ডি 
হইবে। অন্তকালে আমাকে পাইবে (রামানুজ )। আমাকে যেভাবে স্মরণ 
করিবে, সেই ভাবে আমাকে প্রাপ্ত হইবে (শঙ্কর )। 





অভ্যানযোগবুক্তেন চে তলা নান্যগামিন]। 
পরমং পুরুধং দিব্যং যাতি পার্ধানুচিন্তয়ন্‌ ॥৮ 


* ৩০০ ঈ৫ ৩০০শত 


হে পার্থ! অভ্যাস-যোগে হইয়া নিরত, 
হইয়া অনন্যচিত্র-__-করি অনুধান 
পরম পুরুষ দিব্য, করে তারে লাভ ॥৮ 


১৪৮ জীমদ্ভগবদ্গীত|। 


(৮) অভ্যাস যোগ-__ঈশ্বরে চিন্তসমর্পন সম্বন্ধে সেই একরূপ 
প্রতায় আবৃত্তি পৃর্র্বক তাহার বিরোধী প্রত্যয় অন্তরিত করাই অভ্যাস-_ 
তাহাই যোগ (শঙ্কর)। সজাতীয় ( এস্থলে ঈশ্বর-বিষয়ক ) প্রতায়- 
প্রবাহই অভ্যাস, তাহাই যোগ --সেই যোগ রূপ উপায় (ম্বামী)। পাতগুল 
শুনে চিত্ববৃন্তনিরোধরূপ যোগে উপায় উক্ত হইয়াছে,__“'অভ্যাস- 
বৈরাগ্যেণ তল্গিরোধঃ 1৮৮ ১1১২) । কিরূপে এই অভ্যপসি যোগ করিত 
হয়, তাহ! পূর্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হুইয়াছে। বিজাতীয় প্রত্যয় অস্তরিত 

করিয়া ঈশ্বরে সজাতীয় প্রত্যয়-প্রবাহই অভ্যাস--তাহাই যোগ (মধু)। 
.. সর্বদা ঈশ্বরু স্মরণরূপ আবৃত্তিরূপ অভ্যাসই যোগ-_( বলদেব)। 
নিত্য নৈমিত্তিক অবিরুদ্ধ সর্ববকর্মকালেই মনে ঈশ্বর-বিষয়ক অনুশীলনই 
অভ্যাস, আর নিত্য ঈশ্বর উপাসনাই যোগ ( রামানুজ )। 
এই অভ্যাস-যোগের কথা! পরে উক্ত হুইয়াছে,-- 
*ময্যেব মন আধম্ব মনি বৃদ্ধিং নিবেশয় । 
নিবলিষ্যসি ময্যেব অত উর্ধাং ন সংশয়: ॥ 
অথ চিত্ং সমাধাতুং ন শরোষি মরি স্থিরম্‌। 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্ং ধনঞয়॥ গীতা, ১২/৮-৯)। 
অভ্যাস যোগের অর্থ ভগবানে মনস্থির করিবার জন্য ও" বুদ্ধিনিৰেশ 
করিবার জন্ত যত্ব বা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা। ইহা “তত্র স্থিত যত্বোহভ্যাসঃ 
ইতি পাতগ্রল দর্শন, ১/১৩। এই অতভ্যাস__ভগবান্কে সদা সর্বদ 
'অনুশ্মরণ ও মন বুদ্ধি ঈশ্বরে অর্পণ করিবার অভ্যাস। এই অভ্যাস- 
রূপ যোগই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে সম[ধি সিদ্ধি হয়। 
€ “ন্শ্বর-প্রণিধানাদ্‌ বাঁ ইতি পাতঞ্জল দর্শন ১)২৩)। 
হইয়া অনন্যচিত্ত-___চিত্তের বিষয়াস্তরে গতি রুদ্ধ করিয়া (শহ্কর)। 
| করি অনুধ্যান__( অনচিন্তয়ন্) শাস্ত্রের ও আচার্যোর উপদেশ 
অনুসারে অনুধ্যান করিয়া (শঙ্কর, মধু )। 


অফ্টম অধ্যায়। ১৪৯ 


বাহার ভগবানকে সতত অন্ুচিস্তা বা অনুধ্যান করেন, বিরোধী চিন্তা 
পরিহার পূর্বক ভগবদ্বিষয়ক চিস্তা-গ্রবাহ অভাাস করেন, তাহারা শ্রেষ্ঠ 
যোগী) ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত ভগবানূ বলিয়াছেন,__ 

"যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্ত রাত্মবন1। 
* শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ (গীতা, ৬1৪৭ )। 
* *্পরম পুরুষ দিব্য__হূর্যামগুলাধিষ্ঠিত দ্যোতনাত্মক পরম পুরুষ 

( শঙ্কর, মধু) গ্োতনাত্মক পরমেশ্বর (স্বামী)। সম্ত্রীক নারায়ণ 
বান্থদদেব (বলদেব)। ক্রীড়াত্মক পুরুষোত্তমভাব ( বল্লভ )। পরের ছুই 
গ্লোকে এই দিব্য পরম পুরুষের স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে । পূর্বে চতুর্থ 
শ্লোকোক্ত “পুরুষ” শবের টীকা! দ্রষ্টব্য । পরে ১৫১৭-১৮ শ্লোকে উত্তম 
পুরুষ-তত্ব বিবৃত হইয়াছে । তিনি পরম দিব্য পুরুষ নছেন। 

করে লাভ-_অন্তকালে লাভ করে--সেই কালে সংস্কারবশে শ্মরণ 
হেতু লাভ করে। (রামানুজ )। 

রামানুজ বলেন যে, পূর্ব শ্লোকে সাধারণ ভাবে ঈশ্বর চিন্তার বিষয়__ 
এবং অন্তকালে ঈশ্বরস্মরণ হেতু ঈশ্বরভাব লাভ করিবার বিষয় উত্ত 
হইয়াছে । উপাসধ্লার তিন রূপ প্রকারভেদ আছে। যাহারা খশ্বর্য্যার্থী 
উপাসক, ভ্ভাহাদের উপাসনা-প্রকার ও অস্তিম-কালীন প্রতায় প্রভৃতি 
এই, শ্রেকে ও পরবর্তী ছুই শ্রোকে উল্লিখিত হইয়াছে। 

সর্বকালে এই পরম িব্যপুরুষকে কিভাবে অন্ুধ্যান করিতে, 
হয়_ সেই তত্ব পরের ছুই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে । এই অন্গু- 
চিন্তার ফলে অন্তিমেও সেই পরম পুরুষভাব স্মরণ পুর্ববক দেহ- 
ত্যাগ করিতে পার যায় বলিয়া, পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
তাহার ফে ভাব চিস্তা করা যায় ও অস্তিমে ম্্রণ হয়, সেই ভাবই'প্রাপ্ত 
হওয়া যায়,_বলদেব বলেন, কাঁট-ভূঙ্গ-্ঠায়ে তাহার তুল্য হওয়াও যায়। 
প্রবাদ আছে যে, কাচপোক1 তৈলপোকাকে ধরিলে, তৈলপোকা কাচ- 


১৫০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 

পোফা ভাবনা! করিতে করিতে কাচপোক1 হইয় ষায়। সেইর্প 
ধ্যানকারী ক্রমে ধ্যর স্বরূপ লাভ করে। শাস্ত্রে আছে-াদৃশী ভাবন। 
যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' 

এ স্থলে রামানুজ যে কথ! বলিয়াছেন, তাহ ভালরূপে বুঝিতে হইবে। 
ভগবান্‌ পূর্বে ( পঞ্চম ক্লোকে )-ত্াহাকে অনুন্মরণ পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ 
করিতে পারিলে যে তীহার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়,__-ইহা সাধারণরূ্প 
বলিয়াছেন । তাহার পর ষষ্ঠ শ্লোকে, উক্ত হইয়াছে যে, অস্তে যে 
ষে ভাব ম্মরণ পূর্বক দেহত্যাগ হয়, সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হওয়া 
বার । ভগবানের ভাব অনভ্ভ। তাহার পরম ভাব আছে, পুরুষ 
ভাব আছে, ঈখর ভাব আছে। সেই সকল বিভিন্ন ভাবের মধ্যে 
যে কোন ভাৰ স্মরণ পূর্বক মৃত্যু হইলে, সেই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
ইহাই এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। প্রথম তীহার দিব্য পরম 
পুরুষ ভাব ম্মরণ করিয়া মৃত্যু হইলে, দেই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় 
_ইহা ৮ম হইতে ১ম শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। ' রাষান্ুজ 
বলিয়াছেন, এই ভাব ত্রশ্বধ্যের ভাখ। তাহার পর ভগবানের যে পরম 
ভাব, পরম ধাম, পরম অক্ষর ভাব (পরে ২০২১ শ্লোকে) উক্ত 
হইয়াছে, গুকার জপ পূর্বক সেই পরমভাব স্মরণ করিগা প্রাণ 
করিলে, সেই পরম্ভাব প্রাপ্তি হয়, ইহ! একাদশ হইতে ত্রয়োদশ 
শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । ইহা ব্যতীত শুগবানের যে পরমেশ্বর ভাব 
পুর্বে সগুম অধ্যায়ে ও পরে নবম হইতে একাদশ অধ্যায়ে বিবৃত 
হইয়াছে, সেই ভাব স্মরণ পূর্বক দেহ ত্যাগ করিতে পারিলে, সেই 
পরমেশ্বর ভাব পাঁভ হয়, পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যার, ইহা! পরে 
 চতুদর্শ হইতে যোড়শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । এই পরমেশ্বর ভাব 
এক অর্থে পুরুষোত্বম-ভাব। ইহা! দিব্য পরম পুরুষ হইতে অন্ত । এই 
অধ্যায়ে যে প্রয়াণ-তস্ব উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ অঞ্জুনের যে প্রশ্ন প্রয়াণ 


অফম অধ্যায়। ১১ 
কালে ভগবান কিরূপে ও কিভাবে জ্মেয় হন,-_তাঁহার উত্তর এইরূপে 
বুঝিতে হইবে । উক্ত তিন ভাবের যে কোন ভাব ম্মরণ পূর্বক দেহ তঠাগ 
করিতে পারিলে ভগবান্কে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর পুনরাবর্তন হয়না । 
অন্ত কোন ভাব স্মরণ করিম! মুত্তা হইলে সেই অন্য ভাব লাভ হুয়। 

*ভগবান্‌কে সমগ্র জানিলেও মৃত্যুকালে তিনি জ্ঞেয় ব৷ জ্ঞানের বিষয়ী- 
গঁতৎব। স্থৃতি অর্থাৎ প্রগ্ভোতিত সংস্কারের বিষয়ীভূত না থাকিতে পারেন। 
ভগবান্কে সর্বদা অনুধ্যান করিতে আজীবন অভ্যাস করিলে, তবে 
ৃত্যুকালে তিনি ডে হন-_বা সেই স্থতির বিষয় হন। মৃত্যুকালে তাহার 
যে ভাব এইরপে স্মৃতির বিষয় হয়, মৃত্যুর পর সেই ভাবই প্রাপ্তি হইতে 
পারে। এ স্থলে দিব্য পরম পুরুষ ভাব ও সেই ভাব প্রাপ্তির উপায়__ 
'অনন্তচিত্তে অভ্যাস-যোগযুক্ত হইয়া সেই ভাবের অগ্রচিস্তন বিবৃত 
হইয়াছে । কেবল যে সব্বকশ্মুসংন্যাস-পুর্রবক সতত এই দিব্য পরখ 
পুরুষকে অনুধ্যান করিতে হইবে, তাহা নহে। কর্মযোগে কর্ধানুষ্ঠান 
কালেও এইরূপে তাহার অনুচিন্তন করিতে হইবে। 


কর্বিং পুরাণমনুশাসিতারম্‌ 
অণোরণীয়াংসমনুম্মরেদ ষঃ। 
সর্ববস্য ধাতারমচিন্ত্য রূপম্‌ 
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাঁৎ ॥ ৯ 
কবি পুরাতন, শাসিতা সবার, 
অণু হ'তে সুক্ষ, ধাঁতা সবাকার, 
অচিন্ত্য-স্বরূপ, আদিত্যের রূপ, 
ধিনি তমঃ পারে, তাহারে যে স্মরে, ৯ 


১৫২ | শ্রীমদূভগবদগীতা। 


(৯) পূর্ববশ্লে!কে যে দিব্য পরম পুরুষের কথা৷ উক্ত হইয়াছে, সেই পুরুষ 
কিরূপ, তাহা এই ছুই শ্লোকে বিশেষ করিয়া! বিবৃত হইয়াছে (শঙ্কর, 
স্বামী, মধু )। যোগব্যতীত অনন্যচিত্ত হওয়া ধর, এজন্ত এই শ্লোক 
হইতে ১৩শ শ্লোক পধ্যন্ত যৌগমিশ্রাভক্তিতত্ব বিবৃত হইয়াছে (বলদেব)। 

কবি- ক্রাত্তদর্শা, সর্ধদর্শা,_“নান্যোহতোইস্তি ভরষ্টা' ইত্যাদি 
ক্রতিঃ। (শঙ্কর)। সর্বজ্ঞ (শঙ্কর, স্বামী বলদেব )। ' অতীত অনগন্ 
প্রভৃতি অশেষবন্ত-দর্শা (মধু)। সর্ববিদ্থানিন্্াতা (স্বামী)। “তত্র 
নিরতিশয়ং সর্বজবীজম্‌ * (পাত্গ্রল দর্শন, ১২৫)। ““কবিরনীষী 
পরিভূঃ শ্বয়স্ূঃ।” ( ঈশ উপঃ ৮)। 

পুরাতন--অনাদিসিত্ধ (স্বামী বলদেব), চিরন্তন (শঙ্কর), 
সকলের কারণ হেতু অনাদি (মধু )। উপনিষদে ব্রহ্মকে ব আত্মাকে পুরাণ 
ব্লা হইয়াছে । (কঠ ২।১২১২।১৮, বৃহদারণ্যক, ৪18১৮, শ্বেতা তর, 
৩1২১ দ্রষ্টব্য )। | 

শাসিতা- (মূলে আছে 'অন্ুশাসিতা” )। সমস্ত জগতের প্রশাসিতা! 
(শঙ্কর), শিক্ষক (রামানুজ ), নিয়ন্তা (মধু), সর্বপ্রাণীর শ্বধর্স্থিতি- 
নিমিত্ত অন্থশাদিতা (হস )। হিতোপদেষ্টা ( বলদেব )। 

শ্রতিতে আছে-__ 

“এয হি খশ্বাত্বা শাস্ত! (মৈত্রায়ণী ৬৮)। 


“মহ্য়ং বজরমুদ্ঠতম্” | (কঠ ৬২ )। 
“ভয়াদস্যাগ্রিস্তপতি ভয়াত্বপৃতি হুর্ধ্যঃ | 
ভয়াদিস্্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম: ॥৮ (কঠ, ৬৩) 
 শ্এতন্ত বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্ণি স্ধ্যাচন্্রমসৌ বিধুতৌ তিষ্ঠভ 
ইতি” ( বৃহদারণ্যক, ৩৮৯ )। 
অণু হ'তে সৃন্ষম-অতি হুম (শঙ্কর), আকাশ কাল ও দিক্‌ 
হইতে হুক (মধু)। বন্ষ-দিকৃ কাল বা নিমিত্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। 


অষ্টম অধ্যায়। ১৫৩: 


স্থান ও কালে ধাহার বিস্তৃতি নাই, তাহাকে হুক্মতম বল! যায়, আবার 
বৃহত্বমও বল] যায়। কেন না, স্থান ও কাল দ্বার! তাহার পরিমাণ, 
(মাপ) হয় না বা সীম৷ নির্দিষ্ট হয় না। 

শ্ররতিতে আছে-- 

“অগোরণীয়ান্‌ মহতে। মহীয়ান্‌ 
* ' আত্ম! গুহায়াং নিহিতোহস্ত জন্তোঃ 
(শ্বেতাশ্বতর, ৩।২*)কঠ, ২২৭) 

এই ুক্ষরূপে ব্রহ্ম সর্কজীবে অন্ুপ্রবিষ্ট। শ্রতিতে আছে-_“অন্তঃ- 
প্রবিষ্ট; শান্তা জনানাম্‌।৮ (ৰলদেব)। সুস্ম আকাশ অপেক্ষাও 
তাহার কারণ হেতু হুক্ষমতর ( মধু, গিরি )। 

ধাতা-পোষক (ম্বামী, ধারক (বলদেব ), অষ্টা (রামানুজ )। 
প্রাণীদিগের কর্মফলদাতা ও কনম্মান্থুসারে প্রাণীদের বিচিত্রন্ধপে বিভাগ, 
কর্তা (শঙ্কর, মধু)। 

শ্রতিতে আছে-_ 

“ধাতুঃ প্রসাদাৎ-.(কঠ, ২২৯১ শ্বেতাশ্বতর ৩২*) 
“্ধাতা গর্ভং দধাতু তে ।” ( বৃহদারণ্যক, ৬,৪২১ ) 
*এষ হি খন্বাত্ম! ধাতা ৮ ( মৈত্রায়ণা, ৬৮)। 

* অচিন্ত্যস্বরূপ-__অপরিমিত মহিমা হেতু অচিস্ত্য ( স্বামী, মধু বল্লভ ) 
আদিত্যরূপে নিত্যপ্রকাশমান থাকিলেও অচিন্ত্য (শঙ্কর)। তিনি অন্ধপ 
বলিয়। অচিস্ত্য (গিরি)। অঠু হইতে সুক্্স এবং সর্কধারকহেতু মহৎ 
সর্বব্যাপক-_ইহা বিরুদ্ধ হইলেও অচিস্ত্যরূপ হেতু ইহ] সঙ্গত। অচিস্তযরূপ 
অর্থাৎ অবিতক্ক্য স্বরূপ (বলদেব )। 

শ্রতিতে আছে-_ 

শবৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিস্ত্যক্ূপং সুক্ষাচ্চ তৎ হুল্্রতরং বিভাতি। 
(মুণ্ডক, ৩১৭)! 


১৫৪ আমদূভগব্দ্গাতা। । 


আদিত্যবর্ণ-নিত্য চৈতন্তপ্রকাশবর্ণ ষাহার স্বন্ধপ (শঙ্কর)। 
প্রকাশাত্মক বর্ণ যাহার (শ্বামী)। সমস্ত জগতের অবভাদক বর্ণ ব৷ প্রকাশ 
বাহার (মধু)। সুর্য্যের স্তায় স্বপরপ্রকাশক (বলদেব)। 
তমঃপারে- অজ্ঞান লক্ষণ মোহান্বকারের অতীত (শঙ্কর, মধু)। 
প্রক্কৃতির অতীত্ব (স্বামী)। তমঃ অর্থাৎ মায় (বলদেব )। 
শ্রর্তিতে আছে-_ 
“বেদাহমেতং পুরুষং মহাত্তম্‌ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরম্তাৎ।” 
( শ্বেতাশ্বতর ৩৮ ) 
“্যস্তমসি তিষ্টংস্তমসোহস্তরো ষং তমো ন বেদ যন্ত তমঃ শরীরং য- 
'স্তমোহস্তরো যময়তি |” (বুহদারণ্যক ৩।৭1১৩) 
“ও” ইত্যেবং ধ্যাযখ আত্মানং স্বস্তি বঃ পরার তভমসঃ পরস্তাৎ।” 
মুগ্ডক ২২৬)। 
গীতায় পরে ব্রহ্মসন্বন্ধে উক্ত হইয়াছে-_ 
“ঞ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে 1৮৮ ১৩1১৭ )। 
তাহারে যে ম্মরে--ইহা পর শ্লোকে প্প্রয়াণ কালেতে” এই 
বাক্যের সহিত আন্বত। অর্থাৎ মৃত্যুকালে এই দিব্য'পরম পুরুষকে এই 
ভাবে যিনি স্মরণ করিতে পারেন। সর্বকালে অনন্তচিত্তে অন্যাসযোগে 
ধিনি এই রূপে পরমপুরুষকে অনুম্মরণ হেতু মৃত্যুকালেও যে তাছাকে 
এইরপে স্মরণ করিতে সমর্থ হয়। 


প্রয়াণকালে মনসাইচলেন 

ভক্ত্য যুক্তো যে!'গবলেন চৈব । 
ভ্রবোর্্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্‌ 

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌ ॥১০ 


অষ্টম অধ্যায় । ১৫৫ 


প্রয়াণ কালেতে মন স্থির করি, 
হয়ে ভক্তিযুত, যোগবল ধরি, 
ভ্রমধ্যেতে প্রাণ করি সংস্থাপন, 
সেই লভেদিব্য পুরুষ পরম ॥ ১০ 
( ১০) মনস্থির করি-মনকে বিক্ষেপ বা : প্রচলন-বর্জিত 
করিয়া! ( শঙ্কর, স্বামী )। একাগ্রমনে ( মধু, বলদেব)। ঈশ্বরে মন স্থির 
করিতে পারিলে তবে মনের চাঞ্চল্য দূর হয়, মন বিষয়-বিমুখ হয়। (গিরি)। 
ভক্তিযুক্ত হ'য়ে-_ভজনরূপ ভক্তিযুক্ত হইয়া (শঙ্কর)। পরম প্রেমের 
সহিত (গিরি )1 পরমাত্ম-প্রেম দ্বারা (বলদেব)। অহরহ অভ্যন্তমান এ 
ভক্তিঘুক্ত হইয়! (রামানুজ )। 
এই ভক্তির উল্লেখ হইতে বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে, এস্থলে 
যোগমিশ্রা ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। 
যোগবল ধরি--সমাধিজ সংস্কারনিচয়.জনিত চিত্ববুন্তি-নিরোধ- 
লক্ষণ যোগবল যুক্ত হইয়া (শঙ্কর)। সমাধিবলে (মধু)। সমাধি-জনিত 
সংস্কার-নিচয়যুক্ত হয় (বলদেব)। যোগবলে আরূঢ় সংস্কার হেতু 
মন নিশ্চলগ্হয়। মরণকালে ক্লেশ বাহুলা হয় ও দেহাভিমান বুদ্ধি পায়। 
ইহা*.সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সারাজীবন ঈশ্বরানুধ্যান রূপ যোগ 
আচরণ করিলে, সেই প্রাচীন অভ্যাসজ সংস্কারবলে ভগবানকে 
স্ৃতু/ কালে স্মরণ হইতে পারে (গিরি)। 
ভ্রমধ্যেতে প্রাণ করিয়। স্থাপন_ প্রথম হৃদয়-পুগুরীকে চিত্ত 
বশীভূত করিয়া, তৎপরে উর্ধগামী নাড়ী দ্বারা তৃমিজয় ক্রমে ভ্রযুগল মধ্যে 
প্রাণকে স্থাপন করিয়া সন্যক্‌ প্রকারে বিক্ষেপ রহিত হইয়া (শঙ্কর, 
মধু)। যোগবল দ্বার! সমাক্‌ প্রকারে নুযুয্নামার্গ ছারা ভ্রযুগ মধ্যে প্রাণকে 
স্থাপন করিয়া (স্বামী)। আজ্ঞাচক্রে প্রাণকে স্থাপন করিয়! (বলদেব )। 


১৫৬ জীমদৃভগদৃগীতা । 


চিত্বকে বিষয় হইতে বিযুখ করিয়া হৃদয়ে পুগ্ডরীকাৰার পরম।ত্ব- 
স্থানে সযত্বে স্থাপন করিয়া, ব্রন্ধ চিন্তা করিলে চিত্ত ক্রমে বশীভূত হয়।' 
হৃদয়কেই ব্রহ্মপুর বলে-__আত্ম। তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত। (ছান্দোগ্য, 
৮১1১, ৮১৪ মুণ্ডক, ২২৭ দ্রষ্টব্য। এই হৃদয় হইতে নিঃহ্যত: 
দক্ষিণোত্তরগামী, ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়কে নিরোধ করিয়া হৃদয় 
হইতে উর্ধগামী স্রুন্ত। নাড়ী পথে হৃদয়স্থ প্রাণকে লইন্া কণ্ঠাবহদ্ষিত 
স্তনসদৃশ মাংসথণ্ডে আনিয়া সেই পথে ত্রযুগ মধ্যে তাহাকে লইতে 
হইবে। তাহা! হইলে প্রক্াণকালে ব্রহ্গরন্ধ, দিয়া প্রাণ নি্রান্ত হইয়া 
দেবযানে ব্রক্ষলোকে নীত হুইতে পারিবে। প্রাণকে হৃদয় হইতে 
এইরূপে উর্ধে আনিতে হইলে, প্রথমে ভূমি প্রভৃতি পঞ্চভূত জয় 
করিতে হয়। (গিরি)। 

ইহার গুঢ়তত্ব যোগশান্ত্রে বিবৃত হ হইয়াছে । ইহার নাঁম ষট্চক্র ভেদ । 
ভ্রযুগলমধ্যে যে স্থান, তাহাকে যোগশান্ত্রে আজ্ঞাচত্র বা দ্বিদল পল্প বলে। 
তাহ! মনের স্থান। তাহাকে তৃতীয় বাঁ জ্ঞান চক্ষুর স্থানও বলে। কেহ, 
কেহ সেই স্থানকে মস্তিষ্কের অন্তর্গত 12177105281 51270 বলে । 
আধ্যাত্মিক যোগী এই স্থানকে ঈডা পিঙ্গলা ও স্বযুন্তা, বা গঙ্গা বরুণ 
ও অসির সঙ্গম স্থল বারাণসী বা জ্ঞানবিকাশ ক্ষেত্র কাশী বলেন। 
প্রাণকে এই স্থানে স্থাপন পূর্বক মৃত্যু হইলে কাশীতে মৃত্যু হর। * 

এই ভ্রমধ্যে প্রাণস্থাপন- তত্ব এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে সংক্ষেপে 
বিবৃত হইবে। 

পরম পুরুষ-- পূর্বের ছুই শ্লোকে বিবৃত দিব্য পরম পুরুষ | এই পরম 
পুরুষ কি পরব্র্ম, না অপর বা কার্য রগ্ধ ? বেদাস্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের 
তৃতীয় পাদে ইহার মীমাংসা আছে । ৪৩1১২ স্ত্রে আছে-_কমিনির মতে 
এই পরম পুরুষ-_বাছাকে এইরূপ সাধনা-বলে লাভ করা যায়, তিনি পর- 
বঙ্ধ। কিন্তু ৪1৩.৭ শুত্রে আছে-_বাদরির মতে তিনি কাধ্যব্রহ্ম | শঙ্করা চার্্য 


অফ্টম অধ্যায় । ১৫৭ 


এই সকল সুত্রের ভাষ্যে বাদরায়ণের মতান্থপারে বলিয়াছেন যে, তিন্নি 
ক্ষার্যযব্রক্ধ। বেদান্তের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৭ম হইতে ১৬শ 
শত্রে ইহা বুঝান হইয়াছে। পরব্রবজ্ঞের প্রাণ উত্ক্রামণ করে না। 
তাহার গতি নাই। কেবল কাধ্যব্রহ্গপ্রই অচ্চিরাদি মার্গে কার্য্যব্রহ্গলোকে 
'গমন*করেন | ইহ! শ্রুতিসিন্ধ। অতএব নেদাস্ত মতে এই পরম পুরুষ 
কর্ধ্য্রহ্ম | ইনিন্সগুণ-_ সোপাধিক ব্রহ্ম । এই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া 
ও ব্রহ্গলোক প্রাপ্ত হওয়া একই কথা । এই ব্রহ্মলোক হিরণ্যগর্ভলোক । 
শ্রুতিতে ইহা উক্ত হইয়াছে । (মুণক--১২১ ও ৩২৬, কঠ--৬ ৫ 
বৃহদারণ্যক _-৬।২।১৫, ছান্দোগ্য--৮।১২।৬, ৮/১৫।১ দ্রষ্টবা )। 

যাহা হউক, গীতা অনুসারে এই পরম দিব্য পুরুষ-_-অধিদৈবত 
€৮1৪)। ইনি সুর্ধ্যমগুল মধ্যবর্তী দিব্য হিরগ্নয় পুরুষ- _হিরণ্যগর্ভ। মৃত্ত্ু 
কালে এই হিরণ্াযগর্ভাথা দিব্য পরম পুরুষকে শ্মরণ করিতে পারিলে, পরে 
২৪শ শ্লোকোক্ত অচ্চিরাদি মার্গে ব্রঙ্গোলোকে গতি হয়। এই সন্বন্ধে 
ভারতীতীর্থ প্রণীত বৈয়াসিক স্তায়মালায় উক্ত হুইয়াছে,_ 

“তং যথা যথ! উপাপতে তদেব ভবতি* ইতি শ্রুতৌ ব্রদ্মভাবনারূপঃ 
্রতুবর্প্রাপ্রিহেতুরিত্যকামাতে । ন' হি প্রতীকোপাসকানাং ব্রনহ্ধ 
ক্রতুরস্তি খেন তে সত্যলোকং গচ্ছেযুঃ |... (বেদাস্তদর্শন ৪1৩।১৫-১৬ 
সত্রের স্কায়মালা দ্রষ্টব্য )। 

অতএব সগুণ ব্রঙ্দ ভাবন! দ্বারা সগুণ ব্রহ্গলোক প্রাপ্তি হয়। আর 
নিগুণ ব্রঙ্ম স্বরূপে অবস্থানপূর্ববক প্রয়াণ করিলে অক্ষর ব্রহ্ম বা পরম 
গতি প্রাপ্তি হয়, স্যোমুক্তি হয়। পরের তিন শ্রোকে ইহা বিবৃত হইয়াছে। 


যদক্ষরং বেদবিদে বদস্তি 
বিশন্তি যদ্যতচু। বীতরাগাঃ। 


১৫৮ প্রীমদ্ভগনদ্গীতা। 


যদিচ্ছন্তে। ব্রন্গচর্ষ্যং চরস্তি 
ত€ তে পদং সংগ্রহেণ প্রর্বক্ষ্যে ॥ ১১ 
টি তি 
বেদবিও ধারে কহেন “অক্ষর” 
বিরাগী যতিরা পশে ধাহে আর, 
পাইতে ধাঁহারে ব্রহ্মচর্ষ্য করে, 
সংক্ষেপে তোমারে কহি পদ তার ॥ ১১ 
(১১) রামান্ুজ বলেন,_-এক্ষণে কৈবল্যার্থার শ্ররণ-প্রকার উক্ত 
হইতেছে। স্বামী বলেন,__-কেবল অন্যাস যোগ অপেক্ষা প্রণব অভ্যাস 
যোগ অস্তরঙ্গ । তাহাই এক্ষণে উক্ হইতেছে | মধু বলেন,-_কেবল প্রণব 
অভিধ্যান দ্বারাই তাহার অন্ধম্মরণ কর্তব্য, অগ্ত মন্ত্রের দ্বার নহে--তাহাই 
এস্কলে গ্রতিপাদিত হইয়াছে । শঙ্কর বলেন._-যোগমার্গ অন্থগমন দ্বারা 
্রহ্গবিগ্ভালাভ করিলে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, ইহা পূর্বে উদ্ত হইয়াছে । এক্ষণে 
অক্ষর ইত্যাদি দ্বারা যাহা বিশেষা সেই ব্রহ্ম তত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
গিরি বলেন,__পূর্ববে ষে কোন মন্ত্রে ধান দ্বারা ভগবৎ-অনুন্মব্ণ প্রাপ্ত 
হইলেও প্রকৃত পরম পুরুষের অনুষ্মরণের উপায় এস্থলে উক্ত হৃইতেছে। 
সে উপায় ওঙ্কারধ্যান। নিগুণ ব্রহ্ম বাকা মনের অবিষয় হইলে ও--সর্নব- 
বিশেষণশুন্প হইলেও ওক্কাররূপ প্রতীক দ্বারা তাহাকে অনুম্মরণ 
করিবার বিধি শ্রুতিতে উপনিষ্ট হইয়াছে । ব্লদেখ বলেন, _ন্রমধ্যে প্রাণ 
সম্যক আবিষ্ট করিলেই ষোগ সিদ্ধি হয় না। ষে প্রকারে তাহার সিদ্ধি 
হয়, তাহা! এস্থলে তিন শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। সেই উপান্_-প্রণৰ জপ । 
পাঁতঞ্জল দর্শনে আছে, সমাধিসিদ্ধির এক উপায় ঈশ্বর প্রণিধান। 
2শ্বর-প্রণিধানাদ্‌ বা” (পাতঞ্জল সুত্র, ১/২৩)। প্রণব এই "ঈশ্বরের 
বাচক। “তন্ত বাচকঃ প্রণবং |» (এ ১২৭)। . উশ্বর-প্রণিধানের 


অষ্টম অধ্যায় ॥ ১৫৯. 


উপায় রি প্রণব বা ওক্কার জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা । “তজ্জপস্তদর্থ- 
তাবনম্” ( ্ব-_-১।২৮ )। ইহার ফলে প্রত্যগায্মার অধিগম হয়। “ততঃ 
প্রত্যৰক চেতনাধিগমঃ অপি অস্তরায়াভাবশ্চ + (এ--১২৯)। এই ব্ধপে 
পাতঞ্জল দর্শনে প্রণবকে হীশ্বরের বাচক বল! হইয়াছে । এবং প্রণব জপ 
দ্বারা উশ্বরানুম্মরণের কথা উক্ু হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি অনুসারে 
প্রপুর--সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্ম উভয় বাচক। প্রণব পরম ব্রদ্ষেরই বাচক। 
দেই পরম ত্রহ্ধই “অক্ষর” ৷ এই 'প্রণব-তত্ব এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে 
বিবৃত হইবে । এগ্লে এইমাত্র বলা প্রয়োজন যে, এই শ্লোকে ও পরবর্তী 
প্লোকে অক্ষর ব্রহ্মভাব ম্মরণ, ওক্কার জপ দ্বারা তাহার অন্ুধ্যান ও তাহার 
ফল উক্ত হইয়াছে। | 
. অক্ষর-_অবিনাশী। পুর্বে তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা এস্থলে দ্রষ্টবা। 
ও কারাথ্য ব্রহ্ম । সব্ধ বিশেষণ রহিত নিগুণ ব্রহ্গ। বেদজ্ঞগণ তাহাকে 
কেবল ও'কার রূপেই জানেন (শঙ্কর)। এ 

অস্থুলাধি গুণ যুক্ত (রামানহুজ )। অবিনাশী ওক্কারাখা ব্রহ্ম (মধু )। 
ষে ব্রন্দের বাচক-_-অক্ষর বা “ও? (বলদেব )। 

“এতস্ত বা অক্ষরগ্য প্রশাসনে ..-১” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা “অক্ষর” বলিয়! 
বেদবিদ্গণ প্বাহাকে নির্দেশ করেন (শ্বামী ]। 

*যতিরা--যত্্রশীল সন্ন্যাসীরা (শঙ্কর, মধু)। 

পশে- সম্যক দশন হেতু প্রবেশ করে, (শক্কর)। প্রাপ্ত হয়, 
(বলদেব)। 

ষাহারে-_-যে অক্ষরকে শঙ্কর) | 

্রক্মচর্য্য-_নৈষ্টিক ব্রহ্মচারিগণ যাবজ্জীবন গুরুগৃছে বাঁসরূপ তপ 
আচরণ করেন (মধু)। 

“বিদচাধধাচাধ্যকুলবাসী তৃতীয়োহত্যন্তমাআ্মানমাচাধ্যকুলেইবসাদয়ন্‌।” 

(ছান্দোগ্য) ২২৩1৯. 


৬০ জীমদৃভগবদ্গীতা 
পদ_অক্ষরাখ্য পদনীয় (শঙ্কর, মধু)।, যাহা পাওয়া! যায় বা 
যাহাতে গমন করা যায় (স্বামী)। যাহা! দ্বারা পাওয়া! যার, ব! প্রাপ্তির উপায় 
(রামান্ুজ)। আশ্রয়, (বলদেব)। গীতার-_-২৫১, ১২।৩-৪ এবং ১৫।৪-৫ 
শ্লোক ও তাহার বা দ্রষ্টব্য । শ্রতিতে আছে__ 
''সৈষা গায্র্যে তন্িংস্তরীয়ে দর্শতে-.' প্রতিষ্ঠিত! । (বৃহদারপ্যক-__ 
৫1১81১-৭ )। এ 
“আবিঃ সন্গিহিতং...মহৎ পদংশ (মুণ্ডক ২২।১)। 
“স তৎ পদমাপ্পোতি তদ্ধিষেোঃ পরমং পদম্‌।” 
(কঠোপনিষদ্‌ - ৩,৭-৯)। 
সর্ব বেদ! বত পদমামনস্তি 
তপাংসি সর্বাণি চ বহ্দত্তি। 
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্গচর্যযং চরস্তি 
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীব্যোমি ত্যেতৎ ॥” 
(কঠোপনিষৎ--২১৫)। 
এই শেষ মন্ত্র ও গীতার এই শ্লোক প্রায়ই এক। 
এই শ্লোক হইতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম পদ__ওক্কার। ব্রন্ষের চারিপাদ 
বা চারি অবন্থী। ওষ্কারেরও চারি পাদ। একথা অধ্যায় শেষে 
ব্যাখ্যাত হইবে। 
অতএব এই শ্লোকে ও পরবর্তী ছুই শ্লোকে গুক্কার উপাসন! তন্ব ও 
তাহার ফল- পরম পদপ্রাপ্তি উল্লিখিত হঈয়াছে। 
অর্জুনের প্রশ্ন ছিল--অন্তকালে যতিগণের নিকট ভগবান্‌ কিরূপে 
জেয হন। ইহার প্রথম উত্তর-প্রতি দিন সর্বদা ভগবানে মন বৃদ্ধি 
অর্পণ পূর্বক তাঁহাকে অন্ুম্মরণ করিলে তিনি অন্তকালে জেয হন। আর 
” এই ভগবদছুম্মরণ জন্ত তাহার স্বরূপ অর্থাৎ তাহায় অধ্যা্ব অধিতৃত 
প্রভৃতি তত্ব জানিতে হয় বা ব্রহ্ধভ্রান অর্জন করিতে হয়। 


অষ্টম অধ্যায় । ১৬১ 


তাহার পর কথ! হইতেছে, প্রতিদিন ভগবানকে কিরূপে সর্বদা 
অনুধ্যান করিতে হইবে ? 

ভগবান্‌ বলিক়্াছেন যে, যে ব্যঞ্রি তাহাকে যে ভাবে সর্বদা আমৃত্যু 
অন্থ'মরণ করে, মৃত্যুকালে তাহার সেই ভাব ম্মরণ হয়, এবং মৃত্যুর পর 
সেই ভাব প্রাপ্তি হয়। ঈশ্বরের ভাব অনস্ত। অতএব তকোন্* ভাবে কিরূপে 

* তাক্ধকে অনুধ্যান করিতে হইবে? 

কিরূপে অর্থাৎ কি ডপায়ে এবং কি তাবে 'প্রধানতঃ ভগবান্কে 
স্ররণ করিঠে হইবে, তাহা শীতায় এস্লে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে 
প্রধানতঃ তিন উপার উপ্ত হইয়াছে। 

ইহার প্রথম উপায় গীতার নিজস্ব। সপ্তম শ্রোকে তাহ! উক্ত 
হইক়াছে। সে উপায়__পুক্ষো তম পরমেখরে বা বাস্দেবে মন বুদ্ধি অর্পণ 
করিয়া নিক্কাম ভাবে স্বধন্ম ও কর্তব্য কন্মম পাশন দ্বারা সব্বদা ভগবান্‌কে 
স্মরণ কারতে হইবে । 

ইহার দ্বিার উপান্ধ বেদান্ত-সম্মত। যোগবলে ভ্রমধ্যে প্রাণ শক্তিকে 
ধারণ কাঁরয়৷ স্থ্যমগুল(ধিিত দিব্য পরম পুরুষকে বা বিঝুঃকে সর্বদ] 
অনুধ্যান করিতে হবে । ৮ম হইতে ১*ম শ্লোকে ইহ বিবৃত হইয়াছে । 

ইহার “তৃতীয় উপার- অক্ষর উপাসনা । ইহাও বেদান্ত সম্মত। 
হৃদয়রাঁপ ব্রদ্ধপুরে বেদান্তোক্ত উপায়ে এই শুকার।আ্মক ব্রন্দ ধ্যান করিতে 
হয়। ইহাই দহর বিদ্য! বা তারকক্রক্গ বিষ্বা। ১১শ হইতে ১৩শ শ্লোকে 
ইহা উল্ল খত হইয়াছে । এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় বেদান্ত মতে ব্রন্ষের 
প্রতীক উপাসনা । 

কোন কোন ব্যাখ্যাকার আরও বলেন যে, ১৪শ শ্লোকে বে অন্ঠ- 
চিন্তে নিত্য ড্ুগবৎ স্মরণ বা শুদ্ধ ভক্তির উল্লেখ আছে,:তাহাই চতুর্থ ও 
শ্রেষ্ঠ উপায় । ইহাও গীতার নিজস্ব। তবে এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, 
ই স্বতন্ত্র মত নহে ৭ম শ্লোকোক্ত উপায় ও এই শ্লোকোক্ত উপায় এক। 

১১ 


১৬২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | 


ষাহাহউক শঙ্করাচার্ধ্য প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণের অর্থ হইতে বুঝা যায় যে, 
এই অধ্যায়ে একই উপায় উক্ত হইয়াছে । প্রথমে সপ্তম শ্লোকে যে আমাকে" 
অনুম্মরণ কর, বা স্বধন্মাচরণকালে মন বুদ্ধি আমাকে অর্পণপূর্বক, আমাকে 
স্রণ কর-_-বল! হইক্াছে, সেই আমি” কে, এবং কিনূপে বা কি ভাবে 
সেই “আমাকে: প্রস়্াণকালে স্মরণ করিতে হইবে, তাহা! ৮ম হইতে 
১৯ শ্রোক পধ্যন্ত বিবৃত হইয়াছে এবং কি উপায়ে প্রয়াণকালে “আমাঢক' 
স্মরণ করিতে হইবে, তাহ! ১১শ হইতে ১৩শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । 
পরে ১৪শ শ্রোকে ভগবানকে নিত্য অনুস্মরণের কথা পুনরুক্ত হইয়াছে । 
কিন্তু এই অর্থ করিলে পূর্বে ষষ্ঠ শ্লোকে যে “যং যং বাপি স্মরন 


ভাবম্‌” ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে, তাহার সঙ্গত অর্থ হয় না। সপ্তম 
শ্লোকে সব্বকালে ঈশ্বর অনুম্মরণের কথা সাধারণ ভাবে উক্ত হইয়াছে 
মাত্র। পরের কয় শ্লোকে বিশেষ ভাবে-_সেই ঈশ্বরের বিভিন্নভাব যাহা 
ক্সরণ করিতে হইবে, তাহা বিবৃত হইয়াছে । ৮ম শ্রোকে দিব্য পরম 
পুরুষকে সর্বদা অন্ুচিস্তা করিবার কথা অর্থাৎ ঈশ্বরকে “অধিদৈবতঃ 
ভাবে আজীবন অনুচিস্তা করিবার উপদেশ আছে। তাহার ফলে 
ষে মরণকালেও সেই ভাবের অনুচিস্তা হইবে, ও পরিণামে তাহাকে 
পাওয়া যাইবে, তাহা ৯ম ও ১ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ১১শ ও ১২শ 
শ্লোকে অক্ষর ব্রহ্মকে হৃদয়ে প্রণবজপ ও অর্থ ভাঁবন! রূপ উপায়ে উপাসনা 
করিবার কথা-__বা অক্ষর বর্গ ভাব অনুচিস্তার কথা উক্ত হইয়াছে এবং 
১৩শ শ্লোকে, সেই অনু চিন্তার ফলে, ও'কার জপ পূর্বক ভগবানের সেই 
পরম ভাব ব্রহ্ম স্মরণ পুর্ব্ক মৃত্যুর ফলযে পরম গতি তাহা উক্ত 
হইয়াছে । আর ১৪শ শ্লোকে সাধারণ ভাবে সর্বদা ঈশ্বর অনুম্মরণ ও 
তাহার ফল মৃত্াকালে তাহাকে স্মরণ, এবং তাহাকে প্রাপ্তির তত্ব উক্ত 
হইয়াছে । অথবা! বৈষ্ণবাচার্ধযগণ যে বলেন এই শ্লোকে ভক্তিযোগে 
ঈশ্বর অনুধ্যান উক্ত হইয়াছে তাহাও অস্ত নহে। 


অষ্টম অধ্যায় । ১৬৩ 


আমর! পুর্বে বলিয়াছি যে রামানুজ 'এই কয় শ্লোকের উক্তরূপে অর্থ 
করিয়াছেন। এই অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। 


সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ। 
ুদ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো! যোগধারণাম্‌ ॥ ১২ 





ংযমি ইন্দ্রিয় যত, মনের নিরোধ 
করি হৃদে, মুদ্ধা-দেশে রাখি প্রাণ নিজ, 
যোগ ধারণায় স্থির হয়ে অবস্থিত, ॥ 3২ 
(১২) ইন্ড্রিয়__মুলে আছে “ঘারাণি”। ইন্দ্রিয়গণই জ্ঞানের 
স্বার। বাহাকরণ ইন্দ্রির়গণের দ্বারাই বাহা বিষয়ের সহিত অন্তঃকরণের 
সম্বন্ধ হয়। এজন্ত ইন্ছ্রিরগণকে দ্বার বলে । 
সংযমি- প্রত্যাহার করিয়া (স্বামী)। বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়। 
( মধু )। যোগশাস্ত্র অনুসারে ইন্দ্রিয় সংযম অর্থে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার | 
“স্ববিষয়সন্প্রয়োগে চিত্তন্ত স্বরূপান্ুকার ইবেক্দ্িয়াণাং প্রত্যা হারঃ। 
ততঃ পরমাবশ্ৃতেন্দিয়াণাম্‌।” ( পাতঞ্জল-দর্শন ২1৫৪-_-৫৫ )। 
পণতগ্ল-দরশশনে কেবল সংযমের অর্থ শ্বতন্ত্র। ধ্যান ধারণ! ও সমাধি 
এই তিনকে একত্র সংযম কহে। "ত্রয়মেকত্র সংযমঃ” (এ ৩৪) । 
এই সংযম-সিদ্ধি হইলে ইন্দ্রিযুগণ আপনি প্রতটানৃত হয়। 
মনের নিরোধ করি হৃদে- _বাহ্‌ বিষয় স্মরণ না করিয়া (স্বামী )। 
অন্তজ্ঞানের ছ্বারম্ব্ূপ মনকে হ্বদয়স্থিত আমাতে নিবেশ করিয়া 
(বলদেব )। মনকে হৃদর়-পুণ্রীকে নিরোধ করিয়া! (শঙ্কর, রামানুজ ) 
ষঠধ্যায়েব্যাখ্যাত অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনোনিরোধ করিয়া (মধু )। 
এই মনের নিরোধ যোগের সাধারণ লক্ষণ । “যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ 1” 


১৬৪ শ্রীমদ্ভগবদগীতা 


কিন্তু হৃদয়ে মনের নিরোধ এক বিশেষ ক্রিয়া, তাহাকে শ্রতিতে হার্দ বিশ্কা 
ব! দহর বিদ্যা বলে । এই অধ্যায় শেষে তাহা ব্যাখ্যাত হইবে । 

ুদ্ধা-দেশে রাখি প্রাণ নিজ-_ত্রমুগমধ্যে গ্রাণঞ্চে ধারণ করিয়া 
(স্বামী)। হৃদয়ে মনকে বশীভূত করিয়া, স্থাপনপৃর্ধক পরে হৃদয় হইতে 
উর্গামী সুযুয্না নাড়ী পথ দিয়া উদ্ধে আরোহণ পুর্বক মুদ্ধাদেশে নিজ 
প্রাণকে ধারণ করিয়া (শঙ্গর)। গুরূপদিষ্টমার্গে ক্ুমি জয় ক্রম্টেএই- 
রূপে প্রথমে ক্রপুগ মধ ও পরে ত্ুপরি ব্ন্গরন্ধে, আরোহণ পূর্বক 
ক্রিয়া বিশেষ দারা প্রাণকে ধারণ করির়া। ( মধু, বলদেব )। 

চক্ষু প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার নিরোধ পূর্বক সকল প্রকার (প্রাণাদি) 
বাযুকে নিগ্রহ করিয়া তাহাদের হৃদয়ে আনিতে হইবে। তাহার পর 
হৃদয় হইতে প্রাণকে নির্গত করিয়া! স্তযুয়া নাড়ী পথে ক, ভ্রু, 
ললাট ও পরে মুর্ধাতে লইতে হইবে। তবে ঘোগ ধারণা সম্ভব 
হইবে। (গিরি )। ইহার বিশেষ বিবরণ যোগশাঙ্সে দ্রষ্টবা। 

যোগ ধাঁরণায়_ _আত্ম-ব্ষয়ক সমাধিরূপ ধারণায় ( মধু)। 

পাঙ্ঞল দর্শনে আছে, 

“দেশবন্ধশ্চিতপা ধারণা 1৮ 1 ৩:৯)। ইহার ব্যাসভ'ষ্য এইক্প-_, 

"নাভিচক্রে, হৃদয়পুণ্ডরীকে, মুদ্ধি।জ্যোতিষি, নাদিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে 
ইতে'বমাদিবু দেখেবু বাহো বা! বিষয়ে চিত্তপ্ত বুন্ভিমাত্রেণ বন্ধ ইতি ধারণা 1” 

এই মন্তকন্থ জোতিঃ প্রভূত দেশে চিন্তকে স্থির রাখিতে 
পারিলে যে ধারণ! সিদ্ধি হয়, সেই দেশে ধোয় অবলম্বন পপ্রতায়ের এক- 
তানতা বা সদৃশ প্রবাহ অন্ত প্রতায় দ্বারা অপরামুষ্ট বা অম্পষ্ট হইলে, 
তাহাকে ধ্যান বলে ।” “তত্র প্রতায়ৈকতানতা ধ্যানম্‌।” (পাঃ দঃ ৩:২)। 

এই ধ্যানের পরাকাষ্ঠাই সমাধি। “তদের অর্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপ- 
শৃর্ঠমিব সমাধিঃ। (পাঃ দঃ ৩।১) যোগ ধারণায় আস্থিত বা স্থিরভাবে-_- 
নিশ্চল ভাবে স্থিত হইলেই এই সমাধি সিদ্ধি হয়! 


অষ্টম অধ্যায় । ১৬৫ 


পুর্ব ১ন শ্লোকে ভ্রযুগ মধ্য দেশে গ্রাণের ধারণা করিবার কথা 
উক্ত হুইয়াছে 'এবং সেই স্থলে প্রাণকে ধারণ! পূর্বক দিব্য পরম পুরুষকে 
ধ্যান করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । এই শ্লোকে মুদ্ধা-দেশে ঝা 
মস্তকস্থ জ্যোতিতে প্রাণকে ধারণার কথা উক্ত হইয়াছে, এবং এই ধারণা 
পূর্বক অক্ষর ব্রদ্গের স্বরূপ ুকার ধ্যানের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 
ব্রহ্ম ঈপুণ ভাবে রম পুরুষ রূপে ধ্যান করিতে হইলে, ভ্রমধ্যস্থানে 
প্রাণকে ধারণা করিয়া সেই ধ্যান অহ্যাস করিতে হয়। আর ব্রহ্ধকে 
নিগুন অক্ষররূপে ধ্যান করিতে হইলে, মুদ্ধাদেশে প্রাণকে ধারণা 
করিয়া গুঁকার ধ্যান করিতে হয়, তাহাতে সমাধিস্থ হইতে হয়। 

পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রে, চিত্তকে দে*-বিশেষে বন্ধ করিলে, ধারণা-সিদ্ধি 
হয়, উক্ত হইয়াছে । গীতায় গাণকে হৃদয়ে ও মুদ্ধাদেশে যোগ ধারণা 
করবার কথ উক্ত হইর!ছে । এ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ নাই। এই প্রাণের 
তত্ব আমরা পুন্বে (৭1৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায়) বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
প্রাণই বুদ্ধি মন অহঙ্কার ও ইন্দ্রিযগণ হইতে জ্েষ্ট ? শ্রেষ্ট । প্রাণ নিরুদ্ধ 
হইলে বুদ্ধি নন প্রস্ভুতি অন্তঃকরণ বা চিত্ত আপনিই নিরুদ্ধ হয়। 
প্রাণকে দেশ বিশেষে ধারণা করিতে পারিলে চিন্তও স্বতঃই সেস্তলে বদ্ধ 


হয়, বোগ ধারণা-পিদ্ধ হয়। 


ওমিত্যেক'ক্ষরং ব্রন্ম ব্যাহরন্‌ মামনুন্মরন. | 

বঃ প্রধাতি ত্যজন্‌ দ্েহং স বাতি পরমাঁং গতিম্‌ ॥১৩ 
“ওম; এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারিয়া, 
আমারে স্মরণ করি,__ত্যজি দেহ যেই 
করয়ে প্রয়াণ_-সেই পায় শ্রেষ্ঠ গতি ॥ ১৩ 


১৬৬ জ্রীমদূভগবদগীতা । 


(১৩) ও এই একাক্ষর ব্রন্ম--বক্ষের অভিধানভূত ওক্কার 
(শঙ্কর)। ও"কার ব্রহ্ম বাচক, প্রতিমাদিবৎ ব্রন্দের প্রতীক (স্বামী) । ও __ 
ইহা অন্তরে উচ্চারণ কররয়া ও এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় ও অক্ষর অর্থাৎ 
অবিনাশী ব্রহ্ম আমাকে স্মরণ করিয়া (মধু. বলদেব)। 

এ স্থলে ব্রহ্ম অর্থে মন্ত্র। ব্রন্মের মূল অর্থ বাকৃ। তাঠা হইতে, বেদ 
মন্ত্রকেও ব্রহ্ম বলে। ইহা পূর্বে ৩১৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে। 
এই গুরূপ একাক্ষর মন্ত্র পর ও অপর ব্রহ্মবাচক। শ্রুতিতে উক্ত 
হইয়াছে “এতদ্বৈ.*.পরঞ্চ অপরঞ ব্রহ্ম যদোক্কার:” (প্রশ্ন উপঃ ৫২)। 

শ্রতিতে এই গুঁ.ব্যাহরন্‌ সম্বন্ধে আছে-_ 

“ওমিত্যেতদগ্রে ব্যাহরন্।” (নারারণীয় উপঃ ১151৪ )। এই 
ব্যাহরন্‌ শব্দ হইতে বাহৃতি হইয়াছে । বাহতি কোন মতে তিন, 
ভূভূবিঃস্বঃ (তৈত্তিরীয় ১৫১ )। কোন মতে চারি, কোন মতে সাত-_ 
ভূতূরবিস্বং মহঃ তপঃ সতাযঃজনঃ (নৃসিংহতাঁপনীয়, ৪.৩)। প্রণবের সহিত 
এই ব্যাহ্ৃতি উচ্চারণ করিবার বি'ধ আছে। 

এই ওষ্কার-তত্ব এই অপ্ণায়-শেষে ব্যাখ্যায় ক্রিত হইয়াছে । 

আমারে-স্পরমেশ্বরকে শৈঙ্কর) | 

নিগুণ অদ্য ব্রহ্ম প্যের নহেন। তিনি অবাঙমনস-গোচর তিনি 
অচিন্ত্য । শ্রুতি মতে 
ব্রহ্ম অদুষ্টমব্যবহার্ধ্যলক্ষণমচিন্ত্যব্যপদ্েম্তম্‌।”  (মুণ্ডক ৭)। 

ব্রহ্ম সগুণ পরমেশ্বরর্ূপেই ধ্যেয়। সেইরূপেই তাহাকে স্মরণ ও 
অনুচিন্তন সম্ভব। নিগুণ ব্রহ্ম গুকার রূপ প্রতীক দ্বারা ধ্যেয়। এজন্ত 
এ স্থলে ভগবান্‌ তাহাকে স্মরণ ও উপাসন। করিবার উপদেশ দিয়াছেন। 

করয়ে প্রয়াণ-_দেহ ত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করে, অর্থ(ৎ মৃত্যুকালে 
দেহ ত্যাগ করিয়! অচ্চিরাি মার্গে গমন করে। মৃত্যুতে আত্মার নাশ 
হয় না (শঙ্কর )। 


অধ্যায়। ১৬৭ 


শ্রেন্ঠগতি---অর্চিরাদি মার্গে গমন পুর্বক পরে মুক্তি লাভ করে 

(শ্বামী)। দেবযান মার্গে ব্রহ্মলোকে গিয়! তাহার ভোগ অস্তে মুক্তিরূপ 

পরম গতি লাভ করে (মধু)। এই পরম গতি সম্বন্ধে__ 
গীতার ৬1৪৫, ৭1১৮, ৯1৩২, ১০৩২৮, ১৬২২ শ্লোক ড্রষ্টবা। 
কঠোপনিষদের ৩।১১, ৬1১০ মন্ত্রও দ্রষ্টব্য । 

৬ উপরের কক্ষ €শ্লাকে উল্লিখিত উপাসনা তত্ব বুঝিতে হইলে দহর বিদ্বা 
বা হার্দ বিদ্ভা কাহাকে বলে এবং গও'কার ব্রক্ষবাচক কেন, তাহা 
বুঝিতে হইবে। এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে ইহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা 
এ স্থলে দ্রষ্টবা | 


অনব্যচেতাঃ ং₹ যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ | 
তস্তাহং স্থলভঃ এ নিত্যবুক্তস্ত যোগিনঃ ॥ ১৪ 


হইয়া অনন্যচিত্ত, সতত আমারে 
স্মরে.নিত্য যেই জন, নিত্য যোগরত, 
হেন যোগী মোরে পার্থ লভে অনায়াসে ॥ ১৪ 
(১৪) সতত নিত্য __সতত, অর্থাৎ নিরন্তর, নিত্য (নিত্যশঃ) অর্থাৎ 
দীর্ধক'ল--_ছয় মাস কি এক বংসর, এরূপ নহে, যাবজ্জীবন । (শঙ্কর)। 
পাতঞ্রল দর্শনে আছে, 
“স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যাসংকারাসেবিতো! ভূমি: ৮. (১১৪) 
অর্থাৎ তাদৃশ অভ্যাস দীর্ঘকাল ব্যাপি্জা সদা সর্বদা ও শ্রদ্া সহ- 
কারে সম্পন্ন করিতে পারিলে তবে তাহা দু অর্থাৎ অবিচলিত হয়ু।” 
স্ারে-_অচ্চনা করে (বলদেব)। অন্য ব্যাখ্যাকারগণ এ অর্থ করেন 
নাই। তাহাদের মতে স্মরণ করে, অর্থে_চিস্তা করে। যোগশাস্ত্র মতে 


১৬৮ শ্রীমদূভগবদূগীত1 । 


এই ম্মরণ অর্থে--ধ্যান। স্মৃতি, চিত্তের বুত্তি বিশেষ । অন্ত বিষয় স্মরণ না 
করিয়া কেবল ধোয় ভগবানের আকারে চিত্রবৃত্তির সদৃশ প্রবাহই 
ভগবান্‌কে স্মরণ বা তাহার ধ্যান করা । 

নিত্যযোগরত-_সদ1 সমাহিতচিত্ত (শঙ্কর, মধু)। উক্তরূপে 
অভ্যাস-যোগ দৃঢ় হইলে, ভগবানে নিত্যযোগরত হওয়া যায়। 

লভে অনায়াসে: যোগী মৃত্রযুকাণে ঈশ্বর ' স্মরণ পূর্ব্বক, ণ& 
উচ্চারণ করিয়া, স্ুযুস্া নাঁড়ীপথে ব্রহ্গরন্ষ, বা ুর্ঘাদ্বার দিয়া উৎক্রামণ 
করিতে পারে, ও দেবযানন্মার্গে গতিলাভ কারয়া ব্রহ্লোক প্রাপ্ত হয়। 

মধুক্ছদন বলিয়াছেন,_-“যে যাবজ্জীবন প্রতিক্ষণ অন্তরকে বিক্ষেপ” 
শৃহ্য ক'রয়। ভগবানের অনুচিন্তা করে, সে পরম গতি হেতু মৃদ্ধন্ত নাড়ী- 
পথে শ্বেচ্ছাক্রমে গ্রাণ উত্ক্রামণ করিতে পারে । অন্তে তাহা পারে না। 
শ্বামী, গিরি এবং শঙ্করও এইরূপ ব্যাখা! করিয়াছেন। 

কিন্তু এই শ্রোকে পৃর্নের কয় শ্লোকোক্ত উৎ্ক্রামণ বা গতিতস্থ উল্লি- 
খিত হয় নাই । অনন্তচিন্ত হইয়া! সতত নিত্য যোগযুক্ত যোগী ঈশ্বর স্মরণ 
করিলে, তিনি ঈশ্বরকে অনায়াসে লাভ করিতে পারেন, এই মাত্র 
উক্ত হইয়াছে । অবস্ত ইহার ফল--ভগবান্কে অন্তকালে অনায়াসে 
শ্মরণ। (পূর্বে ৫৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ), এবং সেই স্মরণহেতু' ঈশ্বরকে 
লাভ। কি ক ভাবে ও কিরূপে ভগবানকে সতত স্মরণ করিতে হয়, 
ও সেই স্মরণ করিয়! দেহত্যাগ করিলে কি গতি হয়, তাহা পুর্বে উক্ত 
হইয়াছে, ২স্থলে উক্ত হয় নাই। 

বলদেব ও রামান্জ বলেন যে, শুদ্ধভক্তি দ্বারাই ভগবান স্থথলভ্য । 
কেন না, তাহাতে কর্মানুষ্ঠান বা যোগাভ্যাসাদি দুঃথসম্পর্ক নাই। 
জ্ঞানী সেই একভক্তি দ্বারাই ঈশ্বর প্রাপ্তিবপ পরম গতি লাভ করে। 
পুর্বে ৮ম হইতে ১ম শ্লোকে শ্রশ্্্য প্রার্থীর, ও ১১শ হইতে ১৩শ শ্লোক 
ইকবল্যাথীর পক্ষে যে ভাবে ব্রহ্মকে ভাবনা করিতে হইবে, তাহ উক্ত 


অষ্টম অধ্যায়। ১৬৯ 


হইয়াছে। আর এই শ্লোকে একভক্তি জ্ঞানীর পক্ষে যে ভগবানূকে 
সতত ভাবনা করিতে হইবে, তাহ] উক্ত হইয়াছে। আমরা এ কথা 
পূর্বে বুঝিতে চেষ্ট! করিয়াছি । 

গীতার দ্বাদশাধ্যায়ের প্রথমেই পাওয়া যাঁয় যে, উপাসন! ছুইরূপ। 
এক,_ভগবানে অনন্য ও একান্ত ভক্তিপুর্ববক, তাহাতে মুন বুদ্ধি আবিষ্ 
* করেয, নিত্য যোগযুক্ত হইয়া! উপাসনা । আর এক,--অব্যক্ত অক্ষর 
অচিন্ত্য অনির্দেত্ঠ ত্রন্মের উপাসনা। সেই স্থলে ভগবান্‌ বলিয়াছেন ষে, 
ছিতীয় পথ বড় ক্লেশকর। 

যা্া হউক, 'এস্থালে বৈষ্ণবাচার্যযগণের অর্থ গ্রহণ না করিলেও চলে । 
এই শ্রোকে সাধারণ ভাবে নিত্য সর্বদা ঈশ্বরোপাসনার উপদেশ আছে। 
জ্ঞানপথ ভক্তিপথ উভয় পথেই এইরূপ নিত্য সর্বদা ঈশ্বরোপাসনার 
প্রয়োজন । নতুবা “আমি'-বিষয়ক সংস্কারের পরিবর্ে “ঈশ্বর” বা ব্রহ্গ- 
বিষয়ক সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না; মৃত্র্যকালে ব্রহ্গ স্মরণ হয় না। পূর্বে 
আরন্তে এই অধায়ের ৭ম শ্রোকে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই এস্লে 
পুনরুল্লিখিত হইয়া এই তত্বের উপসংহার হইয়াছে । 


মামূপেত্য পুনজ্জন্ম ছুঃখালয়মশাশ্বতম্‌। 
নপ্র বান্ত মহাকআ্সানঃ সংসিদ্ধং পরমাং গতাঃ ॥১৫ 


আমাকে পাইলে আর ছুঃখের আলয়-_ 
অনিত্য জনম পুনঃ নাহি প্রাপ্ত হয় 
মহাত্সারা,_করে লাভ সংসিদ্ধি পরম ॥১৫ 
(১৫) আমাকে পাইলে- ঈশ্বরকে পাইয়া, ঈশ্বর ভাব লাভ 
করিলে (শঙ্কর, মধু)। 


১৭০ শ্রীমদূতগবদৃগীতা । 


ঃখের আলয়-_-আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ত্রিবিধ 

ছুঃথের আশ্রয় (শঙ্কর )। গর্ভবাসাদি অনেক ছুঃখের স্থান (মধু )। 

অনিত্য (অশাখতম্‌)-_দেহ সম্বন্ধ হেতু যে জন্মমৃত্যুর অধীন, 
যাহাতে দেহত্যাগরূপ মৃত অনিবার্ধ্য | 

সংসিদ্ধি পরম-_মোক্ষ (শঙ্কর, স্বামী )। ব্রঙ্ধলৌক ভোগাস্তে 
ক্রমমুক্তি (মধু)। এই পরম সংপিদ্ধিকে মোক্ষ বলে? কিন্তু মধূুহুদন 
ইহাকে ক্রমমুক্তি বলিয়াছেন । মুত্যুর পর মুক্তি ছুই রূপে হইতে পারে। 
এক-_সম্ঘোমুক্তি, আর এক-_ক্রম মুক্তি । 

বৃহদারণ্যক উপনি্ষদে পাওয়া যার,--“******অথ অকাময়মানো 
যোইকামে। নিফ্ষাম আপ্তকাম আগ্মকামঃ, ন তন্ত প্রাণা উৎক্রামস্তি, 
ব্রন্ধৈব সন্‌ ব্রহ্মাপ্যেতি 1৮ 08151৬) 

ইহা হইতে এবং বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ হইতে 
পাওয়া যায় যে, যিনি পরাবিদ্যা লাভ করিতে পারেন, মৃত্যুকালে তাহার 
প্রাণ উতক্রামণ করে না। তিনি স্ভ; ব্রক্ধত্ব লাভ করেন। ইহাই পরম! 
সিদ্ধি। মৃত্রার পর ইহাদ্দের কোন গতি__বা পরলোক গমন হয় ন। 
তীহার ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যায়, দেশকাল নিমিত্তরূপ সর্বপরিচ্ছেদ দূর হয়, 
ব্রহ্মত্ব লাভ হয়,-_তাহার অহঙ্কার ওক্কারে মিলিয়া যায়। 

বাহার! পরাধিগ্ভা লাভ করেন নাই, ঠাহারা তারকত্রহ্দ যোগ স্বধন। 
করিয়া, হৃদয়ে ওকার ধ্যান করিয়া মরতে পারিলে, স্ুযুষ্ন! নাড়ীপথে 
উত্ক্রামণ পুর্ববক অর্চিরাি-মার্গে বা দ্রেবযান-মার্গে ব্রহ্ছলোকে সেগুণ 
ব্রহ্ম লোকে ) গমন করিয়া পরে ক্রম মুক্ত হন। তাহারা মৃত্যুর পরে 
দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত ভইল্স! পরে ঘুক্ত হন। ইহাই পরম গতি। 
( পুর্বে এই অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকে ইহা! উল্লিখিত হইয়াছে )। 

দ্বিতীয় গতি অজ্ঞানীর। তাহাদের সুযুম্ন। নাড়ী পথ সাধন! বিশেষ 
দ্বারা উন্মুক্ত না হওয়ায়, যে কোন নাড়ী মুখ দিয়া তাহাদের প্রাণ উৎক্রামণ 


অষ্টম অধ্যায় । -১৭১ 


করে এবং মৃত্যু সময়ে তাহার হৃদয়ে যেব্ধূপ সংস্কার প্রদ্রোতিত হয়, 
তদনুসারে তাহার! মনুষ্য তির্ধ্যগাদি গতি লাভ করে । ইহাই নিকৃষ্ট গতি । 
আর যদি ইহারা শত স্মার্ভ কর্মে নিরত থাকে, তবে তাহাদের মধ্যগতি 
লাভ হয়। তাহারা ধুমমার্গে কৃষ্ণগতি লাভ করে, পিতৃষানে তাহাদের 
গতি হয়| এই অধ্যায়ের শেষে এই দেবযান ও পিতৃযান মার্গ বিবৃত 
্হঈয়াছে। *" 


আব্রন্মভূবনাক্পোকাঃ পুনরাঁবর্তিনোইজ্জুন | 
মামুপেতা তু কৌন্তের পুনজন্ম ন'বি্ভাতে ॥১৬ ॥ 


টি কতো 


ব্রহ্মভূবনাদি হতে লোকে হে অজ্জুনি 
করে পুনঃ আবর্তন | হে কৌন্তেয়, 
আমারে পাইলে আর জন্ম নাহি হয় ॥ ১৬ 


(১৬) ব্রহ্মভূবন_-( মূলে আছে “আব্রক্ষভুবনাৎ পাঠান্তরে 
“আব্রহ্মতবনাৎ্ )। যাহাতে ভূত্গণ থাকে, তাহাই ভূবন (শঙ্কর)। ভূঃ 
ভুবঃ সঃ মহঃ জনঃ তপঃ সতা--এই সাত ভূবন । ইহা'দগকে সপলোকও 
বলে। তন্মধ্যে সতালোকই ব্রহ্মভুবন। স্মৃতিতে আছে, 

“সত্যন্ত সপ্তমা লোকো হাপুনভব বা!সনাম্‌। 
ব্রহ্ধলোকঃ সমাথ্যাতো হা প্রতিঘাতলক্ষণঃ ॥” 

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১।৫ ) মহঃ লোককেই ব্রহ্ম বা আ'দ্ত্য লোক 
বলা *»হইয়াছে। ইহা ভূর্ভূবঃ স্বঃ_-এই ত্রিলোকের অতীত! কেহ 
বলেন, মহ, জন, তপ, সত্য--ইহী ব্রহ্মলোক। 

উক্ত সাত ভূবন ব্যতীত শ্রুতিতে বরণলোক প্রভৃতি অন্তান্ত লোকের 


১৭২ শীমদ্ভগবদগীতা । 


-কথাও উল্লিখিত আছে । পুরাণে চতুর্দশ ভূবনের কথা উক্ত হইয়াছে। 
বন্ধ ভূবনই সর্ব উদ্ধলোক। কার্ষা ব্রহ্ম বা চিরণাগর্ভ হইতে এই সমুদায় 
লোক বা ভূবন স্থ্ট হইয়াছে । এই কার্্যব্রত্মের লোককে ব্রহ্ম ভূবন বলে, 
তাহ! হইতে অগ্গান্ত তৃবনের বা লোকপদ্মের স্যট্টি। এই ব্রহ্মভবন ও 
ব্রহ্মতৃবনবাসী লোকের কথা, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে । (মুণ্ডক, ১২৬, 
৩1২৬; কঠ, ৬া৫; বুহদারণ্যক ৬২:১৫, ও ছান্দোগা ৮1১২৬, ৮1১ ৫৭১৭ 
দষ্টব্য )। 

লোকে আবর্তন করে বার বার--যে সকল লোকে-__ 
ব্রঙ্ভূবনাদি ভুবনে বাঁ ভবনে বাদ করে তাহাদের পুনঃ পুনঃ জন্ম- 
গ্রহণ করিতে হয়। মনুষালোকে জন্মিয়া মরণের পর উদ্ধে স্বর্গাদি 
ভূবনে গতি হইলে প্রনর্জন্ম ভর, ইভা শায্ত্র উক্ত হইয়াছে। যাহারা 
্ব্গা্ি লোক অতিক্রম করিয়া মহঃ প্রভৃত্তি লোকে এমন কি বরহ্গতুবন 
পর্যান্ত প্রাপ্ত হয়, তাহাদেরও সেই ব্রহ্ষাদি লোক হইতে পূনরা'বর্তন হইতে 
পারে। পরের কয় শ্লোকে এই পুনরাবর্তন তত্ব টক্ত হইয়াছে। কল্লাস্তে 
ভূভূবিঃ স্ব: এই ভিন ভূবনের দ্বংস হয় ; মহ, তপঃ জন 9 সত্যলোকের 

ংস হয়না । মন্থা প্রলয়ে সর্ব বনেরই ধ্বংস তয়। কাল্পিক প্রলয়ান্তে কেবল 
ভূভূবংস্বলেক স্থষ্ট হয়; যাহারা ভূুবিঃ স্বলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মা 
ভূবন প্রাপ্ত হয়, তাহারা কর্ম্ম ক্ষয় হইলে অজ্ঞানহেত পুনজ্জন্ম লাভ করে) 
অথব ব্রহ্মাদি লোক সকল বিধ্বস্ত হইয়া গেলে, তাহারা পরস্থষ্টিতে আবার 
জন্মগ্রহণ করে। মহা গ্রলয়ে এইরূপে মহদাদি রুমে, ব্রন্গলোকেরও লঙ়্ 
হয়। জগতে স্থষ্টর পর প্রলয়, প্রলয়ের পর স্যষ্টি, এইরূপ নিয়ত চলি- 
তেছে। মহা প্রলয়ে ব্র্ঘলোকের লয় হয়, জগৎ ব্রহ্ম লীন হয় । আবার 
সষ্টিকালে সেই ব্রক্মলোকের পুনঃ স্থষ্টি হয়, আবার লয় হয়, আবার 
শৃষ্টি হয়। এইরূপ নিয়ত চলিতেছে । পর ঝ ব্রদ্ধার পরমায়ু ক্ষয় হইলে 
মহাপ্রলয় হয়। ইহাই পুরাণের দিন্ধান্তু। পুরাণে আছে-- 
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“ ব্রহ্গণা সহ জে সর্নে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে । 
পরস্ান্তে কৃতাম্বান: প্রবিশস্তি পরং পদম্‌ ॥” 
(স্বামী উদ্ধত বচন)। 

আমারে পাইলে--জন্ম নাহি হয়-ধাহারা নিগুণ অদয় ব্রহ্ধ- 
বিৎ. এজীবনে জীবনুক্ত, &াহাদের মুত্র পরে আর গণি ভয় না বঙ্গে 
নির্বাণ লাভ করেন | বাহার স গুণ ব্রন্মবিৎ, ঈশ্বরোপাসনা-ফলে তত্বজ্ঞান 
ভ করিয়া মুক্তা-অস্তে সুযুন্ধ নাড়ী পথে উৎক্রামণ করিয়া ব্রদ্মলোক 
পর্য্যন্ত গমন করেন, স্টাহারা আর প্রত্যাগমন করেন না। ক্রুমে জ্ঞানলাত 
করিয়া ব্রহ্লোক হইতে মুল হন। তবে বাহার! বিনা ঈশ্বরোপা- 
সনায় কেবল পরগগ্নি বিদ্যার অন্ুণীলনে, অশ্বমেধ যজ্ঞ ফলে, বা সুদৃঢ় 
্রঙ্মতর্ধা হেতু ব্রহ্ম:লোক প্রাপ্ঠু হন, ভাতার! কল্পক্ষরে, মোষদ জ্ঞান লাভ 

করিতে না পারিলে, পুনব্বাবর্ধন করেন। 
এইট তত্ব বেদাদশনের শেষ স্তর “অনাবভিঃ শব্দাৎ-১ ও তাহার 

শাছ্ধর ভাষা হইতে প যার । 
রক্ষলোক- উদ্ধত স্বর্গ বা পরলোক । সেবানে শ্রতাক্ত সাধন বলে 
যাইতে পারিলে, “কামচ। ব্ী' হএরা যার, দেশ কাল বন্ধন শিথিল হয়। 

ছাশ্দোগ্য উপনিষদে আছে__ তিদরশ্চ হ বৈণ্যশ্টার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে 
তৃতীর়স্তামিতোৌ দিবি যস্মিন তদৈরদদারং সরন্দস্বথঃ সোমসবনস্তদপরা- 
জি পুরদ্দিণো যম্মংশ্চ গ্রভুবিমিতং হিরণ্যম়্ম্‌ |৮ (৮1৫1৩) অর্থাৎ 
এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে র্লোক | সেগ্ানে অর” ও পণ্য” এই 
নামধেক্স সমুদ্র তুলা স্থধাভুদ, অন্নময় 9 মদকর সরোবর, অমৃতবষী অশ্বখ, 
আছে। সে স্থান তত্বপ্ঞানী ব্রহ্মোপাদক ব্যতীত অন্টের অগম্য। সেই লোক 
অজয়, ব্হ্মপুরী, তাভাতে ব্রন্মনির্মিত হিরগ্য় গৃহ আছে।” ছান্দ্যোগ্য 
উপনিষদে আরও আছে,__“তদ্‌ য এবৈতাবরং চ গাঞ্চার্ণবৌ ব্রপ্ধলোকে 
্ন্ষচর্যেণ অগ্ুবিন্দতি, তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকত্তেষাং সর্বেধু লোকেষু 
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. কামচারে। ভবতি। (৮৫৪ )। অর্থ এই যে, ক্রস্কচর্য্য দ্বার! 
ব্রহ্ষলোক জানিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় ও সর্ধলোকে 
কামচারী হওয়া যায়। 

এই ব্রহ্মলোক কাহার! প্রাপ্ু হয়, তাহ! এইরূপে শ্রুতিতে নানাহ্থানে 
উক্ত হইয়াছে। 'যাহারা অরণাচারী হইয়! ব্রক্মচরধ্য করে, সত্য উপাসনা 
করে, তাহারা মৃত্যুকালে স্মুযুয়া নাড়ীপথে ব্রঙ্গরন্ধ' ভেদ করি 
ব্রহ্গলোকে নীত হয়। শ্রতিতে আছে-__ 

“***তয়োদ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিঘউউন্তা উত্ক্রমণে ভবন্তি। 
পু (কঠ, ।১৬, ছান্দেণগ্য, ৮৬৬ )। 

ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেও পুনরাবন্ন হইতে পারে, ইহা ভগবান্‌ এই 
শ্নোকে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। 

স্বামীও বলিয়াছেন__কন্মী কর্ম দ্বার! ব্রহ্গলোক পাইলে ও তাহার মুক্তি 
হয় না। কেবল যে জ্ঞানী মোক্ষকামী, তীহারই ব্রহ্গলোক হইতে ক্র 
মুক্তি হয়, আর পুনরাবর্তুন হয় না। 

কিন্তু শ্রুতি অনুসারে ব্রঙ্গলোকপ্রাপ্তি হইলে আর পুনরাবর্তন হর 
না, ক্রমে মুক্তি হয়। বহু শ্রতিমন্ত্র হইতে এই কথা জানা যায়। 
ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহা উক্ত হইয়াছে। তাহার শেষ মন্ত্র এই,- 

«.**আচাধ্যকুলাৎ বেদমধীত্য, যথাবিধানং গুরোঃ কন্মাতিশেষেণ 
অভিসম।বৃত্য কুটুঘ্ে, শুচৌ দেশে স্ব।ধ্যায়মধীয়ানো ধান্মকান্‌ বিদধৎ 
আত্মনি সর্বেন্দ্রিগাণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্য অহিংসয়ন্‌ পর্ধভূতানি অন্তত্র তীর্থেভ্যঃ 
দখলু এবং বর্তয়ন্‌ যাবদাযুষং ব্রন্মলোকমভিলম্পন্যতে ন চ পুনরা- 
বর্ততে নচ পুনরাবর্ততে 1৮ (৮১৫১ )। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬২1১৫ ) এই কথা আছে। 
পতে...তেষু ্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসস্তি তেষাং ন পুনরাবৃত্ভিঃ। 
ইহার সমাধান এই যে, যে উক্তরপে ব্রহ্মতুবনে যাইতে পারে, মে 
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বদি যায় জ্ঞানলাভ করিয়া অক্ষর ব্র্গকে বা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়, তবে 
আর তাহার পুনরাবর্তন হয় না। নতুবা ব্রন্ধলোক লাভ করিলেও তাহাকে 
পুনরাবর্তন করিতে হয়। ভূলোক প্রভৃতি ব্রহ্মলোক পধ্যন্ত যে কোন 
লোকে থাকা যায়, সেখানে যখনই প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া ঈশ্বরকে বা 
অক্ষর ব্রহ্গকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে সেই লোক হইতেই মুক্তি হইতে 
পার আর যে ব্রহ্মাবিৎ অর্চিরাদি মার্গে প্রয়াণ করে, সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত 
হইয়াই মুক্ত হয়, আর পুনরাবর্তন করে না। গীতাতেও উক্ত হইয়াছে 
যে, এই গুক্লগতি প্রাপ্ত হইলে পুনরাবৃত্তি হয় না (৮২৬) 


সহজযুগপধ্যন্তমহ্ষদ্‌ ব্রহ্মণো বিছুঃ। 
রাত্রিং ঘুগসহক্রান্তাং তেহহোরা ভ্রবিদে! জনাঃ ॥১৭ 
ব্যাপিয়৷ সহজ্র যুগ ব্রহ্মার দিবস, 
সহত্র যুগ পধ্যন্ত হয় রাত্র তার,__ 
যে পানে, সে জন হয় অহোরাত্রবিদ্‌ ॥ ১৭ 
(১৭) ব্রহ্মার দিবপ- রাত্রি_-পুর্বশ্লোকে ব্রহ্মহুবন অবধি 
সমুপ্ধায় ভূবন হইতে লোকগণ পুনরাবর্তনশীল, ইহ বল! হুইয়াছে। 
সেই পুনরাবর্তন-তত্রই এস্থলে বিবুত হইয়াছে । (€ শঙ্কর )। 
পূর্বব শ্লোকে ভূবন” ও লোক শুই ছুই শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা ভুবন- 
তাহাই এক অর্থে লোক, ইহা উক্ত হইয়াছে । ব্রঙ্গভৃধন ও ব্রন্মলোক 
একার্থবাচক। ইহা ব্যতীত কোন বিশেষলোকবাসীদেরও লোক 
বলে। ব্রহ্মাদি ভুবনবাসী লোকগণ কোন্‌ অবস্থার পুনরাবর্ভন করে, 
ও কোন্‌ অবস্থার করে না, তাহা পূর্ব গ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ব্রঙ্গাদি- 
ভুবন, ও এই সকল তুবনবাসী লোক সাধারণ ভাবে সেই সকল ভুবনের 
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সহিত কিরূপে পুনরাধর্তন করে, সেই তত্ব এই শ্লোকে ও পরবন্তী ছুই 
শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। 
এই শ্লোকোক্ত কালতত্ব শ্রতিতে কোথায়ও উল্লিখিত হয় নাই। 
ইছা প্রধানতঃ পৌরাণিক । স্থৃতিতে সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা আছে, প্রলয়ের 
পর আবার স্থট্রি্ কথ! আছে। কিন্তু স্থির ও প্রলয়ের কাল পরিমাপ 
কত, তাহা শ্রততে কোথাও স্পট্টর্ূপে বিবৃত হয় নাই। ন্তবতিরূমধ্যে * 
কেবল মন্ছসংহতায় ইহ! বিবৃত হইয়াছে । মন্ুসংহ্তায় আছে-_ 
''তনদযুগসহস্রান্তং ব্রাহ্মং পুণ্যমহবিছ্ঃ | 
রাত্রিঞ্চ তাবতামেব তেহহোর্াত্রাবদে। জনাঃ (১1৭৩ )। 
এই কাল পরিমাণ নিয়ম মন্তুদর্হতায় (১1১৪-৭৩), 1বঞ্ুপুরাণে 
(১৩।৭-২৫ ), মাকগ্ডের পুরাণে (৪৬1২৩-৪৪ ), ও অস্থান্ত পুরাণে পাওয়া 
ষায়। তাহা এই-_- 


১৮ (খিষ্ুপুরাণ মতে ১৫) নিমেষে ১ কাঠা । 

৩* কা্ডায় রি 2 ১ কল! । 

৩০ কলান্ন রঃ নি ১ মুহুর্ত (দও)। 
৬০ দণ্ডে বা মুহুর্তে "-" ঠা | ১ অহোদাত্র। 

৩* অহোরাত্রে ১... ১ শুক্র ও১ কৃষ্ণ পক্ষ । 


(১ শুরু পক্ষ পিতৃলোকের এক দিন ও ১ কৃষ্ণপক্ষ পিভুলোকের এক রাত্রি)। 
এই শুরু ও কৃষ্ণ পক্ষে এক মাপ (পিতৃলোকের এক অহোরাত্র )। 
ছয় মাসে এক অয়ন । ৃ 
১২ মাসে এক উন্তরারণ ও এক দক্ষিণায়ন বা! 'এক মানুষের বৎসর 
(উত্তরায়ণ দেবত!দের এক দিন, ও দক্ষিণায়ন দেবতাদের এক রাত্রি)। 
১ মানুষ বৎসরে****** দেবতাদের এক অহোরাত্র। 
৩৬০ মানুষ বংসরে.****দেবতাদদের এক বংসর। 
৪,০** দেব বৎসরে (১৪,৪৯,০০* মানুষ বৎসরে) এক সত্য.*' (কৃত) 


অহ্টম অধ্যায়। ১৭৭ 


যুগ। 
৩,*** দেব বংসরে (১০১৮*৯০০* মানুষ বৎসরে) এক ভ্রেতাধুগ ॥: 


২,০** দেব বংসরে (৭১,২*,০* মানুষ বংসরে ১ এক ছ্বাপর যুগ। 
১,০০* দেব বৎসরে (৩,১০,*০* মানুষ বৎসরে ) এক কলি যুগ। 
২,০০৩ দেব বৎসরে (৭,২০,০০০ মানুষ বৎসরে) এক যুগসন্ধি। 
১২,০৯০ দেব র১সরে (৪৩,২**** মানুষ বৎসরে ) এক চতুষুগ । 
১,০০৯ চতুযুরগে বা ১৪ মন্বস্তরে, বা ১২* লক্ষ দেব বৎসরে, বা 
৪৩২ কোটি মানুষ বৎসরে ব্রহ্মার এক দিবদ বা কল্প। 
১,০০০ চতুর্ুগে বা মহাযুগে *** ব্রহঙ্গার এক রাত্রি । 
৭২৯,৯০০ চতুযুগে তত ত্রঙ্গার এক বৎসর। 
১৯৯ ব্রহ্মার বৎসরে *** *** ব্রঙ্গার পরমাযু বা “পর । 
৭২০১৯৯১০০৯০ মহ] ষুগে (মানুষের ৩১১১০১৪০১০৬, ০১০০১০* * 
বৎসরে ) অর্থাৎ প্রা তিন কোটি গুণিত কোটি বৎসরে ব্রহ্মার পরমাযু 
শেষ হয়। এই কালতত্ব এই মহা 07০15 ০£757076-তত্ব পৌরাণিক । 
স্হত্র যুগ পধ্যন্ত যে ব্রহ্মার দিব এবং সহজ যুগ পর্য্স্ত যে ব্রহ্গার 
রাত্রি, সেই কাপতত্ব আমরা ইহা! হইতে জানিতে পারি। ব্রহ্মার এই 
দিবস ও রাক্রিকাল বিভাগের অর্থ :এই ষে ব্রহ্গার দিবস কালে এই স্থৃ্টি 
থাকে.ও রাত্রিকালে এক্ষ্টি থাকে না। ব্রদ্ধার দিবসারভ্তে যে সৃষ্টি, 
তাহাকে দৈনন্দিন বা কান্সিক সৃষ্টি বলে। ব্রহ্মার দিবনান্তে ষে প্রলয়, 
তাহাকে দৈনন্দিন কালিক বা নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। পুরাণ মতে 
এই প্রলয়ে ভূ ভূরবঃ স্বঃ এই তিন লোক দগ্ধ হয়। তখন মহল্লেঁক 
উত্তপ্ত হইয়া জনলোকে প্রবেশ করে। তখন নারায়ণ বা! পরম পুরুষ 
কারণবারিতে বা অব্যক্ত হুস্স কারণরূপা পরা ও অপরা অথবা সুল 
প্রকৃতিতে শায়িত হন। ব্রহ্ম! তাহার নাভিপন্মে নিদ্রিত রহেন। ব্রহ্মার 
রাত্রির অবসান হইলে: ব্রদ্মা জাগরিত হন, ও পুর্ববমত স্ষ্টির আরম্ত হয়। 
১২ 


১৭৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


্ন্ধা জাগরিত হইয়া! পূর্ব স্ষ্টি অনুদারে স্থ্টি-কল্পনা করেন। ব্রহ্ধা 
যতক্ষণ জাগরিত থাকেন, ততক্ষণ এই স্থষ্টি থাকে। ব্রন্ষের কল্পনা সূলে 
এই স্থ্টি প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহাকে কল্প বা কাল্লিক স্ষ্টি বলে। শ্রুতি 
মতে ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ কল্পনা করেন,_-আমি বহু হইব । এবং এই 
কল্পনা করিয়া বহুর স্থষ্টি করেন, ও আত্মন্ূপে তাহাতে অন্ুপ্রবিষ্ট 
হইয়! সমুদায় ধারণ করেন। পর শ্লোকে শ্রুতি অনুযায়ী সৃষ্টি ৪ৎপ্রলম 
তত্ব বিবৃত হইবে। সে স্থলে শ্রুতি অনুসারে দিবস ও রাত্রি কাল-তত্বও 
ব্যাখ্যাত হইবে । বাহ! হউক পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মার দিব আগমনে এই 
কাল্িক সৃষ্টি আরম্ভ হয়। পুর্ব কল্পে যেরূপ কল্পনা করিয়া তিনি 
সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পর কলেও তদনুসারে তিনি সেইরূপ স্যষ্টি করেন। 
ব্রহ্মার দ্রিবস-পরিমাণ কাল এই কাল্পিক সৃষ্টি থাকে । ব্রহ্মার রাত্রি 
আগমনে যখন তিনি নিদ্রিত হন, তখন এই কাল্পিক সৃষ্টির লয় হয়| 

এই শোকে ব্রন্গের বা হিরণাগর্ভরূপ কাধ্য ব্রন্মের দিন ও রাত্রির কাল 
পরিমাণ মাত্র উক্ত হইয়াছে । পরবত্থী শ্লেকে ব্রন্গের দিবসে কাল্লিক 
স্ষ্টি ও রাত্রিতে কাল্সিক বা দৈনন্দিন প্রলয় তত্ব বিবৃত হইবে । সে 
স্থলে আমরা এই তত্ব বিশেষভাৰে বুঝিতে চেষ্ট। করিব। 


অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ববাঃ প্রভবন্তযহরাগমে। , 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্তৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮ 


নির্টিশাত 


এ দিবার আগমনে হয় সমুদায় 
অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত । রাত্রি আগমনে, 
সেই অব্যক্জেতে পুনঃ যায় মিলাইয়া ॥ ১৮ 
(১৮) দ্রিবমের আগমনে- বরন্গার রাত্রির অবসান হইলে ও ব্্ধা 
জাগরিত হইলে যখন তাঁহার দিবস আর্ত হয়। 


অষ্টম অধ্যায়। ১৭৯ 


অব্যক্ত-_ প্রজাপতির নিদ্রিত অবস্থাই অব্যক্তাবন্থা (শঙ্কর, মধু)। 
কার্দ্যের অব্যক্তরূপ অর্থাৎ কারণাত্মক রূপ (স্বামী )। মধুস্দন বলিরা- 
ছেন, “এস্থলে দৈনন্দিন স্থষ্ট প্রলয়ের কথা মাত্র উক্ত হইয়াছে, এজন্ত 
এস্থলে অবাক্তাবস্থা__মবযাক্কত মূল প্রন্কৃতি অবস্থা বা প্রধান অবস্থা নহে ।” 
পুত্তাঞ্চ অনুসারে ব্যাপক গুলয়ে সমুদয় স্থষ্টি এই মূল প্রকৃতিতে বিলীন 
হয় না। সে প্রলরে' মুল প্রকৃতিতে বুদ্ধিতত্ব হইতে স্থলভূত পর্য্যস্ত 
সাংখ্যোক্ত ত্রয়োবিংশতি তত্বের লয় হয় না। এবং কাল্পক স্থষ্টিতেও এই 
তত্বের পুনঃ স্ষ্ট হয় না। তখন এই তত্ব হইতেই ত্রিলোকের সৃষ্টি হয়)__ 
এ কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। পুরাণ মতে মহাপ্রলয়ে সমুদায় সৃষ্টি 
মুল প্রকৃতিতে বিলীন হয়, এবং মূল প্ররুতি পরব্রহ্ধে বিলীন হয়। 
মহা প্রলয়েই সমুদায় স্থষ্টি আদিতমোরূপ অব্যক্কে বিলীন হয়। শ্রুতি 
অন্গনারে তখন কিছুই থাকে না, এ সমুদায় অসৎ হয়। 
কিন্তু শ্রতিতে একনূপ সৃষ্টি ও প্রলয় উক্ত হইয়াছে মাত্র। 
স্থষ্টি অনাদি। স্যষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর স্ষ্টি,--এই প্রবাহরূপে 
স্থষ্টি নিত্য। প্রর্তেক স্থষ্টির অস্তে বা প্রলয়ে, এ সমুদ্বায় অবাক্তে : 
বিলীন হয় এবং স্থ্টি কালে সেই অব্যক্ত হইতে আবার সমুদান্ 
উত্ঞনন হয়। এই অব্যক্ত সাংখ্য দর্শন অনুসারে মুল প্রক্তিরই নামাস্তর ১ 
শ্রুতি অনুপারে, এই অব্যক্ত মহত্বত্বের অতীত, আর পুরুষ এই! 
নব্যক্তেরও অতীত তত্ব। 
“মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পর£”” ( কঠ, ৩1১১, ৬1৭-৮)। 
পুরুষ বা পরম পুরুষ--এই অব্যক্তকে ঈশরূপে ভরণ করেন, তাহাও 
শ্রতিতে উত্ত হুইয়াছে,_ ্ 
“ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ 1” (শ্বেতাশ্বতর ১।৮ )। 
আমরা সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাথ্যা শেষে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, 
যখন ব্রহ্ধই এ সমুদায়__তিনিই ব্যক্ত বিশ্ব সমুদায়, তখন স্বদ্ধর অব্যক্ত 


১৮০ শ্রীমদৃতগবদ্গীতা। 


বা প্রক্কৃতি নাই। পরমেশ্বর ব্রন্ষের পরাখ্য! মায়া শক্তিবশে জ্ঞাতারূপে 
ব্রঙ্মকে যেভাবে ঈক্ষণ করেন, বা আপনার করিয়া লন, তাহাই অব্যক্ত। 
তাহাই ঈশ্বরের মারিক কল্পনা! হেতু প্ররুতিরূপে পরিণত হয়। অতএক 
্রক্ষই এই অব্যক্ত। ইহা £50100--শক্তিমান্‌ পরমব্রন্ষের 01010201- 
65 অবস্থা ইহা পরাখ্য ব্রহ্ধশক্তির কারণাবস্থা! বা 7০:57041 
অবস্থা । ঈশ্বরের মায়া হেতু তাহাতে নান! ব্যক্ত ভাব কল্পিত হয় ও তাহা 
কাধ্যরূপে পরিণত হয়। এই জন্ত এই কল্পনা অনুসারে এই অব্যক্ত 
হইতে সমুদায় সংরূপে ব্যক্ত হয়, 1702101195% হয় । 

ব্ক্ত--শরীরবিষয়াদিরূপ ভোগভূমি সমুদায়ের উৎপত্তি হয়। 
(মধু) । এই সংসারের--এই 16007161791] জগতের অভিব্যক্তি হয়। 

সমুদায়__যাহা কিছু কাঁলপরিচ্ছিন্ন। স্থাবর জঙ্গম লক্ষণ সমুদায় 
স্ষ্ট বস্ত (শঙ্কর)। চরাঁচর সমুদায় ভূত (শ্বামী)। 

বাত্রি__ক্রঙ্গার রাত্রি। ব্রহ্মা খন নিদ্রিত হন, সেই সহত্র যুগ 
পর্ধ্ত্ত ব্রহ্মার নিদ্রা কাল। 

এই শ্লোকে যে কান্সিক স্থষ্টি ও প্রলয়তব্ব* উক্ত হইয়াছে, তাঁঠ! 
আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। ক্রতিতে এই স্থষ্টি ও প্রলয় বেরূপে 
বিবৃত হইয়াছে, তাহাই প্রধানতঃ আমাদের বুঝিতে হইবে । বেদান্ত 
ও সাংখ্দর্শনে এই তত্ব যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহ! সামগ্রস্ত করিয়া 
গীত্যেক এই তত্ব বুঝিতে হইবে ।  , 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে ষে শ্রুতি অনুসারে এই স্থ্টি প্রবাহরূপে 
অনাদি । ( গৌঁড়পাদ-রুত মুণ্ডক-কারিকার ৪1৩৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য । ) আমা- 
েঁর সাধারণ ধারণ এই যে, এই বাহ্‌ পরিদৃশ্ঠমান জগৎ নিত্য পরি 
বর্তননীল সত্য--ইহার প্রত্যেক পদার্থ নিয়ত পরিবত্তিত হইতেছে, 
ইহাতে জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় মৃত্যু প্রভৃতি ভাব-বিকারের লীল৷ ব্যষ্টিভাবে সর্কজর 
লিতেছে সত্য, কিন্ত এই জগৎ বা সংসার চিরকাল ছিল, চিরকালই 


অস্টম অধ্যায় ॥ ১৮১ 


থাকিবে । এ সংসার অশ্বথ--অব্যয়। কিন্তু এই জগৎ যে কার্য-__ 
ইহার যে আদি আছে__মূলকারণ আছে, তাহ! আমর! ক্রমে বুঝিতে 
পারি। খেদ হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, এ স্ষ্টির আদি আছে। 
ইহা! আদ্িতে অসৎ ছিল বা আদ্দি কারণ তমোরূপ ছিল। উপনিষদেও 
এজগতের আদি কি ছিল, তাহার সিদ্ধান্ত আছে। “অসৎ এএব ইদম্‌ অগ্র- 
আম্ীঙ তত সদাপীৎ৮-_ইত্যাদি উপনিষদ্‌ মন্ত্র ইহার প্রমাণ । ছোন্দোগ্য-_ 
৩১৯১, ৬1২1১) বৃহদারণ্যক--১। ২। ১, ১181৩, ১০৯ ১৭, ৩৫১ ? 
এঁতরেয--১। ১) তৈত্তিরীর--২1৭।১ প্রভৃতি মন্ত্র এ সন্বন্ধে দ্রব্য । ) 


এতরেয় উপনিষদের প্রথমেই আছে-_ 


“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্তং কিঞ্চনমিষৎ। স ঈষিত 
লোকান্‌ নু স্থজা ইতি।১॥ সইমাল্লোকানস্থজত'"-*** 


অতএব প্রশ্ন উঠেষযে স্থষ্টি যদি অনাদি হয়, তৰে কিরূপে এই 
আদি স্যঙি কল্পনা করাযষায়? ইহার উত্তর এই যে, যদি হৃষ্টির পর 
প্রলয়, প্রলয়ের পর স্থষ্টি, আবার প্রলয় আবার সৃষ্টি-_-এইরূপ কল্পনা 
করা যায়, তবে এই স্ুষ্টি-লয়-প্রবাহরূপে এ সংসারকে অনাদি বলা ষায়। 
নতুবা! পূর্বে কখন স্থ্টি বা এ জগৎ ছিল না--আকম্মিক ইহার সৃষ্টি 
হইল, এরূপ কল্পনা কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। শ্রতিতেও এরূপ উক্ত 
হয় নাই। খ্ণ্বেদেই উক্ত হইক্লাছে__ 


“ুরয্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপুর্ববমকলয়ৎ। 
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চা্তরিক্ষমথো! শ্বঃ | (খখেদ, ১৯১৯৩ )। 


অর্থাৎ ধাতার কল্পনা হইতে কৃষ্টি হয়। স্ত্ি এই কল্পনামূলক বলিয়া 
ইহাকে পরে কান্পিক স্থষ্টি বলা হুইয়াছে। ধাতা৷ প্রত্যেক সৃষ্টি পুর্বব- 
সথষ্টি অনুসারে কল্পনা করেন। পূর্ব স্থষ্টিতে হুষ্য চক্রাদির ও পৃথিৰী 
প্রভৃতি লোকের যেরূপ সংস্থান ছিল, তদনুসারে পর স্থট্টিতে তাহার 


১৮২ শ্রীমদৃভগবদূগীতা। 


স্থান কল্পনা করেন। * এই ধাতা ব্রহ্মা নহেন। ইনি জগতের অষ্টা 
বিধাতা] বরক্ম। উক্ত খগেদীয় হুক্তে আরও উক্ত হইয়াছে যে অঙ্গের 
জান মূল তপ হেতু তাঁহার মায়াধিষ্ঠানরূপ উপাদান হইতে সত্যসংকল্প 
(খত) ও সতাবাক্‌ (সত্য) উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে ক্রমে অহো- 
বাত্র উৎপন্ন হয়। তাহাতে এই সদায় ধারণপূর্বক এবং তাহার 
নিমিষাদিযুক্ত যে এই সর্ব প্রাণিজাত বিশ্ব, তাহার বৃণী বা ঈশ্বররূপে 
তিনি বিদ্যমান থাকেন। এই অহোরাত্র'অভিমানী দেবতাই প্রজাপতি, 


( গ্রশ্োপনিষদ, ১১৩)। 


* কেহ কেহ এই মন্ত্রের অর্থ করেন যে,-_“যথা পুর্ব্বমঠ অর্থে যথাক্রম। অর্থাৎ 
আদি সষ্টিতে ধাত। প্রথম হুধ্যকে কল্পন। করেন, পরে চক্্রকে কল্পনা করেন, তাহার পর 
ছ্যুঃ বা স্বর্গীদি ক্রমে লৌকত্রয় কল্পনা করেন। অতএব এস্থলে পুর্ব স্থ্টি ও পর 
সুষ্টির কথা নাই। এঅর্থ সঙ্গত নহে। সায়ণ 'যথাপৃব্বম' শব্দের এইরূপ অর্থ 
করিয়াছেন, 

পপূর্বশ্মিন কালে অকল্পয়ৎ সৃষ্টবান্‌ তথৈব আগামিন্তপি কল্পে কল্পধিষ্যতি 
ইত্ার্থঃ।” যেসুক্তে এই মন্ত্র আছে, তাহা আলোচনা করিলে এই অর্থই পাওয়! 
বার। এই সুক্তে তিনটি মাত্র মন্ত্র আছে। এই কুক্ত হষ্ট্যাদি-প্রতিপাদক। ইহার 
প্রথম মন্ত্রের প্রথমাংশ এই-_ 

“তং চ সত্যং চাভিধ্যাৎ তপসো৷ অধ্যজায়ত |” 

সায়ণ ভাষ্য অনুসারে এ হত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থ__ধত-্যথার্থ সংকল্প, সত্য- 

বথার্থ ভাষণ । চ-_অন্য শাস্ত্রীয় ধর্শমজাত সমুদয়। বৃক্ম পূর্ববস্থ্ার্থ এই সত্য 

ংকলপ ও সতা বাক অভিধ্যান পূর্বক তগস্তা দ্বারা (অধি-_উপরি) এই সমুদয় 
জগৎ স্থাষ্ট করিয়াছেন। তপ- অর্থাৎ কি স্থষ্টি করিতে হইবে তাহার পধ্যালোচন!। 
এই তপস্তা জ্ঞানময়, ইহ শ্ুতিতে উক্ত হইয়াছে । অভিধ্যাৎ-অর্থে আঅভিধ্যান হইতে 
বল! যায়, অথবা প্রকাশমান পরমাত্মীর মায়াধিষ্ঠান রূপ উপাদান হইতে-_ইহাও 
বলা! যায়। ইহ! হইতে প্রথম খত বা সত্যসংকল্প ও সত্য বা সত্যবাক্‌ উৎপন্ন হয়। 
ইহা হইতে রাত্রি ( তমঃ), তাহ! হইতে কারণ সমুদ্র, তাহা হইতে সংবতসর | তাহাতে 
অহোন্রীক্র উপলক্ষিত কালে সমুদয় বিধৃত হয়। তাহাই উপনিযদে খণ্ড কালযুক্ত বিশ্বের 
ঈশ্বর। বিধাতা যথাপুর্ব ুর্যযচন্দ্রাদি কল্পনা করেন। এইরূপে শ্ষ্টি হয়। 
প্রশ্নোপনিষদে আছে পসংবৎসরো বৈ প্রজাপতি” (১1৯) | এই কীলাভিমানী 
দেব্ত। সৃপ্টি করেন। সেইযূপ অহোরাত্রও প্রজাপতি (প্রশ্ন )১৩)। এই দিবস ও 
রান্ত্রি কালীভিমানি-দেবতা ব্রহ্ষ।। 


অফ্টম অধ্যায় ১৮৩ 


অতএব এই সুক্তেই দিবস ও রাত্রিূপ কালে এই কাল্লিক সৃষ্টি 
বিধারণের কথা উক্ত হুইয়াছে। এবং এক কালিক সৃষ্টি পূর্ব্বকাল্পিক 
সৃষ্টির অনুরূপ হয়, ইহাও উক্ত হইয়াছে। অতএব স্থষ্টি অনাদি,--ইহার 
অর্থ এই যে, স্থষ্টি লয় প্রবাহরূপে ইহা অনাদি । আব্রক্ষতুবন লোক পুনঃ 
পুনঃ আবর্তনশীল। এই স্থষ্টি লয় তত্ব উপনিষদেও বিবৃত হইয়াছে। 
যে ধৈউপনিষদ্‌ খন্তর সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে, তাহা পুর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে। প্রলয়তত্ব উপনিষদে যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা এস্থলে 
দেখিতে হইবে । অনেক স্থলে স্থষ্টি ও লয় একত্র উক্ত হইয়াছে। 
খ্েতাশ্বতর উপনিষদে আছে-_ 
“একো হি রুদ্রে। ন দ্বিতীয়ায় তস্থ 
ধ ইমমীল্লোকানীশত ঈশিনীভিঃ। 
প্রত্যঙ জনাংস্তিষ্ঠতি সঞ্চকোপাস্তকালে 
ং্জ্য বিশ্বা ভূবনানি গোপাঃ ॥” ( শ্বেতাশ্বতর, ৩২) 
অর্থাৎ “যেহেতু রুদ্র এক, তিনি এই লোকসকল নিজ প্রণী শক্তিবলে 
নিয়মিত করেন। তাঁহার কোন দ্বিতীয় ব্রহ্মবিদগণ স্বীকার করেন না, 
তিনি সর্বজীবের পশ্চাতে বর্তমান, তিনিই এই বিশ্বতৃধন স্থষ্টি করিয়! 
সকলের পালস্িতা (গোপা), এবং তিনিই অন্তকালে সমুদায় প্রলয় 
করেন” অর্থাৎ কুপিত হইয়া যেন সংহার করেন। 
শ্বেতাখ্বতর উপনিষদে অন্তত্র আছে 
“য একোহ্বর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ 
ৰর্ণাননেকান্‌ নিহিতার্থে। দধাতি। 
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেব 
স নো! বৃদ্ধা শুভয়া সংযুনক্ত, ৮ (শ্বেতাশ্বতর। ৪1১) 
এন্কলে উক্ত হুইয়াছে যে যিনি এক অবর্ণ, যিনি নিহিতার্থ ব! ষাহার 


১৮৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


অভিপ্রায় অজ্ঞাত, তিনি বহুলশক্তি যোগে অনেক বর্ণ (বা! রূপাদি বিষয় ) 
সরি করেন, ষাহা হইতে আদিতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয, এবং অস্তকালে 
বাহাতে এ বিশ্ব প্রতিগমন করে, সেই দেব আমাদের গুভবুদ্ধি প্রদান 
করুন।» 

এই ছুই মন্ত্রে অবশ্া এক স্থষ্টি ও এক প্রণয়ের কথ! উক্ত হইয়াছে 
বলিতে পারা যায়। কিন্তু এই স্থষ্টি ও লয় ষে প্রবাহরূপে নিত্য, 'তাহাও 
উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। শ্বেতাঙ্থতর উপনিষদে আছে,_ 


«একৈকং জালং বহুধা বিকৃর্ববন্‌ 
অন্মিন্‌ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ। 
ভূয়ঃ স্থ্ট1 যতয়ন্তথেশঃ 
সর্বাধিপত্যং কুকুতে মহাত্মা ॥* (শ্বেতাশ্বতর, ৫1৩) 
আরও উক্ত হইয়াছে-_ 
“ব এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ॥" (শ্র,৩১) 


অতএব শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ অনুসারে ব্রঙ্গ হইতেই বারবার এ বিশ্বের 
স্থষ্টি স্থিতি ও লয় হয়। মুণ্ডক উপনিষদেও আছে-_ 


“বথোর্পণনাভিঃ স্জতে গৃহৃতে চ | 
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্‌ ॥% (মুণ্ডক ১১1৭) 


অর্থাৎ উর্ণনাভি ( মাকড়সা ) যেমন নিজ শরীর হইতে তত্ত সৃষ্টি বা 
বহিঃপ্রসারিত করে, এবং তাহা! হইতে পুনরায় গ্রহণ করে, সেইরূপ 
অক্ষর (ত্রচ্জ) হইতে এই বিশ্বের স্থষ্ট হয়। 

এস্থলে স্থষ্টি-সংহারের বা গ্রলয়ের কথা না থাকিলেও উক্ত দৃষ্টান্ত 
হইতে তাহা পাঁওয়! যায়। এইরপে ব্রদ্ধ হইতে যে ত্ষ্টি লক্প হয়, তাহা 
ছান্দোগ্য উপনিষদে “তজ্জলান্‌” (৩১৪1১) মন্ত্রে, এবং তৈতিম়ীয় উপ- 
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নিষদে “যতো বা ইমানি তৃতানি জারস্তে, যন্রিন জাতানি জীবস্তি যৎ 
প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি” (৩1১) মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে । বেদাস্তদর্শনের “জন্মাস্ন্ত 
বতঃ এই সুত্রে (১1২), ব্রহ্ম হইতে এই জগতের সৃষ্টি লয় তত্ব উক্ত 
হুইয়াছে। 

অতএব শ্রুতি ও বেদান্ত অনুসারে একরূপ স্ষ্টিও এককপ প্রলঙ় 
ত্বীক্ষার করিতে হয়। ব্রহ্ষ-কলপনা হইতে এই স্ষ্টি হয় বলিয়া; ইহাকে 
কাল্সিক সৃষ্টি বলে, এবং ব্রহ্ষ-কল্পনার বিরামকালে এই স্যষ্টির লয় হয় 
বলিয়া! ইহাকে কাল্লিক প্রলয় বলা হয়। এই কাল্লিক সৃষ্টি বতদিন 
থাকে, তাহাকে পুরাণে ব্রদ্ষের এক দিব বল! হয়, এবং কাল্লিক সৃষ্টি 
যতদিন ব্রন্ষে লীন থাকে, সেই পরিমাণ কালকে ব্রহ্মার রাত্রি বলা হয়। 
ইহারও মূল যে খখেদের দশম মণ্ডলে উক্ত ১৯০ সুক্ত, তাহা! আমর! 
দেখিয়াছি। 

কিন্তু সাংখ্যদর্শনে যে স্যষ্টি-লয় তত্ব উক্ত হইয়াছে--তাহা! হইতে 
পাওয়া ষায় যে পুরুষের সন্নিধিহেতু বদ্ধপুরুষের ভোগ মোক্ষসাধন জন্ত 
মূলপ্রকৃতি শ্বতঃ পরিণত হয়। তাহা হইতে মহততত্বাদি ক্রমে সমুদায় তত্বের 
ষ্টি হয়। পুরুষ বিশেষ প্রকৃতি মুক্ত হইলে, তাহার সম্বন্ধে এ জগতের 
অত্যন্ত লয় হয় সত্য-_তাহার সম্বন্ধে আর প্রকৃতির পরিণাম হয় না সত্য, 
ক্িস্ত অন্যবদ্ধ পুরুষের ভোগ মোক্ষার্থ তখনও স্থষ্টি থাকে, তথনও 
প্রকৃতির পরিণাম হইতে থাকে । যাহা হউক, যখন প্রলয় হয় তখন 
স্থষ্টির বিপরীত ক্রমে লয় হয়, কাধ্যকারণে লয় হয়, সমুদয় মূল কারণ 
প্রক্কতিতে লয় হয়। অর্থাৎ স্কুলভূত তন্মাত্রে লীন হয়, তন্মাত্ত মন 
ও দশ ইন্দ্রিয় তাহার কারণ অহস্কারে লীন হয়, অহঙ্কার বুদ্ধিতত্বে লীন 
হয়, এবং বুদ্ধিতত্ব অব্যক্তে লীন হয়। ন্তরাং তখন মূলপ্রকুতিতে বা 
অবাক্তে সমুদয় লীন হয়। তখন সমুদায় কার্ধ্য মূল সৎকারণে মিলাইয়! 
যায়। এতদনুসারে পুরাণে মহাপ্রলয় কল্লিত হইয়াছে । সাংখ্যদর্শন হইতে 
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পুরাণে প্রাকৃতিক ও আত্যস্তিক প্রলয়তত্ব গৃহীত হইয়াছে, এৰং বেদান্ত 
₹ইতে কারক প্রলয় ও নিত্যপ্রলয়তত্ব গৃহীত হইয়াছে । 

পুরাণ মতে প্রলয় চারি প্রকার,-_নিভ্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও 
আত্যন্তিক। প্রতিদিন জীবগণ নিদ্রিত হইলে তাহাদের প্রত্যেকের 
নিকট যে বাহ জগতের অস্তিত্ব বিলোপ হয়, তাহাই, নিত্য প্রলয়। 
সমষ্টি জীব মনে বাঁ ব্রহ্মার জ্ঞানে এইরূপ জগতের অস্তিত্ব বিলীন হইলে 
--বা ব্রঙ্গা নিদ্রিত হইলে যে জগতের প্রলয়, তাহাই নৈমিত্তক বা 
দৈনন্দিন বাঁ কার্পক প্রলয়। সমষ্টি মন বা মহন্তত্বের বিলয়ে বা সুল 
প্রকৃতিতে অর্থাৎ ব্রন্মের পর শক্তিতে সমুদায় বিলীন সময়ে, অর্থাৎ 
পুরাঁণ অনুসারে ব্রহ্মার পরমাযু শেষ হইলে যে প্রলয়, তাহাই প্রারুত 
প্রলয় । আর জীব মোক্ষ দশায় ব্রন্দে বিলীন হইলে যে প্রলয়, তাহাকে 
আত্যন্তিক প্রলয় বলে। 

এই চারি প্রকার প্রলয় আত্মার ব! ব্রন্মের চারি পাদ বা চারি অবস্থা 
হইতেও বুৰা! যার । এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে ওঁকার ব্যাখ্যায় এই তন্ব 
বিবৃত হইয়াছে । ব্যষ্টি জীবাজ্মার জাগ্রৎ অবস্থা হইতে সুযুপ্তি অবস্থার 
পরিণাম একরূপ প্রলয়,_ইহা নিত্য প্রলর | সে অবস্থান জীবের 
বাহ্জগৎ জ্ঞান থাকে ন1, তাহা বীজভাবে থাকে মাত্র। আর সুধুপ্তি 
অবস্থা হইতে তুরীয় অবস্থার পরিণাম বা মোক্ষ__ তাহা আত্যন্তিক প্রলয়”। 
ব্যট্টি জীবের এই ঢুই রূপ প্রলয়। আর সমষ্টিভাবে হিরণ্যগর্ভের 
বা ব্রহ্মার সুযুপ্তি অবস্থ। (সমষ্টি মনস্তত্বের বুদ্ধিতত্বে লীন অবস্থা বা 
_ পরম পুরুষের যোগনিদ্রাবস্থা) ইহা নৈমিত্তিক গ্রলয়। ইহার পর 
পরম পুরুষের যে অদ্বয়, তুরীর় প্রপঞ্চোপশম অবস্থা__তাহাই প্রাকত 

প্রলয় অবস্থা । তখন ব্রন্দের মায়াখ্য পরাশক্তি বা! প্রকৃতি পরব্রন্ধে 
্বী্ভাবে বিলীন হয়। যাহ! গীতায় একমাত্র কাল্লিক স্বষ্টি প্রলয়ই 
(ববৃত হইয়াছে। 
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এই কাল্লিক স্থষ্টি ও প্রলয়ই যে শ্রুতি সম্মত তাহা আমরা বুঝিতে 
চেষ্টা করিয়াছি। ব্রন্মের কল্পনা বা ঈক্ষণ হইতেই যে কাল্লিক স্যষ্টি 
হয়, তাহাও দেখিয়াছি । ইহার অর্থ আরও বিশদ ভাবে এস্থলে আমাদের 
বুঝিতে হইবে। 

শ্রুতি অন্থসারে ব্র্দগ চিৎ্ম্বরূপ। ব্রহ্মাপর মারা শক্তিযুক্ত বলিয়া, 
সেন্টু প্রিচ্ছেদক মায়া যখন কার্য্যোনুখী হয়, তখন এই “চিৎ পরিচ্ছিন্ 
হয়, তখন চিৎ জ্ঞান- অজ্ঞান এই দ্বৈতরূপা হয় । ইহ1কে পাশ্চাত্য-দর্শন 
শানে [2৬ 0? 00176201060 বলে। এইরূপে স্টি প্রসঙ্গে জান 
অক্ঞানারৃত হইয়া প্রকাশিত হয় এবং পরে জ্ঞান-জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ব্ূপে 
দ্বৈতাত্মক হয়। এই জন্য স্থ্টির মূল মায়া হেতু ব্রদ্দে স্ষ্টি ইচ্ছার 
বিকাশ হয়। 

ব্রন্মের শক্তি ব! স্থষ্টি-ইচ্ছা হইতে ( অথব' প্রকৃতি বা মায়! হইতে) 
প্রথম সমষ্টি জ্ঞান (মহত্ত্ব ) বা পগ্রজ্ঞান” আবিভূতি হয়) এই সমষ্টি 
জ্ঞান (হিরণ্যগর্ভ) হইতেই স্থষ্টি হর । সমষ্টি জ্ঞানে “অহং” ও “ইদং৮-_ 
এই দুইয়ের বিকাশ হইলে সেই জ্ঞান অব্যক্তাবস্থা হইনে ব্যক্তাবস্থায় 
আইসে। এই মূল+*অহং* জন্দান পণ্ডিত ফিক্তের মতে_-/১১১০14৮০ 
[28০ তিনিই পরমেশ্বর, আর মূল “ইদং” এই ব্যক্ত জগৎ। এই জ্ঞানের 
বিবশশাবস্থাই ব্রহ্মের জাগরিত অবস্থা । সেই অবস্থায় ঈশ্বরজ্ঞানে জগৎ 
বিকাশিত হর। কিরূপে পরম জ্ঞাতা পরমেশ্বর দ্বার! বা তাহার মায়া শক্তি 
হইতে বহু কল্পনার বিকাশ হইয়া তাহা অব্যক্ত হইতে সংরূপে বিবর্তিত 
বা পরিণত হয়, পূর্বের সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে তাহ! বিবৃত হইয়াছে । 
এই অবস্থাকে পরম জ্ঞাতার জ্ঞানের প্রকাশ অবস্থা বলা যায়। উহা তাহার 
জাগ্রৎ অবস্থা । আর ঈশ্বরের নিদ্রাবস্থা বাঁ জ্ঞানের অব্যক্তাবস্থাই 
প্রলম্নাবস্থা । কেন না, তখন জ্ঞানের বিকাশাবস্থায় প্রকাশিত “অহং” ও 
“ইদং* ভাব একীভূত হয়। তখন পূর্বোক্ত অব্যক্কে উক্ত সমুদয় “বহু: 
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কল্পনা,_-যাহ! শ্যষ্টিতে সংরূগে ব্যক্ত হইয়াছিল-_তাঁহ! আবার অব্যক্তেই 
মিলাইয়া যায়। এই জ্ঞানের অবিকাশিত অবস্থাই অবাক্তাবস্থা । অতএৰ 
এই স্থষ্টি ও লয়ের মূল--জ্ঞানের ৰিকাশিত ও অবিকাশিত অবস্থাই হিরণ্য- 
গর্ভের জাগ্রৎ ও নিদ্রিত অবস্থা-ব্রদ্ষের দিন ও রাত্রি-_হষ্টি ও প্রলয় 
'্অবস্থা। ব্রন্ষের মায়াশক্তির পারম্পধ্যক্রমে ক্রিয়া ও বিশ্রামভাব (এই 
?১67100101য ) আছে বলিয়া! প্রবাহরূপে এই স্থষ্টি ও লন চলিতে থাকে । 

গীতায় এই কাল্লিক স্থষ্টি প্রলয়ই উক্ত হুইয়াছে। কিন্তু পূর্বোক্ত মহা- 
প্রলয়ের কোন উল্লেখ নাই। কান্িক প্রলঙ্নই শ্রুতি-সম্মত, ইহাই এক 
মাত্র প্রলয়। মহাপ্রলয়__পুরাণের কল্পনা । গীতায় এই প্রলয় তত্ব 
'বেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তদমুসারে ইহ! যে মহা! প্রলয়, তাহ! বল! যাইতে 
পারে না। হিরণ্যগর্ভাখ্য বর্ম পুরাণের ব্রক্ষা হইতে শ্বতন্ত্র। 
হিরণ্যগর্ভ হইতেই স্ষ্টি কল্পিত হয়। জগৎসম্থদ্ধে পরব্রক্মের এই 
কাধ্য-্রহ্মভাব নিত্য। এই হিরণ্যগর্তকেই এই গ্লোকে ও পূর্ব 
শ্লোক ব্রঙ্গ বলা হইয়াছে । তিনি কার্যব্রন্ধ। সে ব্রঙ্গের পরমায়ু 
এক শত বৎসর, এবং তাহার নাশ আছে, ইহ! কল্পনা করা নিরর্থক । 
গীতায় কমলাসনস্থ ব্রহ্ম! উক্ত হইয়াছেন বটে (গীত! ১১।১৫ ), কিন্তু সেই 
ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ নহেন, এবং সেই ব্রহ্মার কল্পনা হইতে এই জগতের 
স্থষ্টি হয় নাই। পুরাণ মতে এই ব্রক্ধা হিরণাগর্ভাখ্য নারায়ণের নাভি- 
পদ্ষে প্রলয়কালে নিদ্রিত থাকেন। সে ব্রহ্া--ভগবানের বিভূতি-_ 
বিরাট বিশ্বরূপের অন্তর্গত । | 

এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, এই প্রলয়ে নমুার অবাক্তে লীন হয়, এবং 
স্থপ্্রিকালে সমুদবায় সেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়। সাংখ্যের যাহা মূল 
প্রকৃপ্তি, বলিয়াছি ত গীতার তাহাই অব্যক্ত । বেদাস্ত অনুসারে তাহাই 
ব্রদ্মের মায়! শক্তি । সুতরাং এ প্রলয়ে সমুদায়ই ব্রহ্মশক্তিরূপ মূল কারণে 
কীন হয়-_অব্যক্তে মিলাইয়। বায় / অতএব তখন ষে প্রকৃতির পরিণাম- 


অফ্টম অধ্যায়। ১৮৯ 


তত্ব সকল ন্বতন্ত্র ভাবে থাকে, কেবল তৃভূবঃস্বঃ লোকমাত্র দ্ধ হয়, 
মহঃ সত্য তপঃ ব! জন লোক থাকে, তাহা কল্পনা! কর! যায় না। 
পৃর্ব্বে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “আব্রহ্গতুবনাল্লোকাঃ পুনরাবন্তিনঃ”। অর্থাৎ 
এই প্রণয়ে ব্রহ্মভূবন পধ্যন্ত সমুদ্দায় অব্যক্তে লীন হয়, আবার স্থষ্টিতে 
ব্রঙ্মভূবন হইতে সমুদা় ভুবন ব্যক্ত হয়। প্রতি কাল্লিক সৃষ্টি প্রলয়ে 
এইরূপ হয়। এজন্য বলিতে হয় যে, গীতোক্ত এই কাল্পিক প্রলয় ও 
থষ্টি, বেদৌক্ত কাল্লিক্ প্রলয় ও স্যষ্টি_ইহাই মহাপ্রলয়। পুরাণ 
অনুসারে স্বতন্ত্র মহাপ্রলয় এস্থণে উক্ত হয় নাই। কালতত্ব অহোরাত্রতত্ব 
প্রধানতঃ পৌরাণিক হইলেও, এবং পুরাণোক্ত কালতত্ব আরও ব্যাপক 
হইলেও-_গীত! উক্ত প্রলয় বুঝিবার জন্য তাহা সমগ্র গ্রহণ করিবার 
প্রয়োজন নাই। প্রলয়াস্তে কিরূপে স্থষ্টি হয়, তাহা পরে চতুর্দশ অধ্যায়ের 
তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। এস্থলে তাহার উল্লেখের, 
প্রয়োজন নাই। 


ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্ব। ভূত্বা প্রলীযুতে। 
রাব্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ 
ওহে পার্থ, সেই এই ভূত সমুদায়, 
জন্মি জন্মি হয় লয় রাত্রি আগমনে,__ 
দ্িবাগমে লভে জন্ম অবশ হইয়া ॥ ১৯ 


(১৯) দেই এই ভূত সমুদায়-_যে স্থাবর জঙ্গম লক্ষণ ভৃত সমুদার 
পূর্ব কল্পে বিগ্মান ছিল, তাহারাই পরকল্পে জন্মগ্রহণ করে (শঙ্কর, মধু, 
স্বানী)। ভৃতগণ কর্ণের অধীন। এই জন্য এই কর্মনবশে কান্িক সৃষ্টিতে 


১৯০ শ্রীমদূভগবদূগীত। । 


তাহাদের জন্ম হয়, এবং কাল্পিক প্রলয়ে তাহারা অবশ হইয়া অব্যক্তে 
লীন থাকে । আবার স্থাষ্টিতে সেই কম্মবশেই জন্ম গ্রহণ করে (রামান্ুজ)। 
পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, কল্পান্তে বা ব্রহ্মার দিবসাস্তে এক সৃষ্টি তয় হয়। 
পুনঃ কল্ারন্তে অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত্রি অন্তে আর এক স্থ্টি আরম্ভ হয়| পর- 
সস পুর ্থষটির অনুরূপ । ব্রঙ্গার রাত্রি বা দৈনন্দিন, গ্রলয়কালে ভূত্তগণ 
প্রকৃতিকে লীন হইয়৷ অবশভাবে থাকে। যখন আবার সৃষ্টি আগ 
হয়, তখন সেই সকল ভূতগণেরই সংস্কার কাঁধ্যকারী হয়। তাহার! 
পূর্ব-সঞ্চিত কন্দবশে আবার স্থষ্টিতে বারংবার জন্মগ্রহণ করে। এই জন্ত 
কাল্পিক প্রলক্কে সংসার নিবৃন্তি হয় না, ক্লেশ কর্মার্দিরও অবসান হয় 
না (মধু)। 
শঙ্করাচার্য্য বলেন, যদি কল্পান্তে সর্বভূতের ধ্বংস হইত, এবং যদি 
পরস্থষ্টিতে নূতন ভূতগণের উদ্ভব হইত, তাহা হইলে অক্ুত-অভ্যাগম ও 
কৃত-বিনাশ দোষ হইত, কর্্মশক্তির ধ্বংস ও নূতন উদ্ভব হইত। অন্ত 
সং হইত--সৎ অসৎ হইত। আধুনিক পাশ্চাতা বিজ্ঞানের মূল সিদ্ধান্ত 
শক্তির নিত্যত্ব (0097567526107) 0? 1517615% ৪৯৫ [121161) | শক্তি 
প্রলয়ে কারণ (120160019]) রূপে থাকে, আর তঠিতে কাধ্যরূপ 
((70066০) হয়। অর্থাৎ এই কাল্িক সৃষ্টিতে তাহা কার্ধ্যরূণে 
অভিব্যক্ত হয়। আর এই দৈনন্দিন প্রলয়কালে তাহা কারণ রূপে 
। €£০65109] 505৩ এ) অবিকাশিত ভাবে থাকে। একথা আধুনিক 
বিজ্ঞান বলিতে বাধ্য হইয়াছেন । ৃ 
শঙ্করাচার্্য আরও বলেন যে, ষদ্দি প্রলয়ে জীবের একেবারে লয় 
হুইডু, এই স্ষ্টিতে আবার তাহাদের নূতন স্থষ্টি হইত, তবে বন্ধ মোক্ষ 
'সাসত্রের প্রয়োজন হইত না। * 
অবশ হইয়া__অবিদ্ঠা ক্লেশ মূল কর্মাশয় বশে অবশ হুইয়! (শঙ্কর)। 
অবিস্তা কাম কর্ম্মাদি পরতন্ত্র হইয়া! ( ম্বামী, মধু )। কর্্মবশে (রামানজ)। 


অফ্টম অধ্যায়। 


অর্থাৎ দৈনন্দিন হ্ষ্টি বা প্রলয়ে 'ভূতগণের জন্ম. বা লয় সম্বন্ধে কোন 
কর্তৃত্ব নাই। ভূতগণ প্রলয়কালে অবশভাবে থাকে, আবার যে পরের 
সথষ্টিতে তাহাদেরই উৎপত্তি হয়, তাহার কারণ এই যে স্ৃষ্টিকালে আবার 
তাহাদের সঞ্চিত কর্মশক্তি বীজ কার্যকরী হয়। সেই সঞ্চিত কর্মশক্তিই 
আনৃষ্ট শক্তি বা বাসনা । ভীব সেই শক্তির অধীন। * 
** এ সম্বন্ধে গীতার *ম অধ্যায়ের ৭-৮ শ্রোক দ্রষ্টব্য | 

এই শ্লোকের অর্থ আরও বিশেষ ভাবে আমাদের বুঝিতে হইবে । 
ইহার ভাব এই যে যেমন সংসার অনাদি, সেইরূপ ভূতভাবও অনাদি। 
যেমন জগতের নূতন স্থষ্টি হয় না-_পূর্ব্ব কল্প অনুসারে সৃষ্টি হয়, সেই 
রূপ কোন ভূতেরও নূতন স্থষ্টি হয় না। নূতন স্থ্টি কল্পনায় অসং-কাধ্্য- 
বাদ দোষ হয় (মধু)। এই স্থষ্টিতেযে সকল ভূত আছে, ও যাহারা 
এই স্থষ্টিতে বার বার জন্ম গ্রহণ করে, দেহ ত্যাগ করে, আবার দেহ 
গ্রহণ করিয়! পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে, সেইরূপ যখন এই স্ষ্টির লয় হয়, 
তথনও সেই ভূতভাবের অত্যন্ত লয় হয়না। তখন ভূতগণ মুল কারণ 
অব্যক্তে বীজ ভাবে লীন থাকে। প্রলয়ান্তে আবার স্থষ্টি হইলে, সেই 
ভূতগণই আবার জন্ম গ্রহণ করে-__এবং বার বার জন্ম মৃত্যুর অধীন 
হইয়া এই সংসারে বিচরণ করে। 

* এই ভূতগ্রামের অর্থকি? পরে শরীরম্থং ভূতগ্রামং ( ১৭1৬) উক্ত 
হুইয়াছে। সুতরাং এই শরীরই ষে অসংখ্য ভূতের স্থান তাহ! বলিতে 
হয়। কর্ম যে এই ভূতভানের উতদ্তবকর তাহাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে 
(প৩)। অতএব আমর! বলিতে পারি যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক ষে কিছু 
সত্ব আছে (১৩২৬), সে সমুদায়ই ভূত। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগ- 
হেতু এই ভূতের উৎপত্তি (১৩/২৬)। ক্ষেব্রজ্ঞই ভূতাত্ম! বা জীবাত্মা, 
আর ক্ষেত্র প্রকৃতিজ শরীর (১৩।১)। সাংখ্য মতে ইহা লিঙ্গশরীর। আত্মা 
অবিভক্ত হুইয়াও :বিভক্তের 'ন্তায় হুইয়া বহু জীবাত্বা হন। প্রত্যেক 


১৯২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা] । 


ভীবাত্মা গ্রকৃতিজ লিঙগশরীরে বদ্ধ হয়। পুরুষের বা জীৰাত্মার মুক্তি 
পর্যাস্ত এই লিঙ্গশরীর তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখে। এই লিঙ্গ শরীর 
সাংখামতে মহাপ্রলয়পর্যাস্ত স্থায়ী__অর্থাৎ পুরুষ যতকাল মুক্ত না হয়, 
তত কাঁল ইহা থাকে । অতএব ভূত বলিলে, এই ক্ষেত্র-কষেত্রজ্ত সংযোগ- 
জাত সত্ব মা বুঝায়। প্রন্কতির আপুরণে এই লিঙ্গশরীরের 
ক্রমাভিব্যক্তি হয়। প্রকৃতির আপৃরণে সেই জন্ত জীতান্তর পরিখা 
হয়। (পাতঞ্জল দর্শন দ্রষ্টব্য) একজাতীয় ভৃত অন্ত জাতীয় ভৃতে পরিণত 
হয় । অতি ক্ষুদ্র জীবাণু ক্ষুদ্রভৃত ৷ তাহাকে ক্রম আপুরণে নানারূপ স্থাবর 
জঙ্গমভাবে আপুরিত হইয়া ক্রমে মানুষ অথবা! তাহা হইতেও উচ্চতর 
ভীবযোনিতে অভ্যুখিত হইতে পারে । এই তত্ব পরে বিবৃত হইবে। 
এস্থলে এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, ক্ষেব্র-ক্ষেত্রজ্ঞজ "যোগে যে সকল 
ভূতভাঁব অনাদি, সেই ভূতভাৰ কাল্পিক প্রলয়ে একেবারে ধ্বংস হয় 
নাঁ। তাহা বীজভাবে প্রলয়কালে সূলকারণ অব্যক্তে লীন থাকে । 
এবং পুনঃ স্ৃষ্টিকালে সেই অব্যক্ত হইতেই তাহার উৎপত্তি হয়-_ 
আঁবার সেই ভূতভাব অঙ্কুরিত হয়। এই ভততাবেরু মূল অজ্ঞান-_বা 
অনাদিকাল প্রবর্তিত বাঁসনা । উহাই পুরুষকে গ্রকুতিবদ্ধ করে ৰা 
কষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্রবন্ধ করে। কাল্পিক প্রলয়ে এই অবিদ্যা দূর হয় না। 
সুতরাং এ প্রক্কৃতি-পুরুষ সংযোগও দুর হয় না অর্থাৎ ভূতভাব ঢু 
হয় না। সুতরাং এই প্রলয়েও আমাদের মুক্তি নাই। কিরূপে সুক্তি 
হইতে পারে, তাহা পরবর্তী কয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । পরেও গতি- 


তব্বের বিবরণে তাহা! বিবৃত হইবে। 


স্পা 


শ 'পরস্ত্মাত্ত ভাবোহন্যোইব্যাক্তোহব্যক্তাঁৎ সনাতনঃ | 
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যাৎস্থ ন বিনশ্তি ॥ ২০ 


অক্টম অধ্যায়। ১৯৩ 


কিন্তু এ অব্যক্ত হ'তে শ্রেষ্ঠ সনাতন, 
অন্য যে অব্যক্ত ভাব-_কভু নাহি হয়, 
,  সর্ববভভৃত নাশ হ'লে তাহার বিনাশ । ২০ 

(২০) সে অব্যক্ত হ'তে শ্রেষ্ঠ_ পূর্বে ১৮শ শ্লোকোজ ভূভ-গ্রাম- 
বাজভূত অবিদ্া-লক্ষণ অব্যক্ত হইতে বিলক্ষণ (শঙ্কর১। সচরাচর 
কারণভূত অব্যক্ত হইতে বিভিন্ন (স্বামী )। অচেতন প্ররত্তিরূপ অব্যক্ত 
হইতে পুথক্‌ (রামান্ুজ )। হিরগ্যগর্ভ হইতে বিভিন্ন (মধু, বলদেব )। 
আব্রক্গ স্তম্ব পর্যন্ত সমুদায়ই ভূত। [হরণ্যগভ ভূতাভিমানযুক্ত । এজন্য 
তাহা উৎপন্তি-বিনাশণীল। কিন্তু পরমেশ্বরের ভূতাভিমান*নাই। তাহার 
কার্ধ্যাভিমান নাই। এজজ্ঠ তীহার উৎপত্তি-বিনাশ৪ নাই। অতএব 
হিরণ্যগর্ভভাব হইতে ঈশ্বরভাব শ্রেষ্ঠ (মধু) । 

অন্য যে অব্যক্ত--মন্ত বে অতীন্্রি় (স্বামী, শঙ্কর )। শঙ্করা- 
চার্ধা বলেন, পূর্ব্বে ১৩শ শ্লোকে যোগমার্গে অক্ষর বঙ্গ প্রাপ্তির উপায় 
উল্লিখিত হইয়াছে, এই ছুই শ্লোকে অের্থাৎ ২০-২২ শ্রোকে) সেই অক্ষরের 
স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে) শ্বাবী বলেন, লোক সকল অনিত্য, কেবল 
পরমেশ্বর-স্বরূপই নিত্য-_ইহাই এই শ্লোকে ও পরবর্তী শ্লোকে বুঝান 
হইয়াছে। মধুস্দন ও বলদেব বলেন যে, পূর্বে ষেডড়শ প্লোকে “আমাকে 
শভিয়'আর জন্ম হয় না” যে বল! হইয়াছে-__তাহাই এই কয় শ্লোকে 
বুঝান হইয়াছে । সংসার অশ্বথের যাহা মূল, তাহাই এই পরম অব্যক্ত। 
ইহাই অক্ষর পরম-ব্রঙ্ম । ইহাই ধে ভগবানের পরম ধাম, তাহা পর শ্লোকে 
উক্ত হইয়াছে । পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই তত্ব আরও বিশদভাবে বিবৃত 
হইবে। সুতরাং এস্কলে তাহার উল্লেখ নিশ্রয়োজন । 

সর্ববভূত নাশ হলে-ত্রঙ্গা আদি সমুদান়্ ভূত বিনষ্ট হইলে 
(শঙ্কর)। সর্বভূত প্রলয়ে অব্যক্তে বিলীন হইলে । 


১৩ 





১৯৪ শ্রীমদূভগবদূগীত । 


অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিমৃ। 
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ 


পিিডীগ 


অব্যক্ত অক্ষর ইহা, ইহাকেই কহে 
শ্রেষ্ঠগতি, -লভি যাহা না হয় ফিরিতরে,-_ 
হেথা আর,_-সেই ধাম পরম আমার ॥ ২১ 


(২১) অব্যক্ত অক্ষর- _অক্ষর-সংজ্ঞক অব্যক্ত (শঙ্কর )। কৃটস্থ 
অনির্দেগ্ত,__ইহী প্রত্যগাতআা (রামানুজ )। ইহা পরমাত্মা-পরমত্রঙ্গ )-- 
“অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।” ( মুণ্ডক ১১৭) 
এই অক্ষর অব্যক্ত যে অক্ষর পরম-ব্রহ্ম, তাহা! আমরা নানাস্থানে 
বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তৃতীয় লোকের টাকা দ্রষ্টব্য। এই 
অধ্যায়ের শেষে ব্যাখ্যায়ও তাহা বিবৃত হইবে। | 
শ্রেষ্ঠগতি-_প্রকষ্ঠ গতি (শঙ্কর )। পুরুষার্থ-বিশ্রান্তি (স্বামী, মধু )। 
পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা ইহাকে [01010816 002] বাঁলেন। 
শ্রতিতে আছে-_ 
“মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষ; পরঃ। 
পুরুষান্ন পরং কিঞ্িৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ1” কঠ (৩/১১)। 
(কঠ৬৮ 9 ৬১ মন্ত্র এ সম্বন্ধে ্টব্য।) 
মম শ্রেষ্ঠ ধাম_-দেই আমার প্রকৃষ্ট বাসস্থান, তাহাই বিষ্ণুর 
পরমগদ ( শঙ্কর )1-- 
 *তদিষ্ণোঃ পরমং গদম্‌” (খণ্েদ, ১২২1১৪, কঠ ৩1৯১ মৈত্রায়ণী ৬1২৬) 
এ সম্বন্ধে গীতা ১০1১২, ১১1৩৮, ১৫৬ গ্লোফ দ্রষ্টবা। " 
ইহ! প্রক্কৃতি-সংসর্গ-বিমুক্ত অপরিচ্ছিন্ন জানরূপ (রামানুজ )। আমার 


অষ্টম অধ্যায়। ১৯৫ 


খাম অর্থাৎ আমার শ্বর্ূপ,_-আমিই সে ধাম। রাহুর শির এইরূপ ব্যবহার 
অনুসারে উপচারে যষ্ভী। (স্বামী, মধু, বলদেব )। 
বল! বাহুল্য, শঙ্করাচাধ্যের অর্থই এই স্থানে প্রশস্ত। পরের শ্রোকের 
ব্যাধ্যায় ইহা বিবৃত হইবে। এই অধ্যায়ের শেষে ব্যাধ্যাও দ্র্বা। 
বৈষ্বাচাধ্যগণ এই স্থলে বাধ্য হুইয়। অপঙ্গত অর্থ করিয়াছেন। তাহাদের 
' মতে্জীকুষ্ণই পরমণ্তত্ব। সুতরাং তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ব যে থাকিতে 
পারে, তাহার যে পরম ধাম থাকিতে পারে, তাহ তাহার! শ্বীকার করিতে 
পারেন না; কিন্তু ঈগ্বররূপে তিনি পরম তন্ব নহেন। তাহার। কষ্ট কল্পনা 
করিয়া এই অর্থ করিয়াছেন। আমরা ইহা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
না হয় আসিতে-_ক্রতিতে আছে-_ 
“স তু তৎ পদমাপ্সোতি যন্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে 1৮ (কঠ ৩৮)। 
“যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্বঃ অমৃতত্ব্ণ গচ্ছতি।” ( কঠ ৬৮)। 
“যমাপ্ত। ন নিবর্ততে” ( মৈত্রায়ণী ১৩) 
গীতার ৮1২৬, ১৫1৪, ১৫1৩ শ্লেক ও বাধ্য। দ্র্টব্য। এই গতি লাভ 
করিলে আর সংসারে আসিতে হয় না,__-সংলার পার হওয়া যায়, মুক্তি 
ভ্য়। এই গতি লাভ করিলে সংসারের যে স্থষ্ট্ি প্রলয় তাহার সহিত 
'আর সম্বন্ধ থাকে না। ্ুুতরাং আর কাল্সিক স্যষ্টিতে অবশ হইয়া জন্ম 
গ্রহণ করিতে হয় না। তবে যাহারা মুক্তাক্সা, তাহার! জীবের হিতার্থে 
স্বেচ্ছায় জন্ম লইতে পারেন। দেজন্ম কর্ম-জন্তনহে। এন্কলে সে তত্ব 
বুঝিবার প্রয়োজন নাই । রর 


পুরুষ; স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্তনন্যায়া। 
ষস্তান্তস্থানি ভূতানি যেন সর্ববমিদং ততম্‌ ॥ ২২ 


জ্্পস্বাভিশীনতি রাস 


১৯৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


পরম পুরুষ সেই, পার্থ ! তিনি হন 
অনন্যভক্তিতে লভ্য,_্যার মাঝে স্হিত 
সর্ববভূত,ীর বারা ব্যাপ্ত এই সব ॥ ২২ 


(২২) পরম পুরুষ-_পুরীতে ( বঙ্ধাণ্ডে ) শয়ানহেতু অথবা পূর্ণ- 
হেতু তিনি পুরুষ । তাহা! হইতে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই (পুরুষাৎ ল'পরং 
কিঞিৎ ), এই জন্ত তিনি পরমপুকষ (শঙ্কর )। এ সম্বন্ধে কঠোপনিষদের 
৩1১১ মন্ত্র, ২১ গ্লোকের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত ভইয়্াছে। অন্ত শ্রুতিতে আছে,_ 

“অয়ং পুরুষঃ সর্ববানু পূর্যু পুরিশয়ঃ' '” ( বৃহদারণ্যক ২1৫১৮ )। 
“পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে ** ৮ (প্রশ্ন ৫1৫)। 
“পুরুষ এবেদং বিশ্বং'**1৮ (মুগ্ডক ২১১০ )। 
“পুরুষ এদেবং সর্কং যদ্‌ ভূতং যচ্চ ভব্যম্‌ 1” (শ্বেতাশ্বতর ৩১৫)। 
“্যন্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ 
যন্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কিঞ%িৎ। 
বৃক্ষ ইব স্তব্ধ দিবি তিষ্ঠত্যেক 
স্তেনেদং পুর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম ॥” ( শ্বেতাশ্বতর, ৩1৯ )। 
এই সকল শ্রুতি মন্ত্র হইতে পুরুষের উক্ত নে জানা যায়। আত্মাই পুরুষ । 
«“আত্মমৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ...1” ( বৃ্দারণাক, ১181৯ )। 
এই পুরুষ পর-_সর্কশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম । তিনিই উত্তম পুরুষ। এই, 
উত্তম পুরুষ-তত্ব পরে ১৫।১৭ শ্রোকের ব্যাখ্যায় বিনুত হইবে। 

অনন্য ভক্তিতে লভ্য-_অনন্ঠ ভাৰ দ্বারা যে এই পরম পুরু 
লত্য, তাহা পুর্বে সপ্তম ও পঞ্চদশ শ্লোকে বিকৃত হইয়াছে । অনন্ঠভক্কি- 
পূর্বক তাহাকে সদা সর্বদা অনুস্মরণ হেতু, সদ? তাহার ভাবে ভাবিত 
হইলে, মৃত্যুকালে তাঁহাকে স্মরণপুর্রবক দেহত্যাগ কর! যায়, এবং 
তাহার ফলে তাঁহাকে লাভ. করা যার়। (দিব্য পরম পুরুষকে লাভ 


অষ্টম অধ্যায় । ১৯৭ 


করিবার উপায় পূর্বে অইম হইতে দশম শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । এস্থলে 
তাহার পুনরুল্লেথ নিশ্রয়োজন। 
ব্যাপ্ত এই সব__আকাশের দ্বার ' যেমন ঘট ব্যাপ্ত,» সেইরূপ 
ব্যাপ্ত (শঙ্কর )। সর্বকার্সাই কারণের অন্তভূভি; অতএব এই সমুদায় 
কার্ধাজাত জগং পরম কারণ পুরুষের দ্বার! ব্যাপ্ত (স্বামী, মধু )। 
ভগবা ন্‌শ্র শ্রীকষ্* আপনাকে পরম পুরুষ পরমেশ্বর বলিয়াছেন । তাহ! 
দ্বার! যে সমুদায় ব্যপ্ত__তাহ! ভগবান্‌ নানাস্থানে বলিয়াছেন। ষথা-_ 
“ময়ি সর্দমিদং প্রোতং স্থত্রে মণিগণা ইব। (৭1৭) 
“মরা ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূস্তিনা |” (৯1৪) 
শ্ররতিতে ও আছে-_ 
“ঈশ! বাস্তমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্য।ং জগৎ।” (ঈশোপনিষদ্‌, ১) 
ভূতগণ শ্থিত'*“ভগবান্‌ পরে বলিয়াছেন,__ 
“মৎস্থানি সর্বভূতানি? (৯18 )। 
যথাকাশঃ গ্থিতো। নিত্যং বাছুঃ সর্বত্রগে! মহান্‌। 
তথ। সর্বা(ণ গ্ুতাঁন মৎস্থানীতযুপধারয় ॥”? (৯1৬)। 
২১শ শ্লোকে বে পরম ধাম পাইলে আর ফিরিতে হয় না বল! 
ইয়াছে, মেই পরম ধাম প্রাপ্তির উপায় এই শ্রোকে উল্লিখিত হইয়াছে, 
(শঙ্কর, ্বামী )। মধুসদনের মতে “এই শ্লোক উক্ত ২*শ ও ২১শ শ্লোক 
হইন্ডে সপ্পূর্ণ পূথক। ১৪শগ্লোকে যে তুক্তিযোগের কথা" উল্লিখিত 
হইয়াছে, এই শ্লোক তাহারই পুনরুল্লেখ মাত্র। এই শ্লোকের অর্থ 
এই যে,্যাহার দ্বারা সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত_-দেই পরম পুরুষ কেবল 
অনম্কভক্তিতে লভ্য 1 
যাহা হউক পূর্ব শ্লোক ও এই শ্লোক পৃথক্‌ ভাবে গ্রহণ করাই 
সঙ্গত। পূর্বের ২১শ শ্লোকে-_-১৩শ প্লোকোক্ত পরম গতি কি, তাহাই 
বুঝান হইয়াছে, আর এই শ্রোকে ৮ম ও ১০ম শ্লোকোক্ত পুরুষ কি 


১৯৮ শ্রীমদৃভগবদগীতা । 


তাহাই বুঝান হইয়াছে । এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সেই (অর্থাৎ 
উক্ত ৮ম ও ১*ম গশ্লোকোক্ত ) পুরুষ ধাহাকে দিব্য পরম পুরুষ বলাঁ 
হইয়াছে, সেই পুরুষই পর। "সর্বভূত তাহার অন্তঃস্থ হইলেও তিনি 
সকলের অতীত (৯৪-৫), এবং তাহার দ্বারা সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত (বাঁ 
পূর্ণ) হইলেও' তিনি এই সমুদায়ের অভীত। তিনি. একাংশে মাত্র এই 
সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত (১০1৪২)। এই জন্য এই পুরুষ পর বা 
সর্বাতীত-_সর্বশ্রেষ্ঠ। পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে যে পুরুষ 
ত্রিবিধ। এই লোকে পুরুষ ছুইরূপ ক্ষর ও অক্ষয়। আর এই লোকা- 
তীত এবং ক্ষর ও অক্ষর হইতে অতীত ও উত্তম যে পুরুষ, তাহাকে 
পুরুষোত্ম বলে। ভগবান্ই সেই পুরুষোত্তম ( ১৫।১৬-১৮ শ্লোক 
দ্রষ্টব্য )। এই গ্লোকে যে পুরুষকে 'পর' বল! হইয়াছে, তাহার ধ্যেয় দিব্য 
পরম ভাবই পরম দিব্য পুরুষ । তিনিই পুরুষোত্তম,_তিনিই পরমেশ্বর, 
তিনি অনন্তভক্তি দ্বারা লভ্য। কিরূপে অনন্তভক্তি দ্বার তাহাকে 
লাভ করিতে হয়, এবং লাভ করিলে, পরে আর পুনরাবর্তন হয় না, তাহা 
পুর্বে উক্ত হইয়াছে । 5 | 
গীতার এই শ্রোকগুলি বুঝিতে হইলে, অক্ষর পরব্র্গ, এবং 
পরম-পুরুষ-তত্ব বিশেষ করিয়া বুঝিতে ও ধারণা করিতে ইর। 
আমর! সংক্ষেপে এই তত্ব জপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্য/-শেষে বুঝিতে 
চেষ্টা করিয়াছি। এস্বলে তাহার পুনরালোচনা করিতে হইবে । অক্ষর 
প্ররম ব্রহ্মই পরম তত্ব । তিনিই পরম গতি, ভগবানের পরম ধাম। 
সর্ধভূত ভাবের বিনাশ হইলেও তাহার কখন বিনাশ হয় না। এই অক্ষর 
পরম ব্রহ্ধধামে পরম জ্ঞাতুরূপে পরম পুরুষ পরমেশ্বর নিত্য অভিব্যক্ত | 
পরম জ্ঞাতার জ্ঞানে “জ্ঞেয়-স্বক্ূপে সেই ত্রহ্মই অব্যক্ত--ম্রহৎ যোনি। 
কিন্ব তাহার পরম ভাব এই অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত সনাতন--অক্ষর। 
ইহাই এ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ৰ 


অস্টম অধ্যায়। ১৯৪ 


ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই অক্ষর অব্যক্ত-_প্রকৃতিমুক্ত জীবাত্মা বা 
প্রত্যগাত্মা। এই প্রতাগাআ্মাই স্বরূপে ব্রহ্ম । পরম পুরুষ তাহারও অতীত 
তব্ব-_তিনি পুর্ণ ব্রহ্ম । রামানুজ ২১শ শ্রোকের ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা! এই £-- 

“বেদবিদ্গণ যে অক্ষর অব্যক্ত কুটস্থ অনির্দেষ্তকে পরম গতি বলেন, 
যাঠী" প্রাপ্ত হইলে'আর পুনরাবর্তন হয় না, সেই অক্ষর কুটস্থ প্রক্কৃতি- 

ংসর্গ-বিমুক্ত, স্বরূপে অবস্থিত--আত্মা। যিনি এই আত্মন্বরূপে অবস্থিত 

হন, তিনি আর সংপারে আবর্তন করেন না। এই আত্মশ্বর্ূপই ভগ- 
বানের পরম নিতাধাম । ভগবানের নিত্যধাম ত্রিবিধ! এক অচেতন 
প্রকৃতি_অচিৎ। দ্বিতীয়-_অচিৎ-প্রকৃতি-সংস্যষ্ট চিদচিৎ। আর এক 
_-অভিৎ-সংদর্গ-বিমুক্ত স্বব্ধূপে অবস্থিত আত্মা--চিৎ। এই চিত্শ্বরূপই 
আমার পরম নিত্যধাম।” 

রামান্ুজ অ৷রও বলিয়াছেন,_-“ধাম অর্থে স্থান হইতে পারে, এবং 
গ্রকাশ বা জ্ঞান হইতে পারে। প্ররুতি-সংস্ষ্ট জীবজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। 
প্ররৃতি-মুক্ত আত্মস্বরূপে স্থিত জীবজ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন। যাহা এই অপরিচ্ছিন্ন 
জ্ঞানরূপ তাহাই তাহার নিত্য ধাম।”” 

বলা বাহুল্য, বেদান্ত সমন্বয় করিয়! এই অর্থ পাওয়া যায় না। 
বেদান্ত অনুসারে অক্ষর পরম ব্রহ্ষই পরম তত্ব। কিন্তু পরম তত্ব 
হইলেও অক্ষর পরব্রহ্ম-11)০ 4£১050106 [000112706216-- জ্ঞানের 
অতীত, সথষ্টির অতীত। তাহা ব্রিকালাতীত, অনৃষ্ট, অব্যবহার্ধ্য, অগ্রাহ, 
অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্ঠ, একাত্ম-প্রত্যয়-সার, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, 
শিব, অদ্বৈত ( মাওুক্য, ৭)। 

এই শীরব্রন্ষকে সৎ বলা যায় না__অসৎ ব! বৌদ্ধের শৃন্ভও বলা যায় 
না”? 

“অনার্দিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সন্নাসত্দুচ্যতে ।৮ (গীতা, ১৩১২ )। 


২০০ পু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! । 


তবেজ্ঞানের চরম সীমায় (বা বেদান্তে) গিয়া আমরা দেখিতে 
পাই যে, সৃষ্টির মূল-_জ্ঞানকৃত সংকল্প। স্থষ্টিমূলে আদি জ্ঞাতৃর্ূপে 
ব্রহ্মের যে নিত্য ভাব, তাহাই 'পুরুষবিধ | ভিনিই ব্রন্গের প্রথম অভি- 
ব্যক্ত ভাব, তাহাই ব্রন্ে প্রতিষিত, ব্রঙ্ধ তাহার পরম ধাম। 

পরব্রহ্ধকে* গীতায় ও শ্রুতিতে “ধাম” “দ্দ* ব “পরম পদ+ বলা! 
হইয়াছে। সেই পরম পদ পাইতে হইলে, পরম পুরুষের উ্পাঈনা 
প্রয়োজনীয় ; তাহাও সে স্থলে উক্ত হইয়াছে । শ্রুতিতে আছে, 

“স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম | 
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্‌। 
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকাঁমা- 
স্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরা:॥৮ 
--( মুণ্ডক,। ৩২১) 

পরম পুরুষকে গীতায় ব্রন্মের প্রতিষ্ঠা বলা হইয়াছে-__প্রহ্ষণে| 

হি প্রতিষ্ঠাহম্‌।৮ (১৪।২৭)। শ্রুতিতে এই পরম পুরুষকে ব্রন্ধাম্থা ও 
বলা হইয়াছে--“য এষ আদিতো পুরুষঃ স পরমেষ্টি ব্রন্ধাত্বা |” 

| ( মহানারায়ণ উপঃ ১২৩ )। 

অতএব পরমপুরুষ পরম জ্ঞাতুরূপে পরব্রঙ্গে গ্রতিষ্ঠিত। জ্ঞাতা 
পরম পুরুষের জ্ঞানে পরমব্রদ্ষই আবার মুল ছেয় অব্যক্তরূপে মায়! হেতু 
প্রকটিত। পরম পুরুষের জ্ঞানে মায়া-আবরিত এই জেয় ব্রহ্মই মহদ্‌ 
ব্রহ্ম । ইহাই অবাক্ত__জগতের মূল উপাদান । ইহাই পরম পুরুষের 
জ্ঞানে তাহার জ্ঞেয় প্রকৃতিরূপে তাহারই বহু কল্পন! অন্ুারে সংরূপে 
অভিব্যক্ত 

জ্ঞানের চরম সীমায় গিয়া, এক আদি জ্ঞাতা ও এক আদি জ্েয়-- 
এই দ্বৈতৈর ধারণ! হয়। ইহাই পুক্ুুষ প্রক্কৃতি। এই পুরুষ প্রর্কৃতি 
ভাব নিত্য, (গীতা, ১৩।১১)। উভয়ই পরব্রহ্ধ আধারে প্রকটিত। 


অফ্টম অধ্যায়। | ২০১ 


কিন্তু প্রকৃতি পুরুষের ধারণার বাহিরে গিয়া অর্থাৎ আদি জ্ঞাতা 
ও আদি জ্ঞেয়--এই ধারণার বাহিরে গিয়! আমাদের এই পরিচ্ছিম্ন 
জ্ঞানে অদ্বয় পরব্রন্দের প্রকৃত ধারণা সম্ভব নহে। পরব্রহ্গের সহিত 
পরম পুরুষের এই সম্বন্ধ নিয়ে দেখা যাইবে-- 








অক্ষর পরম ব্রহ্ম * 
৪৯ চি পারারারাররারগিরা ররর 
] | 
সগুণ ব্রহ্ম মহদ্‌ ব্রহ্ম 
(পরম জ্ঞাতা ) - | (পরম ক্রয় 
অব্যক্ত ) 
] 
পরম পুরুষ পবম। প্রকৃতি 
(পরমেশ্বর ) 
ূ রি 
পরাপ্রকৃতি অপরাপ্রককৃতি 
[ | 
ক্ষর পুরুষ ক্ষরপুরুষ চারার 
. রং 
(জীবাত্মা) জীব ক্ষেত্র (শরীর) 


'ভ্ঞান স্বরূপ পরম ব্রহ্ম হইতে স্থষ্টি প্রসঙ্গে পরম জ্ঞাভা ও পরম জেয 
ভাবের অভিবাক্তি হয়। পরম জ্ঞাতা পরমেশ্বররূপে তিনি শ্বীয় মায় 
শক্তিহেতু এই পরম জ্ঞের অব্যক্রকে ঈক্ষণ করেন, তাহাতে বহু হইবার 

ংকল্প বীজ নিষিক্ত করেন। সেই হেতু প্রথমে অব্যক্ত হইতে পরা ও 
অপর! প্রকৃতির অিব্যক্তি হয় । পরম পুরুষকে 19৫95 বলে, এবং 
তাহার এই পরামায়! শক্তিকে 1[5121)6 ০1 বা চ)৪ [49595 বলে । তাহা 
দ্বারাই এই অব্যক্ত হইতে জড়জীবময় জগতের অভিব্যক্তি হয়। 

এই পরম পুরুষ মায়াশক্তি হেতু পরম জ্ঞাতা হন। প্রথমে তাহার 


২০২ | শ্ীমদ্ভগবদৃগীতা । 


জ্ঞান অব্যাকত থাকে । তাহা জ্ঞানের স্ুপ্তাবস্থা বা কারণাবস্থা )। 
তাহাই 1[.0295 অথব1 5010৩ [068 বা £১১5০01866 1২68501)1 
তাহারই প্রকট অবস্থা-ব্যঙি জ্ঞান, [0625 বা [.0201--তাহাই 
নামরূপ। অতএব পরম পুরুষই জ্ঞানের অভিবাক্তি কল্পে বাকৃর্ূপে, 
শবরূপে, ওস্কাররূপে বিকাশিত,-_-নামরূপে, [0০৪5 ব' ০০006015 রূপে 
-[,০8০1 রূপে অভিব্যক্ত,_প্রত্যক্‌ আস্মারূপে কুটন্থ-ভাবে অব্যক্ত 
মুক্তিতে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত । ইহা জ্ঞানের স্বপ্নাবস্থা ৷ ইহাই পরম পুরুষের 
হিরণ্যগর্ভবূপ। আমরা এই তত্ব, এই অধ্যায়ের বাধ্য! শেষে বিশেষ 
ভাবে ওুকার তৃত্ব প্রসঙ্গে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

পরম পুরুষের জ্ঞানশক্তি ও কার্যশক্তি এক। “পরাস্ত শক্তি 
ধিবিধৈব শরীয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।” ( শ্রেতাশ্বতর, ৫৮ )। 
তিনি সত্যসংকল্প। তাহারই শক্তি, তাহারই আলোক বা জ্যোতিঃ 
তাহারই প্রকাশ শক্তি ( [1427 ০£ ৮0৪ 1.020১) এই অব্যক্ত ব! মূল 
প্রকৃতিকে তাহারই সঙ্কল্প বা [0০৪5 অনুসারে বিবর্তিত করে-__-এই 
বিশ্বকে প্রকাশ করে। ইহাই দে জ্ঞানের জাগ্রদবস্থা-_বিরাট,। 

এই পরম পুরুষই--পরত্রন্ম পরমাত্বা। এই পরম পুরুষই প্রত্যগাস্মা 
-_সর্বজীবে আত্মারূপে অধিষ্টিত। এহ জগ গীতায় তিনরূপ পুরুষের 
কথা উল্লিখিত হইয়াছে (১৫১৬ )--ক্ষর পুরুষ, (সর্ব জীবাধ্মা) 
অক্ষর পুরুষ (প্রত্যগাস্মা ) বা 'প্রতিজীবে কুটস্থ চৈতন্য, আর পরম 
পুরুষ বা নিয়ন্তা ঈশ্বর। তিনিই পুরুষোস্তম (১৫1১৭-১৮ )। 
অতএব আমাদের জ্ঞানে ঈশ্বর (বা পরম পুরুষ ) জীব ও জগৎ-_ 

এই তিন ভাব নিত্য প্রতিভাত। এই তিনই পরব্রহ্দে প্রতিষ্ঠিত। 
শ্বেতাখতর উপনিষদ্‌ হইতে পাওয়া যায়,__ 
“উদ্গীতমেতৎ পরমস্ত ব্রহ্ম 
তন্মিংস্ত্রয়ং সু প্রতিষ্ঠাহক্ষরধ্। 0৮ (১৭) 
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পর ব্রদ্ষের এই তিন ভাব কি, তাহাও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত, 
হুইয়াছে। ষথাঁ_ 
“সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ12 (১1৮) 


এক্ষিরং প্রধানম্‌মৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাআ্মানাবীশতে দেব একঃ।1” (১১০) 

অতএব পরব্রহ্ধে অক্ষর এবং এই তিনটি ভাব প্রত্তি্ঠিত। সেই 
তিন ভাব--পরমেশ্বর, অনীশ আত্মা ও ক্ষর প্রপঞ্চ,__অর্থাৎ ঈশ্বর জীব ও. 
জগৎ। ইহারই নামান্তর--নিয়ন্তা ভোক্ত। ও ভোগ্য,_-চিৎ চিদ্চিৎ ও. 
অচিৎ? পতি, পণ্ড ও পাশ, ইত্যাদি । - 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে-_- 

“এজ জ্ঞেয়ং নিহ্যমেবাত্মসংস্ং 
নাঁতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্ৎ | 
ভোক্ত। ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা 
সব্বং প্রাক্তং তিবিধং ব্রহ্মমেতৎ্ড ॥ (১1১২) 

অতএব আমরা"হ্রুতি হইতে জানিতে পারি যে, পরম ব্রহ্দে চারি 
প্রকার ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত, অক্ষর, ঈশ্বর (নিয়ন্ত। ) জীব (অনীশ জীব- 
ভাবযুক্ত আত্মা ), এবং জড় (প্রকৃতি বা প্রধান)। ইহার মধ্যে পরম 
ব্রহ্মের পরম ভাব দুই--অক্ষর পরম ব্রহ্ম, আর পরুম পুরুষ পরমেশ্বর । 
এই ছুই ভাবই এক অর্থে প্রপৃঞ্চাতীত। এই পরম ভাব জানিলে ও তাহা 
প্রাপ্ত হইলে মুক্তি হয়। 

"অত্রাস্তরং ব্রহ্মবদে বিদিত্বা 
লীন! ব্রহ্মণি তৎপর! যোনিমুক্তাঃ।” ( শ্বেতাশ্বতর, ১1৭ )। 

এই পরম পুরুষ ভাবে পরমব্রক্গকে জানিলে যে মুক্তি হয়, আর 

গ্রত্য।বর্তন হয় না, তাহ! শ্রতিতে নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে ।-- 


২০৪ শ্রীমদ্গব্দ্গীতা । 


“বেদাহমেভং পুরুষং মহাস্তম্‌ 
আদিতাবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। 
তমেৰ বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি 
নান্ঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।% 
র (শ্বেতাশ্বতর, ৩৮ )। 

শ্বেতা্থতর উপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে এই পরম পুরুষের তত্ব বিবৃত 
'আছে। অন্ত উপনিষদে এই অক্ষর ব্রহ্ম ও ঈশ্বর বা পরম পুরুয়ের 
মধ্যে পর্থক্য বিবৃত হইয়াছে । নিরালম্ব উপনিষদে আছে,-- 

“কিং ব্রদ্দ, ক ঈশ্বরঃ, কো! জীব) কা! প্রক্ৃতিঃ, কঃ পরমাক্ম...?” 

এই প্রশ্নের যাহা উত্তর দেওয়৷ হইয়াছে, তাহা! এই £-- 

“ব্রহ্ম ইতি |__মহৎ-অতঙ্কৃতি-পৃথি বী-অপতেজঃবায়ুঃ-আকাশাত্মকেন 
বৃহৎ-রূপেণ অগুকোশেন কর্মজ্ঞানধর্ম-রূপকতয়া৷ ভাসমানম্‌ অর্দিতোই- 
যম অ্থলোপাধি-বিশিল্ম্তম্, সকলশক্তি-উপবুংহিতম্‌ অনাদি-অনস্তং 
শদ্ধং শান্তং নিগুণম্‌ ইত্যাদিবাচ্যম্‌ অনির্বাচ্যং চৈতন্তং ব্রহ্ম 1” 

“ঈশ্বরঃ বিধুঃ ইতি চ।-_এতৎ-লক্ষণং ত্রদ্গেব স্বশক্তিং প্রক্ুত্যভি- 
ধেয়াম্‌ আশ্রিত্য লৌকান্‌ স্ষ্টবান্‌ প্রবিস্ত অন্তর্ধামিত্বেন ব্রহ্গা দীনাং বুদ্ধি- 
ইন্দরিস্বাদি কর্তৃত্বাৎ ঈশ্বরঃ ॥৮ 

জীব ইতি চ।-_দ্কা-বিকু-ঈশান-ইন্দ্রাদি-নানরূপদ্ারা স্থুলোইইং, 
ইত্যাদি অবিদ্যা(বশাৎ জীবঃ। সঃ অক্মম একোহপি দেহানাং ভেদবশাৎ 
বহবো এ ৮ * 

প্রকৃতিঃ ইতি চ।-_ব্রন্দণঃ সকাশাৎ নানা বিচিত্রজগত্নিন্্ীণত্ব- 
সামর্থ্যাৎ বুদ্ধিরপেণ ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতিঃ ॥* 

“পরমাত্মা চেতি চ।__দেহানেঃ পরত্বাৎ ব্রদ্মে পরমায্ম!। সুঃ ব্রহ্ধা, 
সঃ বিষু...সঃ মনুষ্যাং.-"সঃ স্থাবরাদয়ঃ...সঃ সর্বমিদং_-নেহ নানান্তি 
-কিঞ্চন... 15 
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এইরূপে আমরা ব্রহ্ম ও ঈশ্বরতত্ব, প্রকৃতিতত্ব প্রভৃতি বুঝিতে 
পারি। পুর্বে সপ্তম অধ্যায়ের থ্যাথ্যা শেষে তাহা বিবৃত হইয়াছে। 
এই ব্যাখ্যা অনুসারে ঈশ্বর বা পরম পুরুষতত্ব জামাদের বুঝিতে হইবে । 

গীতার নানাস্থানে বিশেষতঃ পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই পরম পুরুষ বা 
উত্তম পুরুষ-তত্ব বিবুত হইয়াছে । ১৫১৭ শ্লোকে উত্তম পুরুষের 
বঙ্যাও এন্থলে ডুষটব্য। | 

উপরে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহা হইতে, এবং এই অধ্যারের ৩য়, 
৮ম,১০ম শ্লোকে পপুকষের? ব্যাথা! হইে বুঝা যাইবে যে, পরত্রহ্ম ও পরম 
পুরুষের ধারণা এক নহে। গীতায় এই উভয় তত্ব মধ্যে উক্ত পার্থক্য 
সর্বত্র লক্ষেত হইবে। গীতা ১৩১২ শ্লোকে অর্জুন ভগবানকে *পরম 
বঙ্গ” বলিয়াছেন বটে, কিন্ত সেস্ততি জন্ত । গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ের 
প্রথমে অর্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা হইতে পরমপুরুষ, ও অক্ষর 
অব্যক্ত মধ্যে যে গ্রভেদ ও উভয়ের উপাসনা 'প্রণালীর ষে পার্থক্য আছে, 
তাহা বুঝ। যাইবে । সেই প্রভেদ এই অধ্যায়ে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। 
এজন্ত তদনুসারে অঙ্জুন উক্তরূপ গ্রশ্ন করিয়াছিলেন। পূর্বে বলিরাছি 
যে, পরব্র্ম আমদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে ধারণা কর! যায় না। ভগবাম্‌ 
পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই ব্রহ্ষকে একমাত্র জ্ঞে় বলিয়াছেন সত্য, 
এনং উক্ত অধ্যায়ে ১২শ হইতে ১৭শ গ্লোকে এই রন্গতত্ব বুঝাইফ়্াছেন 
সত্য, কিন্তু এই ব্রঙ্গ অবাজ্মনসগোচর অনিস্ত্য প্রপঞ্চাভীত পরম 
অক্ষর রূপে ধ্যেয় ও উপান্ত নহেন। সুতরাং তাহার ধ্যান বা উপাসনা 
(উপাসককে উপান্তের সন্নিধিকরণ) হয় না। খাঁহার! প্রকৃত যোগী, 
তাহার! “প্রণবাবেশিত-ব্রক্ম-বুদ্ধিতে' (শঙ্কর ) প্রণবোপাসন্া দ্বারা ব্রন্মের 
উপাসন করেন মাত্র। তাহাদ্দেরই গতির কথা পুর্বে ১১/১৩ শ্লোক 
উল্লিখিত হইয়াছে। 


২০৬. আ্রীমদ্ভগবদ্গীতা:। 
যত্র কালে ত্বনারৃভিমারৃত্িক্েব যোগিনঃ | 
প্রযাত। মান্তি তং কলং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩ 


শির্তিশিঠো ৬? 
যেই কালে যোগিগণ করিলে প্রয়াণ 
আসে ফিরে, আর ফিরে না আসে যেরালে,-_- 
সে কাল ভরতশ্রেষ্ঠ ! কহিব তোমারে"॥ ২৩ 
(২৩) যেই কালে-_কালাভিমানী আতিবাহিকী দেবতাগণ দ্বার! 
প্রাপ্য মারে (স্বামী রামানুজ )। অচ্চিরাদি ধূমাদি দেবগণ দ্বারা চালিত 
পথে। (বলদেব 9। 
পরবর্তী শ্লোকে উল্লিখিত__অগ্রি, জ্যোতিঃ, ধূম, প্রভৃতি এই মার্গো- 
লিথত কালের অন্তর্গঠত। অতএব বলিতে হইবে যে, অগ্নি, জ্যোতিঃ, 
ধূম,ইহারাঁও কালাভিমানিনী দেবতা, অথবা যেমন কোন বনে আত্রবৃক্ষের 
'আধিক্য থাকিলে তাহাকে আম্রবন বলে, সেইরূপ অহঃ প্রতি কালবাচক 
শবের আধিক্য ও প্রাধান্ত জন্য এস্লে সাধারণভাবে সকলকে কাল বলা 
হইয়াছে । (শঙ্কর, মধু, স্বামী )। পরের শ্রোকে ইহ্থা ব্যাখা 5 হইবে। 
কাল অর্থে যে কালাভিমানী দেবতা! তাহা পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে । খগ্থেদে 
১০১৯০ সুক্তে যে এই অর্থ পাওয়া যাক্প তাহা পূর্বে ১৮শ শ্নোকের 
ব্যাধ্যায় দেখা গিয়াছে । শ্রতিতে সংবতৎ্সর অহোরাত্রকে প্রহ্নাপতি বলা 
হইয়াছে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে । নিত্যকালব্রহ্গ বাহার দ্বারা কাল 
পরিণাম হয়-তিনিও ব্রহ্ম বা বঙ্ষশক্তি। এই কালতত্ব পরে ১১৩২ 
শ্লোকের ব্যাথ্যার সংক্ষেপে বিবুত হইবে। 
“কলাকাণাদিরূপেণ পরিণাম-প্রদাস্জিনি | 
'বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥” (শ্রশ্রীচণ্ডী।) 
.. ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 
.. পকালোহন্মি লোকক্ষয়ককৎ প্রবৃদ্ধঃ (১১৩২) অতএব যেই কালে 


গ্ £ 
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অর্থাৎ পরিণাম প্রদায়ক যে বিশেষ কালে বা কালাভিমানিনী দেবতাতে 
অথবা দেবত। ছার! নীত মার্গে। পরের শ্লোকে ইহা বিবৃত হইবে। 

অর্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন_-মরণকালে যতিগণের নিকট ভগবান্‌ 
কিরূপে জেয় হন 2 এ প্রশ্নের যাহা উত্তর, তাহ! ভগবান পূর্বের কয়েক 
শ্লেকে দিয়াছেন । মরণকাণে পুর্ণরূপে ভগবানের জ্ঞান হৃদয়ে প্রকাশিত 
। হইঢুলু, ভগবান্‌কে শ্রাভ করা যায়, কেননা মৃত্যুকালে অন্তরে যে সংস্কার 
জাগরিত হয়__সেই সংস্কার মত অবস্থা মৃত্যুর পর লাভ হয়। ইহ! 
বুঝাইয়া পরে ভগবানকে স্মরণ পুর্বক মৃত্যুতে কিরূপ গতি হয়, এবং 
সাধারণতঃ যোগীদের মৃত্যুর পর কিরূপ গতি হয_তাহাই পরবর্তী 
কয় শ্লোকে ভগবান্‌ বিবৃত করিয়াছেন । 

আসে ফিরে, আর ফিরে না আসে__( মূলে আছে অনাবৃত্তিষ্‌ 
আবৃত্তিং চৈব )**'মরণান্তে যে কালে প্রয়াণ করিলে সংসারে প্রত্যা- 
বর্তন করিতে হয়, আর যে কালে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। 

যে কালে ফিরিয়া আসিতে হয়, তাহা পরবর্তী ২৫শ শ্লোকে উক্ত 
হইক়্াছে। তাহা পিভৃযান, বা ধুমমার্গ বা কৃষ্ণঘার্গ বা দক্ষিণ মার্গ। 
আর যে কালে প্রয়াণ করিলে ফিরিয়া আসিতে হয়, না, তাহা 
দেবযান, ব্রহ্গষান, (বাঁ ব্রহ্মপথ ), অচ্চিরাদি মার্গ, শুরুগতি বা 
উত্তরমার্গ। ইহা ২৪শ শ্লেকে উক্ত হইয়াছে । এ শ্রোকে উক্ত হইয়াছে 
যে, যোগিগণ কম্মবিশেষ দ্বারা একরূপ কালে প্রয়াণ করিলে পুনরাবর্তন 
করেন, আর একরূপ কালে , প্রয়াণ করিলে পুনরাবর্তন করেন না । 
আমর! দেখিয়াছি যে, এই কাল অর্থে__কাল নিয্মিত মার্গ, অথবা 
কালাভিমানিনী দেবত৷ দ্বার! প্রাপ্যমার্ঁ। দেবযান মার্গে বাহার! গমন 
করেন, তাহার! সকলেই যে জন্ম হইতে মুক্ত হন, তাহ! নহে। বাহার! 
ব্রহ্মবিৎ তাহারা মুক্ত হন। পরবর্তী শ্লোকে তাহার আভাদ দেওয়া 
হইয়ছে। সস 


২০৮ জ্রীমদূভগবদগীতা। | 


অগ্রির্জযোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাস! উত্তরায়ণমৃ। 
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রন্ম ব্রহ্মাবদে জনাঃ ॥ ২৪ 





অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিবা, গুক্লপক্ষ, ছয় মাস-- 
উত্তর অয়ন,-করি তাহাতে প্রয়াণ, 
ব্রহ্মবিদ জনগণ করে ব্রহ্ম লাভ ॥ ২৪ 


( ২৪) অগ্নি জ্যোতি3-...উন্রায়ণ__-মগ্রি, জ্যোতিঃ প্রভৃতি 
অভিমানিনী দেবতাগণ, € শঙ্কর মধু, স্বামী )। অগ্ঠি, জ্যোতিঃ--ইহারা 
অর্চিরভিমানিনী দেবতা । (স্বামী, মধু)। 

গীতার এই শ্লোকের অর্থ আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই অর্থ 
বুঝিতে হইলে শ্রুতিভে ও বেদান্তে এই গৃঠিতত্ব যেরূপ উল্লিখিত আছে, 
তাহা দেখিতে হইবে। 

খণ্েদে এই দেবযানের ইঙ্গিত আছে, যথা-_ 

*অসৌ যঃ পন্থাঃ আদিত্যঃ দিবি প্রবাচাংকুত2। 
ন সঃ দেবাঃ অতিক্রমে তং মর্ভাসঃ ন পশ্ঠথ ॥, 
(খগ্েদ সংহিতা ১/১০৫।১৬ )। 
সায়ণাচার্ধ্য ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,-_ 

“গন্থাঃ ব্রদ্ধলোকগস্থতাম্‌ উপাসকানাং মার্গভতিঃ 'ক্ুর্ধ্যদ্বারেণ বিরজা! 
্রশ্নান্তি” ইতি শ্রুতেঃ। এবভ্তুতঃ ষঃ পন্থাঃ অসৌ আদিত্যঃ দিবি 
ছালোকে প্রবাচ্যং প্রকর্ষেণ বচনং যথ! ভবতি তথা কৃতঃ নির্শিতঃ 
ইত্যাদি । 

খণ্ধেদে অন্তর আছে,_- 
“ইমে হু তে রশ্ময়ঃ সৃষ্যস্ত যেভিঃ সপিত্বং পিতরঃ নঃ আসন্‌ 1৮ 
(খগ্েদ সংহিতা, ১১০৯।৭ )। 
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সায়ণ ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,_ 

প্নুর্্যাত্মনঃ ইন্ত্রহ্ত যেভিঃ রশ্মিভিঃ যৈঃ অচ্চিভিঃ নঃ অস্মাকম্‌ পিতরঃ 
পূর্বপুরুষাঃ সপিত্বং সহপ্রাপ্তব্যস্থানম্‌ আসন্‌ ব্র্গলোকম্‌ অবগচ্ছন্‌ 
অচ্চিরাদিমা্দেণ হি ব্রহ্মলোকম্‌ উপাপকাঃ গচ্ছস্তি'-.তে রশ্ময়ঃ ইদানীং 
অন্মাতিঃ দৃশ্ঠমানাঃ 1” ইহাই অচ্চিরাদি মার্গের বিবরণ । 

্থেদের অন্ন আছে, _“পরং মুত্যো অন্ুপরেহি পন্থাং সঃ তে 
স্ব ইতরে! দেবযানান্”' (৭1৬২৬)৪ )। অর্থাৎ “ৃত্যুঃ বন্বাৎ দেবযানে 
পথি বয়ং স্থিতাঃ অনাধৃষ্টাঃ তব পিতৃযানং পন্থানং অন্ুপর আগচ্ছ।” 
€ ইতি দুর্ণাচাধ্য কত নৈরুক্তবুত্তিঃ )। 

এই সকল খণ্বেদ মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, এই দেবধান ও পিতৃষান- 
তত্ব বেদে প্রতিষিত। উপনিষদে এই দেবযান ও পিতৃষান বিবৃত হইয়াছে । 
মর! এস্থলে দেবয!ন বিস্তারিত ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব । 

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে__ 

“অথ যৎ উ চৈব অন্ষিন শবাং কুর্বস্তি, যদি চ ন অচ্চিষমে 
অভিসম্তবস্তি, অচ্চিযোহ্হঃ, অঙ্গ আপূর্যযমাণপক্ষম্‌, আপুর্যমাণপক্ষাদ 
ঝান্‌ ষড়,দঙভেতি মাসান্‌, তান্মাসেভাঃ সংবৎসরম্‌, সংবংসরাদাদিত্যং, 
আঙ্গিত্যাৎ চক্রমসম, চন্দ্রমপে! বিদ্যুতম্‌, তৎ পুরুষঃ অমানবঃ স এতান্‌ 
ব্রহ্ম পময়তি | এষঃ দেবপথঃ ব্রহ্মপথঃ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানৰ- 
মাবর্তং নাবর্তন্তে নাবর্তস্তে 1৮ (ছাঃ উঃ 81১৫৫-৬ )। 

বুহদারণ্যক উপনিষদে (৬৯1১৫ ) আঁছে,__ 

“তে য এবমেতদ্‌ বিছুঃ, তে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যম্‌ উপাসতে, 
তেইচ্চিরভিসম্তবন্তি, অচ্চিষোহহরহু আপুর্ধ্যমাণপক্ষমূ, আপুষ্্যদাণপক্ষাৎ 
যান্ যণ্মীযানুদঙ্ডাদিত্য এতি,মাসেভ্যো৷ দেবলোকং, দেবলোকাৎ আদিত্যম্‌, 
আদিত্যাৎ 'বৈছ্যাতত তান্‌ বৈহ্থ্যতান্‌ পুরুষো মানস এত্য প্রহ্মলোকান্‌ 
গময়তি। তেষু ব্রহ্মলৌকেযু পরাঃ পরাবতো বসস্তি তেযাং ন পুনরাবৃত্তিঃ ।* 

৯৪ 


২১০ - শ্রীমদ্ভগবদৃগীতা:। 

কফৌধীতকী উপনিষদে (১৩ ) আছে,__ 

“স্‌ এতং দেবযানং পন্থানম্‌ আপদ্য অগ্নিলোকম্‌ আগচ্ছতি, স 
ৰায়ুলোকম্‌, স বরুণলোকমত স ইন্জরলোকম,, স প্রজাপতিলোকম» স 
ব্রহ্মলোকম্‌...৮ 

এইরূপে বিভিন্ন শ্রুতিতে এই দেবযানের বিভিন্ন বিবরণ উক্ত 
হইয়াছে। এস্থলে অন্তান্ত শ্রুতির উল্লেখ নিশ্রয়োজন৭ এই সকলপন্বিভিন্ন' 
শ্রাতির সামগ্রম্ত করিলে পাওয়া যায় যে, বায়ুলোক--সম্বংসর ও আদিত্য 
লোকের মধ্যবর্তী। আর বিদ্যুংলোকের পরে বরুণলোক, তাহার পর 
ইন্দ্রলোক, তাহার পর প্রজাপতিলোক ( বলদেব )। বাস্তবিক দেবযান 
মার্গ একই । সেই একমার্গেই এই সকল বিভিন্ন লোক দিয়া ক্রমশঃ 
যাইতে হয়। 

এই মার্গকে অচ্চিরাঁদি মার্গ বলে। তাহার কারণ এই যে, অহঃই 
অচ্চিঃ ছান্দোগ্য, ৫81১ ) বুহদারণ্যক ৬।২৯), বিদ্যুৎ অচ্চিঃ, ( ছান্দোগ্য, 
৫1৫1১ ১ বুহদারণ্যক, ৬।২১০১ ), রাত্রিও অঙ্চিঃ ( ছান্দোগ্য ৫1৬1১ ১ বুহ- 
দরণ্যক ৬।২।১১ ), ধূম__অচ্চিরই বিস্ফুলিক্ষ ( মৈত্রায়ণী, ৬৩১), অগ্নি 
সপ্তচ্ি (মুণ্ডক, ২1১৮), ব্রহ্মই অচ্চিমৎ (মুণ্ডক ২২।২)। এই মার্গ 
অচ্চিমৎ ব্রহ্ম প্রাপক বণিয়াই ইহাকে অচ্চিরাদি মার্গ বলে। 

ইহাকে দেবধান মার্গ ৪ বলে। (ছান্দোগ্য, ৫৩২, ৫1১০।২ ১* বুহদা- 
রণ্যক, ৬1২২, মুগডক, ৩1১।৬ দ্রষ্টব্য )। ইহাই “দেবপথ,-ইহাই 
ব্রহ্মপথ | এইরূপে উপনিষদ হইতে এইই দেবধান মার্গের বিবরণ পাওয়া 
যায়। ইহার তাৎপর্য্য বেদান্ত দর্শনে বিবৃত হইয়াছে। বেদান্তদর্শন 
হইতে এই দেবযান মার্গ বুঝিতে হইবে । 

বেদাস্তদর্শনে এই অর্চিরাদি মার্গ সম্বন্ধে বিস্তারিত মীমাংসা! আছে। 
চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের ১৮শ ত্র হইতে প্রী অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের 
শষ সুত্র পধ্যস্ত এই তত্বের বিবরণ আছে। সুতরাং এ তত্ব বুঝিতে. 
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হইলে সেই সকল সুত্র ও তাহার বিস্তারিত শাঙ্করভাষ্য বুঝিতে হয়। 
এস্কলে তাহার সংক্ষেপ আলোচনা মাত্র সম্ভব। 

এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে হার্দিবিদ্কা বা দহুর বিদ্যা আলোচনায় 
দেখা যাইবে যে, মরণসময় উপস্থিত হইলে, বাক্‌ প্রভৃতি সমুদায় ইন্জিয়- 
বৃত্তি মনে লীন হয়. মনোবৃত্তি প্রাণে লীন হয়। প্রাণবৃত্তি অধাক্ষে 
বা গ্রীবে লীন হয় ₹ “পরে প্রাণসংযুক্ত জীব তেজঃ সহচরিত দেহবীজ 
সুক্মভৃতে অবস্থিতি করে।” ইহাই জীবের আতিবাহিক শরীর । উন্মা যুক্ত 
সম শরীরই জীব সহিত উৎক্রামণ করে। এই উতক্রামণ তত্ব পরে 
১৫৮-১০ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। সে স্থলে ইহা ,বিবৃত হইবে। 
উপরি উক্ত সাধারণ উৎক্রামণের নিয়ম, তদনুসারে সকল জীবের 
গতিই সমান। তবে বীহারা আজীবন একাগ্রতা সহকারে ওষ্কার জপ 
পূর্বক হৃদয়ে ব্রহ্মধ্যান করিয়া! দহরবিদ্যায় সিদ্ধ হইয়াছেন, ও তন্বারা 
নুযুয্া নাড়ীপথ জ্ঞাত হইয়াছেন--তাহাদের সেই নাড়ীপথ উন্মুক্ত হওয়ার 
তাহারা সেই পথে উতক্রান্ত হন, ও দেবযানে গমন করেন । এই উৎক্রান্তি- 
সময়ে ইহাদের “ওক্‌” বা হৃদয়নাড়ী প্রস্োতিত অর্থাৎ প্রজ্লিত হয়! 
এই প্রজলনজনিত রশ্মি অবলম্বনেই তাহারা উদ্ধে' গমন করেন। 
(রশ্মানথসারী/_বেদান্ত দর্শন ৪1২।১৮ সুত্র) এই উৎক্রামণ তত্ব 
এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে পুনরুক্ত হইবে । 

এই রশ্মি কি, ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে আমরা তাহা বুৰিতে 
পারি। আমাদের হৃদয়ে ও সঙ্স্ত নাড়ীমধ্যে যে তেজঃ বিচরণ করে-_ 
পে তেজঃ ও সৌর তেজঃ একই । তাহাকে প্রাণশক্তি বলে,_-“আদিত্যো 
হ বৈ প্রাণ: (প্রশ্নঃ উঃ, ১1৫)। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, 

“আদ্্রিতযন্ত রশ্ময়ঃ উভৌ। লোকেো গচ্ছস্তি__ইমঞ্চ অমুঞ্চ, অমুষ্থাৎ 
আদিত্যাৎ প্রতায়স্তে, তা আহ্গ নাড়ীষু স্প্তা আত্যো নাড়ীভ্যঃ 
প্রতা়স্তে তেংমুগ্সিন্লাদিত্যে স্প্তাঃ, (ছান্দোগ্য, ৮1৬২ )। 


১২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৷ 

“অথ বত্র এতৎ অন্মাৎ শরীরাৎ উতক্রামতি অথ এতৈরেব রশ্মিতিঃ 
উদ্ধমাক্রমতে স ওম্‌ ইতি বা হোদ্‌বা মীয়তে। স যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ 
মনঃ তাবৎ আদিত্যং গচ্ছতি । এতদ্‌্বৈ খলু লোকত্বারং বিদুষাং প্রপঞ্ধনং 
নিরোধোহবিছ্ষাম.|৮ (ছান্দোগা, ৮৬1৫)। 

এই রশ্পিপথই অর্চিরাদি পথ। (“অর্চিযম্‌ অতিসম্ভবস্তি”__ 
 ছান্দোগ্য 9১৫।৫)। ইহা! পুর্বে উক্ত হইয়াছে । এ 

বেদান্তদর্শনের “অঙ্চিরাদিনা' তত্প্রথিতে' এই হ্ত্রে (81৩১) 
ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে । সেই স্থত্র ও তাহার পরবর্তী হই 
হুত্রের ভাষ্য হইতে পাওয়। যায় যে, এই অচ্ছিরাঁধি মার্স একই । এ কথা 
পূর্বের উল্লিখিত হুইয়াছে। 

এই অর্চিরা্দি মার্গে অগ্নি জ্যোতিঃ অহঃ-*প্রভৃতি যাহ! পাওয়! 
গিয়াছে, তাহার অর্থ-_“আতিবাহিকম্তল্লিঙ্গাৎ* ( 81৩৪), ও তাহার 
পরবর্তী তিন সুত্রে বেদাস্তদশনে মীমাংসিত হইয়াছে । তাহা হইতে 
জান! যায় ষে, ইহারা পথচিহ্ বাঁ ভোগভূমি নহে। ইহারা চৈতন্তযুক্ত 
আতিবাহিকী দেবতা । ইহারা ব্রহ্গলোৌক পর্য্স্ত মৃত জীবের বাহক । 
মৃত্যুর পর জীব, জড়পিগ্ডিতেন্দ্রিয় হয়-__-এবন্য তাহার চেতন বাহক 
প্রয়োজন (বেদান্ত দর্শন, 81৩।৫ সুত্র )। এ জন্য অগ্নিকে, অগ্রি-অভিমানী 
দেবতা, জ্যোতিকে জ্োতিরভিমানী দেবতা-_-এইরূপ বুঝতে 
হইবে । এবং এইরূপ সিন্ধান্ত করিতে হইবে যে, “ষে লোকের অধিপতি 
অর্চিঃ অর্থাৎ অগ্নি, উপাসক সেই লৌক প্রাপ্ত হইবামাত্র অগ্রিদেৰ 
তাহাকে বহন করেন, এবৎ বাঘুযে লোকের স্বামী, সে লোকে নীত 
হইবামাত্র বাযুদেবতা তাহাকে বহন করেন” ইত্যাদি। এইজন্ত 
ঈশোপনিষদে আছে,_-“অগ্নি নয় সুপথ। রায়ে।» 

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার অন্য কারণও বেদান্তস্থত্রে উল্লিখিত হই- 
রাছে। সেই ছুই স্থত্র এই, 


| অষ্টম অধ্যায়। ২১৩ 


“নিশি নেতি চেন সগ্বন্ধন্ত যাঁবদহভাবিত্বাৎ দর্শয়তি চ।” 
(বেদাস্ত দর্শন 81২১৯ )। “অতথ্গায়নেহপি দক্ষিণে ।” (81২২০ )। 

ইহার অর্থ এই যে, রাত্রিকালে জ্ঞানীর বা ব্রন্মোপাসকের মৃত্যু হইলে, 
তথন সুর্য দৃষ্ট হয় না বলিশ্না ষে তাহার হুর্যরশ্মি অনুসরণ হয় না__ 
তাহা নহে। কেননা কি দিবস কি রাত্রি সকল সময়েই, যাবজ্জীবন 
ুদ্ধন্টী নাড়ীর স্থিত কুর্ধ্যকিরণের সম্বন্ধ থাকে। তাহা আমরা! 
ছান্দোগয উপনিষদের পূর্বোদ্ধূত মন্ত্র (৮৬।২-৫) হুইতে জানিতে পারি- 
রাছি। ছাদ্দোগ্য উপনিষদে অন্থত্র উক্ত হইয়াছে, ণনক্তম. অহরেব 
অভিনিষ্পদ্তে সকৃদ্ধিভাতো! হোবৈষ ব্রহ্মলোকঃ 15 (৮1৪1২) । 

এইরূপ - কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে । অতএব 
দিন, শুরুপক্ষ প্রভৃতির সাধারণ অর্থ গ্রহণীয় নহে। শ্রুতিতে আছে-_ 
রাত্রি ও অর্চিঃ (ছান্দোগ্য ৫181৬; বৃহদারণক ৬২1১১), ধুম ও অচ্চিঃ 
( মৈত্রায়ণী, ৬।১ ),-- ইহা! পুর্বে উক্ত হইয়াছে। 

এস্থলে এই আপত্তি হইতে পারে যে-_ অগ্নি, দিবা, রাত্রি গ্রভৃতিতে 
একপ দেবভা কল্পনা কুরিবার ( এরপ 15691 1০৪ গ্রহণ করিবার) 
প্রয়োজন কি ? যাহার সর্বত্র ব্রন্গদর্শন করিতে জানিতেন-বাহারা সকল 
পদার্থই ব্রহ্মময় দেখিতেন, সকলেই ব্রহ্ম-শক্তি ব্রহ্গ-সত্তা ব্রহ্ম-চৈতন্য ধারণ! 
করিতেন, তাহাদের অগ্নি প্রভৃতিতে দেবত। ( দ্যোতনাত্মক ব্রহ্ম টৈতন্টের ) 
ধারণায়--ষে আশ্চর্য আধ্যাত্মিকতা--যে অস্তর্দ্টি ছিল, তাহা আমর! 
সহজে বুঝিতে পারি না । এইজন্ত এই আপত্তি। ইহা ব্যতীত আরও 
কথা আছে । পুরাণে স্মৃতিতে এই দিবা উত্তরায়ণ প্রভৃতি-_সাধারণ 
অর্থেই গৃহীত হইয়াছে । এবং এই কারণে মরণ জন্ত শরশধ্যায় ভীম্মের 
উত্তরায়ণ গ্রতীক্ষ! মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে । ইহার উত্তরে শঙ্কর1- 
চার্য্য বলেন, “ভীন্মস্য তুত্তরায়ণপ্রতিপালনমাচারপরিপালনার্থং পিতৃ প্রসাদ- 
লব্বস্বচ্ছন্দমৃত্যুতাখ্যাপনার্থঝ । ( বেদাস্তের 8।২।২* সুত্রের ভাষ্য )। 
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কিন্ত আরও এক আপত্তি হইতে পারে। গীতায় ঘেত্র কালে 
ত্বনাবৃত্তি”__এই শ্লোকে “কাল কথা উল্লিখিত হইল কেন? 
বেদাত্তদর্শনের-_“যোগিনঃ প্রতিন্মর্ধ্যতে ম্মার্তে চৈব”ঃ (৪1২।২১),এই স্তত্রে 
গীতার এই শ্লোকের মীমাংসা পাওয়া যায় | তদনুসারে বল! যায় যে, গীতার 
এই শ্লোকে “কাল” কথার সাধারণ অর্থ ধরিলে, এই-শ্লোক কেবল স্মার্ভ 
যোগী সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, জ্ঞানী বা শ্রত্যুক্ত উপাসকর্দের কথা+উক্ত 
হয় নাই-_-এরপ বুঝিতে হইবে। তাই শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন, 'কাল" 
অর্থে আতিবাহিকী দেবত] ধরিলে, শ্রতিষ্মৃতির মধ্যে কোন বিরোধ থাকে 
না--““যদা পুনঃ স্ৃতাবপি অগ্ন্যাগ্ভা দেবতা এবাতিবাহিকে গৃহান্তে তদা 
ন কশ্চিদ্বিরোধ ইতি ।৮ (৪।২।২১ শ্লোকের ভাষ্য )। 

ইহা! ব্যতীত গীতায় এই “কাল” শব্দ ব্যবহারের অন্ত কারণও নির্দেশ 
করা যাইতে পারে । কোন কোন কালে তাপ ও আলোকের প্রভাব 
অধিক। কোন কোন কালে তাহা অল্প হয়। রাত্রি অপেক্ষা দিবার 
তাপ ও আলোক অধিক থাকে। মাসমধ্যে কৃষ্ণপক্ষ অপেক্ষা শুরুপক্ষে 
আলোকের পরিমাণ অধিক | সংবৎমরে দক্ষিণায়ন অপেক্ষা উত্তরায়ণ 
ছয়মাসে তাপ ও আলোকের প্রভাব অধিক। প্রাণশক্তি__জ্ঞানশক্তি, 
কাধ্যশক্তি প্রভৃতি আলোক ও তাপের সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আলোক ও 
তাপ-ক্ষয়ে সত্বশক্তির হ্রাস হয়, প্রাণশক্তি অভিভূত ও তমোধুজ হয়। 
জীব সে সমস্কে মৃত্যুর দ্রকে আকর্ষিত হয়। এক্ন্ত তাপ ও আলোক- 
ক্ষয-সময়ে জীবের মৃত্যুসংখ্যা অধিক হয় ।” 

আলোক ও তাপের ক্ষয়কালে, তৎপ্রভাবে জীবের অস্তরস্থ আলোক 
ও তাপের ক্ষয় হয় বলিয়া, তথন তাহার প্রাণশক্তি জ্ঞানশক্তি সমুদায় 
অভিভূত হই পড়ে | এজন্য আলোক ও তাপ-ক্ষয়কামে মৃত্যু হইলে, 
আস্তরিক আলোক ও তাপ, অথব! তাহার আধ্যাত্মিক বিকাশ জ্ঞান ও 
কর্ধশক্তি অভিভূত হওয়ায় তাহার অর্চিরাদি মার্গে প্রয়াণ করিবার 
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বিস্ন হয়। অন্তদিকে, আলোক ও তাপ-বুদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে, সেরূপ 
কোন বিষ্ন হয় না, বরং দেবধান পথে গতির সাহাধ্য হয়। কিন্তু মৃত্যুর 
এইরূপ কালনির্দেশ হইতে মৃত্যুর পর গতির বিবরণ পাওয়া ষার ন!। 
সুতরাং “কাল” শবের এরূপ অর্থ তত সঙ্গত হয় না। 

যাহা হউক, .এই পরলোকে গতিতত্ব বুঝিবার আরও উপকরণ 
আগমন! প্রশ্নোপনিধদ্‌ হইতে পাইতে পারি। তাহা এস্থলে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন । 

প্রশ্নলোপনিষদে আছে,__ 

প্রজাকাম প্রজাপতি তপস্যা করিলেন; তপস্যা করিয়া “ইহার! 
আমার জন্য বহু প্রজা উৎপন্ন করিবে” এই সংকল্প করিয়া, রি ও প্রাণ--- 
এই মিথুন উৎপাদন করিলেন (১1৪ )। 

আদিত্যই প্রাণ, চন্ত্রমাই রয়ি। মূর্ত অূর্ত সমুদ্বায়ই রয়ি (১/৫)। 

আদিত্য--* * * সমুধায় প্রাণকে তীহার রশ্মিতে গ্রহণ 
করেন (১৬ )। 

বৎসর প্রজাপতি । তাহার দক্ষিণ ও উত্তর অয়ন। ধাহারা 

ই্টাপূর্ত কার্য করেন, তাহারা চন্্রলোক প্রাপ্ত হন ও পুনরাবর্তন করেন। 
হার! দক্ষিণ মার্গে গমন করেন। রয়িই পিতৃযান (১৯)। 

*আর (জ্ঞানীর! ) ব্রহ্মচর্য্যা শ্রন্ধ! জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া 
উত্তর য়নে) আদ্দিত্যকে লাভ করেন । ইহাই (আদিত্য) প্রাণের আশ্রয়, 
অমৃত, অভয়, ইহাই পরম গতি, ইহাতে পুনরাবর্তন হয় না (১1১০ )। 

মাই প্রজাপতি, তাহার মধ্যে কৃষ্ণ পক্ষ_রয়ি, ও শুক্পক্ষ-- 
প্রাণ (১১২)। 
অহোরাত্র প্রজাপতি, তাহার মধ্যে অহঃই--প্রাণ, আর রাত্রিই-_ 
রায় (১১৩)। 
ইহা হইতে জান! যায় যে দিন রাত্রি, কুষ্ণপক্ষ শুরুপক্ষ, উনার 
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দক্ষিণায়ন প্রভৃতি কাল, কালাভিমানিনী দেবতা । পূর্বে, সথষ্টি-প্রলয়তত্ব 
বিবৃতি উপলক্ষে খণেদ হইতে ও এই তত্ব বুঝিতে চেষ্টা কর! হইয়াছে 
(১৮২ পৃষ্ঠার টীকা! দ্রষ্টব্য )। শ্রুতি অন্ুনারে মূল দ্লেবতা দুই-_-অগ্নি 
ও রগ্ি। ইহারাও কালাভিমানিনী দেবতা। অগি দেবতার দ্বারা দেবযান 
পথে গতি হয়। আর রয়ি দেবতার দ্বার! পিতৃঘানে গতি হয় । এই 
গতির ফলও প্রশ্নোপনিষদে উক্ত হইম্রাছে। রি 

প্রশ্নোপনিষদে গ্রশ্ন আছে-যিনি গুকারের দ্বিতীয় ' মাত্র! ধ্যান 
করেন, তিনি অন্তরীক্ষে পিতৃষান পথে গমন করেন । এবং__ 

“ সসোমলোকে বিভৃতিমন্ুভুয় পুনরাবর্ততে” (৫18 )। 

আর যিনি ত্তিমাত্রাবুক্ত ওষক্কার দ্বারা পরম পুরুষের অভিধ্যান 
করেন,--“স তেজসি হৃর্য্যে সম্পরঃ স...উনীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতম্মাৎ 
জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষম. ঈক্ষতে 7 (61৫) 

“কুর্য্যদ্বারেণ তে বিরজা: প্রয়ান্তি' (মুগ্ডক, ১২১১ )। 

এইরূপে মৃত অস্তে যোগিদের পিতৃধানে বা দেবষানে গাতি হয়; 
উপরে যে তত্ব উক্ত হইল, তাহা হইতে জানা যায় যে, জীবের মধ্যে 
ছুই তত্ব আছে। তাহার প্রথম তত্বের নাম অগ্নি, জ্যোতিঃ, তেজঃ, 
প্রাণ বা আদিত্য। ইহাই আমাদের ও জগতের আধ্যাত্মিক ও 
আধিভৌতিক তত্ব। আর দ্বিতীয় তত্ব__ঘোম, রয়ি বা চন্ত্রমা। জগতের 
ও আমাদের মধ্যে প্রথম তত্ব প্রাণ ( 5৮০11--1106), দ্বিতীয় তত্ব-_ 
স্থল হুক দেহোপকরণ। এই প্রথম তত্ব-_ভ্বীবনী শক্তি (7৮611956172 
1106-576167 ) ৷ জীব যখন নিদ্রা যায়, তথন-_ 

প্রাণাগ্নয় এবৈতন্মিন্‌ পুরে ( দেহে ) জাগ্রতি |” (প্রশ্নঃ উঃ ৪1৩) 
৮ তখন জীব “তেজসাহভিভূতো ভবতি ।৮ (প্রশ্নঃ ৪৬)। এই প্রাণই 
সেই তত্ব “ষঃ এষ সুপ্তেধু জাগর্তি কামং কামং পুরুষে নির্শিমাণ2৮ 
€কঠঃ €1৮)। শ্রুতি অনুসারে এই প্রাণই হিরণ্যগর্ভ । 
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এই প্রাণতন্ব পূর্বে ৭৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । 

এই প্রাণ হইতেই জ্ঞান। জ্ঞানই প্রাণশক্তির শেষ অভিব্যক্তি । 
জ্ঞানই-_-আধ্যাত্মিক তেজঃ, আলোক । বিজ্ঞানাত্মাই ব্রহ্ম । সাধনাবলে 
জ্ঞানের বত বৃদ্ধি হয়, “রয়ি” তত অভিভূত হয়। 

মৃত্ুসময়ে সাধনাবলে হৃদয়ে যে জ্ঞানালোৌক, যে “ও কঃ,” গ্রজলিত 
হয়্সেই আলোর্কেরি তারতম্য অনুসারে মানুষের গতির তারতম্য হয়। 

হু্যমগডলে যে অধিদেবতা পরম দিবা জ্যোতির্য় পুরুষ আধ্যাত্মিক 
অনন্ত জ্ঞানালেোকে প্রকাশিত হন ও জগৎ প্রকাঁশ করেন-_তাহারই জড় 
বিকাশ সুধ্যতেজ। একথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ জন্্ান 
যোগী স্ুইতেনবর্গ এ তত্ব বুঝাইয়! ছিলেন, তাহা ও পুর্বে উক্ত হইয়াছে। 
মৃত্যুকালে সাধকের আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোক গ্রজলিত হইলে, সৌরমগুলস্থ্‌ 
সেই পরম দেবতার আলোক তাহাকে আকর্ষণ করিয়! লইয়া যায়। 

যাহার! সার। জীবন সর্বদা এই অনন্ত আলোক -_-এই অনন্ত জ্ঞান- 
জ্যোতির ধ্যান করেন, মৃত্যুকালে তাহাদের হৃদয়ে প্রাণশক্তি আধ্যাত্মি ক- 
তেজ£সম্পন্ন হয়। সেই তেজ জ্যোতীরূপে পরিণত হয়। সেই জ্যোতির 
ক্রম আছে। অগ্রির ও দ্রিবসের আলোক সেই প্রথম অভিব্যক্ত 
জ্যোতির জড়বিকাশ। আলোক ক্রমশঃ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । শুক্লুপক্ষ পিতৃ- 
লোকের দিবা, তাহার আলোক মানবের দিবস অপেক্ষা পঞ্চদশ গুণ 
আঁধক। জ্ঞানীর মৃত্যুর পর সেই প্রাণের আলোক দিবসের আলোক 
অপেক্ষা অধিক তেজোঘুক্ত হইয়া পিতৃলোকের দিবসের আলোকের 
অনুরূপ জ্যোতির্ময় হয় । তাহার পর এ আলোক আরও বৃদ্ধি পাইয়া 
দ্রেবতার দিবসের (উত্তরায়ণ ছয় মাস দেবতার এক দিবস) জ্যোতির 
অনুরূপ হয়। তাহার পর মেই জ্যোতিঃ বিরজ সৌরজ্যোতিযুক্ত হইয়া 
আনিত্যলোক প্রাপ্ত হয়। 

সাধনবলে প্রাণশক্তিকে এইরূপ জ্যোতিম্য় করিতে পারিলে, মৃত্যু 


২১৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


অস্তে জীব এই জ্্যোতিযুক্ত হইয়া উর্ধে জ্যোতিন্ময়লোকে আক ধিত 
হয় (ছান্দোগ্য-_-৮৬1৫)। যাহার হৃদয়ে যৃত্যুসময়ে এরূপ আলোক 
ফুটিয়া উঠে না, যাহার প্রাণাগরি মে সময় অজ্ঞান-ধুমাচ্ছাদিত হয়, যাহার 
রয়ির আধিকা থাকে, সে এইরূপ আলোকের আকর্ষণে উদ্দে 
যাইতে পারে না। সুতরাং তাহার অন্ধকার ক্রমে বৃদ্ধি পায়। ধূমের 
আবরণ হইতে রাত্রির আবরণ, তাহা হইতে সিতৃলোকের রাত, 
তাহা হইতে দ্েৰতার রাত্রি--ক্রমে গাঢ় হইতে গ্রাতর অন্ধকারে 
রয়ি শৈত্য বা সোমাধিক্য স্থানে তাহার গতি হয়-সোম লোকে তাহার 
স্থরুৃতির ভোগ হয়। এই ভোগ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে বলিয়৷ ইহা অন্ধ- 
তমোরূপ। কিন্তু এ অন্ধকার আলোকশুগ্ত নহে, কারণ 'রাত্রিরচ্চিঃ, 
(ছাঃ উঃ ৫1৬১) বুঃ আঃ ৬।২।১১ )। 'ধুমাচ্চিবিন্ফুলিঙ্গা ইব” ( মৈত্রায়ণী 
৬৩১ ), রশ্য়ো ধূমঃ (বুঃ আঃ ৬1২৯ ছাঃ ৫181৭ )। 

যাহা হউক, এই ধৃম অন্ধকারময় পথকে গীতায় কৃষ্ণগতি, ও 
জ্যোতির্ময় পথকে শুক্ুগতি বলা হইয়াছে (২৬শ শ্লোক)। এই 
কুষ্ণগতির বিবরণ পরবর্তী গ্লেকের টাকায় ব্বিত হইবে। উপরে 
গুরুগতি সম্বন্ধে যাহা বল! হইয়াছে, তাহা! হইতে বুৰা যায় যে, জ্যোতির 
বিভিন্ন স্তর আছে। অগ্নির অল্প জ্যোতির পরে প্রশ্ফুট আলোক । 
সেই আলোক ক্রমে আরও প্রন্ফুট হয়। প্রথম--দ্িবসের আলোক, 
পরে পিতলোকের দিবালোক, পরে দেবলোকের দিবালোক--এইকরূপ 
তাহার ক্রম বৃদ্ধি আছে। মৃত্যুর পর "হৃদয়ে প্রজ্লিত “ক” যদি 
পরমপুরুষভাবময় হয়, তবেই সে মানব পূর্ণালৌকময় ব্রহ্গধামে 
.দেবযান পথে যাইতে পারে । এই প্রজ্বলন (ওক) প্রথমে অগ্রিবপ । 
" তখন জীব অগ্রিরাজ্যে। সেই ওক আরও তেজোময় হইলে, জীব এই 
আধ্যাত্মিক অগ্নিরাঞ্য হইতে নীত হইয়! প্রথম প্রস্ষকট আলোকরাজ্যে 
আসে। এই গতি--অগ্নিরাজ্যের নিয়স্ত। পুরুষ,_-পরম পুরুষ ধিনি অগ্নি 
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প্রভৃতি সকল দেবতার অধিদেবতা, (৮1৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য) স্তাহা কর্তৃক 
সম্পাদিত । অগ্নিদেবই মৃত জীবকে অগ্নিরাজ্য হইতে জ্যোতীরাজ্য 
পর্যন্ত লইয়! যান। মানবের কাছে প্রথম প্রস্ফুট জ্যোতিঃ মানবদিবস। 
তাহা অপেক্ষা জ্যোছির প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি_পিতৃলোকের দিবস। 
এই মানবদিবসের জ্যোতীরাজ্য হইতে পিতৃলোকের দিবসের আলোক- 
রাজ্যে মৃতাত্মাকেপ দেবযান পথে মানবের দিবসের অভিমানিনী দেবতা 
লইয়া যান। এইরূপ বরাবর বুৰিতে হইবে। 

দেব্যান মার্গে গতি-অধিকারী মানব-হৃদয়ে মৃত্যুর পর ক্রমস্ফুট 
আলোক হেতু, তাহাকে ক্রমস্ফট আপগোকরাজ্যে ক্রমশঃ উন্নীত করিবার 
জন্য, যে দেববাহক কল্পিত হইয়াছে, তাহার মূলস্থত্র কি? জগতে 
সর্ধত্বর সকলই নিয়্মপরিচালিত। যে শক্তিলে এই জগচ্চক্র 
চলিতেছে, সে শক্তিও নিয়ম-চালিত। আধুনিক বিজ্ঞান এ কথা-- 
এই (7০127) 0119৮) স্বীকার করেন। কিন্তু বিজ্ঞান প্রতি নিয়মের 
অন্তরালে নিয়স্তাকে দেখিতে পায় না। আধ্য খষগণ এই নিয়ন্তাকে 
জানিতেন। এই ,নিয়ষের নিয়স্তাই দেবতা । বর্ষণ-নিয়মের যিনি 
নিয়স্তা, তিনি বরুণ দেবতা । সকল দেবতাই সেই এক পরম 
দেবতার ব্যবহারিক ভাবের বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র। দেবত! ধারণার 
মূল এই। প্রতি লোকের লোকপাল আছে-_ইহাই শ্রুতির উপদেশ। 

এই ধারণ। হইতেই অগ্নি জ্যোতি প্রভৃতিকে ত্দাভমানিনী দেবতা 
বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাহার এই দেবতা কল্পনা সত্য বলিয়া 
স্বীকার না করেন, তাহারা দেবতার স্থানে শক্তি কল্পনা কারিতে 
পারেন, এবং দেবযান মার্গে মৃতাত্মার গতি-_অগ্রি (তাপ) আলোক 
(তেজঃ) প্রভৃতি শক্তি বারা সম্পাদিত হয়-_-এরূপ কল্পনা করিয়া গীতার 
এই গ্লোকের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারেন। 

করে ব্রচ্মলাভ-_দেবযানে গমন করিতে পারিলে সকল যোগীরই 


২২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


বঙ্ষলাভ হয় না। বাহার ব্রদ্মবিৎ, তাহারাই কেবল ব্রহ্গলাভ করিতে 
পারেন। 

“দ্বেবানে গমন করিলে পরে কতক যোগী প্রত্যাবর্তন করেন, 
কতক যোগী প্রত্যাবর্তন করেন না । পঞ্চাগ্রিবিগ্কা প্রভৃতির উপাসকগণ, 
দেবধানমার্গে বরহ্ধলোক পর্য্যন্ত নীত হইয়া, পরে ভোগক্ষয়ে পুনর্জন্ম 
গ্রহণ করেন। কেননা, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, *আব্র্গতুবনলোঁক্ষ 
সমুদায়ই পুনরাবর্তনশীল। কেবল ধাহারা দহরবিগ্তার উপাসক, তাহার! 
মৃত্যুসময়ে ওষ্কার উচ্চারণ পূর্বক ব্রক্মধ্যান করিতে করিতে প্রয়াণ করিলে 
দেবধানমার্গে ব্রহ্ধলোকে নীত হন, ও সেখান হইতে ক্রমে মুক্ত হন। 
তাহাদেরই আর ফিরিয়া! আসিতে হয় না' (মধু)। 

“কেবল প্রণবাবেশিতবুদ্ধি প্রকৃত যোগিগণই কালাস্তর- 
মুক্তিভাগী ( শঙ্কর )। 

শহ্করাচার্যা বুৰাইয়াছেন যে (প্রতীকবিশেষ অবলম্বনে ) ব্রদ্ষো 
পাসকগণেরই এইব্ূপ দেবযানমার্গে গতি প্রাপ্তি হেতু পরে মুক্তি হয়। 
ত্তাহাদের সম্ভোমুক্তি হয় না। আর সম্যগদর্শননিষ্ট জ্ঞানিগণ এ জীবনেই 
ব্রদ্মে লীন হন। এজন্য মৃত্যুর পরে তাহাদের গতি হয় না, তাহারা 
সম্ভোমুস্ত হন। ইহাদের সম্বন্ধেই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন তস্ত 
প্রাণা উৎক্রামস্তি।” (বুহুদারণ্যক ৪181৬)। 

ছান্দোগা উপনিষদে আছে (৫1১০।১)-_-যে চ অরণ্যে শ্রদ্ধা তপ 
ইত্যুপাসতে তে অচ্চিষম্‌ অভিসস্তবস্তি'***৭* ইহার বিস্তারিত শাঙ্কর- 
ভাষ্যের শেষ মীমাংসা এইরূপ,__ 

“অতঃ পঞ্চাগ্রিবিদো গৃহস্থাঃ যে চ ইমে অরণ্যে বানপ্রস্থাঃ পরি- 

শবাজকাশ্চ, সহ নৈঠ্িক-ব্রহ্ষচারিভিঃ শ্রদ্ধা তপ ইত্যেবমাদি উ্পাসতে, 
যে চ হিরণ্যগ্ভাখ্যম্‌ উপাসতে তে সর্ষে অর্চিরাভিমানিনীদেবতাস্‌ 
অভিসংবিশস্তি |” 
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শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্য উপক্রমণিকায় বলিক্লাছেন,-_ 
প্ন চ উভয়োমর্থয়োরন্য তরন্মিন্নপি মার্গে আত্যন্তিকী পুরুযার্থসিদ্ধিঃ, 
ইত্যতঃ কর্ম নিরপেক্ষমদ্বৈতোন বিজ্ঞানং সংসারগতিক্রয়হেতৃপমর্দনেন 
বক্তবাম্‌।” ইহার আনন্গরির টীকা এইরূপ £--“প্রাণশ্চ অগ্িশ্চ 
ইত্যাঞ্চ। দেবতা . তিজ্ঞানম্.*."তেন--উপলব্ধিতেন দেবধানেন পথ 
কঙ্ধ্্রদ্ধ প্রাপ্তো ঝাঁরণং ন তু ব্রহ্ম প্রান্তী তস্ত সম্তবত্বাভাবাৎ।+ 

অতএব শঙ্করাচার্য্যের মতে এই উভয় মার্গেই আত্যস্তিক পুরুষার্থ 
সিদ্ধি হয় না। এই ছুই মার্গ কন্ম-সাপেক্ষ। কর্ম-নিরপেক্ষ অর 
নিগুণ ব্রহ্ম জ্ঞানই সষ্ভোমুক্তির কারণ। 

কিন্ত গীতায় কর্মত্যাগ আদৌ বিহিত হয় নাই,__তাহা পূর্বে বিবৃত 
হইয়াছে । গীতা অনুসারে বে পরম গতিতত্ব উক্ত হইয়াছে, সে গতি 
বহ্ধবিদ যোগ সংসিদ্ধি ফলে লাভ করেন-__দেবযান পথেই সে গতি লাভ 
হয়। সে গতি প্রাপ্ত হইলে আর কখন পুনরাবর্তন হয় না। এ তত্ব 
শরতি ও গীতা সন্মত,_-তাহ! আমরা দেখিয়াছি । 

মৃত্যুর পর এই গতি ও ব্রহ্গপ্রাপ্রি সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম 
অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে । তাহা এস্কলে উল্লেখের আর 
প্রয়োজন নাই । এ অধ্যারের ব্যাখ্যা শেষে ইহা বিবৃত হইবে। 


ধুমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণ: ণ্যাসা দক্ষিণায়নম্‌ । 

তত্র চান্্রমনং জ্যোঁতিবোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫ 
ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণ-অরন- 
ছয় মাস,_-তাহে যোগী করিলে প্রয়াণ, 
লভি চন্দ্রমার জ্যোতি পুনঃ আসে ফিরে | ২৫ 


২২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


- ২৫) ধুম রাত্রি__ইহাই পিতৃযান, ধুমমার্গ, দক্ষিণমার্গ বা কফ 
গতি। ধুম, অর্থাৎ ধূমাভিমানিনী দেবতা ; রাত্রি, অর্থাৎ রাত্্যভি- 
মানিনী দেবতা) দক্ষিণায়ন__দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতা । (শঙ্কর, 
স্বামী )। এ তত্ব পুর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে । 

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫1১।৩০৪ ) আছে, 

“অথ য ইমে গ্রাম ইঠ্টাপূর্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে খুমম্‌ অভিসম্তধস্তি, 
ধূমাৎ রাত্রিম্‌, রাত্রে; অপরপক্ষম্, অপরপক্ষাদ্যান্‌ ষড় দ্রক্ষিণৈতি ম!সম, 
তান্‌ নৈতে সম্বসরম্‌ অভিপ্রাপ্ন,বস্তি, মাসেভ্যঃ পিতৃলো কম্‌, পিতৃলোকাৎ 
আকাশম আকাশাত চন্দ্রমসম.,ঃ এষ সোমো রাজা, তদ্দেবানাম. অন্নং 
তং দেবা ভক্ষয়স্তি। তন্মিন যাবৎ সম্পাতম্‌ (কর্ম) উধিত্বা অথ 
এতম্‌ অধ্বানং পুননিবর্তস্তে ৮ 

বুহদারণ্যক উপনিষদেও (৬া২১৬) ঠিক এইব্ূপ কথ! আছে। 
যথা__ 

“অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকান্‌ জযস্তি তে ধূমমভিসম্তভবস্তি 
ধূমাৎ রাত্রিঃ, রাত্রেরপক্ষী রমাণপক্ষম্‌ অপন্ষীর়মাণপক্ষাদ্‌ যান্‌ দক্ষিণা- 
মাদ্দিত্য এতি মাসেভাঃ পিতৃলোকম্, পিতৃলোকাৎ চন্দ্র প্রাপ্যান্নং 
ভবস্তি | 

পিতৃযানে গতি হইলে পিতৃলোক দিয়া চন্তরলোক প্রাণ্ডি হয়। তাহ! 
স্বলোকের অন্তর্দত। যোগী উক্ত কন্ম দ্বারা এই চন্ত্রলোকে নীত হয়, 
এবং যেখানে সে দেবলোকের ভক্ষ্য বা সেবক হয়।__ 

“তত্র দেবা এনাং ভক্ষয়স্তি 1৮ 

সেখানে দেবগণ তাহাদের কম্ম প্রাপ্য ভোগ প্রদান করেন। ভোগ 
দ্বারা কম্মক্ষয় হইলে তাহাদের পুনরাবর্তন হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদ 
উক্ত মন্ত্রে আছে-_“তেষাং যদ। তৎ পর্যাবৈতি অথ ইমম্‌ এব আকাশ- 
মভিনিশ্পগ্যন্তে, আকাশাৎ বায়ু বায়োরুিং বৃষ্টেঃ পৃথিবীম্‌, তে পৃথিবীং 
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প্রাপ্যান্নং ভবস্তি, তে পুনঃ পুরুষাণ্ো হুয়স্তে, ততে। যোষাগ্ জায়স্তে, 
লোকাৎ প্রত্যুখারিনঃ তে এবমেৰ অন পরিবর্তস্তে |” 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এস্থলে আরও উক্ত হইয়াছে যে “অথ ষ এতো 
পন্তানৌ ন বিছুঃ তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকম্‌।” অর্থাৎ যাহারা 
এই ছুই মার্গের কোন মার্গে গতি লাভ না করে, তাহারা কীট পতঙ্গাদি 
নীষ্*বোনি প্রাপ্ত জন্প। 

এই গতি তত্ব এই অধ্যায় শেষে ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। যাহার! 
দেবঘানে বা পিতৃধানে গিক্া সংপিদ্ধির অভাবে আবার পুনরাবর্তন 
করে--সেই পুনর্জন্ম গ্রহণ তত্বকে পঞ্চাগ্রি বিদ্যা বলে। তাহা পরে 
১৪1৩-৪ শ্রোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। এস্থলে এ সকল তত্বের 
আলোচন! নিশ্রয়োজন । 

২৪শ শ্লোক ও এই শ্লোক হইতে যে দেবযান ও পিতৃষানে গতির 
কথা পাওয়া যায়, শ্রুতি মিলাইয়! তাহার বিবরণ এইরূপ দেখা যায়,__ 

€১) দেবযান পথ যথা,__-অগ্রি-জ্যোতি-_দিবা--শুক্লপক্ষ__উত্তরায়ণ 
ছয়ম'স-_-সংবৎসর-_বাধুলোক--আদিত্যলোক -_চন্দ্রলোক-__বিদ্যৎলোক 
--বরুণলৌক-_ইন্ত্রলোক-_ প্রজাপতিলোক | এইরূপে ক্রমশঃ গতি হয়। 

(২) পিতৃযান পথ যথা, ধূম_ বাত্রি__-কঞ্চপক্ষ_-দক্ষিণায়ন 
ছম্ঘাস-_পিতৃ-লোক-_আকাশ- চন্দ্রমাী। এইরূপ ক্রম-গৃতি হয়। 

তাহে-_ধুমাভিমানিনী দেবতা গ্রভৃতি উল্লিখিত দেবতা উপলক্ষিত 
মারে (স্বামী )। 

লভি চন্দ্রমার জ্যোতি- চান্্রমস জ্যোতি উপলক্ষিত স্বর্গলোক 
প্রাপ্ত হইয়া, সেখানে ইঠ্টাপুর্তদত্ত কর্মফল ভোগ করিয়া, সেই ভোগাব- 
সানে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে (স্বামী, মধু)। ইট্টাপুর্তকর্ম্মকারী কন্মী 
যোগী চন্দ্রমাঙ্জাত জ্যোতিঃফল উপভোগ করিয়া, সেই কর্ধক্ষয়ে এখানে 
পুনরাগমন করে (শঙ্কর )। 


ই২৪ . আীমদ্ভগবদগীত।। 


এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে ও বুহদারণ্যক উপনিষদে যাহা 
উল্লিখিত হুইয়াছে-_তাহা পুর্বে উদ্ধৃত করা গিয়াছে । কিরূপে ও 
কিভাবে চন্দ্রলোক ভোগ হয়, এবং কর্ক্ষয়ে কিরপে আবার জন্ধ গ্রহণ 
হয়, তাহা এই শ্রুতি হইতে আমরা সংক্ষেপে ঝুঝিতে পারি। 

উক্ত শ্রুতিমন্ত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন, 
*কন্মিগণ পিহৃবানে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া দেবগণেপ্খ উপভোগ্য জ্-_ 
এবং স্থখে দেবগণসহিত ক্রীড়। করেন। চন্দ্রমগ্ুলে তাহাদের 
জলময় শরীর হয়। ছালোকাগ্নিতে পুত হইয়া তাহা সোমত্ব বা চন্তত্ব 
প্রাপ্ত হয়। মৃত শরীর অগ্নিসৎকারে দগ্ধ হইলে-_-তছুথ “আপ” 
ধূমসহ উর্ধে কম্মীকে চন্ত্রমগুলে লইয়া যায়, এবং তাহাই কর্মীর ৰা 
(ভোগ) শরীর হয়, এবং সেই শরীরে কন্মী ইষ্টাদিকম্ফল ভোগ 
করে ও কর্মক্ষয়ে পুনরাবর্তন করে |” 


শুরুকঞ্ে গভী হোতে জগতঃ শাশখবতে নতে। 
একয়া যাত্যনা বৃ্ভিমন্যযাবর্ভতে পুনঃ ॥২৬ 





জগতের এই দুই শুরু কু্ণ গতি 
আছে ব্যক্ত চির দ্িন। একে নাহি হয় 
জন্ম আর,_অন্যে হয় আবার আসিতে । ২৬ 





(২৬) শুক্র কঞ্ণ গতি-_জ্ঞান প্রকাশকত্ব হেতু দেবযান মার্গকে 

শুরু গতি, ও তাহার অভাব হেতু পিতৃঘানকে কৃষ্ণগতি কহে 

(শঙ্কর)। প্রকাশমরত্ব হেতু অচ্চিরাদি গতিকে শুরু গতি গু তমোময়ত 

হেতু ধুমার্দিমার্ঁকে কঞ্চগতি কহে (স্বামী)। দেবযান -জ্ঞানমার্ঁ_- 
নবৃভিমার্গ, আর পিতৃযান - কর্দমার্থ_ প্রবৃত্তিমার্গ। 
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এই দেবযান পিতৃঘান বাতীত অন্তরূপ গতিও আছে__তাহাঁ 
নিরুই গতি । স্বামী বলিয়াছেন এনিবুন্তিকন্মসহিত উপাসনা দ্বারা 
ক্রমঘুক্তি হয়, কাম্য কন্ম দ্বারা স্বর্গে গতি ও ভোগক্ষয়ে পুনরাবৃত্তি 
তয়, নিষিদ্ধ কর্ম দ্বারা নরকভোগ ও তদনস্তর পুনরাবৃত্তি হয়, আর ক্ষুত্র 
কর্মী জন্তুর এইখানেই পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়|” আর যাহার! প্রকৃত জ্ঞানী 
তক্দীনী__তাহাদের* কোন গতি হয় না__াহারা মরণান্তে সম্ভোমুক্ত হন, 
্রহ্মত্ব লাভ করেন। উক্ত বুহদারণ্যক উপনিবদ্‌ মন্্ হইতে আমরা এ 
কথা জানিতে পারি । এ নধ্যাগের ব্যাখ্যা শেষে ইহা! বিবুত হইবে । * 


* এই তথ সম্বন্ধে জন্মান্‌ পঙ্ডিতশ্রেষ্ঠ সপেনহর যাহ বলিয়াছেন, তাহ! এস্থলে 
উল্েখ করা প্রয়োজন, 
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২২৬ , শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


আছে ব্যক্ত চির দিন--শুক্রমার্গ- নিবৃত্তিমার্গ, আর কৃষ্ণমার্গ- 
প্রবৃতিমার্গ । প্রবৃত্তিমার্গে সংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত হয়, এজন্ত ইহা 
সার স্থিতিকারণ। আর নিবৃত্তি মার্গে সংসারপ্রেবাহ হইতে মুক্ত 
হুওয়! যায়। এই গ্রবৃতি ও নিবৃত্তিমার্গ ও তংপরিণাম এই কৃষ্ণ ও 
গুরু গতি, সংসারে নিত্য প্রতিঠিত। আমরা দেখিয়াছি যে ইহা বেদে 
বিহিত। গীতার শাঙ্করভাষ্যের উপক্রমণিকার প্রথমেই উক্ত হইয়াছ্থ__ 
“ম ভাগবান্‌ স্থষ্টেদং জগৎ তন্ত চ স্থিতিং চিকীধুঁঃ......-*" প্রজাপতীন্‌ 
প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ং গ্রাহয়ামাসদ বেদোক্তং ততঃ অন্তাংস্চ'**-**নিবৃত্তি 
ধন্মং জ্ঞান-বৈরাগ্য-লক্ষণং গ্রাহয়ামাস। দ্বিবিধে! হি বেদোক্তো ধর্বঃ-_ 

প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ |” 
এই ছুই মার্নকে স্বামী বলিয়াছেন, “মোক্ষদংদার-প্রাপকৌ মাগৌ+1” 





নৈতে সতী পার্থ জানন্‌ যোগী মুহাতি কশ্চন। 
তম্মাৎ সর্যেষু কালেষু যোগযুক্তো! ভবাজ্জুন ॥ ২৭ 


এই ছুই গতি পার্থ জানি কোন যোগী 
না হয় মোহিত কভু ; অতএব তুমি 
সর্ববকালে যোগযুক্ত হও হে অজ্জুন। ২৭ 
(২৭) গতি--(মূলে আছে স্থতি)। মার্গ (শঙ্কর )। 
না হয় মোহিত-_£হৃখ-বুন্ধিতেসবর্গীদি ফল কামন| করেন না, কেৰল 
পরমেশ্বরনিষ্ট হন। (ম্বানী)। 
যোগযুক্ত হওস্সমাহিত হও (শঙ্কর)। এই অধ্যায়ে উল্লিখিত 
যোগ মার্গে ক্রমমুক্তি হয়, আর প্রত্যাবর্তন হয় না। এই জন্য সর্বকালে 
সমাহিতচিত্ত হও (মধু)। এই অধ্যায়ের ৫ম, ৭ম ও ১৪শ শ্লোকে যে 


অষ্টম অধ্যায় । ২২৪ 


নিত্য সর্বদা অনন্ঠচিত্ত হইয়] ঈশ্বর অনুম্মরণ করিবার উপদেশ দেওয়া 
হইয়াছে, মেই মত নিরত সমাহিত হও । 

এইরূপ সমাহিত থাকিলে যে কর্তব্য কর্মে কোন বাধা হয় না, তাহা 
এই অধ্যায়ের ৭ম শ্রোক হইতে বুঝা যায় । অতএব নিফষাম কর্ম্মষে।গী 
যদি এইরূপ নিত্য. ঈশ্বরে যোগধুক্ত থাকেন, যদ্দি তিনি এই ছুইরূপ 
'গতিষ্তত্ব জানিতে ারেন, এবং জানির়া যদি শুরু গতি প্রাপ্ত হন, 
অর্থাৎ যোগঘুক্ত থাকিয়া দেহ ত্যাগ করিতে পারেন, তবেই তাহার 
পরম গতি লাভ হয়। যিনি এই উত্তর মার্গের তত্ব জাঁনিতে পারেন, 
তিনি আর মোহবুক্ত হন না, তিনি দেবযানে গতি প্রাপ্তির জন্য 
সর্বকালে যোগযুক্ত থাকিতে পারেন । এজন্ঠ ভগবান্‌ অজ্জুনকে এই 
উপদেশ দিয়াছেন। পুর্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভগবান্‌ অর্জুনকে 
বলিয়াছেন, “তম্মাদ্‌ যোগী ভবাজ্জুন” (৬1৪৬)। আমরা সে স্থলে এই 
উপদেশের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । সে স্থলে যোগত্রষ্টের গতি 
ও পুনজ্জন্ম-তন্ব (৪০শ হইতে৪৫শ গ্লোকের ব্যাখ্যায়) বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি। এস্কলে তাহার উল্লেখ নিশ্রয়োজন । 


বেদেঘু যজ্রেষু তপঃস্থ চৈব 

দানেযু বহ পুণ্যকলং প্রদিক্টম্‌ | 
অত্যেতি ত€ সর্ববমিদং বিঁদত্বা 

যোগী পরং স্থানযুপেতি চাগ্ভম্‌ ॥ ২৮ 


যজ্ঞে বেদপাঠে তপে দানে আর 
যেই পুণ্যফল আছয়ে বিধান,-- 
ত্যজে সেই সব, জানি ইহ আর 
যোগী করে লাভ আদি শ্রেষ্ঠ স্থান ॥ ২৮ 


২২৮ .. জ্রীমদূভগবদগীতা | 


(২৮) বেদপাঠে__যথারীতি সমস্ত বেদাধ্যয়নে (শঙ্কর )। 

যজ্জে__সম্যকরূপে যজ্ঞানুষ্ঠানে (মধু )। 

পুণ্যফল-__ধর্ম্ম কশ্মের স্বর্গা্দি ফল ( মধু)। 

বিহিত-_-শান্ত্রে যের্প বিহিত আছে। 

তাজে-_-:( মূলে আছে “অত্যেতি, ) অতিক্রম করে হর ॥ 
তাহা হইতে ও শ্রেষ্ঠ ফল প্রাপ্ত হয় (স্বামী )। 

জানি ইহা! আর-_-এই::অধায়ে ষে সপ্ত প্রশ্ন উখিত রা 
তাহা সম্যকরূপে অবধারণ করিয়া (শঙ্কর)। এই অধ্যায়ের শেষ 
প্রশ্নার্থ নির্ণয় ছার! এই তত্ব জানিয়া ( স্বামী )। এই সপ্তম প্রশ্নার্থ জানিয়া 
ও এই অধ্যায়োক্ত ধোগ সম্যকরূপে অনুষ্ঠান করিয়া । মধু )। 

আদি শ্রেষ্ঠ স্থান- সর্বোৎকৃষ্ট সর্বকারণ ঈশ্বরের স্থান বা ধাম বা 
্রহ্ম (শঙ্কর, মধু)। বিষুর পরন পদ (স্বামী)। ৮২১ শ্লোক ব্যাথ্যাভরষটব্য। 

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, এই যোগতত্ব জানিয়া৷ ও যোগ স্ধসদ্ধ 
হয়া যোগী আগ্ঘ পরম স্থান প্রাপ্ত হয়, সে সব্ধব পুণ্যকর্ম্ম ফল যে ব্বর্মাদি 
লোক তাহা অতত্রমু করে। সে দেবষ'ন মার্গে মৃত্যু অন্তে গতিলাভ 
করিয়া__যোগসিদ্ধিফলে ভগবব্স্বপ্ূপ প্রাপ্ত হইয়া পুনরাবর্তী 
ব্রক্মলোকও অতিক্রম করিয়া! পরম পুরুবাথ লাভ করে। ইহাই শঙ্করের 
মতে এই অধ্যায়োক্ত ষোগ-মাহাত্ম্য । 

এস্তলে উল্লেখ করা কর্তব্য যে, এই অষ্টম অধ্যায়টি ষষ্ঠ অধ্যায়ের 
সম্প্রসারণ মাত্র । ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগ সাধনার উপার বণিত হইয়াছে ঃ 
এবং ধ্যান যোগী ধ্যান ফলে কিরূপে পরমাত্ম স্বরূপে বা পরমেশ্বর স্বরূপে 
অবস্থান করিতে পারে, তাহা উক্ত, হইয়াছে; কিরূপে যোগসাধনার 
অন্তরায় দূর করিতে হয় তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে এবং যোগত্রষ্টের কি 
শতি হয় তাহা বিবৃত হইয়াছে । ষষ্ট অধ্যায়ে যোগ-সংসিদ্ধিতে কি গতি, 
হয়, তাহা উক্ত হয় নাই। এ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়্াছে। 


অষ্টম অধ্যায় । | ২২৯ 


গীতার অফ্টম অধ্যায় শেষ হইল। আমরা বলিয়াছি যে এই 
অধ্যায় এক অর্থে ষঠ অধ্যায়ের সম্প্রসারণ মাত্র। যোগ সাধনাফলে ষে 
নমগ্র ঈশ্বর তত্ব ও ব্রহ্ম তত্ব জ্ঞান লাভ হয়, তাহা সপ্তম অধ্যায়ে বিবৃত 
হইয়াছে। আর সেই সাধনার সংসিদ্ধিতে মরণাস্তে যে গতি হয় 
এ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে । এই অধ্যায়ের নাম তারক- 
ব্রহ্মষেঞক্গ» কাহারও ৯" মতে অক্ষরবন্ষযোগ । তারকব্রক্ষযোগ নামই 
অধিক সঙ্গত। কেননা, মৃত্ীকালে যে উপায়ে ব্রন্মের যে ভাব স্মরণ- 
পূর্বক গতি হইলে সংসার হইতে মুক্তি হয়, সেই তত্বই প্রধানতঃ এই 
অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । 

অজ্জুনের প্রশ্ন হইতে এই অধ্যায়ের আরম্ভ । পুর্বে সপ্তম অধ্যায়ের 
প্রথমে ভগবান্‌ বলিয়াছিলেন, ভগবানে আসক্তমন হইয়া! ভগবান্‌কে আশ্রয় 
পূর্বক ধাহার! যোগ সাধনা করেন-যাহার! শ্রদ্ধধুক্ত হয়া ভগবান্‌কে 
ভজনা করেন, তাদুশ ঈত্বরগতচিত্ত যোগী সমুদয় যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, 
_-তীহারা নিশ্চয়ই ভগবান্কে “সমগ্র” জানিতে পারেন। সপ্তম অধ্যায়ে 
ভগবান্‌ আপনার স্বরূপ--পরম ভাব বুঝাইয়া, অধ্যা়-শেষে বলিয়াছেন 
যে, ধাহারা জরামরণ হইতে মোক্ষের জন্য তাহাকে আশ্রয় করিয়া সাধন 
করেন, তাহার! ব্রহ্মতত্ব জানিতে পারেন, সমুদায় অধ্যাত্ম অখিল কম্ম 
জানিতে পারেন, সাধিভূত, সা'ধদৈব সাধিষজ্ঞ ভগবান্‌্কে জানিতে পারেন, 
এবং এইকব্ধপে ভগবানে যুক্তাচন্ত তাহারা প্রয়াণকালেও ভগবানকে 
জানিতে পারেন। এই কথ শুনিয়া! অজ্ঞুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন,_-সেই 
ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কম্ম কি, অধিভূত কি, অধিট্দব কি, অধিষজ্ঞ কি? 
এবং প্রয়াণকাণে পুক্তচিত্তের্র নিকট তুমি কিন্ধপে জ্ঞেয় হও ?” অজঙ্ঞুনের 
এই প্রশ্ন হইতে এই অধ্যায় আরস্ত হইয়াছে । ভগবান্‌ অজ্জুনের উক্ত 
সপ্ত প্রশ্নের যে উত্তর দিরাছেন, তাহাই এই অধ্যায়ে নিবিষ্ট হইয়াছে । 

এট অধ্যায়ের প্রথমে, ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কন্ম কি, অধিভূত 


২৩০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


কি, অধিদৈব কি ও অধিষজ্ঞ কি,_তাহা অতি সংক্ষেপে উক্ত 
হইয়াছে । সে উক্তি স্থুত্রস্থানীয়। বিস্তৃত ব্যাখ্যা ব্যতীত তাহা! বুঝাঁ 
বায় না। আমরা যথাস্থানে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এন্থলে 
তাহার পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই । এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট গতিতত্বই 
এস্থলে বিশেষভাবে পুনরালোচনা করিতে হইবে 

গতিতত্ব ।-__-অজ্ঞুনের শেষ প্রশ্ন ছিল._-খুতাকালে নিয়ঘাত্মা- 
দিগের নিকট ভগবান্‌ কিরূপে জ্ঞেয় হন। ইহার উত্তর বিস্তৃতভাবে এই 
অধ্যারে দেওয়া হইয়াছে । ইহাই এই অধ্যায়ের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় । 
ইহাকে গতিতত্ব বলা যায়। ইংরাজীতে ইহাকে [১5017991985 বলে! 
নাস্তিক জড়বাদী ইহকাল-সর্ধস্থ ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ মৃত্যুর সহিত 
আত্মার ধ্বংস স্বীকার করেন না। পরকালে মৃত্যুর পর যে আত্মা 
থাকে, এবং পরকালে সুখ ভ্ুঃথ যে ইহকালের কর্মের দ্বারা নিয়মিত 
হয়, তাহা সকল ধন্মেই স্বীকত। এই বিশ্বাসই ধর্মের একমাত্র মূল 
ভিত্তি। মৃত্যুর পর দেহ ত্যাগ করিয় পুণ্যাস্মার স্বর্গে গতি হয়, এবং 
তাহার ফলে এই পার্থব জীবনের জ্বালা মন্ত্রনী আর ভোগ করিতে হয় না, 
শোক তাপ আর সহা করিতে হয় না, তাহার ফলে নিরবচ্ছিন্ন স্থথ ভোগ 
হয়,_ইহাই সাধারণ বিশ্বাস। সৎ কর্ন দ্বার! পুণ্য সঞ্চয় করিলে স্বর্গলাভ 
হয় ও পাপ কন্ম দাবা নরকে গতি হয়, মানবসাধারণের এই "বিশ্বাস 
আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে । বেদসংহিতায় স্বর্গ লাভ করিবার 
জন্ত নানারূপ যজ্জঞের বিধি আছে--ন্বর্গকামো যজেত।” বাইবেল 
কোরাণ, অবস্ত? প্রভৃতি ধন্মশাস্ত্রেও এই স্বর্গে গতির কথা, ও স্বর্গলাভ, 
জন্ত নানারূপ কর্ম করিবার বিধান আছে। 

ইহ! ব্যতীত, আমাদের শাস্ত্রে পুনরাবর্তন, মৃত্যুর পর পুনজন্মের 
কথা আছে। পুণ্য কন্মন দ্বারা ম্বর্গে গতি হইলেও আবার সে পুণ্যক্ষয়ে 
জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। পাপকর্ম দ্বারা নরকে গতি হয়, প্রেতযোনি 
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লাভ হয়, এবং তাহার পরে আবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। পাপ- 
পুণের তারতম্য অনুসারে কখন অধম যোনিতে জন্ম হয়, কখন ব৷ উচ্চ 
মনুষ্যাদি যোনিতে জন্ম হয়। এইব্পে বারবার সংসারে জন্ম গ্রহণ 
করিতে হয়। জরামরণছুঃখ হইতে আর মুক্তি হয় না। আমাদের 
শাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত । অন্য ধন্মে এই জন্মান্তরবাদ স্পষ্ট স্বীকৃত হয় 
নচ্ছ। পাশ্চাত্য*দশনশাস্ত্রে এই জন্মাস্তরবাদ শ্বীকৃত বা মীমাংসিত হয় 
নাই | কেহ কেহ ইহাকে 79911; বা অবিগ্যাকল্পিত বলিয়াছেন । মায়াবাদ 
অন্থসারে ইহা অবিগ্ভাকল্িত ইইলেও, যত দ্রিন জীব অবি্যাযুক্ত 
থাকে, ততদিন এইরূপে সংসারভোগ হয়- ইহাই আমাদের শাস্ত্রের 
সিদ্ধান্ত । ইহাতেই আমাদের শাস্ত্রের বিশেষত্ব । 

বাহ! হউক, আমাদের শাস্ত্রে এই সংসার হইতে মুক্তির উপায়ও 
নিদ্দি্ট হইয়াছে । আত্মা দত দ্িন অবিদ্ভাবশে বদ্ধ থাকে, তত দিন 
তাহার সংসারভো'গ হয়, শন্ম-মরণ-প্রবাহের মধো দিয়া তাহাকে সংসার 
ভোগ করিতে হয়। 

যাহারা শান্বিহিত কন্দ্ন করে না, যাহারা প্রবৃভিবশে- কাম ক্রোধ, 
রাগছেষ দ্বারা বা মোহ দ্বারা চালিত হয়, তাহার! মৃত্যুর পর প্রেতলোকে 
গমন করে--এই পুথিবীতে তৃতীর স্থানে ব1 জায়ন্ব ঘ্রিয়স্ব লোকে 
থাকে । সেখানে আপন শ্রবুন্তি ও কম্মানুষায়ী নরক ভোগ করিয়া, এই 
পৃথিবীতে নীচযোনিতে বা অধম যোনিতে পুনজন্ম গ্রহণ করে। যাহার! 
সুক্ৃত্বিলে শাস্ত্রে বিশ্বাসবান্হয়, শ্রোত ও স্মার্ত কর্খ করে, ইষ্টপূর্তাথা 
কন্ম করে, তাহারা সেই শাস্ত্রীয় কর্মঙ্জনিত পুণ্য-বলে, মৃত্যুর পর 
পিতৃযানে গমন করে, ও পুণ্যান্থসারে পিতৃলোকে স্থুথ ভোগ করিয়া, 
সেই পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ববার উপযুক্ত যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। আর 
বাহার! সগুণ ব্রন্দোপাসক, তাহার! মৃত্যুর পর দেবযানে গমন করেন, 
তাহাদের শ্রেষ্ট স্বর্গে গতি হয়| তাহারা সগুণ শ্রন্মলোক লাভ করেন, এবং 
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সেখান হইতে তাহার! প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া অবিদ্কানাশ হেতু ক্রমে 
সমানদর্শনফলে মুক্ত হইতে পারেন। ইহাই ক্রমমুক্তির পথ । এইন্ূপে 
আমাদের শাস্ত্রে অজ্ঞানী সংসারীর পক্ষে মুত্যুর এই তিনরূপ গতির 
কথ! উক্ত হইয়্াছে। আর বাহার! এ জীবনেই প্রন্কত জ্ঞান লাভ করিয়া 
“অহং ব্রঙ্ধান্মি এই জ্ঞানে স্থিত হইতে পারেন,_-পরমার্থদর্শন সিদ্ধ হওয়ায় 
ধাহাদের সর্ব্ব হৃদয়গ্রন্থি-ভেদ হয়, সব্ধ সংশয় ছেদ হম, সর্ধ্ব কম্ম জয় 
হয়, তাহারা এ জীবনেই অজ্ঞান বা অবিদ্ভা হইতে মুক্ত হইয়! জীবন্ুক্ত 
হন, ও মৃত্যুর পর সগ্যোমুক্ত হইয়1 ব্রহ্ষতাব লাভ করেন। তাহাদের 
মৃত্যুর পর কোন গতি হয় না, তাহাদের দ্বর্গাদি কিছুই ভোগ হয় ন!, 
তাঁছাদের পুনরাবর্তন হয় না। তাহাদের আর ব্যক্তিত্ব থাকে না। 
ৰাহা কিছু দ্বারা সর্বব্যাপক আত্মা পরিচ্ছিন্ন ছিল, সে পরিচ্ছেদ দূর 
₹ওয়ায় তাহাদের ব্রহ্গত্ব লাভ হয়, তাহার! নামরূপবিহীন হইয়া 
সর্ধগত সর্বব্যাপক, নির্বিশেষ, দেশকালনিমিত্তবন্ধনমুত্ত আত্মস্বরূপে 
অবস্থান করেন। তাহারা বরন্গে প্রবেশ লাভ করেন। 
“যথা নদ্যঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্রে হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। 
তথা বিদ্বান নামরূপাদিমুক্তঃ প্রাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিবাম্‌॥” 
(মুণ্ডক, ৩২1৮ )। 
আমাদের শাস্ত্রে এইরূপে ঠিন প্রকার গতি ও সগ্যোমুক্তি তত্ব উত্ত 
হইয়াছে । গীতার এই অধ্যায়ে এই গতিতত্ব উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে 
গীতোক্ত গতিতত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
পরম গতি-_গীতায় এ অধ্যায়ে প্রধানতঃ পরষগতিতত্ব বিবৃত 
হইয়াছে । গীতা মোক্ষশান্ত্র। মুমুক্ষু কি উপায়ে মৃত্যুর পর মুক্ত হইতে 
গারেন, কিরূপে তাহার পুনরাবর্তন হয় না--তাহা! এই অধ্যায়ে বিবৃত 
হইয়াছে । ভগৰান্‌ প্রথমে ব!লয়াছেন যে, অন্তকালে ভগবান্‌কে ম্মরণ- 
পূর্বক যে কলেবর ত্যাগ করে, দে ভগবানেরই ভাব প্রাপ্ত হয় (৮৫)। 
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ইছার কারণ এই যে, যে যেভাব স্মরণপূর্বক দেহ ত্যাগ করে, সে 
সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে কোন বিশেষ ভাব মৃত্যুকালে স্মরণ 
হুর, মৃত্যুর পর সেই ভাবই লাভ হয়। ইহাই সামান্ত বা সাধারণ সত্য। 
ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে,- মৃত্যুকালে বা_-কলেবর-ত্যাগকালে-_ 
কোন্‌ বিশেষ ভাবের স্মরণ হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, 
যে ঞ্বিশেষ ভাব য়ে ব্যক্তি সদা ভাবনা করে, অর্থাৎ জীবনে সতত 
চিন্তা করে, সেই বিশেষ ভাবই মৃত্যুকালে ম্মরণ হয় (৮/৬)। 
কোন বিশেষ ভাব জীবনে সর্ধদ। ভাবনা করিলে, সেই ভাব কেন 
সৃতাসময়ে স্মরণ হয়, তাহার উত্তর এস্থলে স্পষ্ট দেওয়া নাই। 
বেদান্তদর্শন হইতে আমরা ইহার উত্তর পাই। তাহা যথাস্বানে 
উল্লিখিত হইয়াছে । মৃত্যুকালে শরীর মন সব অবসন্ন হয় । তখন বুদ্ধি 
মন বা ইন্দ্রিমগণের কোন শক্তি থাকে না। তাহারা প্রাণশক্তি 
সহিত অবশভ!বে মিলিত হইয়া প্রাণের সহিত উৎক্রমণ করিবার জন্ত 
প্রস্তৃত হয়। সে সময়ে প্রষত্ব করিয়াও কেহ কোন বিশেষ ভাব স্মৃতিতে 
আনিতে পারে না। তখন ভগবান্‌কে স্মরণ করিবার প্রযত্ব ইচ্ছা বা 
শক্তি থাকে না। সে সময় কেবল কতকগুলি সংস্কার স্বতঃই চিন্তে 
“প্রগ্যোতিত” ব। প্রকাশিত ভইয়া থাকে। অনন্ত সংস্কাররাশির মধ্যে 
যেগুঢল বিশেষ প্রবল, সেইগু'লই তখন চিত্তের উপরে ভাপিয়া উঠে, 
(50১০0170501995 5081৩ হইতে 0091)501995 9৪:৪৮০এ আসে )। 
সেইগুলিই বিস্মৃত অনস্ত সংস্কারগাশির মধ্য হইঠে স্বত হয়। বে 
স্কারগুলিকে জীবনে সদাসব্বদ। স্থতিপথে আনা যায়, সর্বদা স্মৃতি- 
পথে রাখা যায়, সেই গুলিই প্রবল হয়--সেইগুলিই মৃত্যুকালে বিনা 
যত্বে চিত্তে স্বৃতিপথে আপনিই উত্থিত হয়। এ কথা আমরা পুর্বে 
বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহা বিবুত করিবার প্রয়োজন 
নাই। অতএব যদি ভগবান্‌কে মৃত্যুর পরে লাভ করিতে হয়, তবে, 
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মৃত্যুকালে যাহাতে ভগবান্‌ জ্ঞে় হন, যাহাতে ভগবানের ভাব ম্মরণ হুয়, 
সেজন্য সর্ধকালে সতত ভগবানে মন বুদ্ধি অর্গণপূর্বক তাহাকে 
স্মরণ করিতে হইবে (৮৭)। অনন্তচিত্ত হইয়া! সতত নিত্য নিত্য 
তীহাকে এ জীবনে স্মরণ করিতে হইবে, তবে এইরূপে ভগবান্কে 
মৃত্যুকালে ম্মরণ হইবে, ও মৃত্যুর পর অনায়াসে তাহাকে লাভ করা 
হইবে (৮১৪ )। রর রি 

এস্লে আরও প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভগবান্কে প্রাপ্ত হইবার 
উদ্দেস্ত বা প্রয়োজন কি? মৃত্যুকালে যে সংস্কার স্মরণ বা গ্রস্ভোতিত 
হয়, অনন্ত ভাবরাশির মধ্যে যে ভাব চিত্তে উদয় হয় তদনুারে আমাদেক 
মৃত্যুর পর সেই সংস্কারান্থ্যারী ভাবপ্রাপ্তি হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইতে 
পারে। কিন্তু এই অনন্ত ভাবরাশির মধ্যে ঈশ্বরভাব লাভ করিবার 
প্রয়োজনকি? কোন দেবতাভাব লাভ করিলে ত স্বর্গে দেবত্ব প্রাপ্তি 
হইতে পারে; অথবা যেমন ভরত খষির মৃত্যুকান্গে মগভাবনার ফলে 
মুগত্ব পাভ হইয়াছিল, সেইরূপ কোন রাজার ভাব চিন্তা করিয়া দেহ 
ত্যাগ করিলে ত সে বাজার ভাব লাভ হইতে প [রে। অথবা আমার 
নিকট যে কোন ভাব প্রি, যে ভাব লাভ করিলে আমি স্রখী হইব 
মনে করি, সেন্ট ভাব জীবনে সব্দদ! স্মরণ কারয়া মৃত্যুকালে 
সেই ভাব প্রপ্োতন হেতু ৪ ত দেই প্রিয় ভাব মৃত্যুর পর অথবা 
পরজন্মেত লাভ করিতে পারি। ভগবানের ভাব লাভ করিবার 
প্রয়োজন কি? 

ইহার উত্তর এই যে, যদি সংসার হইতে মুক্ত হইতে চাও, বার বার 
জন্ম মৃত্যু ও ছুঃখভোগ হইতে উদ্ধার হইতে চাও, পুনরাবর্তন না 
চাও, এক কথায়-_যদ্ি তুমি মুমুক্ষু হও, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত বা সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ হইতে চাও, তবে মৃত্যুর পর ভগবানের ভাব যাহাতে লাত হয়, 
তাহার জন্য যত্ত কর, যাহাতে এ জীবনে সতত নিত্য নিত্য ভগবদন- 
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স্মরণ হয়, ভগবান্‌ সম্বন্ধে সংস্কার প্রবল হয়, তাহার জন্য সাধনা কর। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 
“মামুপেত্য পুনজ্জন্ম হুঃখালয়মশাশ্বতম.। 
নাগ্রুবস্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ (৮১৫ )। 

অতএব পরম সংসিদ্ধি বা পরম গতি লাভ করিতে হইলে, ভগবান্কে 
জাত হইতে হইবে । ভগবান্কে প্রাপ্ত হইতে হইলে, মৃত্াকালে তাহাকে 
স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিতে হইবে। মৃত্যুকালে ভগবানকে স্মরণ 
করিবার উপায়_তাহাকে আজীবন সহত নিত্য নিত্য অনুষ্মরণ ও 
অনুচিস্তা। 

ভগবানের পরম ভাব ।--এইরূপে ভগবান্‌কে অন্ুম্মরণ ও তাহার 
অনুচিত্তা করিতে হইলে, মুমুক্ষু বা সংসার হইতে--জন্ম-সৃত্যু-প্রবাহ হইতে 
মুক্তি অভিলাধী ব্যক্তি তাহাকে কি ভাবে স্মরণ করিবেন? মুমুক্ষ কোন্‌ 
ভাবে ভগবানকে এ জীবনে সদা সর্বদ! স্মরণ করিবেন এবং তাহাতে মন 
বুদ্ধি অর্পণপুর্ববক স্বকর্মন দ্বারা ঠাভার আরাধন করিবেন? এবং কোন্‌ 
তাবে তাহাকে মৃত্যুকালে স্মরণপুর্ধক দেইত্যাগ করিতে পারিলে মুক্তি 
হইবে, আর পুনরাবর্তন হইবে না? ভগবানের ভাব ত অনন্ত। যে কোন 
ভাবে তাহাকে আজীবন সতত স্মরণ ও অন্চিস্তা করিলে এবং মৃত্যুকালে 
তাহার যে কোন ভাব ম্মরণ হইলে কি এই পরম গতি লাভ হয় না? 
না কোন বিশেষ ভাবে স্মরণ করিলে তবে এই গতি লাভ হয়? এঈ 
প্রশ্নের উত্তর এই অধায়ে র্েওয়া হইয়াছে। 

ভগবানে আসক্তমন ও ভগবধগত অন্তরাত্বা হইয়া যে শ্রদ্ধাবান্‌ 
ব্যক্তি ভগবানকে আশ্রক্পপূর্ববক কম্মবোগ ৪ করন্মযোগের শীর্ষস্থানীয় 
ধ্যানযোগ অনুষ্ঠান করে-_-এবং এইরূপে যে সতত নিত্য নিত্য ভগবানকে 
অহুধান করে, সে নিশ্চয়ই সমগ্ররূপে ভগবান্কে জানিতে পারে, 
ভগবানের যে অনস্ত ভাব, তাহা জানিতে পারে। সাধক, ভগবান্‌্কে 
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সমগ্রভাবে জানিয়া যে কোন ভাবে তাহাকে জনুধ্যান ও উপাসনা করিতে 
পারেন। অবশ্ত ভগবান্‌্কে “সমগ্র জানিলেও তাহার 'প্রভব” মহষিরাও 
'সম্পূর্ণ বিদ্িত হইতে পারেন না। তাহার ভগবস্ভাব--লোকমহেশ্বরভাব 
জানিলেই সর্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় (১০। ২৩), এই মহেশ্বরভাবে 
_তাহার বিভূতি ও প্রশ্নরীযর় যোগ জানিতে পারা যায় (১১৭), এবং 
তাহার বিভিপ্ন ভাব (বিভৃতি) জানিলে, তাহার যে কোন্দ ভাবে তীছাথ্ডে 
অনুচিস্তা করা যায় । ভগবানের ভাব অনন্ত এবং সেই ভাব মধ্যে বে কোন 
ভাবে তীহাকে অনুধ্যান করা যায় বলয়াই অর্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন__ 
“কথং বিষ্তামহং যোগিংস্াং সদা পরিচিন্তয়ন্‌। 
কেবু কেযুচ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন্ময়া ॥%” ( ১৪1১৭) 
ইহার উত্তরে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূ ভীনাং 
পরন্তপ |” €(১০।৪০)। এই অনন্ত বিভুতিযোগ বা ভাবের মধ্যে 
কতকগুলি জ্ঞেয় ও ধ্যের বিভূতি বা ভাব এবং ভগবানের বিশ্বর্ধপ পরে 
দশম ও একাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । শুধু এই ছুই অধ্যায়ে নহে, 
সপ্তম হইতে দ্বাদশাধ্যায়ে এই সমগ্র ঈশ্বরের তত্বই বিবৃত হইয়াছে। 
এই সকল অধ্যায় হইতে ভগবানের বিভিন্ন ভাব কতক জানা ঘয়। 
ভগবানের ফে অনন্ত ভাব, মায়াখ্য পরাশক্তি বা এশী শক্তি হেতু 
্রশ্বধ্যাদি “ভাব” যোগে ভগবানের যে অনন্ত যোগ বিভূতি,- তাহাদের 
মধ্যে বাহা আমাদের জানের বিষরীভূত হইতে পারে, তাহ! এই কর় 
অধ্যায় হইতে আমরা কতক জানিতে পারি। 
বাহা হউক, গীতা হইতে জানা যায় যে,ভগবানের ভাব অনস্ত হইলেও 
তাহার পরম ভাব আছে। তাহার যে ব্যক্ত ভাব-_বিশিষ্ট ব্যক্তি-ভাব 
বা মান্ুষীতন্ধু আশ্রিত ভাব (৯১১) আছে, তাছা হইতে তাহার 
পরম ভাব শ্রেষ্ঠ,-সে ভাব অব্যক্ত --পরম অব্যক্ত সনাতন | যাহাদের 
জান লাভ হয় নাই, তাহারা পে ভাব জানিতে পারে ন' । 
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“অবাক্তং ব্যক্ভিমাপন্নং মন্তান্তে মামবুদ্ধয়ঃ | 
পরং ভাবমজানস্তো মমাব্যরমন্তথুত্তমম, ॥৮ (51২৪) 

পরমভাবপ্রাপ্তিতে পরমগতি লাভ-_-ধাহারা পরমগতি লাভ 
করিতে চান, তাহাদের এই পরম ভাব স্মরণপুর্ববক দেহত্যাগ করিতে 
হইবে । আজীবন সদা সর্বক্ষণ যে কোন ভাবে ভগবান্‌ [চস্তনীক্ 
হর্ন, সেই ভাবে অনন্তভক্তিতে তাহাকে ভজন! কর্রিলে, তাহার 
কলে সমগ্র তীহাকে জানা যায়, ইভা পুৰব্বে উক্ত হইয়াছে । তাহাকে 
সন জানিলে তাহার পরম ভাবও জানা ষায়। বলিয়াছি ত,--সেই পরম 
ভাব দুইক্প। এক-_পরমব্রক্মভাব--অদয়স্বরূপ, আর এক-_সাধি- 
ভূতাধিদৈব সাধিযজ্ঞ মহেশ্বরভাব। এই মহেশ্বরভাবের মধ্যে অ'ধদৈব 
তাব-যাহ! দিব্য পুরুষভাব, তাহাই ধোম় পরম ভাব। যে অবাক্ত 
হিতে পরমেশ্বর এই সমুদ্ায় জগৎ ব্যাপ্ত, যাহার মধ্যে বা যে অধি- 
করণে এ সমুদায় জগত স্থিত, অথচ যাহা এ সমুদার জগতের অতীত, 
সমুদা ভূত যাহার অন্তঃস্থ হইলেও যিনি তাহাদের অন্তঃস্থ নহেন 
১১:৪-৫ ১, ইহাই, পরমেশ্বরের জ্ঞের পরম ভাব। কিন্তু সেপরম 
ভাবে ভগবান্‌ ধোয় বা চিস্তনীয় নহেন। কেন না সেভাব ভ্রেয় হইলেও 
ধোর হইতে পারে না। তাহার কারণ এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন 
নাই': দিব্য (দ্যোতনাত্মক ) জ্যোতিত্ময়__জ্যোতির জ্যোতি তমের 
অতাত আদিত্যবর্ণ ( সুধ্যমণ্ডল মধ্যবস্তী হিরগ্ময় ) পরম দিব্য পুরুষরূপে 
ভগবানের এহ পরম ভাব ধ্যেঠ। ( পূর্বে ৮৪ শ্ত্রোকে পুরুষ শবের 
ব্যাথ্যা দ্রষ্টব্য )। তাহাই যোগবলে চিত্তে ধারণা করা যায়, তাহাই 
ধান করা যায় ও তাহাতে সমাহিত হইতে পারা যায়। অতএব এই, 
দিব্য পরম পুরুষভাবই * ভগবানের ধ্যের় পরম ভাব। এইরূপ 


৬ পাশপাশি ীশোশীশাশপিিশীপীপপপশিপপিছি 


* পরমেশ্বরকে গীতায় পরম পুরুষ কোথাও পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে । পুরুষ 
স্অর্থে 1১605০70 1 অতএব পরমেশ্বরকে পুরুষোত্ম বলিলে, তাহাকে 72:50091 
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নিপুণ পরম অগ্গর বঙ্গন্ূপ যে পরমভাব, তাহ! এক অর্থে অজ্ঞেয়,_ 
আর তাহা'জ্রেয় হইলেও ধ্যেয় নহে। গুঁকার অক্ষর ব্যাহরণপুর্ব্বক 
তাহার উপাসনা মাত্র সম্ভব । তাহাকে প্রতীকোপাসনা বলে। অক্ষর 
পাসনা করিতে হইলে এই প্রতীকোপাপনা! করিতে হয় ও সগুণ ব্রক্ষকে 
বা পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতে হন । ইহাই ৮/১৩ শ্রোকে উক্ত হইয়াছে। 
স্থৃতরাং পরমগতিলাভ করিবার জন্ত- ঈশ্বরভাব "বা ঈশ্বরের পরম 
ধাম লাভ করিবার জন্য, যাহাতে মৃত্যুকালে ভগবানকে এই পরম দিব্য 
পুরুষ ভাবে অথবা অক্ষর ব্রন্ধশ্ববপ প্রণব উচ্চারণ দ্বার. তাহার 
ঈশ্বরভাব স্মরণপুর্বক দেহ ত্যাগ করা যায়, তাহা করিতে হইবে। 
'গীতায় এস্থলে মুমুক্ষুর সম্বন্ধে এই পরমভাবে ভগবানকে স্মরণ ও ধ্যান 
পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিবার উপদেশ দে ওয়! হইয়াছে । 

প্রথম-_-পরম দিব্য পুরুষ ভাব ্মরণ। অভ্যাসযোগধুক্ত অনন্তগামী 
চিত্ত দ্বারা এ জীবনে সতত নিত্য নিতা 'কবি, পুরাণ, সর্বান্ুশাসিতা 
অবিজ্ঞে্ হেতু স্থক্্, সমুদায়ের ধাত, অচিন্তা-ূপ আদ্দিত্যবর্ণ, তমঃ 


€,০ বল। হয়। পরম ব্রহ্ম নিশুণ রূপে 17৮১0019460 এবং লগ্ডণরূপে 10810407010 1 
এই সগুণ [7070239 রূপে তিনি বিশ্বরূপ বিখনিয়ন্ত/-_সর্ধভূতমহেশ্বর । এই 
11701720011 ভাবের মধ্যে যাহ পরম ভাব--তাহাই পুরুষোত্তম ব। ভূতমহেষ্বরভাব | 
তাহাই দিব্যপুরুষরীপে চিন্তনীয়। এই তত্ব পরে দ্বাদশ ত্রয়োদশ এবং পঞ্চদশ 
অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে । পরমেশ্বরকে কেন পুরুষ বলা হয়, মাত্র তাহাই 
এস্থলে বুঝিতে হইবে। শ্রুতি মতে ধাঁহার দ্বারা সমুদয় “পূর্ণ” যিনি এই ব্যক্ত জগত্রূপ 
পুরে বা 'ব্যষ্টিভাবে দেহরপ পুরে অবস্থান করেন, তিনি পুরুষ। নিরুক্ত হইতে ইহার 
যে অর্থ পাওয়! যায় তাহা এস্থলে উক্ত হইল,-- 
স্পুরুষঃ- পুরিষদঃ | পু$-_শরীরং বুদ্ধিরর্বা, তয়োঃ অসৌ বিষয়োপলব্ধার্থং সীদতি । 
অথব৷ পুরুষঃ-_পুরিশয়ঃ। শরীরে বুদ্ধ বা অসৌ শেতে । অথবা পুরুষঃ-_পুরয়তে 
বা পুর্ণমনেন জগৎ। শ্রুতিথা__ 
“িম্মাৎ পরং নাপরমন্তি কিঞ্চিৎ 
যন্মান্নাণীয়ো। ন। জ্যায়োহস্তি কিঞ্চিৎ । 
বৃক্ষইব স্তব্ধে! দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ 
ভেনেদং পুর্ণং পুরুষেণ সর্ধ্বম্‌ ॥” 


অষ্টম অধ্যায় । ২৩৯ 


হইতে অতীত, জ্যোতিঃস্বরূপ দিব্য পরম পুরুষকে” অন্ুচিন্তা করিতে 
পারিলে, প্রয়াণকালে যোগবলে প্রাণকে আধযুগমধ্যে স্থাপনপুর্ববক 
ভক্তিযুক্ত অচলমনে তাহার সম্যক অন্ুম্মরণ হইবে, এবং তাহার ফলে 
শুত্যু অস্তে সেই দিব্য পরম পুরুষকেই পাওয়া! যাইবে--তীহার ভাব লাভ 
হইবে (৮/৮-১* ), সেই পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হইবে.__ 
“পরাৎ পরংপুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌।” (মুণ্ডক, ৩২1৮) 

দ্বিতীয় অক্ষরভাবে,_ অক্ষর পরমব্রক্মভাবে তাহাকে ম্মরণ 
(৮১১)। আজীবন সতত নিত্য নিত্য ইন্দ্রিয়গণকে সংযমপুর্ববক, 
এই “অক্ষর অনির্দোন্ত অব্যক্ত সব্ধগ অচিস্তা কুটস্থ অচল ঞ্রুব পরম 
বন্ধের উপাসন। করিলে ( ১২৩৪ ), সর্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া সর্বভূঠাত্মভূত 
হইয়া সব্বভৃতহিতকর নিষ্কাম কর্ম দ্বারা তাহার আরাধনা করিলে 
(১২৪ ১, মৃত্যুকালে সর্বেত্দ্রিয় সংযমপূর্বক মনকে হৃদয়ে নিরোধ 
করিয়া ও প্রাণকে মৃদ্ধার জ্যোতিময় দেশে স্থাপনপুর্ধক ষোগ-ধারণায় 
অবস্থিত হওয়া যায়, ও ওষ্কার ব্রহ্ম ভাবনাপুর্বক পরমেশ্বরকে এই 
ভাবে অন্ুম্মরণ করা ষায়, এবং তাহার ফলে দ্রেহত্যাগাস্তে পরমগতি 
লাভ হয় (৮1১২-১৩ )। 

এইরূপে মুমুক্ষু পরম ব্রঙ্গের বা পরমেখবরের উক্তব্ধপ পরম অব্যক্ত 
ভাৰের কোন এক ভাব আজীবন সদ] সর্বদ। স্মরণ ও উপাসন। দ্বার! 
(১২১), তাহার ফলে সেই ভাব স্মরণপুব্বক দেহত্যাগ করিয়া, সেই 
ভাব লাভ করিতে পারেন। ইহা এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে উপদিষ্ট 
হুইয়াছে। যে পরম ভাবে--ষে অব্যক্ত মুত্িতে ভগবান্‌ সমুদ্বায় জগৎ 
ব্যাপ্ত, সমুদ্ায় তাহার অন্তঃস্থ, অথচ তিনি কিছুরই অন্তস্থ নহেন, 
(৯1৪-৫), সেই পরম অব্যক্তস্বরূপ যোগমায়।-সমাবৃত বলিয়া! সক- 
লের প্রকাশ হয় না (৭1২৫)। যাহার এই পরম ভাব প্রকাশ হয়, 
অজ্ঞান দূর হওয়ায় জ্ঞাননুধ্য প্রকাশ হেতু যে এই পরম ভাব উক্তরপ 


২৪০ শ্রীমস্তগবদূগীতা । 


সাধন! দ্বার জানিতে পারে, দে এই পরমভাব দ্বারা সদ! ভাবিত হইয়া 
সেই ভাব ম্মরণপূর্বক দেহ ত্যাগ করিয়া মৃতার অস্তে পরম গতি লাভ 
করিয়া সেই ভাব--সেই পরমপদ পরমধাম প্রাপু হয়। 
আমর! দেখিয়াছি যে. গীত অনুসারে এহ পরম ধাম বা! পরম পদ লাভ 

করিবার একমাত্র উপায়-_-আজীবন সর্বদা ভগবানের পরম ভাব অন্ুচিস্ত। 
ফলে মৃত্যুকালে দেহত্যাগের অব্যবহিত পুর্বে দিব্য পরমপুরুষর্তীবে 
তগবান্কে যোগস্ত হইয়া স্মরণ, অথবা অক্ষর ব্রহ্মবাচক ওষ্কার জপপূর্বক 
ঘোগস্থ হইয়! সেই পরম ভাবে ভগবান্কে স্মরণ। এই অব্যক্ত অক্ষয় 
কূপ ভগবানের পরম ধাম বা পরম পদ সম্বন্দে তগব।ন্‌ বলিয়াছেন, 

“অবাক্তোহক্ষর হত্যুক্ত স্তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌। 

যং প্রাপা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৮ (৮1২১ )। 
আর এই দিব্য পরমপুরুষভাব সম্বন্ধেও ভগবান্‌ বলিরাছেন,__- 

“পুরুষঃ স পর: পার্থ ভক্ত্যা লভ্যন্তবনন্য়া ৷ 

যস্যান্তস্থানি ভূতানি যেন সব্বমিদং ততম্‌॥৮ (৮২২ ) 
এই পরম ভাব সম্বন্ধে ভগবান্‌ অন্থাত্র বণিয়াছেন,__. 

“ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমুণ্ডিন]। 

মংস্থানি সর্ধভূতানি ন চাহং তেঘবাস্থৃতঃ ॥ 

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্ত মে ফোগমৈশ্বরম, | 

ভূতভন্ন চ ভূতস্থ্ো মমাত্মা ভূতভাঁবনঃ ॥৮ (৯8-৫ )। 

এই ছুই পরম .ভাবের মধ্যে যে কোন ভাবে মৃত্যুকালে ভগবান্‌কে 

ন্লরণপূর্ববক দেহত্যাগ করিতে পারিলে ত আর পুনরাবর্তন হয়ই না, পরস্থ 
পরম গতি পরমসংসিদ্ধি লাভ হয়__সেই পরম ভাব প্রাপ্তিরপপরম নির্বাণ 
সিদ্ধি হয়। অতএব এ জীবনে অনম্তক্তিযোগে সতত ভগবান্কে 
ভাকনা-ফলে জ্ঞানলাভ করিয়া, সমগ্র ঈশ্বরতত্ব জানিয়া, সতত-_ 
নিত্য নিত্য উক্ত ছুই পরম ভাৰের মধ্যে যে কোন ভাবে তাহাকে ন্লরণ 


অক্টম অধ্যায় । ৰ ২৪১ 


ও উপাসনা করিলে, তবে মৃত্যুকালে সেই ভাবে পরম ব্রহ্কে বা 
পরমেশ্বরকে স্মরণহেতু এই পরন গতি লাভ হইতে পারে। অতএব যিনি 
মুমুক্ষু, তাহাকে এই তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া! এ জীবনে সতত সর্বাবস্থায় 
পরমেশ্বরকে এই পরমভাবে ম্মরণ, ধ্যান বা উপাসনা করিতে হইবে। 
মুমুক্ষুর পক্ষে মুক্তির আর অন্ত উপায় নাই। ইহাই তারক-ব্রদ্মযোগ, বা 
* অঙ্গশিব্রহ্মযোগ । ইহাই শ্রতুক্ত পরমগতি-তদ্ব । 
ভগবান্‌ পরে অজ্জুনের গশ্ে বলিয়াছেন যে, এই পরমগতি বা পরম 
যোগ লাভের জগ্ত অবাক্ত অক্ষর উপাসন। বড় কঠোর--বড় ক্লেশকর। 
“ক্লেশোহধি কতরস্তে যামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌। 
অবাক্তা ছি গতিছুহিখং দেহবডিরবাপ্যতে ॥৮ (১২1৫) 
কিন্তু ভক্তিপুর্বক সতত পরদপুরুষরূপে ভগবানকে ভজন সুসাধ্য। 
“যে তু সর্বাণি কন্মাণি মি সংন্তন্ত মতপরাহ। 
অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহং সমুদ্ধর্ত। মৃত্যুসংসারসাগরাৎ | 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মধ্যাবেশিতচে তপাম্‌॥” (১২/১-০)। 
এইবূপে পরমেশ্বরকে সতত ভক্তিপুর্বক উপাসন। করিলে, তাহার 
ফলে, মৃত্যুকালে পরম দিব্য পুরুষকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিতে পারা 
যায় ৬ পরমগতি লাভ হয়। এই পথ অপেক্ষাকৃত অল্লায়াসসাধ্য । 
অপুনরাবর্তন ।_-যাহ। হটক, যদি তক্তিপুর্ববক পরমেশ্বরকে যে. 
কোন ধ্যেয় বা চিন্তনীর ভাবে সতত উপাসন। হেতু মৃত্যুকালে সেই ভাব 
স্ররণপূর্ববক দেহত্যাগ হয়, তবে সেই পরমপুরুষ ভাব-লাভরপ পরম- 
গতি-গ্রাপ্তি না হইলেও আর পুনরাবর্ভন হয় না, ভগবানের সেই ভাবই 
প্রাপ্তি হয় । এজন্য এই অধ্যায়ে সাধারণভাবে পরমেশ্বরকে আজীবন 
সতত অন্ুম্মরণেরও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । ভগবান্‌ সেইজক্চ 
এই পরমগতিতত্ব উল্লেখ করিয়া, পরে সাধারণভাবে বলিয়াছেন, 
১ 
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“অনন্তচেতাঃ সততং যে! মাং স্মরতি নিত্যশঃ। 
তশ্তাহং স্থলভঃ পার্থ নিত্যবুক্তস্ত ঘোগিনঃ ॥৮* (৮1১৪) 
ভগবানকে যে কোন ভাবে সতত অনন্তচিত্ত হইয়া নিত্য স্মরণ করিতে 
পারিলে, মৃত্যুকালে সেই ভাব স্মরণহেতু সেই ভাব অনায়াসে লাভ হয়,__ 
ভগবান্‌ সুলভ হন। সে ভাব লাভ হইলেও আর পুনরাবর্তন হয় না, 
“মামুপেত্য পুনজন্মদ্ঃখালয়মশাশ্বতম্‌ । না 
নাগ্র বস্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥৮ (৮১৬) 
এই পুনর্জন্ম নিবৃত্তি না হওয়াই এক অর্থে পরম সংসিদ্ধি। কেনন। 
এ সংসারে জন্মই অনিত্য ও ছুঃখালয়। পুণ্যবলে স্বর্গে গতি হইলেও 
পুণ্যক্ষয়ে আবার জন্ম হয় । .পুণ্জন্ম বন্ধ হইলে তবে আর সংসারে দুঃখ- 
ভোগ করিতে আসিতে হয় না। দুঃখের অত্যন্ত ও একান্ত নিবৃত্তি হয়। 
খ্যশাস্ত্র অনুসারে, ইহাই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু বেদান্ত ও গীতা 
অনুসারে এই ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ নহে। ইহাই 
পরমগতি নহে-পরম নিব্বাণ (পরিনির্বাণ বা মহাপরিনির্বাণ ) নহে। 
পরম গতিলাভের যে উপায়, তাহ! এস্কলে উক্ত হঈ্য়াছে। 
ভগবানকে যে কোন ধ্যেয়্ভাবে অন্ুম্মরণপূর্বক দেহ ত্যাগ করিতে 
পারিলে দেবযানে গতি হয় এবং পরে ব্রক্ভূুবন অতিক্রমপূর্ব্বক 
ভগবানের ধাম-প্রাপ্তি হয়,_-ভগবানের পরম ধাম প্রাপ্তি না হইলেও, 
সেই ভাবোপযোগী ধাম-প্রাপ্তি হয় । ভগবানের সেই ধ্যেক্পভাবলাভ করিয়া 
দেব্যানে গতি হইলে, সেই ভাবলাভ হেতু পুনরাবর্তা ব্রন্মভূবন অতিক্রম 
করা যায়। পুনরাবর্তুন হয় না,__ইহা গীতা হইতে জান! যায়। 
ভগবান্‌ বল্য়াছেন__ 
“আব্রন্মভূবনাল্লোকাঃ পুনরাবত্তিনোহর্জ,ন । 
মামুপেত্য তু কৌন্তের পুনর্জন্ম ন বিদ্ভতে ॥৮ (৮1১৬) 
মৃত্যুর পরে দেব্যানে গতি হইলে ন্বর্নলোক হইতে ব্রঙ্মলোক 
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পর্য্যস্ত যেকোন লোক প্রাপ্তি হর়। নানারূপ শ্রত্যুক্ত সাধনা দ্বারা 
এই দেবধানে গতি হইতে পারে । এই সকল লোক লাভ করিলেও 
পুনরাবর্তন হয়--কেন ন! ব্রহ্ম ভুবন হইতে সমুদায় ভূবন ও ভূবনান্তর্থত 
লোকই কর্ম-গতি অনুসারে পুনরাবর্তন করিয়া থাকে। দেবষাজী 
,দেব্যুজনফলে মৃত্যুকালে সেই দেবভাব ন্মরণ পূর্বক দেহ ত্যাগ 
করিলে, তিনি সেই দেবলোক বা স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইতে পারেন,-- 
তিনি দ্েবত্ব লাভ করিতে পারেন। সগুণ-ব্রহ্মোপাসক হিরণ্াগর্ভাদির 
উপাসনা! ফলে মুতার পর সেই হিরণাগর্ভ লোক বা ব্রহ্লোক প্রাপ্ত 
হইতে পারেন। কিন্তু এই সকল ভূবন পুনরাবর্ভনশীল বলিয়া তাহাদের 
আবার সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ বিভিন্ন সাধনা ফলে 
জ্ঞানলাতের পূর্বে দ্েব্যানে গতি হইলেও সংপারের বাহিরে যাওয়া যায় 
না,__জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহের অতীত হওয়া যায় না,_-পরম সংসিদ্ধি লাভ 
হয় না। কিন্তু যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনি ভগবানের যে কোন ভাব ম্মরণ- 
পূর্বক দেহত্যাগ করিলে সেই ভাবে ভগবান্কে প্রাপ্ত হন বা তাহার 
সেই ধাম প্রাপ্ত হন। তিনি বন্দ লোক পর্যন্ত অতিক্রম করেন-_তীাহাকে 
আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না,__কর্ম-বন্ধন হেতু যেজন্ম হয়_-সে 
জন্ম আর গ্রহণ করিতে হয় না। তিনি দেবযানে গিয়া ব্রহ্ম লোকের 
অতীত ভগবানের যে কোন ধাম লাভ করিয়া__শেষে ভগবানের পরম 
দ্বিব্য-পুরুষ-ভাব লাভ করেন ও ভগবানের পরমধাম প্রাপ্ত হন এবং 
এইরূপে পরম গতি লাভ করেন । এজন্ত উক্তরূপে ভগবানকে যে কোন 
ধ্যেয় ভাবে স্মরণপুর্বক দেহ ত্যাগ করিতে পারিলে ষে ক্রমে ব্রহ্গ- 
লোক অতিক্রম পূর্ব্বক পরম সংসিদ্ধি লাভ করা ধায়_-এবং ইহা যে এই 
সংসিদ্ধির অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য অল্পায়াসবুক্ত উপায়, তাহ! গীতায় উপদিষ্ট 
হইয়াছে । ইহাই গীতার বিশেষত্ব । যাহা হউক, ধাহার! প্ররুত মুমুক্ষু, 
ধাহারা স্তঃ পরম গতি শাভ করিতে অভিলাধী, বন্ধের বা পরমেশ্বরের 
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পরমভাব প্রাপ্ত হইতে চাহেন, শুধু 'অপুনরাবর্ভন চাহেন না-পরষ 
নির্বাণরূপ মোক্ষই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন, ভাহাদিগকে আজীবন সতত 
নিত্য নিতা ভগবানের পরম ভাব-_এই পরম দিব্য-পুরুষভাঁব বা পর 
অক্ষরভাব যোগ বলে অন্ম্মরণ ও অনুচিন্তা করিতে হইবে। তাছা 
হইলে মৃত্যুকালে সেই যোগী সেই ভাব প্রাপ্ত হইবেন; পরম গতি বা পরম 
সংসিদ্ধি লাভ করিবেন (৮২৮)। ইহ! উপনিষদেরও উপদেশ। 
উপনিযদে বিশেষভ|বে এই ছুইরূপ উপাসনার উপদেশ আছে। হ্বদয়ে 
ঝা ব্রহ্মপুরে পুরুষরূপে ব্রন্দের ধারণার উপদেশ এবং ওকারাখ্য অক্ষর 
ব্রদ্মের উপাসনায় উপদেশ উপনিষদে বিস্তারিতভাবে বিবৃতি আছে। 
হৃদয়ে পুরুষরূপে ব্রহ্ম ভাবনাকে "দহর' বিদ্তা বা “হার্দ” বিদ্যা বলা 
হইয়াছে । এই দহর বিদ্ভা লাভ করিলে এবং গুকারাখ্য ব্রন্মের উপাসনা 
করিলে যে দেবযানে গতি হয়, আর পুনরাবর্তন হয় না,_-তাহা! উপনিষদে 
উপদি্ট হইয়াছে। এই গতি হেতুই মুত্র পরে পরমপুরুষভাঁব বা 
ব্রঙ্মভাব লাভ হয়। উপনিষদে সাধকের পক্ষে ছুইরূপ গতির তত্ব 
বিবৃত হইয়াছে । এক দেবযানে গতি, ও আর এক পিতৃানে গতি। 
জ্ঞানীর দেবযানে গতি হইলে আর পুনরাবর্ন হয় না। ষোগীর পিতৃষানে 
গতি হইলে পুনরাবর্তন হয়। এক্ষণে এই দ্বিবিধ গতি ও অধোগতি তত্ব 
আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। | 

শুরু কৃষ্ণগতি ও অধোগতি ।-__গীতাতে এই অধ্যায়ে শুক্ন কও 
গতি-তত্ব উক্ত হইয়াছে। পূর্বে ২৪শ হইতে ২৬শ গ্লোকের ব্যাখ্যায় 
তা বিবৃত হুইয়াছে। তাহা বিশেষ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
গীতায় উক্ত হইয়াছে যে “যোগী, _সাধকগণের সম্বন্ধে গতি দুইবূপ। 
অর্থাৎ মৃত্যুর পর যোগিগণ এই শুরু ও কৃষ্ণ গতির মধ্যে কোন এক গতি 
প্রাপ্ত হন। আর বাহার! সাধক নহে, শান্ত্র-বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করে না, 
যাহার! স্বেচ্ছাচারী-_শান্্রবিহিত মার্নত্যাগী বা আপন প্রবৃত্তি বশে রাগে 
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কাম ক্রোধ মোহ প্রভৃতির বশীভূত হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত,_তাহাদের এই 
ছুই গতির মধ্যে কোন গতি লাভ হয় না। তাহার! নিম্ন গতি প্রাপ্ত 
হয়, অথবা তাহাদের কোন গতি হয় না! তাহারা মৃত্যুর পর এই 
পৃথিবী লোকের অন্তর্গত প্রেতলোকে বাস করে, এবং এই পৃথিবীতেই 
বার বার কর্মান্থদারে নীচযেনিতে জন্ম গ্রহণ করে। তাহারা এ জন্মে 
“পাপ্চচারী থাকায় পর জন্মে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যাহার! ছুরাচার, 
তাহারা এই প্রেতযোনিতে নরকভোগও করিয়! থাকে | তাহাদের কথা,__ 
মৃত্যুর পর তাহাদের গতির কথ।-_এমধ্যায়ে স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। এ 
অধ্যায়ে সাধকদের বা যোগীদের সম্বন্ধে শুরু গতি বা দেবযানে গতি ও 
কৃষ্ণ গতি বাঁ পিতৃবানে গতি এই ছুইরূপ গতির কথা উক্ত হইয়াছে। 
কন্ম যোগী'ই কৃঞ্চ গতি প্রাঞ্ধ হন। (৮২৫ )। অর্থাৎ যিনি শত স্মার্ড 
কর্ম্মকারী__ইষ্পুর্ত কন্ধ্ুকারী, সাধারণ ভাবে পুণ্যকারী,__তাদৃশ কর্মৃ- 
যোগী ব্রহ্মবিৎ না ২ইলে এই কৃঞ্ঙ গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন, অপরে নহে। 
ধাহারা এই কৃষ্ণ গতি প্রাপ্ত হন, মৃত্ার পর পিতৃঘানে বা ধুম মার্গে গমন 
করিয়া স্বর্গে চন্দ্রলোক বা পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, তাহার! কর্মক্ষয়ে 
পুনরাবর্তন করেন। আর যে সকল সাধক বা যোগী ব্রঙ্গবিং হন, তাহার! 
মৃত্যুর পরে শুক গতি প্রাপ্ত হন, অচ্চিরাদিমার্গে দেবযানে গমন করিয়া 
্রহ্মল্পোক পর্য্যন্ত উদ্ধগতি লাভ করেন। তাহার! ব্রহ্মবিৎ হওয়ায়, তাহাদের 
আর পুনরাবর্তন করিতে হয় ন। তীহারা প্রয়াণকালে এই যোগ হইতে 
স্থলিত হন না, এবং যোগবলে ভ্ুধুগমধ্যে প্রাণকে স্থাপন পৃর্বক ভক্তিযুক্ত 
অচল মনে পরম দিব্য পুরুষকে অনুম্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ 
করিতে পারেন বলিয়৷ এই শুরু গতি প্রাপ্ত হন-__তীহারা “'্রহ্গণোহ্তিকং 
প্রয়াতা',_-( মৈত্রায়ণী, ৭১১)। এজন্য তাহাদের আর পুনরাবর্তন 
করিতে হর না। তাহারা ব্রহ্মলোক হইতে মুক্ত হন। অথবা তাহার! 
গ্রয়াণকালে যোগবলে মৃদ্ধায় জ্যোতির্শয়দেশে প্রাণকে স্থাপন পূর্ব্বক 
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ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত বা নিষ্পন্দ করিয়া প্রণব উচ্চারণ পূর্বক ঈশ্বরকে 
'্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিতে পারেন বলিয়া ব্রহ্ম স্বরূপ লাভ করেন-__ 
পরম শুরু গতি প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবিৎ শুরু গতি লাভ করিলে আর 
পুনরাবর্তন করেন না (৮২৩-২৬)।  তীহারা ব্রহ্মলোক অতিক্রম 
করেন। 


অতএব ধাহার! মুমুক্ষু, সংসার হইতে মুক্তি চা্হন,__তীহারা, এই 


শুরুগতি লাভ করিবার জন্ত অবশ্য যত্বর করিবেন। তাহারা আজীবন 
দিব্য পরম পুরুষের উপাসনা করিয়া, অথবা অনির্দেশ্ত অব্যক্ত অক্ষর 
ব্রহ্ধের উপাসন। করিয়া! --অথবা যে কোন ভাবে অনন্তভক্তিতে ঈশ্বরকে 
অনুস্মরণ কৰিয়।__যাহাতে মৃত্যুকালে এই দিব্য পরমপুরুষরূপ স্মরণ হয়, 
বৰ ওক্কাররূপ অক্ষর ব্রন্মের অনুধ্যান সম্ভব হয় ও তাহার ফলে দিবা পরম 
পুরুষ বা অক্ষর ব্রহ্মভাব লাভ হয়, অন্ততঃ যাহাতে ভগবানের যে কোন 
ভাব লাভ হয়,-_তাহার জন্ত আজীবন প্রষত্ব করিবেন। তাহা হইলে, 
মৃত্যু অস্তে তাহার শুক্লগতি লাভ হইবে, এবং ব্রন্মঞ্গোক অতিক্রম করিয় 
ভগবানের যে ধাম হইতে আর পুনরাবর্তন হয় না_যাহা সংসারের 
অতীত,__-সেই ধাম লাভ হইবে। | 

যোগী সাধক শুরুগতি লাভ করিবার জন্ত যদি এইরূপ কঠোর 
সাধন। করিতে না পারেন, তবে অন্ততঃ যাহাতে কষ্ণগতি বা পিতৃযানে 
গতি লাভ হয়,_-পপুণ্যকারিগণের লোক প্রাপ্তি হয়” (৬৪১) তাহার জন্ত 
প্রবত্ব করিবেন। এ উতয় গতির কোন গতি লাভ করিতে ন1 পারিলে, 
অর্থাৎ “উতয়বিত্রষ্ট” হইলে (৬/৩৮),আর উদ্ধগতি হয় না। তবে ষাহারা' 
যোগী, প্রকৃত সাধক তাহারা কল্যাণকৃৎ। তীহার। যোগত্রষ্ট হইলেও 
মৃত্যুকালে ভগবানকে কোন ধ্যেরর ভাবে ম্মরণ করিতে না পারিলেও, 
তাহাদের কখনও দুর্গতি হয় না (৬1৪*)। তীহার পিতৃষাঁনে পুণ্য- 
 কষারিগণের লোকে গতি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ লোকের 


শি 
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কথা স্বতন্ত্র । আমরা বলিয়াছি যে, মৃত্যুর পর সাধারণ লোকে এই 
পৃথিবীর অন্তর্গত প্রেতলোকে বাস করিম! পরে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, 
অথবা তাহারা অতি পাপী হইলে,_-কপুয়াচারী হইলে--অধোগণি 
প্রাপ্ত হয়। আন্গুর-প্রকৃতি লোকের সম্বক্ষে, ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 

“তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্‌ সংসারেযু নরাধমান্‌। 

ক্ষিপাম্যজভ্রমস্ুভানাস্থরীঘেব যোনিযু ॥ 

আস্ুরীং যোনিমাপন্ন! মূঢ়া জন্মনি জন্মনি । 

মামপ্রাপ্যেব কৌস্তেয় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্॥৮% 

(গীতা, ১৬১৯-২০ )। 
গীতায় পরে চতুর্দশ অধ্যায়ে এই বিভিন্ন গতি-তত্ব বিশেষতঃ নিকৃষ্ট 

গতিতত্বের উল্লেখ আছে। জীব যতদিন প্রকৃতিজ ত্রিগুণ দ্বারা বদ্ধ 
থাকে, ততদিন তাহাদের সংসারে গতায়াত হয়, ব্রিগুণাতীত হইলে তবে 
জীব মুক্ত হয়। ব্রিগুণানুলারে মানুষের প্রকৃতিও সত্বপ্রধান, রজঃপ্রধান 
বা তমঃ প্রধান হয় । পুর্ব পুর্ধজন্মার্জিত কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে, পরজন্ম 
লাভ হয়, ও তদনুসারে তদন্ুরূপ প্রকৃতি ঝা স্বভাব লাভ হয়। বাহার! 
দৈবী বা সাত্বিকী প্রকাঁতিসম্পন্ন, তাহাদের মৃত্যুকালে সত্তব-বিবৃদ্ধি হইলে, 
জ্ঞান-প্রকাশ অবস্থায় দেহ ত্যাগ পুর্ক তাহারা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন, 
ও আমল উত্তমবিদগণের লোক সকল প্রাপ্ত হন।-_ 

“যদা সত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূৎ। 

তদোত্তমবিদবাং লোকান্‌ অমলান্‌ প্রতিপদ্ভতে ॥%” (১৪1১৪ )। 

আর যাহার! আম্গুর বা রাজস কি তামস প্রকৃতিযুক্ত, তাহারা মৃত্যু- 
কালে নিকৃষ্ট গতি লাভ করে ; তন্মধ্যে রাজসিক প্রক্কৃতিযুক্ত লোক কর্ম্মসঙ্গী 
মনুষ্যলোকে আর তামসিক প্রকৃতিঘুক্তলোক মুঢ়যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। 
“রজসি প্রলয়ং গত্ব! কর্্মসঙ্গিযু জায়তে। 
তথ প্রলীনন্তমসি মুড়যোনিষু জায়তে ॥৮ (১৪1১৫) 
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এইরূপে ধাহারা সত্বস্থ বা সান্বিক প্রক্কতিযুক্ত। মৃত্যুকালে তাহাদের 
উদ্ধ গতি হয়। যাহার! রাজসিক প্রকুতিঘুক্ত তাহাদের উদ্ধ গতি হয় 
না--মধ্যগতি হয়, তাহারা মধ্যে এই মনুষ্যলোকেই অবস্থান করে। 
আর যাহারা তামসিক --জঘন্ত গুণবৃত্তিযুক্ত, তাহাদের নিকৃষ্ট অধোগতি 
লাভ হয় ।-_ | 
“উদ্ধত গচ্ছস্তি সত্বস্থা মধো তিষঠন্তি রাজসাঃ। * রর 
জঘগ্ঠগুণবৃত্তিস্থা অধে। গচ্ছস্তি তামনাঃ 1৮ (১৪1১৮) 
ত্রিগুণ অনুসারে মৃত্যুর পর 'এই গতি ও পরে পুনজ্জন্মতত্ব সাংখ্যশাস্ত্ে 
উক্ত হুইয়াছে। 
কারিকায় আছে, 
“ধন্মেণ গমনমুদ্ধং গমন্মধন্তাদ্তবতাধন্দেণ । 
জ্ঞানেন চাপবর্গে! বিপর্যয়াদিষাতে বন্ধঃ 0৮ (৪৪) 
বাহার' প্রকৃত বিবেক জ্ঞান লাভ করেন, ত্রিগুণাতীত হন,_-তাহাদের 
সৃত্যুর পর অপবর্গ বা যুক্তি হয়। বাহার সত্বস্থিত__সাত্বিক বুদ্ধির 
স্বরূপ যে বৈরাগ্য ও ধর্ম, তাহা দ্বার! মৃত্যুর পর সাহাদ্দের উদ্ধ'গতি হয়। 
যাহারা রজো গুণযুক্ত,__রাজসিক বুন্ধির স্বরূপ যে অজ্ঞান-অধর্মন, তাহার 
জন্য তাহারা মধ্যে অবস্থান করে। আর তমোগুণযুক্ত হইলে,_-এই 
'অধন্মের বিবৃদ্ধি হেতু তাহারা! অধোগতি লাভ করে। 
এই ত্রিলোকের মধ্যে উদ্বলোক সন্ববিশাল, মন্ষ্যলোক রজোবিশাল, 
'আর অধোলোক তমৌবিশাল। | 
“উদ্ধং সত্ববিশালস্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ। 
মধ্যে রজো বিশালো ব্রহ্গাদিস্ত স্বপর্য্যস্তঃ ॥৮ (৫৪) 
এই জন্ত সত্ববিবৃদ্ধি কালে মৃত্যু হইলে-_-সববিশাল উদ্ধালোকে গতি 
হয়, রজোবিবৃদ্ধি কালে মৃত্যু হইলে-_রজোবিশাল মধ্যলোকে গতি হয়, 
"মার তমোবিবৃদ্ধি কালে মৃত্যু হইলে--তমোবিশাল অধোলোকে গতি ছয়। 
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সাংখ্যশান্ত্র অনুসারে সাত্বিক বুদ্ধির শ্বরূপ জ্ঞান, ধর্ম, শ্রশবর্ম্য ও 
বৈরাগ্য । আর তাহার বিপর্যায় অন্ঞান, অধর্মম, অনৈশ্বর্য্য ও অবৈরাগ্য। 
এই অষ্টবিধ ভাবের মধ্যে কেবন জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি হয়। আর সপ্তবিদ 
ভাবই বন্ধনের কারণ। সন্ববিবৃদ্ধি হেতু যদি এই জ্ঞানের বিকাশ হইয়া 
মৃত্যু হয়_তবে দেবযানে গতি হয়, আর পুনরাবর্তন হয় না। কিন্ত 

* যদ্িষ্ধর্্মাদি ভাব বিকাশ হইয়া মৃত্যু হয়__জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ ন! হয়, 
তবে সেই ধর্মাদ্দি বিশেষ ভাবের বিকাশ অনুসারে তাহাদের পিতৃষানে 
স্বর্গে পিতিলোকে গতি হয় । বিশেষ কর্ম দ্বারা দেবযানেও গতি হয়। 

রাজসিক ও তাঁমসিক গ্রকৃতিযুক্ত লোৌকও বৈদিক যজ্ঞদি ব! স্মার্ত 
ইষ্টপূর্ভাদি ধর্ম কর্ম আচরণ করিয়া তাহার ফলে পিতৃযানে গতি লাভ 
করিতে পারে । এই অপুর্ব ধন্মজ সংস্কারের প্রগ্ভোতন ফলে তাহাদের 
ধর্মের দ্বারা উদ্ধগমন হয় | কিন্তু সাধারণ তঃ রাজপসিক ও তামসিক প্রকৃতি- 
যুক্ত লোক এরূপ ধর্মাচরণ করে না। ভাহাদের আর মৃত্যুর পর উর্দগতি 
হয় না, তাহারা মন্ুষ্লোকে বা অধোলোকে জন্মগ্রহণ করে। আর 
যে সকল রাজসিক বা তাঁমসিক প্ররকৃতিযুক্ত লোক বিশেষ ধন্মাচরণ 
হেতু পিতৃযানে গতি লাভ করে, তাহারাও সেই কর্মক্ষয়ে যখন পুনরা- 
বর্তন করে, তখন শস্ব প্রকৃতি অনুসারে, তাহাদের মন্ুুষ্যযোনিতে 
বা নিয় যোনিতে জন্ম হয়, এমন কি তাহাদের স্থাবরত্ব পর্য্যন্ত লাভ 
হইতে পারে। 

এইরূপে গীতা ও সাংখাদশুঁন হইতে আমরা এই ত্রিগুণ অনুসারে 
উৎ্কুষ্টগতি, মধাগঠি ও নিম্নগতি-তব্ব বুঝিতে পারি। এ সম্বন্ধে এস্থলে 
শ্রত্যুক্ত এই গতি-তত্ব বুঝিতে হইবে । এই গতিতত্ব শ্রতিবিহিত। * 

শ্রুতিতে গুরু কৃষ্ণ গতিতত্ব যেরূপ উক্ত হইয়াছে বা দেবযাঁন ও 
পিতৃঘান পন্থ। যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহা পুর্বে ২৩শ হইতে ২৬শ 
শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্লে তাহার পুনরুল্লেখ 
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নিশ্রয়োজন। শ্রতিতে এই নিকৃষ্ট গতিতত্ব কিরূপ বিবৃত হইয়াছে, 
তাহা আমাদের বিশেষভাবে এস্থলে দেখিতে হইবে। খখেদে দেবযান 
ও পিতৃষানে গতির কথা আছে, তাহা আমর! উক্ত ২৪শ শ্রোকের ব্যাথ্যায় 
দেখিয়াছি । খণ্বেদে নিক্লষ্ট-গতির কথাও উক্ত ভইয়াছে। যাহারা এই 
শুরুগতি বা কৃষ্ণগতি প্রাপ্ত না হয়, তাহাদের যে কোন গতি হয়না, 
এই লোকেই থাকিতে হয়, তাহা খগখেদে স্পষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে । 
ঘথা- 
“পৃথক্‌ প্রায়ন্‌ প্রথমা দেবহুতং 
যোহকুথত শ্রবস্তানি ছুষ্টবা। 
যে শেকুর্ধজ্ঞীয়াং বাধমারুহুম্‌ 
ঈমৈব তে ন্যবিশন্ত কেপয়ঃ 1৮, 
(খগ্বেদ সংহিতা, ৭1৮1২৭।৩ থাক্‌ ) 

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, যাহারা প্রধান দেবগণের আহ্বাতী, 
অন্তের তুক্ষর প্রশংসনীয় কর্ম করে, তাহার! বিদ্তা ও বর্মানুরূপ পৃথক্‌ 
পথে (দেবযানে বা পিতৃধানে) প্রয়াণ করে। আর যাহারা যক্ঞীয় 
নৌকা আরোহণ করিতে পারে না, যাহারা কুৎসিত কর্ম করে 
( কেপয়ঃ- কপটাচারী ), তাহারা ইহলোকেই (ঈম্‌্) যথা কর্ম 
যোনিতে প্রবেশ করে। রঃ 

উপনিষদেও এই অধোগতি বা অগতির কথ! উক্ত হইয়াছে । ছান্দোগ্য 
উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা কর্মী_ন্বর্গ কামনায় শ্রুতি-বিহিত 
কর্ম করে, তাহার! সকাম সাধক । তাহাদের কর্মফল ইষ্ট অনিষ্ট ও 
খ্রিশ্র। তাহারা 'এ জীবনে সদ্দাচারী ( রমণীয়চরণা ) হইতে পারেন, 
কদ্াচাবীও ( কপুয়চরণ! ) হইতে পারেন । এ উভয়েই যদ্দি শান্ত্র-বিহিত 
কর্ম করেন, তৰে তাহার ফলে অবগত ধূম মার্গে বাঁ পিতৃষানে মৃত্যুর পর 
গনি লাভ করেন। এবং সেই কর্মক্ষয়ে পুনরাঁবর্তন করেন বা এ 
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পৃথিবীতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। তখন তাহাদের পৃর্বজন্কৃত সদাচাক় 
বা কদাচার অনুসারে উচ্চ বা নীচ যোনি প্রাপ্তি হয়। 

“তদ্‌ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদোরন্‌ 
_ ব্রাহ্মগযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্তযোনিং বা, অথ য ইহ 
কপুয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কণপুয়াং যোনিমাপস্ভেরন্‌ শ্বযোনিং বা 
শুক্তরযোনিং বা চঃগালযোনিং বা।” (ছান্দোগ্য, ৫১০৭ )। 

যাহারা কন্মী বলিয়া মৃত্যুর পর ধৃমমার্গে পিতৃযানে গতি লাভ করে, 
তাহার কর্মক্ষয়ে পুনরাবর্তন কালে এইরূপ টস্চ বা নীচ যোনিতে জন্ম 
গ্রহণ করে। আর যাহার! শান্ত্রবিহিত কোন কর্ম করে না, যাভারা 
স্বেচ্ছাচার পাপাচার, তাহাদের এই রুঞ্ণ গতি প্রাপ্ি হয় না। তাহা- 
দের সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, 

“অথৈতয়োঃ পথো নঁ কতরেণ চন তানি ইমানি ক্ষুদ্রাণি অসকুৎৎ 
আবর্তীনি ভূতানি ভবস্তি “জায়স্ব প্রিয়প” ইতি । এতৎ তৃতীয়ং 
স্থানম্‌। তেন অসৌ লোকো ন সন্পূষ্যতে তক্মাৎ জুগ্ুগ্মত।” 
( ছান্দোগা, ৫।১০।৮ ) 

অর্থাৎ যাহার! জ্ঞান দ্বারা দেববানে শুক্ল গতি লাভ করিতে না পারে, 
অথব! কন্ম দ্বার! পিতৃষানে কৃষ্ণগতি লাভ করিতে না পারে-_এই উভয় 
গত্বির কোন গতি না প্রাপ্ত হয়, তাহারা এই লোকে ক্ষুদ্র (ক্ষুদ্র সত্ব) 
পুনঃ পুনঃ আবর্তনশীল জীব হইয়া বারবার জন্মে ও বারবার মৃত্যুর 
অধীন হয়। ইহাই সংসারী জীবের তৃতীয় স্থান। তাহাদের দ্বারা 
এই পিতৃলোক পুর্ণ হয় না । 

এই বিভিন্ন গতিতত্ব মাওুক্য উপনিষদে আরও বিশদভাবে বিবৃত হই" 
য়াছে। দেবযানে গতি হুইলে যে আর পুনরাবর্তন হয় না, পিতৃঘানে 
গতি হইলে যে পুনরাবর্তন হয়, এবং পূর্বপূর্ব্ব জন্মাজ্জিত কর্ম ও জ্ঞান 
অনুসারে মনুষ্যযোনি বা হীনযোনি প্রাপ্তি হয় এবং দেবযানে বা পিতৃযানে. 
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গতি না হইলে যে এই মনুষ্যলোকে নীচযোনি এমন কি স্থাবরত্ব পধ্যস্ত 
প্রাপ্তি হইতে পারে,_-তাহা অন্ত উপনিষদেও বিবৃত হইয়াছে । 
কোন গতি লাভ না করিয়া আবার জন্ম গ্রহণ করিতে হইলে, 
অথব!1 পিতৃষানে গতি লাভ করিয়া আবার পুনরাবর্তন করিতে হইলে, 
যে যথাকন্ম ও যথাজ্ঞান শরীর প্রাপ্তি হয়, তাহা বিডি এই" 
পে উক্ত হইয়াছে, 
“যোনিমন্যে প্রপদ্ন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। 
59558 যথাকন্মন যথাশ্রুতম।॥” 
(কঠ উপঃ, ৫৭ )! 
অর্থাৎ যাহার যেমন কন্ম বা যেমন শ্রুত অর্থাৎ জ্ঞান, সে শরীর গ্রহণ 
কালে হদন্ুনূপ যোনি প্রাপ্ত হয়, কেহ বা স্থাবরত্ব প্রাপ্তু হয়। 
ই্টপুর্তাদি কন্ম দ্বারা পিতৃবানে গতি লাভ করিয়া, সে কর্মক্ষয়ে 
পুনরাবর্তন কালে যে নিয় যোনিও লাভ হইতে পারে, তাঙ্কার তত্ব মুণ্ডক 
উপনিষদে স্পঈক্ূপে বিবৃত হইয়াছে । এজন্ত এস্থলে মুণ্ডক উপনিষদ 
হুইতে এই গতি-তত্ব আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করিব। কিরূপে 
দেবযাঁনে গতি হয়, তাহা মুণ্ডক উপনিযদে এইরূপে উক্ত হইয়াছে,__ 
“এতেবু বশ্চরতে ভ্রাজমানেযু 
যথাকালং চাছতয়ো হাদদায়ন্‌। 
তন্নমন্ত্যেতাঃ স্ষ্যস্ত বশ্ময়ে! 
যত্র দেবানাং পতিরেকোহধিবাসঃ ॥ 
এহেহীতি তমাহুতয়ঃ সু বচ্চলঃ 
কুর্যযস্ত রশ্মিভি্যজমানং বহস্তি | 
প্রিয়াং বাচমভিবদস্ত্যোহর্চয়স্তা- 
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতে। ব্রহ্মলোকঃ ॥ 
(মুণ্ডক, ১২।৫-৬)। 
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ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে,--এই সকল (সপ্তজিহব বা সপ্তাচ্চিযুক্ত) অগ্ঠি 
দীপ্যমান হইলে, যথাকালে বে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, 
সেই আহুতি সকল ক্র্য্যরশ্মিরপে (সুর্্যরশ্মি পথে) তাহাকে সেই স্থানে 
লইয়! যায়, যেস্থানে দেবগণের একমাত্র রাজা সর্বোপরি বাস করেন। 
দীপ্তমান আহুতি সকল সেই যজমানকে “এস এস, এই তোমার পুণ্য, 
শঁকত-অজ্জিত ব্রর্থীলোক” ইত্যাদি গ্রীতিকর বাক্য বলিয়া এবং অর্চনা 
করিয়া তাহাকে সুর্যারশ্মির ভিতর দিয়! লইয়া! যায়। 

কিন্তু এই যক্ঞরূপ ভেলা দ্বারা যে এই গতি লাভ হয় ইহা অদৃঢ়, 
মুটেরাই ইহাকে শ্রেয় মনে করে, কেননা ইহা হইতে পুনঝ্বার জরা 

মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে হয়, 


প্রবা হোতে অপুঢ়া যন্্রূপ। 
অষ্টাদশোক্তমবরং যেবু কম্ম। 
এতচ্ছেয়ে! যেইভিনন্বান্ত মুঢ়। 
জগামৃত্যুৎ তে পুররেবাপি যন্তি ॥%” 
( মুণ্ডক, ১২৭ ) 
ইহার] যথন পুনরাবর্তন করে, বা পুনজ্ঞল্স গ্রহণ করে, তখন ষথ৷ কর্ম 
ও নথাক্রুত ধোনি প্রাপ্ত হয়। 


“ইষ্টাপূর্তৃং মন্তমানা বরিষ্ঠং 
নান্চ্ছে।য়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ | 
নাকন্ত পৃষ্ঠে তে স্বকৃতোইনুভৃত্বা 
ইমং লোকং হীনতরঞ্চাবিশস্তি ॥” 
€(মুগক, ১২১০) । 
অর্থৎ যে অজ্ঞানী লোকেরা ইষ্ট ও পূর্ত কম্মরকে প্রধান মনে করে ও অন্ত: 
শ্রের জানে না, তাহার। নিজ পুণ্যকর্মলক স্বর্গের (নাকস্ত ) উপরি, 


২৫৪ শ্রীমদ্ভগবদূগীতা । 


স্থানে সে কর্মফল আন্ুভব করিয়া! আবার এই লোকে কিংবা হীনতর 
লোকে প্রবেশ করে। 
অতএব পিতৃষানে গমন করিলেও আবার পুনরাবর্তন হয়, এবং 
কর্মানুযারিনী ও জ্ঞানানুযায়িনী যোনিপ্রাপ্তি হয়। সে যোনি মনুষ্যযষোনি 
অথবা পশ্বাদি-হীনতরযোনিও হইতে পারে। যে পথ গমন করিলে 
জ্ঞানীর আর পুনরাবর্তন হয় না, তাহাই দেবযান। এন্থলে তাহাও উক্ত 
হইয়াছে, যথা-- 
তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যপবসন্ত্যরণ্যে 
শান্ত। বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্য্যাং চরস্তঃ | 
স্র্যযদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়াস্তি 
যত্রামূতঃ স পুরুষোহ্ব্যয়াত্মা ॥৮ 
(মুণ্ডক, ১২১১) 
অর্থাৎ যে সকল শান্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ পুর্বক অরণ্যে 
তপস্তা ও শ্রদ্ধা সাধন করেন, তাহারা বিরজ বা বাশনারূপ রজঃ শূন্ঠা হইয়া 
স্য্দ্বার দিয়া সেই স্থানে গমন করেন, যে শ্গানে সেই অবিনাশী 
অব্য়াত্মা অমুত পুরুষ আছেন। এই শ্রুতিমন্ত্র অনুসারে অরণ্যবাসী 
ভিক্ষাশ্রমই তপস্যাদি দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া এই দেবযান পথ প্রাপ্ত 
হন। সত্যের দ্বারাও এই দেবযান পন্থা লাভ হয়। যথা | 
“সত্যেন পন্থা বিততো দেবষানঃ 
যেনাক্রমস্ত্যযয়ো হাপ্তকামী 
যত্র তৎ সত্যস্ত পরমং নিধানম্‌ ॥৮* 
(মুণ্ডক, ৬১৬) 
অর্থাৎ সত্য দ্বারা দেবযান পথ বিস্তীর্ণ বা অনাবৃত হয়, যাহ! দ্বারা আপ্ত- 
কাম খধিগণ সত্যের পরম নিধান যে স্থানে আছে--সেই স্থানে গমন 
: করেন। সেই সত্যের পরম নিধান বৃহৎ সক্ম হইতেও হুপ্মন, অতিদুরে 
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অতি নিকটে সর্বহৃ্দয়ে নিহিত আত্মা, তিনি ব্রহ্ধ--নিক্ষল দিব্য অচিস্ত্যরূপ 
(মুণ্ডক ৩১৭ )। জ্ঞানপ্রসাদে বিশুক্ষসত্ব ব্যক্তি ধ্যানযোগে তাহাকে 
দর্শন করেন, 
“জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ব- 
* স্ততম্ত তং পশ্ততে নিফলং ধ্যায়মানঃ ॥*” 
(মুণ্ডক, ৩১1৮ )। 
তাহারাই এই পরম ব্রহ্ষধাম জানিতে পারেন,_- 
“স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম 
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্‌।* (মুণ্ডক, ৩২১ 
আর যে আগুকাম ধীরব্যক্তি পরম পৃরুষের উপাসনা করেন, তাহারা ব্রন্গে 
নিহিত এই ব্যক্ত বিশ্ব অতিক্রম করেন, তাহাদের আর সংসারে পুনরা- 
বর্তন হয় না,-- 
+“উপাসতে পুরুষং যে হাকামা- 
স্তে শুক্রমেতদতিবর্তৃপ্তি ধীরাঃ 1৮ ( মুণ্ডক ৩২১ ) 
বাহার! সর্বকাম রহিত্ত, বাহারা জ্ঞানী, শ্রুতিবিহিত উপায়ে ( অপ্রমন্ত 
ও উপযুক্ত তপন্ত। দ্বার! যত্ব করেন, তাহাদ্দেরই আত্মা ব্রহ্ষধামে প্রবেশ 
করে। 
এতৈরপাক়ে ধততে যস্ত বিদ্বাং- 
স্তন্তৈষ আত্ম! বিশতে ব্রহ্গধাম।” (মুণ্ডক, ৩1২1৪) 
অর্থাৎ তাহার! প্রকৃত আত্মস্বরূপ লাভ করিয়া বা কৃতাত্মা হইয়া ব্রহ্গে 
প্রবেশ করেন,__ 
“যে সর্বগং সর্ধবতঃ প্রাপ্য ধীরা 
যুক্তাআসানঃ সর্বমেবাবিশস্তি ।” (মুণ্ডক, ৩২৫ ) 
পরম ব্রহ্মধামে গতি লাভ করিয়াও যত দিন ব্যক্তিত্বভাব থাকে, তত দিন 
পরিমুক্তি হয় না । যখন ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়! যায়, সর্বগ সর্বব্যাপ্ত ব্রন্ধকে 
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সর্বতঃ প্রাপ্ত হইয়া “সর্বঃ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্বন্বরূপ ব্রহ্গ হওয়া বায়, 
তখনই পরিমুক্তি লাভ হয়। এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,-- 
“বেদান্তবিজ্ঞানমুনিশ্চিতার্থাঃ 
সন্ন্যাসযোগাদ্‌ বতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ | 
তে ব্রহ্মলোকেবু পরাস্তকালে 
পরামৃতাং পরিমুচ্যন্তি সর্ব ॥” (মুণ্ডক ৩।২৪) 
বেদান্তবিজ্ঞানের অর্থ সুনিশ্চিত জানিয়া, সন্যামযোগের দ্বারা শুদ্ধ 
সন্ব হইক্সা, পরম অমৃতত্-প্রাপ্ত যতিগণ পরাস্তকালে ( অর্থাৎ যে মৃত্যুর পর 
আর পুনজ্জন্ম বা পুনরাবর্তন হয় না, সেই কালে) ব্রহ্মলোকসমসূহে 
পরিমুক্তি লাভ করেন-_সর্ধস্বরূপ ব্রন্দভাব প্রপ্ত হন। বলিয়াছি ত, 
তখন তাহার কোন পরিচ্ছেদ থাকে না, দেশ কাঁলনিমিততরূপ কোন 
মায়াবন্ধন থাঁকে না, নামরূপ প্রভৃতি কোন উপাধি থাকে না-তখন 
সর্ধবত্ব ব৷ ব্রহ্গত্ব লাভ হয় !-- 
“তথা বিদ্বান নামরূপাদ্‌বিমু কঃ 
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিবাম্‌।৮ 
(মুণ্ডক, ৩১৮ ) 
তাহাই পরম ব্রহ্ম | সেই ব্রহ্মকে জানিলে বরন্মত্ব লাভ হয়। নামরূপ হইতে 
বিমুক্ত হইলে-_সর্বপরিচ্ছেদ ব1 বাক্তিত্ব দুর হইলে সর্বগ্রন্থি ছিন্ন হইলে 
_ প্রকৃত অমৃতত্ব লাভ হয়। 
“স যো হ বৈ তৎ পরমং ত্রহ্গ বেদ 
ব্রদ্েব ভবতি।”৮ (মুগ্ডক, ৩২৯) । 
অতএব আমরা পূর্বে মৃত্যুর পর যে শুরু কৃষ্ণ ছুইরূপ গতি ও 
অধোগতির কথ! উল্লেখ করিয়াছি, তাহা শ্রতিদম্মত। গীতায় ও তাহাই 
+ উক্ত হইয়াছে । তবে এ অধ্যায়ে কেবল শুরু ও কৃষ্ণ গতির কথা মাত্র 
বিবৃত হইয়াছে । দেবযানে অর্চিরাদিমার্গে গতিই শুরুগতি, আর 
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পিতৃধানে ধূমমার্গে গতিই কৃষ্ণগতি, ইহা! পূর্বে হ৪শ ও ২৫শ গ্লোকের 
ব্যাখ্যায় বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হুইয়াছে। অগ্নিপথে বা জ্যোতিঃপথে 
গতি যে ব্রহ্মবিদ্‌ জ্ঞানীর গতি, আর ধূমপথে যজ্জধূমের সহিত যজ্ঞের 
অপূর্ব ফলে যেন্বর্গে পিতৃলোক পর্য্যন্ত অক্ঞানী কর্মার গতি, তাহা 
আমর! পুর্বে বথাস্থানে শ্রুতি ও বেদান্ত দর্শন হইতে বুঝিতে চেষ্টা করি- 
' রাশ্ছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। এস্কলে মুমুক্ষুর পরম 
গতি বা শুক্লগতি-প্রাপ্ডির উপায় যে হৃদয়ে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ভাবনা-_বা “দহর 
বিদ্যা”, উক্ত হইয়াছে, গুকাররূপ একাক্ষর ব্রহ্ম “ব্যাহরণ' গুকারতত্ব ও 
উল্লিখিত হইয়াছে, এবং যে মৃত্যুকালে উৎক্রামণের কথা উক্ত 
হইয়াছে__সেই সমুদ্বায় তত্ব--আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

দহর বিদ্যা ।--দহর বিদ্যার বিস্তারিত বিবরণ ছান্দোগ্য উপনিষদের 
অষ্টম প্রপাঠকে পাওয়া যায়। 

ইহার আরম্ভ এইরূপ £-_ 

“অথ যদিদমন্মিন্‌ ব্রহ্মপুরে দহরং পুগুরীকং বেশ্ম দহরোহ্িন্‌ 
অস্তরাকাশঃ তশ্মিন্‌ যুদন্তঃ তৎ অনেষ্টবাং তব্বাব বিজিজ্ঞাঁসতব্যম্‌।» 
(৮১১) 

অর্থাৎ এই দ্রেহ মধ্যে অল্লায়তন হৃদয়-পুগ্রীকে বা! ব্রহ্গপুরে ষে 
(ব্র্রূপ ) অন্তরাকাশ আছে, তাহার তত্ব জানিতে হইবে। এই অন্ত- 
রাকাশে ধাহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, তিনি যে ব্রহ্ম, তাহ! বেদাস্ত- 
দর্শনের “দহর উত্তরেভ্যঃ (১।৩।১৪ ) এই সুত্র ও তাহার ভাষ্য হইতে 
জান! যায়। 

ছান্দোগ্যে আরও উক্ত হইয়াছে যে, বাহিরের আকাশাখ্য ব্রহ্ম 
যেরূপ, অস্তরের আকাশাখ্য ব্রহ্মও সেইরূপ। উভয়েই গ্ঠাবাপৃথিবী অগ্নি 
বাছু কুর্ধ্য চন্দ্র বিদ্যুৎ নক্ষত্র-সকলই সমাহিত। সর্বভূত, সমুদায় 
বাসনা, তাহাতেই সমাহিত। সেই অন্তরাকাশাখ্য ব্রদ্ম দৈহিক জর 
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স্বত্যুর অধীন নহেন। ইহাই হৃদয়স্থ আত্মা। (৮।১/৩-৪)”ন বা এষ 
আত্ম হৃদি তশ্তৈতদেব নিরুক্তং হৃদয়ম্‌ ইতি। তকম্মাৎ হৃদয়ং অহরহ্র্বা 
এবংবিৎ শ্বর্গং লৌকমেতি” (৮৩৩)। হৃদিস্থ আত্ম! সুযুপ্তিতে সম্যক্‌ 
প্রসাদযুক্ত হন, ও সেই সময়ে এই আত্মা স্থুল হুস্ম শরীর হইতে উখিত 
হইয়া আনন্দময় কারণ-শরীরে পরম জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া নিজরপ প্রাপ্ত 
হন। (৮২৪) 

ছান্দোগ্য উপনিষদদে অষ্টম প্রপাঠক ব্যতীত অন্ত স্থলেও রর 
উল্লেখ আছে। (৩/১২1৪।৯ ) ৩১৪1৩ প্রভৃতি মন্ত্র দ্রষ্টব্য )। 

ইহা ব্যতীত অন্ঠান্ত শ্রুতিতে ও এই দহর বিগ্ভার উল্লেখ আছে। 

প্রশ্নোপনিষদে আছে,_-“হদি হোষ আত্মা” ( ৩/৬)। শ্বেতাশ্বতর ও 
কঠোপনিষদে আছে,_হদা' মনীষা মনসাইভিক্ প্রঃ (কঠ ৬৯ ও 
শ্বেতাশ্বতর ৩1১৩, 81১৭ দ্রষ্টব্য )। আরও উক্ত হইয়াছে যে,_- 

“অন্থুষ্টমাত্রঃ পুরুযোহস্তরাত্মা 
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ1” 
( কঠ ৬।১৬, শ্বেতাশ্থতর ৪1১৭১ । 

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১৬১) আছে,-_ 

“স য এষোহস্তহ্দয় আকাশঃ তন্মিনয়ং পুরুষে। মনোময়ঃ।" 

বৃহ্দারণ্যকে ও ( ২1১/১৭, ৩1৯, ৪1১৭, ৪1২1৩...প্রভৃতি মন্ত্রে) এই 
হার্দ বিগ্ভার উল্লেখ আছে। ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে,_-“হৃদয়ং বৈ 
পরমং ব্রহ্ম” (91১1৭ ), 'অক্ষরং হৃদয় (৫1৩১), ইত্যার্দি। 

বৃহদারণ্যকের তৃতীয় প্রপাঠক হইতে জানা যায় যে, হৃদয়ের দ্বারা 
রূপ জানা যায়, শ্রদ্ধা জানা যায়, হৃদয়েই রূপ শ্রদ্ধ' প্রতিষ্ঠিত, 
'হৃদয় হইতেই রেতঃ নির্মিত হয়, হৃদয়ের দ্বারা সত্য জান! যায়, 


৮ হৃদয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত, হৃদয়ই ব্রহ্ধ, হৃদয়ই আয়তন, হ্বদয়েই সর্বভৃত 


প্রতিষ্ঠিত ॥ 


অষ্টম অধ্যায় । ২৫৯ 


মৈত্রায়ণী শ্রুতিতে আছে,“ যণ্চান্সং হৃদয়ে বণ্চাদাবাদিতযে স এষ 
একঠ, (৬১৭, ৭1৭ )। 
মুণ্তক উপনিষদে আছে--“অন্ত ( পুরুষস্ত ) হৃদয়ং বিশ্বম্‌ ( ২১৪।)। 
এই হৃদয়ই গুহ! । আত্মা আবিঃ সন্গিহিতং গুহাচরং নাম। (২২১)। 
মুগডক উপনিদে আরও উক্ত হইয়াছে,__ 
*“অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যন্ত্র নাডযঃ 
স এষোহস্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ । 
ওমিতোবং ধ্যায়থ আত্মানং 
স্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥১ 
“থঃ সর্করজ্ঞঃ সর্বববিদ্‌ যন্তৈষ মহিমা ভূবি 
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হোষ বোয়্যাস্সা প্রতিহ্ঠিতঃ | 
“মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা 
প্রতিঠিতোহন্নে হৃদয়ং সন্নিধায় । 
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপগ্ঠন্তি ধীরা 
আনন্দরূপমমুতং যদ্ধিভাতি ॥” (২২1-৭)। 
গীতায়ও এই তত্বের স্পষ্ট উল্লেখ আছে-_ 
“জি সর্ববস্ত বিষ্টিতম্‌ 1” (১১১৭ ) 
“দূর্বন্ত চাহং হৃদি সন্নিবিঞঃ ৮ (১৫1১৫) 
“ঈশবরঃ সর্ববভূতানাং হদ্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি।” (১৮/৬১)। 
এস্থলে জান। উচিত যে, এইহবদয় শরীরের মধ্যে কোন বিশেষ স্থান 
নহে। ইহা বুদ্ধি মন প্রভৃতি অন্তঃকরণের আধার বা আশ্রয় স্থান। যদি 
শরীরে তাহার স্থান নিদ্দেশ করিতে হম্ম তবে মুদ্ধাদেশে (সহস্্রারে ) 
তাহাকে স্থিত বলা যাক্প। যাহাকে 71810 বলে তাহার মধ্যন্থলে 
17017591 £190তে ইহা! সঙ্রূপে স্থিত। 
স্বনয়ে এইরূপে বন্ধ ভাবনার তত্ব শঙ্করাচার্ধয এই সকন মন্ত্রের ব্যাধ্যা় 


২৬০ জ্রীমদূভগবদগীতা । 


বুঝাইতে চেষ্টী করিয়াছেন। বিশ্যেতঃ ছান্দোগা উপনিষদের অষ্টম 
গ্রপাঠকের ভাষ্যের প্রথমে ও বেদাস্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের ভাষোর 
প্রথমে তাহা পাওয়া যায়। ব্রহ্ম দিকৃদেশ কালাদি সর্বভেদশূন্ত | কিন্তু 
জীবের জ্ঞান সাধারণতঃ অজ্ঞানাবৃত। তাহারা দিকৃদেশ কাল বন্ধন বা 
মায়া অতিক্রম করিয়া দিকৃদেশ কালের অতীত ব্রদ্গ ধারণা করিতে পারে 
না, তাহারা গুণাতীত কিছুই ধারণ! করিতে পারে না। এজন্ত দয় 
পুগুরীকে সগুণ ব্রহ্ম ভাবনার উপদেশ বিহিত হইয়াছে এবং অনেক 
জন্ম ধরিয়া! বিষয়-সেবা-অভ্যাস-জনিত বিষয়-তৃষগকে নিবারণ জন্য ব্রহ্ধ- 
চর্ধ্যাদি সাধনবিশেষ বিহিত হইয়াছে । দিকৃদেশগুণগতিফলভেদশূন্ 
পরমার্থ সং অদ্বয় ব্রহ্ম অজ্ঞানাবৃত জ্ঞানে অসৎ রূপে প্রতিভাত। 
দেহবন্ধ জীবগ্তান পরিচ্ছিন্ন। দেহী দেহেই প্রথমে আত্মন্বূপ সন্ধান, 
করিবেন। “ হৃদয়েই এই আত্মাকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। ইহাই 
দহর বিদ্যা । 

জীব-জ্ঞান দ্বৈতাম্মরক। তাহাতে অহং ও ইদং বা যুম্মৎ ও, 
অস্মত এই ছই ভাব সদা প্রকটিত। ইহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। 
পুর্ণ ব্রহ্থজ্ঞান বা একত্ব জ্ঞান লাভ করিতে হইলে “অহং' ব্রহ্ম ও “দং, 
ব্রহ্ম ইহা ধারণা করিতে হয়। দেশকাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন জগৎ বা “ইদং, 
_ষে দেশ কাল নিমিত্ত অপরিচ্ছিন্ন ব্রক্ষ, তাহা ধারণা করিতে হয়। “সর্ববং 
খন্ি্ং ব্রহ্ম, ইহা অনুভব করিতে হ্য়। অন্ত দিকে আমার আত্মাই 
বন্ধ, ব্হ্ষই “অধ্যাত্ব” ইহা ধারণা করিতে হয়। এই ধারণা জন্যই 
আমার অহংজ্ঞান ব্রন্মের স্ব-ভাব (গীতা ৮।১), আমার শরীরান্তর্বর্তী 
প্রীণক্রিয়া বা যক্ব্রহ্ধ, আমার হৃদয় ব্রন্ব--ইহা! বুঝিতে হয়। বাহ 
দিক (আকাশ) ও কাল এবং আত্তর দিক্‌ কাল :যে এক, ব্রন্ষমেরই 
অভিবাক্তরূপ, তাহা বুঝিতে হয়। ( এই হার্দ বিস্া ক্যাণ্টের %[803- 
০6170061712] 4/১15010610105 এর সার। ) 


অফ্টম অধ্যায়। ২৬১ 


উতক্রমণ-তন্ ।স্্ষদয়ে ব্রহ্ম দর্শন করিতে শিখিলে আর এক 
'অপূর্ব ফগ লাভ হয়। তাহা এন্লে সংক্ষেপে উল্লেখের আবশ্তক | 
শঙ্করাচার্ধয ছান্দোগা উপনিষদ্দের অষ্টম প্রপাঠকের ভাষ্যারস্তে বলিয়া 
ছেন, "গন্বগমনাদিবামিতবুদ্ধীনাং হৃদয়দেশ গুণবিশিষ্ট ব্রন্ধোপাসকানাং 
সুদ্ধন্যয় নাড্যা গতিরবক্তব্যেত্যষ্টমঃ প্রপাঠক আরভ্যতে 1৮ 
শ্ছান্দোগ্য উপনিষদে অষ্টম প্রপাঠকের ষ্ঠ খণ্ডের আরস্তে আছে-_ 

“অথযা এতা হৃদয়ন্ত নাড্যস্তাঃ পিঙ্গলস্তা ণিয়স্তি্স্তি শুরুস্ত নীলস্ত 
পীতস্ত লোহিতস্ত ইতি। অমৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গল এষ শুরু এষ নীল 
এষ গীত এষ লোহিতঃ 0৮ (৮৬1১ )। 

অর্থাৎ ব্রহ্ম উপাসনার স্থান পুগুরীকাকার পিঙ্গল বর্ণের ভ্বদয় স্থান 
হইতে পীত বর্ণের (পিত্তাখ্য) নীল বর্ণের (বাত-বহুল ) শুক্লুবর্ণের কেফ 
বহুল) ও লোঠিতবর্ণের (শোণিত বহুল) বনু নাড়ী নিঃহ্থত হইয়া শরীরের 
চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়াছে । আদিত্যের রশ্মি যেমন চারিদিকে বিকীর্ণ 
হয়, সেইরূপ সেই আদিত্য রশ্মি এই সকল নাড়ী দিয়! দেহের চতুর্দিকে 
পরিব্যাপ্ত আছে। , 

“অথ যত্রৈতৎ অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি অথ এতৈরেব রশ্মিভিঃ 
উদ্ধমাক্রমতে নম শ ইতি বা হোদ্বামীয়তে স যাবৎ ক্ষিপ্যেম্মনস্তা- 
বদাদিত্যং গঙ্ছঠি এতদ্বৈ খলু লোকদ্বারঃ বিদুষাং প্রপদ্বনং নিরোধোই- 
বিদুষাম্‌ (৮1৬৫ | 

অর্থাৎ শরীর হইতে প্রাণেপ্ উৎক্রমণ কালে তাহা আদিত্যের দ্বারা 
উদ্ধে আকৃষ্ট হয় এবং যদি ও'কার-ধ্যানদ্বার! সুযুম্না নাড়ীগ্থার উনুক্ত 
হইয়া থাকে, তবে সেই পথে তৎক্ষণাৎ প্রাণ আদিত্যে গমন করে। 
জ্ঞানীর এই পথ মুক্ত, কিন্তু অজ্ঞানীর সে পথ রুদ্ধ। স্ুধুন্ন। নাড়ী-পথে 
অক্ঞানীর প্রাণ উংক্রমণ করে না । 

কঠোপনিষদে এ সম্বন্ধে এই শ্লোক আছে-__ 


২৬২ _. শ্রীমদ্ভগবদ্গীত]। 


“শতধৈকা চ হৃদয়ন্ত নাড্যন্তাসাং মূর্দানমভিনিঃশ্যতৈকা | 
তয়োর্ধমায়ননমৃতত্বমেতি বিঘঙ ৪ন্তা' উৎক্রমণে ভবস্তি॥* (৬১৬) 
ছান্দোগ্য উপনিষদ ৮।৬।৬ মন্ত্রও র্টব্য। 

বুহদারণ্যকে ইহার উল্লেখ আছে-_ 

“সৈষা হৃদয়াদুদ্ধা নাড়্যুচ্চরতি 1৮ (৪1২1৩) 
মৈত্রায়ণী শ্রতিতে আছে-__ | 
“উিদ্ধ,গ! নাড়ী ন্মুযুক্নাখ্যা। (৬২) 

প্রশ্নোপনিষদে আছে-_- 

“হৃদি হোয আত্মা । অগ্রোতদ্েকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শত- 
মেকৈকস্যাঁং দ্বাসগুতিদ্বণসপ্ততিঃ গু তিশাখানাড়ীসহস্রাণি ভবস্ত্যান্ু 
ব্যানশ্চরতি 1৮ ৩৬ 

“অখৈকয়োদ্ব উদ্বানঃ পুণ্যেন পুণাং লোকং নয়তি পাপেন পাপমুভা- 
ভ্যামেব মন্ুষ্যলোকম্‌ 1৮ (৩৭)। 

“অর্থাৎ এই আত্মা হৃদিস্থিত। এই হৃদয় হইতে ১০১ নাড়ী নিঃসৃত 
হইয়াছে । তাহার প্রত্যেকে ১০* শাথানাড়ী ও গ্রতোক শাখানাড়ীর 
৭২০০০ করিয়া প্রতিশাখা নাড়ী। (মোট ৭২১৭২,০০০০ নাড়ী)। 
এই সকল নাড়ীতে ব্যান বাযু বিচরণ করে। তন্মধো একটা নাড়ী 
(ন্ুযুস্ন! ); ইহা দ্বারা উদান উদ্ধগত হইয়া জীবকে পুণ্যকর্খ দ্বারা 
পুণলোকে ও পাপ বর্ম দ্বারা পাপলোকে ও উভয়বিধ কর্ম দ্বার! 
মন্থুযযুলোকে লইয়া যায় |” 

শ্রুতি হইতে এইরূপ যে দেহতত্ব ও গতিতত্ব জান! যায়, যোগশাস্ত্রে 
ও তন্ত্রে তাহার আরও বিস্তৃত বিবরণ আছে। ইহাই তন্ত্রোক্ত ষট্চক্র 
ভেদতত্বের মূল। গীতার এই উতক্রমণ-তত্ব বুঝিতে হইলে, সেই ষট্চক্র 

শ তত্বও কতক বুঝিতে হয়। এস্থলে সংক্ষেপে তাহা উল্লিখিত হইল। 
শিবসংহিতা হইতে জানা যায় যে, দেহে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী, 
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আছে। (06565, 21661165, 61005 &০)। তাহার মধ্যে ১৪টা প্রধান । 
সেই ১৪টী মধ্যে আবার তিনটা প্রধান । তাহাদের নাম--ঈড়া, পিক্গল৷ ও 
ুযুক্প। | ঈড়া বামে, পিঙ্গলা দক্ষিণে ও মধ্যে স্ুযুন্না নাড়ী। সুযুযা 
নাড়ী মেরুদণ্ডের (91091 ০1507) শেষ প্রান্ত বা মূলাধার হইতে 
,আরম্ত কির উদ্ধে মধ্য দিয়া মুদ্ধী (01817) দেশ পর্য্স্ত গিয়াছে। 
মূলাধার হইতে ধা পরধযস্ত এই নাড়ীর ছটা সন্ধিস্থল ঝা ছয়টা পদ্ম বা 
চক্র (06:৮০ ০6170765) আছে, যথা £--গুহো মূলাধার, লিঙ্গমূলে স্বাধি- 
ষ্টান, নাভিতে মণিপুর, হৃদয়ে অনাহত, কণ্ঠে বিশুদ্ধ, ভ্রমধ্যে আজ্ঞাচক্রে। 
এই ছয়টা চক্র পার হইক্সা মস্তকে বা সহস্দল পদ্মে এই নাড়ী গিয়া 
কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । চৈতন্ত ও শক্তি এই নাড়ী পথে বিচরণ করে। 

উক্ত সুযুন্নার মধ্য দিয়া এক অতি হুম্কম নাড়ী মূলাধার হইতে আরম্ত 
কিয়া মুদ্ধী-দেশে অতি হুক স্থান ব্রঙ্গরদ্ধ, পর্য্যন্ত গিয়াছে । তন্ত্রণতে এ 
নাড়ীর নাম চিত্র! বা ত্রহ্গনাড়ী। বুহদারণ্যকে এই নাড়ীর নাম 
“হিতা 1+ 

যোগ সাধন কল্পে ্মরীরের সমস্ত শক্তিকে অন্তমু্থী করিয়া! মূলাধারে 
একত্র (0০97)০9086 ) করিতে হয়। যোগরত কর্মী গুরুর মুখে ইহার 
উপায় জানিতে হয়। এই রূপে শক্তি কেন্দ্রীভূত হইলে, কুগুলিনী 
শক্তি জাগরিত হয়। চিত্রানাড়ী পথে এই শক্তি ক্রমে উদ্ধে জ্যোতীবূপে 
মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ, পর্য্যন্ত গমন করে। তাহাতে ব্রহ্গরন্ধ, ও ব্রহ্ম 
পথ উন্ুক্ত হয় ও সুযুস্নলাপথ জনা যায়, এবং মৃত্যুকালে সেই পথে 
উতক্রমণ করিতে পারা ষায়। এইব্ংপ ষট চক্রভেদ হয়| 

শ্রুতিমতে হৃদয় হইতে স্তযুম্ানাড়ী উদ্দে ব্রহ্মরন্ধ, পর্য্যন্ত গিয়াছে। 
তন্ত্র মলাধারে এই নাড়ীর আরম্ত কল্পিত হইয়াছে । এইরূপে শ্রুতি- 
প্রতিপাদ্দিত গতিতত্ব তন্ত্রে বিস্তারিতরূণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ছান্দোগ্য 
উপনিষদে যে হৃদয়াকাশে এই জগতের অবস্থান ইঙ্গিত কর! হইয়াছে, 


২৬৪ শ্রীমদৃভগবদৃগীতা। 


তাহা বুঝাইতে গিয়া জগতের কোন্‌ পদার্থ দেহের কোন্‌ স্থানে অবস্থিত, 
তাহার এক সুবুহৎ তালিক! তন্ত্রে দেওয়া হইয়াছে। 
সে যাহা হউক, মৃত্যু ও মৃত্যুর পর এই নাড়ীপথে গতিতত্ব, বেদান্ত- 
দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে বুঝান হইয়াছে। এস্থলে 
তাহার সংক্ষেপ উল্লেখের প্রস্োজন। মরণকালে প্রথম বাগবুত্তি মনে 
লীন হয় (৪২1১), তথন আর কোনরূপ বাক্য- স্ষুরণের শক্তি থাকে 
না। তাহার পরে সমুদয় ইন্দ্িয়বৃত্তি মনে লীন হয় (৪1২২)। গৎপরে 
মনোবৃত্তি প্রাণে লীন হয় (৪1২1৩)। পরে প্রাণ-সংযুক্ত অধ্যক্ষ (জীব) 
তেজোযুক্ত সুক্্মহূতে (সুক্ম তূতময় আতিবাহিক বা অধিষ্ঠান শরীরে ) 
অবস্থান করে (৪1২।৪-৫), এবং তাহার সহায়ে উৎক্রান্ত হয়। এই পর্য্যন্ত 
উৎক্রমণক্রম জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলের সমান (৪81২৭)। সকল 
জীবই এই প্রাণ ও শুক্র ভূতযুক্ত শরীর লইয়া উৎক্রমণ করে। কেবল 
জীবনুক্ত হইলে এরপ উতক্রমণ হয়না । (81২১৩ )। 
যাহা হউক, এই উৎক্রমণ-ক্রম এ পর্য্যন্ত জ্ঞানী অজ্ঞানীর সমান 
হইলেও, পরে উভয়ের গতির প্রভেদ হয়। এক্ষণে জ্ঞানীর গৃতি 
কিরূপ, তাহা দেখা যাউক। বেদাস্তদর্শনে উক্ত হইয়াছে-_ 
“তদোকোহগ্রজ্বলনং তত্প্রকাশিতদ্বারো 
বিগ্যাসামধ্যাৎ তচ্ছেষগত্যন্ুস্বতিযোগাচ্চ 
হার্দান্ুগৃহীতঃ শতাধিকয়া |” ( বেদান্তসুত্র, ৪।২1১৭ ) 
অর্থাৎ *জ্ঞানী-উপাসক অজ্ঞানীর ন্যায় যে কোন দেহ পথ দিয়া 
নিক্ষান্ত হন না। ব্রহ্গালয় হৃদয় ও তদগ্র নাড়ীমুখ প্রথমতঃ তাহার 
প্রশ্ঠোতিত হয়। পরে তিনি শতাধিক নুযুয়া নাড়ীপথে নিক্ষান্ত হন। 
পুর তিনি (দহর)-বিগ্ভাবলে ব্রহ্গপ্রাপক স্ুযুন্না নাড়ী বিজ্ঞাত 
হইয়াছিলেন, তাই তিনি দেহত্যাগ কালে তন্নাড়ী-পথে নিক্ান্ত হইতে 
সমর্থ হন। 
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ত্র সুত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের ভাব এইরূপ ;-_ 

“মুমূর্ষু জীব মৃত্যুকালে ইন্ডরিয়দিগকে লইয়া প্রাণ ও ুক্মভৃতসহ হৃদয়- 
দেশস্থ নাড়ী মধ্যে আগমন করে। অনন্তর তাহা গ্রজ্বলিত বা প্রস্ভোতিত 
হয়। অর্থাৎ তাহার ভবিষ্যৎ ফলের স্ফুরণ হয়। অর্থাৎ সে যাহা হইবে, 
তাহারই অন্থরূপ ভাবনাবিজ্ঞান অনুভব করে। পরেসে চক্ষু প্রভৃতি 
“দেহতঘার দিয়া উতক্রমণ করে। কেবল জ্ঞানীরই মৃত্যু সময়ে মোক্ষ দ্বার 
মুদ্ধন্য নাড়ী প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। এই জঙ্গ জ্ঞানী কেবল ব্রদ্ধরন্ধ, দিয়া 
নির্ঠতহন। আমরণ দহর-বিগ্ভার অনুশীলনে স্ুবুয্না নাড়ীপথ বিশেষ 
জ্ঞাত থাকায় মৃত্যু সময়ে সংস্কার বলে তাহা স্মরণ হয়। এজন্ত জ্ঞানী 
ুযুয্না নাড়ী পথে উৎক্রান্ত হন।» 

এই কথা বৃহদারণ্যক উপানষদেও ( 8181২ মন্ত্রে) উল্লিখিত আছে। 
৭*.-তশ্ত হৈতন্ত হ্ৃদয়স্তাগ্রং প্রগ্োততে, তেন প্রগ্ভোতেনৈষ আত্মা 
নিক্রামতি। চক্ষুষো বা মৃদ্ধে বাইন্তেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ।” 

এই উতক্রমণ-তত্ব পরে ১৫।৮ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে । তাহা 
সেই স্থলে ব্যাথ্যাত হইবে। এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিপ্রয়োজন। 

যাহা হউক, সাধনাবলে মৃত্যুকালে “গু উচ্চারণ পূর্বক ঈশ্বর ধ্যান 
করিতে করিতে স্থযুগ়্া নাড়ী পথে উৎক্রমণ করিতে পারিলে, দেবযান 
মার্গে বা অচ্চিরাদি মাগে গতি হয়,--এই তত্ব গীঠায় এই অধায়ের 
২৩শ শ্লোক হইতে বিবৃত হইয়াছে । সমগ্র অষ্টম অধ্যায়েই এই গতিতত্ব, 
--এই মরণ-কৌণখল বিবৃত হইন্াছে। ইহাই তারকক্রন্ধ বিদ্যা | 
সত একাক্ষর ব্রন্মতত্ব ।--এক্ষণে আমরা এই “একাক্ষর? বা ওক্কার 
তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। শ্রুতি হইতেই এই ওক্কার-তত্ব জানা যায়-_ 
এই যে একাক্ষর ব্রহ্ম, তাহ! জানা যায়। খণ্বেদে এই অক্ষরের উল্লেখ 
আছে। থথেদে এই অক্ষর সম্বন্ধে ষে “প্রবলহিত” মন্ত্র আছে, তাহ 
এস্থলে উদ্ধত হুইল,__ 
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“খচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌ 
অন্মিন্দেবা অধিবিশ্বে নিষেছুঃ। 


যস্তক্নবেদ কিমূচা করিষ্যতি 
যই তদ্দিতুস্ত ইমে সমাসতে ॥৮ 
( খণ্েদসংহিতা, ২:1১৯1৪ মন্ত্র) 


যা্চ এই খকের-_অধিদৈব অধিষজ্ঞ ও অধ্যাত্ম--এই তিনরূপ 
ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন। “অক্ষর” এস্থলে অধিদৈব অর্থে ওক্ষার, অধিযজ্ঞ 
অর্থে আদিত্য এবং অধাত্স অর্থে আত্মা । প্রাচীন নিরুক্তকার শাকপুণি 
এই মন্ত্ে্ন যে অধিটদৈব অর্থ করিয়াছেন, তাহা নিরুক্তে উদ্ধত হইয়াছে । 
তাহ! এইরূপ-_ 


«সেই ওষ্কার 'অক্ষরই পরম ব্যেম | যাহাতে বিবিধ শব্জাত ওতঃ- 
প্রোত-_ তাহা! ব্যোম। এই অক্ষরের 'অকার' 'উকার, “মকার” লক্ষণ 
তিন মাত্রা উপশান্ত হইলে (উচ্চারণ শেষ হইলে) যাহা (যে অর্ধ 
অনুচ্চার্ধয মাত্রা) অবশিষ্ট থাকে তাহাই পরমধঅক্ষর__পরম ব্যোম। 
তাহা শব্দ-সাঁমান্তরূপে অভিব্যক্ত । খক্‌ গ্রভৃতিতে যে দেবগণ, তাহার! 
মন্ত্র দ্বারা এই অক্ষরে নিষ। যে হেতু তাহাদের শব্দই কারণ। অথবা 
প্রথম নাত্রায়-_পৃথিবী অগ্নি খণ্ধেদ পৃথিবীলোকনিবাসী-- ইহার! সকলেই 
অবস্থিত। দ্বিতীয় মাত্রায়-_অস্থরীক্ষ বাধু বজুবেদ ও সেই অস্তরীক্ষ- 
লোকনিবাসিগণ__সকলেই অবস্থিত। তুঁতীয় মাত্রায় ঢ্যলোক, আদিত্য 
সামবেদ ছ্যুলোকনিবাসী-সকলে অবস্থিত। এইজন্য উক্ত হইয়াছে 
“ওষ্কার এবেদং সর্বং।” যে ইহা জানে না, তাহার খক মন্ত্র বারা কি 
হইবে? আর যে তাহা জানিয়া সেই ভাব প্রাপ্ত হয়_- প্রণব বিগ্রহে 

রি আপনাকে অন্ুপ্রবি করায়_-তাহার সহিত এক হইতে পারে, তাহার 
শাস্তি হয়।” 


অষ্টম অধ্যায় । ২৬৭ 


শাকপূণির পুত্র এই খকের যে অধিষজ্ঞ অর্থ করিয়াছেন__-তাহা 
নিরুক্তে উদ্ধৃত হইয়াছে । তাহা এইব্দপ__ 

«এই অক্ষর আদিত্য-ম গুলাধিষ্ঠিত পুরুষ। তাহাতে সমুদয় ওতঃ- 
প্রোত। উপনিষর্দে আছে ণ্যঃ এষ অস্তরাদিত্যে হিরণুয়ঃ পুরুষঃ 
দৃশ্ততে'*'৮। ( তৈৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১০।১৩)। এই আদিতামগ্ডলে 
“রশশিিপ দেবগণ অধিনিষপ্র বা অবস্থিত। যে এই আদিত্যমগুলস্থ 
পুরুষকে না৷ জানে, খক্‌ সকল (বা আদিত্যমগুলমাত্রকে উপাসনায়) 
তাহাব্র কি হইবে ?” 

নিরুক্তে এই খকের ষে আধ্যাত্মিক অর্থ আছে তাহ! এই-_- 

“ক অর্থে শরীর-_যাহ! দ্বারা অর্চনা করা যায়। খক্‌ মন্ত্রের 
দেবতারা-_শরীরস্থ ইন্দ্রিযগণ। এই শরীর মধো যিনি অবিনাশী চেতন 
সত্তামাত্র বিজ্ঞানঘন আম্মা! তিনিই অক্ষর। তীাহাতেই সমস্ত ইন্দ্রিরূপ 
ধেবতাগণ অধিঠিত। বিষয়েতে প্রঞ্গোতিত হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়ণ 
দেবত। 17 * 

অত এব ধণ্থেদ অনুসারে এই অক্ষর-_ওকার | ইহাই শক'ব্রহ্ম,_ 
আদিত্যমগ্ডল-মধ্যবর্তী পুরুষ__ইহাই আত্মা । ইচ্ভাই পরব্রহ্মবাচক। 
উপনিষদে ইহ বিশেষ ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে । তাহা আমর ক্রমে বুঝিতে 
চেষ্টা'করিব। তাহার পুর্বে এই অক্ষরের নিরুক্ত অন্ুযাঁী অর্থ কি, তাহা 
বুঝিতে হইবে । যা বলিয়াছেন,_- "যাহ! কখন অন্যথা-ভাঁবাপন্ন 
হয় না (ন ক্ষরতি), অথবা ফ্কাহার কখন ক্ষয় হয় না (ন ক্ষীয়তে ), 
অথবা যাহা সর্ব বাঞ্যের নিবান ( বাক্‌ ক্ষয়ো ভবতি ),__- তাহাই অক্ষর। 


*. খ্বপ্বেদের অধিকাংশ মন্ত্রের এইরূপে তিন প্রকার অর্থ হয়। যাক্ষ অনেক 
স্থলে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। এইরূপে অর্থ না করিলে, কেবল শব্দার্থ দ্বারা বেদ- 
মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ জান। যায় না| ইহা ব্যতীত খগেদের এতিহাসিক অর্থ হয়, 
তাহাঁও যাক্ষ উল্লেখ করিয়াছেন। 


২৬৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


নাদই বর্ণ লক্ষণ বাক্যের নিবাস । অথব1 অক্ষরই অক্ষ মত (বায়োইক্ষঃ) 


অন্ুপ্রবেশ করিয়া ব্যঞ্গন সকল (ব্যঞ্জন বর্ণ বা ব্যক্ত জগৎ) ধারণ করে। 
“অক্ষ” অর্থে যান। স্বরই বাঞ্জন বর্ণের যান, ব্যঞ্জন বর্ণ তাহাতে আরো- 
হণ কারয়াই বর্তমান থাকে |” 

এই অর্থে এই অক্ষর-_মূল 'একাক্ষর ওষ্কার। . ইহাই শব্দ-ব্রহ্গ, 
ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম । এই অক্ষর-ভাব প্রাপ্ত হইলে পরম গতি হয়। 
এইজন্তঠ এই ওষ্কারের বা প্রণবের আর এক নাম--তার। ইহাই তারক 
ব্রহ্ম মন্ত্র। ওষ্কারই তারকত্রহ্গ। 

এক্ষণে উপনিষদে এই ওকষ্কার-তন্ব কিরপে বিবৃত হইয়াছে, তাহা 
বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই ওঞ্কারের বিভিন্ন মাত্রার মহিত আত্মার বা 
ব্রন্মের সাঘৃশ্ত প্রথমে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে প্রণবের অর্থ ভাবনা 
-দ্বারা কিরূপে ব্রহ্মভাবনা সিদ্ধ হয়, প্রণব কেন ব্রহ্গের শ্রেঠ প্রতীক, 
তাহা বুঝ। যাইবে | 

এই ওষ্কারের বিভিন্ন মাত্রা ভাবনা দ্বারা বর্ষের বিভিন্ন ভাবের উপলব্ধি 
হয়। ওক্কারের তিন ব্যক্ত মাত্রা অ+উ+ম্! এই ভ্রিবিধ মাত্রা 
দ্বারা ব্রক্ষকে বা পরম পুরুষকে আজীবন ভাবনা! করিলে, তাহার ফলে 
মৃত্যু কালে সেই ওক্কার ব্রদ্ধ ভাবনা করিতে পারিলে যে ফল হয়, তাহা 
প্রশ্নোপনিষদে বিত্ত হইয়াছে। প্রণব উচ্চারণ পূর্বক ব্রহ্মভাবনা করিতে 
করিতে ও পরম পুরুষের ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে পারিলে 
যেদেবযানে গতি হয় ও পরিণামে মুক্তি হয়, তাহ! প্রশ্নোপনিষদে 
বিবৃত হইয়াছে । প্রশ্নোগনিষদে (৫1৫) আছে-_ 

“যঃ পুনরেতং ভ্রিমাত্রেণৈব ওম্‌ ইত্যেতেনৈৰ অক্ষরেণ পরং পুরুষং 
অভিধ্যারীত স তেজসি সুধ্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্চা বিনিশ্ব,চাতে 
এবং হ বৈ স পাপান! বিনিমুক্তঃ স সামভিরুত্লীয়তে ব্রহ্গলোকং “স 
'এতম্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষং ঈক্ষতে-.. 1৮ 


অফ্টম অধ্যায় । ২৬৯ 


গ্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্ন হইতে পাওয়া যায় যে, এই ওক্কার পর ও 
অপর ব্রহ্গ। ইহার মধ্যে যিনি প্রথম মাত্রা অ”কার (অর্থাৎ আত্মার" 
বৈশ্বানররূপ ) ধ্যানকারী, ( এবং ধ্যানপূর্ববক দেহত্যাগ করিতে পারেন ), 
তিনি শীঘ্র আবাঁর এই পৃথিবীতে মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করেন। ধিনি 
ওস্কারের দ্বিতীয় মাত্রা--উকার ( অর্থাৎ তৈজসরূপ আত্মার ) ধ্যানকারী 
(অর্থাৎ ধ্যান পূর্বক দেহত্যাগ করিতে পারেন ), তিনি অস্তরীক্ষে গমন 
করেন, ও তথা হইতে সেম (পিতু) লোকে উন্নীত হন, এবং সে লোকের 
মহিম1 অনুভব করিয়া পরে মনুষ্যলোকে ফিরিয়া আসেন। (প্রশ্ন উপঃ. 
৫1২-৪)। আর বাহার! ওষ্কারের ত্রিমাত্রা (অ, উম্‌) দ্বারা এই পরম 
পুরুষের ধ্যান করেন (এবং ধ্যানপুব্বক দেহত্যাগ করিতে পারেন), 
তাহারা তেজোময় হৃর্যালোকে উপনীত হন। যেমন সর্প ত্বকৃ-মুক্ত হয়, 
সেইরূপ তাহারা পাপ হইতে বিনির্খক্ত হন। তাহার! সেই হুর্যযালোক 
হইতে হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রঙ্গলোকে উন্নীত হন। এবং সেই জীবঘন হিরণ্য- 
গর্ভাখ্য পদ ব লোক হইতে পরাতপর পুরিশয় পুরুষকে দর্শন করেন । 
(প্রশ্ন উপঃ ৫1৫ )। 

মুণ্ডক শ্রুতিতেও আছে,__ 

“শুর্য্যদ্বারেণ তে বিরজা: প্রয়াস্তি 
যত্রামুতঃ স পুরুষো হাব্যয়াত্মা ৮ (মুণ্ডক, ১২1১১ ) 

প্রশ্ন উপনিষদ হইতে আরও জানা যায়, যে “ওক্কারের উক্ত তিনমাত্রা 
( অ-উ-ম)' ব্রন্মদৃষ্টি বিনা স্বতুন্বভ!বে যিনি উপাসনা করেন, তিনি মৃত্যুকে 
অতিক্রম করিতে পারেন না। তিনি মৃত্যু-গোচর হুন, পুনরাবর্তন, 
করেন। কিন্তু সম্যক্-সম্পারদিত বাহ আস্তর ও মধ্যম ( অর্থাৎ জাগ্রত, 
স্বপ্ন ও সুযুণ্তি অবস্থাযুক্ত পুরুষের অভিধ্যান-লক্ষণ ) ক্রিয়াতে অন্টোন্ত- 
সম্বন্ধ ও সংশ্লিষ্ট হইয়া ইহ! প্রযুক্ত হইলে-_ন্ঞানী বিচলিত হন না। অর্থাৎ 
তাহাকে আর পুননাবর্তন করিতে হয় না।” (প্রশ্ন উপঃ ৫৬)। 


২৭০ শ্রীমদৃভগবদূগীতা। 


কেবল জ্ঞানীই ওক্কার অভিধ্যান দ্বার! সেই ব্রঙ্গলোক লাভ করেন,--ধিনি 
তত পদবাচ্য শান্ত অজর অমর অভয় ও পরম 
“'তমোস্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান 
যত্তচ্ছান্তমজরমমূতমভয়ং পরঞ্চেতি |” (প্রশ্ন উপঃ ৫1৭)। 

এই শ্রুতি হইতে পাওয়া যার যে,পরমধাম লাভ করিতে হইলে ওক্কার- 
তত্ব স্বরূপে জানিতে হইবে, এবং এই ওক্কারের ত্রিমান্জা দ্বার! জাগ্রৎ স্বপ্ন 
ও সুযুপ্তি অবস্থাযুক্ত আত্মাকে ব্রহ্গকে বা পরমেশ্বরকে অন্ুধ্যান করিতে 
হইবে । ইহাই ধ্যানের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ।_-”এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং” ( কঠ, 
২১৭ ) ইহার ফলে জ্ঞানী মৃত্যুকালে পরমেশ্বরকে ম্মরণ-পূর্রক ওকষ্কারজপ 
করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া সংসার-মুক্ত হন ও পরমধাম প্রাপ্ত হন। 

শ্রুতিতে প্রায় সর্ধত্র ওকাঁর উপাসনা এইরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। 
ছান্দোগ্য উপনিষদের আরম্ভ এইরূপ £-- 

“ওমিত্যে তদক্ষরমুদ্শীথমুপাসীত | (১১) 

ইহাতে সর্বত্র এই গুকার তত্ব বুঝান হুইয়াছে। উপনিষদুক্ত ওকার- 
উপাদনা-তত্ব পুর্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে (দ্বিতীয্প খণ্ড, ৭৯২ পৃষ্ঠা 
হইতে ) বিরত হইপ্লাছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 

এই ওষ্কার কি ? খগ্বেদে ইহা যেরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে আমরা 
তাহ! দেখিয়াছি । উপনিষদে পাওয়া যায় যে, এই ও'কার ব্রদ্ধ, এই ওস্কার 
জগত, এই ওষ্কার আত্মা! ১ সমুদায়ই এই ওকষ্কার ।-- 

“এতদ্বযেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরং পরং 1 (কঠ, ২1১৬, ৩/১)। 

“সব্বে বেৰা ঘৎ পদমামনস্তি,.....ওমিত্যেতৎ |” (কঠ ২১৫) 

“এতদৈ সত্যকাম পরঞ্চ অপরঞ ব্রহ্ধ যদোক্কারঃ 1৮ প্ররশ্্, ৫২)। 

“ওমিতি ব্রহ্ম ॥ ওমিতীদং সর্বং।৮ (তৈত্তিরীয়, ১/৮।১)। 

“ওমিত্যেতদক্ষরং ইদং সর্বং ৮» (মাওুক্য, ১)। 

“ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং.৮ (মুণ্ডক, ২২৬ )। 
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এই ওষ্কার ঈশ্বরেরও বাচক। যোগে ঈশ্বর ধ্যান করিতে হইলে-_ 
ঈশ্বর-প্রণিধান করিতে হইলে, প্রণব (ও'কার) জপ ও প্রণবের 
অর্থ ভাবনা করিতে হয়। কেন না ঈশ্বরের ণ্বাচকঃ প্রণবঃ 1৮ এবং প্রণব 
জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা দ্বারাই দেই ঈশ্বর-প্রাণিধানরূপ সমাধিষোগ- 
পিদ্ধি হয়। (পাতগ্রল-যোগ-স্থর, ১২৭, ১২৮ দ্রষ্টব্য )। প্রণবের 
অর্থ ভাবনা করিতে করিতে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি হয়, ঈশ্বর-তত্ব 
জান] যায়। 

এইরূপে পাতঞ্জল-যোগস্থত্রে প্রণৰকে ঈশ্বরের বাচক মান্র বল! 
হইয়াছে । শ্রুতি হইতেও আমর! জানিতে পারি যে, গুকারের ত্রিমাতা 
দ্বারা পরম পুরুষের অভিধ্যান করিতে হয় (প্রশ্ন উপঃ, €1২)। কিন্ত 
ওষ্কার কেবল ঈশ্বরবাচক নহে । এই ওক্কার পর ও অপর ব্রহ্গবাঁচক 
(প্রশ্ন উপঃ ৫1২)। এই ওক্কার কেবল ত্রিমাত্রক নহে, ইহার অদ্ধ 
অনুষ্চা্ধ্য চতুর্থ মাত্রা আছে । এই চতুর্থ মাত্রা দ্বারা ইহা পরব্রহ্ববাচক। 
ইহা যেমন ত্রিমাত্রা দ্বারা অপর ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর পরমপুরুষবাচক, সেইরূপ 
চতুর্থ অর্দমাত্রা দ্বারা ইহা অক্ষয় পরম ব্রহ্ববাচক। মাওুক্য উপনিষদ্‌ 
হইতে প্রধানতঃ আমর এই অর্থ জ্ঞানিতে পারি। 

এক্ষণে ওক্কারের এই বিভিন্নমাত্রার তত্ব আমাদের বিশেষভাবে বুঝিতে 
হইবে। মাওুক্য উপনিষদে এই ওষ্কার ততই ব্যাথ্যাত হইয়াছে। তাহা 
হইতে জানা ষায় যে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমুদায়ই ও'কার। যাহা! 
ব্রিকালাতীত, তাহাও ও'কার। কেনঃ ওকার পর ও অপর বর্গ 
কেন? ইহার প্রথম উ ত্বর ওষ্কারের সহিত ব্রন্গের বিশেষ সারদৃশ্ত আছে । 
এই সাদৃশ্ত হেতু ওক্কার ব্রহ্ম বাচক, ব্রদ্গের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। সেই সাদৃশ্ত 
প্রথম বুঝিতে হইবে, তাঁহ1 বলিয়াছি। মুণ্ডক উপনিষদে আছে,__ 

“এই সমুদায় (ইদং) ব্রহ্ধ, ইহাই আত্মা (অহং)। দেই আত্ম! 
(পুরুষ-সথক্ত অগ্দারে--পুকুষ ) চতুষ্পাৎ। এই আত্মার বা ব্রহ্ষের 


২৭২ শ্রীমদূভগবদ্গীত| | 


প্রথম পাদ-_বৈশ্বানর, তাহাই জাগরিত অবস্থা। ইহার দ্বিতীয় 
পাদ--তৈজস, তাহাই স্বপ্নাবস্থা । ইহার তৃতীয় পাদ-_ প্রাজ্ঞ, তাহাই 
নৃপ্তাবস্থা। ইহার চতুর্থ পাদ--শান্ত, শিব, অদ্বৈত; ইহা প্রজ্ঞা- 
অপ্রজ্ঞার অতীত--অদৃষ্ট, অব্যবহার্ষ, অগ্রাহ্থঃ অলক্ষণ, অচিস্ত্য, 
অব্যপদেশ্, একান্ত-প্রত্যয়-সার, প্রপঞ্চোপস্ম ; ইহা তুরীয়।৮-- 
( মাওুক্য ৩-৭)। রি 8 

ব্যট্টিভাবে বা পৃথক ভাবে জীবাত্মার যে উল্লিখিত চারি অবস্থ। পাওয়! 
যায়, সমষ্টিভাবে পরমাত্ম! ব্রন্মে৪ও এই চারি অবস্থা কল্পিত হয়। ব্যষ্টিভাবে 
যাহ! বৈশ্বানর, সমষ্টিভাবে তাহা বিরাট (মহেশ্বর)। ব্য্টিভাবে যাহ] তৈজস, 
সমষ্টিভাবে তাহাই হিরণ্যগর্ভ (কার্য ব্রহ্ম বা ব্রন্ধা)। ব্যষ্টিভাবে যাহা! প্রাজ্ঞ, 
সমষ্টিভাবে তাহাই ঈশ্বর বা সপ্ুণ ব্রহ্ম পরমপুরুয, আর যাহা আম্মার 
তুরীয় অবস্থা তাহাই নিগুণ ব্রন্ধ। 

মাওুকা উপনিষদ্‌ হইতে :আরও জানা যায় যে, “এই আত্ম! অক্ষর 
অধিকার করিয়া আছেন,__তিনি ওঁকার। তিনি গুকারের মাত্রা অধিকার 
করিয়া আছেন। আত্মার পাদ এই গুকারের মাত্রা । ওক্কারের তিন ব্যক্ত 
পাদ-_অকার উকার ও মকার। এই মাত্রাসমূহই আত্মার পাদ। আত্মার 
জাগরিত স্থান বৈশ্বানর-_-অকার প্রথম মাত্রা। আত্মার শ্বপ্স্থান তৈজস-_ 
উকার দ্বিতীয় মাত্রা। আত্মার স্প্রস্থান প্রাজ্ঞ,__মকার তৃতীয় মাত্রা । 
আত্মার প্রপঞ্চোপশম অদ্বৈত তুরীয় অবস্থা__মাত্রাহীন, অব্যবহার্য্য। 
অকারের দ্বারা সর্ব বাক্‌ ব্যাপ্ত, আর বৈশ্বানর দ্বার (বিরাটরূপে) সর্বজগৎ 
ব্যাপ্ত । অকার সর্ববর্ণের আদি, আর বৈশ্বানর আত্মার চারি পাদের মধ্যে 
প্রথম, সকলের আদি। উকার স্বরবর্ণের মধ্যস্কিত। সেইরূপ তৈজস ও-_ 
বৈশ্বীনর এবং প্রাজ্জের মধ্যস্থিত। উকার--অকার হইতে উৎকৃষ্ট,তৈজসও 
বৈশ্বানর অবস্থা হইতে শ্রেষ্ঠ । ওষ্কার উচ্চারণ কালে যেমন অকারের 
উচ্চারণ উকারে ও উকারের উচ্চারণ মকারে অবদান হয়,-মকারের 
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সহিত একীভূত হর, তেমনি স্থযুণ্তি অবস্থা প্রাজ্জে-_বৈশ্বানর ও তৈজস 


বিলীন ও একীভূত হয়। (মাও্ক্য উপনিষদ ৮১৩)। 
এস্থলে যাহ! উক্ত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহা এই 2-- 


আত্মা পুরুষ জ্ঞানের অবস্থা ওকার 

বৈশ্বানর বিরাট জাগ্রত অবস্থা অ 

গ্গ * তৈজস হিরণাগঞ্ভ স্বপ্রীবন্ত। উ 
চারি অবস্থা 7 

প্রা্ঞ পরম পুরুষ স্যুপ্তি অবস্থা ম 


তুরীযর় নিগুণত্রঙ্গ নিব্বিকল্প অনয অবস্থা ৬ 
মাডুকা উপনিষদ ব্যতীত প্রশ্ন উপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে এই ও'কারের 
বিভিন্নমাত্রা ও তাহার অনুধ্যান তত্ব উক্ত হইয়ছে, তাহা বলিয়াছি। 
ও'কারের--ম, উ, ম--এই তিন মাত্রা ব্যতীত মকারের উচ্চারণের 
পরে যে আরও একটু অন্থন্চার্য অংশ অছে, তাহাকে “নাদবিন্দু' বলে। 
উপরে তাহাকেই “অমাত্রশ্চতুর্থোৎব্যবহার্যা2 (মাণ্ডুক্য, ১২)--ব! 
মাত্রাহীন অব্যবহার্্য বলা হুইয্নাছে। তাহাই পরমপদ-_-প্তদ্বিষেণঃ পরমং 
পদম্‌॥* তাহাকে ই অনুচ্চার্যা অর্ধমাত্রা বল হুইয়াছে। চত্ীতে আছে,_ 
“সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা । 
অদ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্য যান্ুচ্চার্ধা বিশেষতঃ ॥৮ 
ট্রকাকার নাগোজীভট্র উক্ত শ্রোকের ব্যাখ্যায় পিথিয়াছেন-_-ঞ্ক্রিধা 
ইতি, অতঃ বিশেষতঃ ইতন্তেন প্রণবরূপতা৷ চ উক্তা। মাত্রাত্রয়ম্‌ অকার- 
উকার-মকারাত্মকম্‌, তদুদ্বং অর্ধ মাত্রা। অত্র মাত্রাত্রক্সং জাগ্রৎ-্বপ্ন- 
সযুপ্ত্যতিমানি বিশ্বতৈজসংগ্রঞ্জাভিধেয়ম্‌, অদ্ধিমাত্রা তু বেদাস্তবাক্যার্থ- 
ভূতনিত্যমুক্ততুরীয়াভিধেয়। । তছ্‌ক্তম-_ 
দব্যক্ত1 চ প্রথমা মাত্র। ছ্বিতীয়াইব্যক্তসংজ্ঞিতা। 
মাত্রা! তৃতীয় চিচ্ছক্তির্ধমাত্র! পরং পদম্‌ ॥৮ 
অতএব ইছা! হইতে জানা যাঁর যে, ওষ্কারের এই মাত্রার সহিত 
১৮ 


২৪৪ 'ভ্ীষনযগবধ্শীতা 
[আত্মার বা ব্রন্মের১:চারি: পাদের বিশেষ সৌসানৃত্ত আছে ।ইহা! ব্যতীত 
[ ওষ্কারের এই বিভিন্ন মাত্রার ও শবজগতের সহিত তাহাদের সন্বন্ধ বুঝিলে 
মাওুক্য উপনিষদের উল্লিখিত মন্ত্রের অর্থ কতক জানা বাইবে। 

'অনস্ত শঙ্ধজগতের মূল যেমন ওষ্কার--বিশ্বজগতের মূল কারণ 
তেমনি ব্রঙ্গ। [অনন্ত শবঁজগতের সহিত ওয্কারের, যে সম্বন্ধ, অনস্ত 
বঙ্ধাণ্ডের সহিত ব্রন্মেরও সেই সম্বন্ধ। গগ্রথমে আঁমাদের এই সাধৃস্ 
বুঝিতে হইবে । 

বাক্য বা শবের চারি অবস্থা । * “বৈথরী শবের ব্যক্তাবস্থা | 
সেখানে শব পূর্ণ উচ্চারিত। “মধামা, শঙ্দের মধাব্ক্তা বস্থা--শব অন্তরে 
£উচ্চারিত। 'পশ্ত্তী, শব্দের অব্যক্তাবস্থা। ৷ আর 'পরা” শবের বীজাবস্থা | 
গুঁকার শবের “পরা+ অবস্থা । তাহাই মধামা ও পশ্যন্তী অবস্থা দিয়া 
অনন্ত বৈখরী শবরূপে অভিব্যক্ত হয়। ওষ্কারের মধ্যেই এই চারি অবস্থা 
আছে । ওক্কারের অকার পূর্ণ বাক্তস্বর, উকার মধাবাক্তম্বর, মকার 
অবাক্ত অশ্মট স্বর, আর “নাদ” বীজরূপে পর্ণ অব্যক্ত । 


*্. এই ওক্কার-মূল বাক্য যে চারি প্রকার, তাহা খগেদে আছে,- 
“চত্বারি বাকপরিমিতাপদানি তালি বিদুব্রণঙ্ষণা যে মনীধিণঃ | 
গুহ! ত্রীণি নিহিতা। নেক্গয়ন্তি তুরীয়বাঁচো মন্ু্যা বস্তি ॥” ূ 
(ক সংহিতা, ২৩/২২৫।) 

অর্থাৎ বাক্যের চাঁরি পাঁদ। তাহার তিন পাদ গুহায় নিহিত। তাহার অর্থ অবিদিত। 
আর এক পাঁদ তুরীয় (চতুর্থ )। তাহাই মন্তযোরা বলিয়া থাকে। এই চারি পাদ কি, 
সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে । বৈয়াকরণিকেরা বলেন, ইহা নাম আখ্যাত উপসর্গ ও 
নিপাত। যাঁজ্জিকেরা বলেন, ইহা মন্ত্র কল্প ত্রাঙ্গণ ও ব্যবহারিক। নিরুক্তকার 
বলেন, ইহা! খক, যজুঃ, সাম ও ব্যবহারিক। কেহ বলেন, ইহা বিভিন্ন ভূতের 
বিভিন্ন বাক। কেহ বলেন, ইহা পরা পশ্ঠন্তী মধ্যমা ও বৈখরী বাক । মধ্যমা বাক__ 
মধ্যম বা অন্তরীক্ষ স্থানস্থ শবরূপা অবিজ্ঞাত অর্থ। পরা পশ্যন্তীরপে ইনি দীপ্তিময়ী 
গৌরী । (খকসংহিতা, ২৩।২২।১-২ অন্্র ষ্টব্য)। বৈগরীবাক মনুষ্যের ব্যবহাধ্য। 
মনুষ্যের নিকট অর্থযুক্ত-_ব্যক্তরূপা। এইরূপ নান! অর্থে আমরা বাক্যের চারি পাদ 


বুঝিতে গারি। 


অফ্টস অধ্যায় । ২৫ 


শবজগৎ অনস্ত। শবের অনস্ত রূগপ। এই অনস্ত শবের মধ্যে 
কতকগুলি মাত্র মূল শব । সেগুলিকে অক্ষর বলে। অক্ষর ছুইরূপ,-. 
স্বর ও ধ্যজন। ব্ঞঙুন--ন্মরের সাহায্য বাতীত উচ্চারিত হয় না। ব্যঞ্জনের 
সূলও স্বর। অতএব শ্বরবর্ই সকল শব্দের--সকল অক্ষরের আদি ও 
আধার। এইজন্ত স্করবর্ণকেই গ্রধানতঃ অক্ষর বলে। 

এই স্বরের আদি “অকার'। তাই “অকারের দ্বারা সর্ববাক্‌ ব্যাপ্ত।” 
গীতায় তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “অক্ষরাণামকারোহন্মি ।৮ মুখব্যাদান 
করিয়া সহজভাবে শ্বর উচ্চারণ করিলেই পাওয়া যায়_-অ+ | ইহারই দীর্ঘ 
“আ” | “আ জোরে উচ্চারণ করিলে পাওয়া যায়-_-আ” | তাহার পর 
মুখ সেই একই ভাবে বিস্তার করিয়! রাখিয়া, স্বর বিকৃত করিয়া 
উচ্চারণ করিলে পাওয়া! যায়_ই, ঈ, এ, &**" অ উচ্চারপকালে মুখ 
যেরূপ ব্যাদান করিতে হয়, ঠিক সেইভাবে ব্যাদান করিয়া জিহ্বা! একটু 
উদ্ধে তালুর দ্বিকে লইয়। স্বর সহজভাবে উচ্চারণ করিলে পাই-_“ই?। 
ইহাই দীর্ঘ উচ্চারণ “ঈ”। তাহার পর মুখ সেই একই ভাবে রাখিয়া, 
জিহবাকে আরও একটু ন্চে নামাইয়] স্বর উচ্চারণ করিলে পাই-__“এ১। 
অ উচ্চারণের সঠ্িত ঈ উচ্চারণ করিলে পাই “ই” । অতএব এই 
তাবে বুঝিলে বল! যায় যে, উক্ত ম্বরদকল অকারেরই রূপাস্তরমাত্র । 
মুখ বাদান করিয়া সহজে উচ্চারিত স্বর-_'অ”, আর বিকৃতভাবে 
উচ্চারিত স্বর “আ? 'ই. ঈ,, “এ ?। 

“উকার স্বরের মধাস্থিত।৮* মুখ পুর্ববাপেক্ষা আকুঞ্চিত করিয়া 
(ঠোঠ গুটাইয়া লইয়া) স্বর সহজভাবে উচ্চারণ করিলেই উ উচ্চারিত 
হয়। আকারের দীর্ঘ উকার। 

ও (অ+উ),ও (অ+উ), (অ+র্বার্+ই) ৯ (অ+ল্‌ 
বা ল্‌্+ই) এগুল শিশ্র স্বর, হার মৃ্ধ 'অ”। 

ইহার পর ম্কার (বা অনুশ্বর ২) “অকারের উচ্চারণ উকারে 


২গ৬- শ্রীমন্তগবদ্গীতা। 
ও?উকারেয় উচ্চারণ মকারে পর্যবসিত হয় ।” মুখ পূর্ণ ব্যাদান করিয়া শ্বর 
সহজে উচ্চারণ করিলে পাওয়া যায় “অ”। (অথবা তাহার বিরুত স্বর 
আ, ই, ঈ, ও, প্ঁ)। মুখ আকুঞ্িত করিয়া ত্বর সহজভাবে বাহির 
করিলে পাওয়া যায় উ (এবং উ)) এবং মুখ বন্ধ করিয়া স্বর নাসিকা 
দিয়া উচ্চারণ করিলে পাওয়া যায়-_“ম্‌” অথবা ং। তাহার পর সুর ক্রমে 
মিলাইয়া আইসে কেবল “ধ্বনি (৬) হয়, তাহা ক্রমে নাদ ভইয়। অধ্যক্ত 
হয়| মুখ পূর্ণ ব্যাদান-অবস্থায় স্বর উচ্চারণ করিয়া, এবং শ্বর উচ্চারণ 
বন্ধনা করিয়! মুখ ক্রমে ক্রমে আকুঞ্চিত করিয়া শেষে বন্ধ করিলে, 
স্বরের চারি রূপ অবস্থা! পাওয়া যায়--"অ+উ-+- ম্+৬৮ বা | 
[অতএব দেখা যায় যে, সকল শ্বরের মূল এই তিন ব্যক্ত ন্বর--অ, উ, 
ম্‌। অনস্ত শবজগতের মূল অক্ষর, অক্ষরের মুল স্বর, আর স্বরের মূল__ 
(অ, উ,ম্বা)৩। সুতরাং বলা যায় যে, অনন্ত শবজগতের মূল, 
আদি?বা আধার এই "| অনন্ত শবের এই চারি বীজ । অ,উ,ম, 
ও “নাদ”। অনস্ত শব্ধ জগতের এই চারি অবস্থা। 
এই অনন্ত শব্জগতের মূল এই যে তিন,্যক্ত ন্বর-__-“অ” “উ? ও 
“ম্‌* ও অব্যক্ত ন্বর ৬৮-_-ইহাই একীভূত হইয়া সমষ্টিভাবে প্রণব । 
এইজন্ত :প্রণব অনন্ত শব্জগতের মূল। এই প্রণবের বিভিন্ন রূপ 
হইতে পারে। এস্থলে প্রসঙ্গ ক্রমে তাহা উন্লেখ করা যাইতে পারে। 
যেমন মুখব্যাদান পুর্ববক স্বর সহজভাবে উচ্চারণ করিলে ধ্বনি হয়--“অঃ 
ও সেই "অ”র উচ্চারণ করিতে করিতে মুখ আকুঞ্চিত করিলে সেই 'অ, 
“উ“কারে পরিণত হয়, এবং দেই উকার উচ্চারণ করিতে করিতে, মুখ 
বন্ধ করিলে উকার মকারে ব! অনুস্থরে পরিণত হয়, অর্থাৎ মুখ ব্যাদান- 
পূর্বক হ্বর সহজে উচ্চারণ করিতে করিতে মুখ ক্রমে আকুঞ্চিত করিয়া 
শেষে মুখ বন্ধ করিলে এই তিন স্থুর অ+ উ+ম্‌ সম্মিলিত হৃইয়! অথব! 
সুরের পূর্ণ বিকাশ হইতে পুর্ণ বিরান্ব পর্যস্ত আসিলে ধ্বনি হয় €ওম্‌*। 


অষ্টম অধ্যায়। ২৭৭ 


সেইব্সপ মুখ বন্ধ করিয়া স্থুর উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিলে প্রথম পাওয়া 
যায় "মঠ বাণ । ইহা উচ্চারণ করিতে করিতে মুখ অল্প ব্যাদান 
করিলে পাওয়া যায় “উ এবং এই উ' উচ্চারণ করিতে করিতে মুখ পূর্ণ 
ব্যাদান করিলে পাওয়া যায় “অ+। অর্থাৎ মুখ পুর্ণ ব্যাদান করিয়া 
সুর উচ্চারণ করিতে, করিতে ক্রমে ক্রমে মুখ বন্ধ করিলে যেমন পাওয়া 
যায় গা উম্‌” বাওম্‌, তেমনই মৃথ বন্ধ অবস্থায় সুর উচ্চারণ করিতে 
করিতে “হা* করিলে বা! মুখ পূর্ণ ব্যাদ্দান করিলে পাওয়া! যায়-_“ম্‌ উ অ+ 
_ইহারই সহজ উচ্চারণ “হ+ ঝা “মা, | অর্থাৎ যেমন স্বরের পূর্ণ বিকাশ 
হইতে পূর্ণ বিরাম পর্য্স্ত পাওয়া যায়-_-ওম্‌, তেমনই স্থরের বিরাম 
অবস্থা হইতে পূর্ণ বিকাশাবস্থায় পাওয়া যায় “মা+। সুরের বা ধ্বনির 
উৎপত্তি হইতে বিলর পর্য্যস্ত-স্ষ্টি অবস্থা হইতে প্রলয়াবস্থা 
পধ্যন্ত--ওম্‌, আর ম্ুরের বিলীন ব৷ প্রলয়াবস্থা হইতে পূর্ণ 
বিকাশাবস্থায় বা ব্যক্ত অবস্থা পর্যস্ত--'মা” ৷ শবের প্রবৃতিতে “মা আর 
নিবুতিতে €ওম্। 

এইব্সপে এই “ওমু' ও “মা,__সমুদায় শবজগতের মূল )-দকল 
শবের তিনরূপ ব্যক্তাবস্থা ও অব্যক্তাবস্থা-বাচক। এম্থলে আরও এক 
কথ! বল! যায়। যদি মুখ ব্যাদানপূর্ববক ন্বর উচ্চারণ করিতে করিতে 
মুখ বর্ধ করা যায়, আবার স্বর উচ্চারণ করিতে করিতে মুখ ব্যাদান 
করা যায় এবং এইরূপ ষদ্দিবারবার করা যায়--তবে পাওয়! যায়-_ 
অউম্‌ মউঅ-.....সংক্ষেপে ওমা-ওমা ৷ এই উচ্চারণ বা জপ ত্রুত হইলে 
পাওয়া যায় মা-মা-মা-*| 

অতএব আমরা বলিতে পারি ষে প্রণবের ছুইরূপ গুম ওমা। ইহ! 
ব্যতীত প্রথবের আরও রূপ আছে বলা যায়। এই অ, উ, শৃ-_-বিভিন্ন 
রূপে সম্মিলিত করিয়া ষে বিভিত্ব ধ্বনি হয়-_তাহাদিগকেই প্রণধের 
বিভিন্ন রূপ বল! বায় । যথা-_ 


২৭৮ শ্রীমগেবদ্গীতা। 


অ+উ+ম+৮-৩ম্‌। 
৬+-ম্+উ+অ-্মা। 
উ+অ-+ঁম্+ ৮০০ বং, বম্‌ বা ব্যোম্‌। 
উ+-ম্+৬+অ- উমা 

ইত্যাদি। 


ফাহা হউক, প্রণবের ছই প্রধান রূপ “ও ও “মা । “৩” ব্রহ্মবাচিক, 
আর 'মা” ব্রন্ধের পরাশক্তি মায়া বাচক। শক্তি ও শক্তিমানে প্রভেদ 
নাই, মায়া ও মার়ীতে '্রভেদ নাই । এজন্য ও ও “মা” উভয়ই 
ব্রহ্মবাচক প্রণব । প্রণবের চাদি পাদ। এঁকাররূপে এই চারিপাদ 
আমরা পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এস্কলে “মা'রূপে এই চারিপাদ আমরা 
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিব। আগ্ঘাশক্তি দেবী ভগবতী ফে এই প্রণব- 
রূপিণী, তিনি তিন মাত্রা ও অর্ধ অনুচ্চার্য্য মাক্সারূপিণী, তাহা চণ্ডীতে 
উক্ত ভইয়াছে। পূর্বে যে মন্ত্র উদ্ধত হইয়াছে ! এই মাত্রায় সমষ্টিভাবে, 
ব্যক্তরূপে তিনি “মা, । ইহাই বিশেষ করিয়া আমরা নিয়ে প্রদত্ত 
তালিক1 হইতে এই “মা*রূপ প্রণবের শ্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিব। 


প্রণব মাত্রা ভাব রূপ বর্ণ গুণ 

৬ অনুচ্চা্ধ্য...আগ্ভাশক্তি...অরূপ...অবর্ণ (নীল )." নিপুণ 

ম.**.****মহাকালী ***আনন্দ**" কষও....০১১১০১০, তমঃ 

মা উ ১৯১৭ মহাসরম্বতী...চিৎ*** শুরু.*১১১,০০, সত্ব 
৬ অ *****, মহালঙ্ষী......সৎ... লোহিত**'রজঃ (বা ত্রিগুণ? 


যাহা হউক, এ তত্ব এস্থলে আমাদের বুঝিবার আবশ্তাক নাই ।. পরে 
চতুর্দশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে ব্রিগুণতত্ব বিবৃতি কালে ইহা সংক্ষেপে 
ব্যাথ্যাত হইবে। স্থলে অ+উ+ম্‌ এবং ৬ হইতে যে ** ও “মা 


অষ্টম অধ্যায় । ২৭৯ 
কপ প্রপব পাওধা যার, এবং প্রশণবের অন্তরূপ পাওয়া যায়, 'তাছা নিয়ের 
1চত্রের দ্বারা আমর! বুঝিতে গেষ্ট করিব । 


প্রণবের এই নান! রূপ বুঝিতে হইলে নিয় অঙ্কিত স্বরচক্র দার! 
তাহা স্থুগম হইতে পারে 1-- 





এই চক্রের অকার-গ্ান (১৪ ৮) পূর্ণ উচ্চারিত, উক্ার-স্থান 
(২ ও ৭) অদ্ধ উচ্চারিত, আর মকার-স্থান (৩৩ ৬) অল্প উচ্চারিত 
বুবিতে হইবে। ইহার ৬-দ্থান (৪8 ৪৭) অন্ুচ্চারিত-__নাদ, ও এই 
উভয়ের মধ্য স্থান--স্বরের পূর্ণ বিলয়াবন্থা-_বিন্দু। সেখানে নাদ- 
বিন্দুতে পর্যবসিত । অতএব স্বর সহজভাবে মুখব্যাদানপূর্ব্বক পুর্ণ 
উচ্চারণপূর্ব্বক ক্রমে মুখ বন্ধ করিলে যে ধ্বনি হয়--উক্ত চক্রে অ+ পরে 
“উ” পরে “ম? পরে *” ও পরে ** তাহার জ্ঞাপক । এই “অ' হইতে 'উ”, 


২৮০ | জ্রীমন্তগবদ্গীত! । 


তাহা হইতে 'ম+, ও তাহ! হইতে ৬ আসিলে,_-অর্থাৎ ১ হইতে তীর-চিহ্ন 
ধরিয়া ৪এর শেষ পধ্যন্ত আসিলে_ পাওয়! যায় "ও”। সেইরূপ, বিন্দু 
হইতে আরম্ত করিয়া নাদ (৬), তাহা হইতে মৃ.তাহা হইতে উ ও শেষে 
অকারে আসিলে,_অর্থাৎ ৫ হইতে ৮ পথ্যস্ত আমিলে--পাওয়া যায় “মা? 
অর্থাৎ ম্বরের পুর্ণ ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থা “ও”, আর পূর্ণ অব্যক্তা- 
বস্থা হইতে পূর্ণ ব্যক্তাবস্থা “মা? * ৮ 
এইরূপ প্রথম অকার (১) হইতে তীর-চিহ্ন ধরিয়া দ্বিতীয় অকার (৮) 
পর্য্স্ত আসিলে পাওয়া যায় “ওমা, । উ (২) হইতে অ(১) পর্য্যস্ত এই 
তীর-চিহ্ন ধরিয়া আমিলে পাওয়া যায়_'উমা”। এবং উ (৭) হইতে 
নাদ (৪) পধ্যস্ত আসিলে পাওয়া যায়-_ব্যোম্‌। স্বরের প্রতিলোম গতি 
বা অনুলোম গতি- উভয় হইতেই ইহা পাওয়া যায়। যাহা হউক, পুর্ণ- 
বিকাশাবস্থা! হইতে স্বরের পূর্ণ বিরামাবস্থা বা ব্যক্তাবস্থা হইতে 
অব্যক্তাবস্থা যে “৩, আর শ্বরের পূর্ণবিরামাবস্থ! হইতে পূর্ণব্যক্তাবস্থা 
যে “মা” তাহা আমর! এইকপে বুঝিতে পারি। ইহাকেই প্রকৃত প্রণৰ 
বলে । ইহাই সর্ব বীজের মূল। শুঁরূপে গ্রণব পরমপুরুষ বা নিগুণ বরঙ্ধ- 
বাচক ; আর “মা*রূপে প্রণব ব্রহ্মরূপিণী পরা শক্তি পরম! মায়াবাচক। 
ইহাই সর্বমূল, সর্বাধার, সর্ধব্যাপক--পর ও অপর ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তি। 
আমর! এস্থলে আরও বলিতে পারি যে নিবৃত্তিমার্গে জানসাধকের “ওবপে 
ব্রহ্ম উপান্ত, আর প্রবৃত্তিমার্গে শক্তিসাধক কর্মীর “মা”রূপে তিনি উপান্ত। 
বাহ! হউক, প্রণরের বিভিন্নবূপ এ স্থলে আলোচ্য নহে। প্রণবের 
যে মূল রূপ “ওস্কার', তাহার সহিত ব্রহ্ষের আত্মার ও জগতের সম্বন্ধ বা 
সাদৃশ্ত আমরা এন্থলে -বুবিতে চেষ্টা করিতেছি। প্রণবের তিন মাত্রা ও 
চতুর্থ অব্যবহার্ধ্য মাত্রার সহিত ব্রদ্ধের বা আত্মার যে লৌসাদৃশ্ত আছে, 
৮ তাহা বলিতেছি। মূল শব্দের যেমন চারি অবস্থা__ পূর্ণবিকাশাবস্থা, অর্ধ- 
বিকাঁশাবস্থা, বিকাশোসুখাবন্থা ও বিরামাবস্থা,-_-পরমব্রঙ্ষেরও সেইরূপ! 


অফ্টম অধ্যায়। ২৮১ 


চারি পাদ বা চারি অবস্থা, _বিরাটরূপে পুর্ণ বিকাশাবস্থা, হিরণ্যগর্ভবূপে 
অদ্ধবিকাশাবস্থা, পরমেশ্বর পরমপুরুষরূপে বিকাশের মূল বা কারণাবস্থ! 
ও নিগুণ ব্রহ্ষরূপে তুরীয় প্রপঞ্চেপশম শান্ত অবস্থা । ব্রহ্দের প্রথম 
অবস্থা-_ব্যক্ত, দ্বিতীয় অবস্থা__অর্দব্যক্ত বা অব্যক্ত, তৃতীয় অবস্থা-চিৎ্- 
স্বরূপ ও চতুর্থ অবস্থা--পরম পদ । ব্রচ্ষের বা আত্মার এই চারি অবস্থা । 
চৈশুন্তের এইরূপ চারি অবস্থা-_জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুণ্তি ও তুরীয় । বিষয়- 
গ্রহণকালে জাগরিত অবস্থায় আত্মা বিশ্ব, স্বপ্রাবস্থায় আত্ম! তৈজস ও 
স্ুযুপ্ত অবস্থায় আত্ম! প্রাজ্ঞ, তুরীয় অবস্থায় আত্মা! নিগুণব্রন্বস্বূপ। 
মাও £ক্যোপনিষদ্‌ হইতে আমরা এ কথ! বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । আমর 
দেখিয়াছি যে,প্রণবের অকার,ব্রদ্বের জাগরিত অবস্থা--বিরাটরূপ। অকার 
সকল শ্বরের মূল বা আদি, সর্ধবাক্যে ব্যাপ্ত, সর্ববর্ণের আশ্রয়,-মার 
বিরাটব্ূপ এই ব্যক্ত বিশ্বের মূল, বিরাটরূপে ব্রহ্ম এ জগতে ব্যাপ্ত, ওত£- 
প্রোত ও আশ্রয় । সেই প্রকার প্রণবের “উ'কার ব্রন্মের হিরণ্যগর্ভরূপ। 
'উ*কার যেমন ব্যক্ত হইয়া “অ” হন, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভও ব্যক্ত হই! 
বিশ্বক্ূপ হন। আর প্রণবের “মঠ যেমন “উ*কারের মুল, 
সেইরূপ পরমপুরুষও হিরণ্যগর্ভের মূল। * ব্রন্ধের যাহ! নিগুণ 
প্রপঞ্চোপশম শান্ত অবস্থা, তাহা পপ্রণবের “অমাত্তা অব্যবহার্য্য? 
' অংশ । আমরা আরও দেখিয়াছি যে, পপ্রণবের চতুর্থ অমাত্রা বা 
অব্যবহাধ্য অর্দমাত্র! বাদ দিলে যে ব্রিমাত্রা 'অউম্‌; অবশিষ্ট থাকে, তাহ! 
সগুণ ব্রহ্ষবাচক বা দিব্য প্রমপুরুষ-_আদিত্যমগলমধ্যবর্তী নারায়ণের 
বাচক। আমরা আরও বলিয়াছি যে, “ম উ অ+ বা “মা”রূপে 





* কেহ কেহ বলেন, প্রণবের তিন মাত্রা মধ্যে--অ- বিষ, উ- মহেস্বর, ম্ ব্রহ্মা । 
স্থতিতে আছে-_-“অকারে বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারন্ত মহেশ্বরঃ| মকারে প্রোচ্যতে ব্রহ্ম! 
প্রণবেন ত্রয়ে। মতাঃ ॥* যদি বিষ অর্থে বিরাট্‌, মহেশ্বর অর্থে হিরণ্যগর্ভ ও ব্রন্ম। অর্থে 
দিব্য পুরুষ ব1 শব্ত্রক্ম বল! যায়, তবেই এই অর্থ শ্রুতিসঙ্গত হয়। 


২৮২ শ্ীমনগবদ্গীতা। 
অথবা গুকাররূপে ইহাই ব্রদ্ষের পরাশক্তি মায় বা দেবী ভগবতীর বাচক । 
চণ্ডী হইতে আমরা এ তন্ত বুঝিতে পারি । এই দেবী ভগবতীই ছৈমবতী 
উমা (প্রশ্নোপনিষদ্‌, ২৫)। তিনিই সাবিত্রী বা গায়ভ্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবত1। 
তিনি ““সর্ববেদান্তসংবেগ্তা হুর্যামগুলবাসিনী।”” (দেবীভাগবত, ১২ 
১৯)। যাহা হউক, এস্থলে সে কথার প্রয়োজন নাই | যিনি মুমুক্ষু, 
সংসারের অতীত হইতে চাহেন, তিনি শব্ের বিকাশরূপ হইতে যে বিরাম 
বা লয়রূপ “গ,__তাহাই জপ ও তাহারই অর্থ ভাবন! করিয়া ব্রন্গের 
নিগুণরূপ অথব!| দিব্য পরমপুরুষরূপ ধ্যান করিবেন। গীতায় এইজন্য 
এই “ওষ্কার” ব্যবহারের কথা উক্ত হইয়াছে । আমরা এইজন্ 
ওঙ্কারতত্বই বুঝিতে চেটা করিতেছি । এই ওস্কারের সঠিত বর্গের বা 
আত্মার যে সাদৃশ্ত, এস্কার ব্র্গের যে শ্রেষ্ঠ প্রতীক, তাহ! উক্তরূপে আমর! 
বুঝিতে যত্ব কাঁরয়াছি। এক্ষণে এই জগতের সহিত প্রণবের সাদৃ্ত বুঝিতে 
চেষ্টা করিব। 

এই জগতের ক্ুম'বকাশের চারি স্তর। প্রথম নীহারিক অবস্থা 
হইতে গ্রহ উপগ্রহযুক্ত সৌর জগতের পরিণতি ইয়া জড়জগং, পরে 
উত্ভিন্জগং, পরে পণ্ডগৎ, শেষে মন্ুষাজগৎ সৃষ্ট হন্স। জীবজগতেরও 
চারি স্তর । '্রথম স্থাবর উত্ভিদাদি, পরে কাঁটাদ্দি হইতে পশু প্রভৃতি, 
পরে মানুষ, শেষে দেংতা। শক্তিজগতেও এইরূপ চারিস্তরঃ__ 
প্রথমে জড়শক্তি, পরে উত্তিদের বিকাশশক্তি, পরে জীবের ইচ্ছাশক্তি, 
শেষে ইচ্ছা-নিরোধরূপ জ্ঞানশক্তি | (9017001)601722015 “০71৫ 
৪5 1]1 ৪00 162” দ্রষ্টব্য | ) 

চৈতন্তজগতেও এই নিয়ম। জড়ে চৈতন্ত অব্যক্ত বা নিদ্রত, 
উদ্ভিদে চৈতগ্ত সুপ্ত বা অর্ধব্যক্ত, জীবে চৈতন্ত জাগরিত বা সব্যক্ত, 

“” আত্মস্বরেপে চৈতন্ত পৃ ব্যক্ত। সর্বত্র যে নানা ভাব দেখা যায়, 

তাহার মূল সত্ব, রজঃ ও তমঃ--এই তিন গুণ আর এই ত্রিগুণের অতীত 


অফ্টম অধ্যায় । ২৪৮৩ 


ভাব। এই সমুপায়ের সহিতও গুকারের মাত্রার সাদৃশ্ত আছে। ত্রিভুবন 
ভূঃ ভুবঃ ও ন্বঃ, এবং ব্রহ্ম লোকের সহিত এ জগতের এই চারি 
তৃবন। ভুঃ-_ব্যক্তস্থান, ভুবঃ__মধ্যব্যক্ত মধ্যস্থান, শ্বঃ__উর্ধ অব্যক্ত 
স্থবান। এই ব্রিভুবন ব্যক্ত। ইহার অতীত ব্রহ্মলোক অব্যক্ত। 
ইহাদের সহিত. ওকারের মাত্রার সাদৃশ্ত আছে। ভৌতিক জগতের 
অন্ধ (501) অপ (11010) তেজঃ (855) ও প্রাণের 
(৮1621609785) সহিত ওষ্কারের মাত্রার উক্তরূপ সম্বঙ্ধ আছে। 
কালের বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ ও ত্রিকালাতীত অবস্থার সহিত ওঞ্কারের 
মাত্রার সাদৃশ্ত আছে: স্থানের ঘন (5০170), বর্গ ($4:0৭০৩), রেখা 
(1100), ও বিন্দুব সহিত ওষ্কারের মাত্রার সাদৃশ্য আছে। অতএব 
জগতের সহিত, জগতের নানা ভাবের সহিত, ব্রহ্দের সহিত ও জীবের 
সহিত ওক্কারের এই বিভিন্ন মাত্রার আশ্চর্য সাদৃশ্ত আছে। 

বঙ্গের ষহিত গস্কারের এই সাদৃপ্ত হেতু ওুঁকার বর্ষের “প্রতীক” 
অর্থাৎ ব্রহ্মবাচক। নিগুণ ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানগম্য নহে। ব্রন্গের 
প্রপঞ্চাতীত অদ্ধর স্বরূপ আমাদের অজ্ঞানাবৃ্, জ্ঞানের অতীত । আমা- 
দের বুত্তিজ্ঞান দ্বৈভাকম্সক । ইহাতে জ্ঞাতা (অহং) ও জেয (বাহৃজগৎ) 
ইহাদের নিত্য সন্বন্ধ থাকে । আমাদের একমাত্র অধিকার-_জ্ঞাতা 
জেয উভয়ের মধ্যে ব্রহ্ম দর্শন করিতে শিখিতে হইবে। চিত্ত নিন্মল 
করিবার জন্ত ব্রনের (সঞ্চণ) উপাসনা করিতে হইবে । কোনরূপ 
“প্রতীক” বা প্রতিকৃতি দ্রারা ব্রহ্ম ধারণ করিতে হইবে । প্রতীক- 
মধ্যে “রূপ” অপেক্ষা “নাম” শ্রেষ্ট । ব্রহ্ম অনিস্ত্য, অবাচা অনির্দোন্ত এবং 
নেতি, নেতি বা নিষেধমুখে নির্দেশ্ত হইলেও, নাম দ্বারাই কোন রূপে 
তাহাকে নির্দেশ করা বায়। নামের মধ্যে যে নাম যত অধিক ব্রহ্মতত্ব 
নির্দেশ করে,_ বর্গের শ্বর্ূপ ধারণায় সাহাধ্য করে, সেই নামই শ্রেষ্ঠ। 
ব্রহ্মা, বিষণ, হরি, কালী, দুর্গা! প্রভৃতি "নামশ ব্রঙ্গের আংশিক তত্বজ্ঞাপক। 


২৮৪ শ্রীমন্তগব্ূগীতা। | 


কেবল ও'কার পূর্ণরূপে ব্রহ্মবাচক-_ব্রদ্ধতত্ব-জ্ঞাপক। প্রণবের চারি 
মান্জা, ব্রন্মের চারিপাদ । প্রণব বা ও'কার শবের মূলরূপে শবজগতে 
সর্বব্যাপক, ব্রহ্মও জগতে সর্বব্যাপক | ওগ্কার শব্-দগতের মূল কারণ, 
বরক্ষও এ ব্যক্ত জগতের মূল কারণ । অতএব যদ্দি কোন শব দ্বারাই ব্রন্কে 
লক্ষ্য করিতে হয়, তবে যে শব্ধ সকল শবেের মূল, যে শব সর্বব্যাপী, 
ষে শবের মাত্রার সহিত ব্রহ্মপদের বিশেষ সাদৃশ্ত আছে, যৈ শব উচ্চারণ 
সর্বাপেক্ষা সহজ, যাহ! জপের বিশেষ সুবিধাজনক, যে শব্ধ দ্বারা সর্বত্র 
ব্রন্ধের উপলব্ধি হয়, যাহার অর্থ ভাবন! দ্বারা ব্রন্মের শ্বরূপ জান1 যায়, 
বে শব্দের জপ সিদ্ধিতে সংসারাতীত হওয়া যায়, যে শব গ্রকৃত ব্রহ্মতত্ব 
জ্ঞাপক, তাহার ব্যাহরণই মুমুক্ষুর পক্ষে উপযুক্ত। 
শব্দ জগতে ওক্কার সর্বব্যাপী । কেননা, প্রত্যেক শব্ের মূল এই 
ওঙ্কার। আর যাহা কিছু মূল শব, তাহাও এই ওচ্কার। আমরা 
যে কোন শব্ধ উচ্চারণ করিতে চেষ্টা! করি, অন্তরে ওষ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক 
তাহা উচ্চারণ করিতে হয় । যাহা হউক সর্বত্র ওঙ্কার ধ্বনি শুনিতে 
শিখিলে, ও ওকষ্কার ব্রক্ম এই একাক্ষর ব্যাহরণ করিলে, আমরা সর্বত্র 
অন্তরে বাহিরে ব্রঙ্ম উপলব্ধি করিতে পারি, এইরূপে প্রণব জপ ও তাহার 
অর্থ ভাবন' দ্বার! ঈশ্বর প্রণিধানরূপ যোগ সিদ্ধি হয়। 

এ পর্য্যস্ত যাহা বল! হইল, তাহাতে বুঝা! যায় যে, ওস্কারের সহিত বরহ্ষের 
সাদৃশ্ত আছে মাত্র, ওঞ্কার কেবল ব্রন্ধের শ্রেষ্ঠ প্রতীক । কিন্তু উপনিষদ 
অনুদারে ওক্কার নুধু ব্রন্মের প্রতীক নহে, ইভা সগুণ ও নি ব্রহ্ম, বা 
পর ও অপর ব্রহ্ম । একথা নানা শ্রুতিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়াছি। 
এই গুঢ়তত্ব এস্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

হষ্টির ৰাহিরে, জ্ঞানের বাহিরে, 701160027679র বাহিরে বক্ষ কি, 
তাহা মানব জ্ঞানে ধারণা হয় না। মানব জ্ঞানের শেষ সীমায় গিয়া 
এই মাত্র জানিতে পারে যে, স্থষ্টি শবজ বা বাকাজ। ব্রচ্ষের 'সংকল্প” 


অষ্টম অধ্যায় । ২৮৫ 


ৰা ক্ষণ, শ্রুতি অনুসারে সৃষ্টির মূল । (“সঃ অকল্পয়ৎ বহু স্তাম প্রজায়ের 
****ইত্যাদি শ্রতি)। শ্রুতি অনুসারে ব্রন্ষের সংকল্পের পর তপস্ত। এবং 
তপস্যা হইতে স্থষ্টি। স্ৃষ্টিমূলে যে কল্পনা, যে ঈক্ষণ, যে তপস্যা, যে 
কামনা, যে ধ্যানের কথা শ্রুতিতে আছে, তাহা ভাষ! বা বাক্য ব্যতীত 
সম্ভব নহে। ইহাই শাস্মের দিদ্ধান্ত। কারণ, চিস্তা করিতে অস্ফুট 
অর্থাৎ চারি প্রকার শব্দের মধ্যে পত্তস্তী বা মধ্যমা--কোন একরূপ 
শব্দের প্রয়োজন । চিন্তার মুল যে সামান্য জাতিত্ব যে ০০০০০, 
যে নাম, তাহাও শব বাতীত ধারণ! হয় না । ভাষা ব্যতীত চিন্তা কর ' 
বায় না। 

অতএব কল্পনা, ধ্যান, চিন্তা, বা ঈক্ষণ সকলের মূল-_-ভাষা, বাক্য, 
শব । একথা আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন । 

£01)5 06010 01 00002170900 15105098851021102 105108- 
3016,,,1795 26155010550 1900508560. 707  0700610 
[1)119901)1)615 ৪150-, 

12% [1011505 ড50206 01011050101) 2, 4, 

্ার্শনিক পণ্ডিতগণ আরও অগ্রসর হইয়াছেন। স্পাইনোজা 
(3010029.) বলিয়াছেন,__ব্রন্মের দুই ভাব-_[1)048)6 ( চিৎ) ও 
251565006 (সৎ)। হেগেল বলিয়াছেন-_11)0851)6 900. [36105 
27 00৮ চিৎই সৎ। চিৎ বা নিত্যবিজ্ঞানই সর্ব অস্তিত্বের মূল। 
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717098106-%010100 10995 006 706191 00 85 10015100811) ৮৪ 
$5 016 001561521 116 ০01 211 11065111557005 01 076 1106 01 0) 
হ001561591,-19 20501805 1736105.7, 


(08170+5 151)1195001)% ০1 [২6112102] 1), 148-7509 )- 


২৮৬ ্রীমস্তুগবঙ্গ্গীতা । 

এইজক্ঠ জন্নান পণ্ডিত হোগেল (76261 ) বলিয়াছেন -. 

£0) 012)556 0900 5 076 2১9501866 10687059 আহা 
01 1165 200 00571010017 )-7005 1065. 162115105 1056] 10760 
৪0৮51 19 ট্িএা6) টিটো জা10 [61011010500 16561 195 
9101016 , 
(96%1681675 11196015 01 01)01950101 1১. 321.) টি 

এই সকল কথাই বেদাস্তের এই সিদ্ধান্ত-মূলক। এই তত্বগ্রীক 
পণ্ডিতগণ ও বুঝাইয়াছেন। ষ্টোয়িক পণ্ডিতদিগের মতে, 

£70)6 07628055 000051)05 01 006 ১০১৫7906100 ৮616 
0৪1190 (10৩ 10501, ৪0 001061%00 25 000) 0) [0505 
91 (০00১৮, 

12 110110175 ৬৪৪10 01)1109501)1)% 7), 157. 

যাহা গ্রীক ষ্রোয়িকদের [,০৪০১, যাহা [1200র 19০৪.যাহ1 হেগেলের 
£5901019 1068) যাহা ম্পাইনোজার 10)0521), যাহা ফরাসী দার্শনিক 
কুজের /১9501965 [২685017, অথবা যাহা জন্দাণ পণ্ডিত ক্যান্টের মতে 
নু81)500100600] [২62502, তাহাই বেদান্তের চিৎ, জ্ঞান বা বিজ্ঞান 
বা ঈক্ষণ, তাহাই বাক্রূপে ব্যক্ত, তাহাই শবব্রহ্গ। অতএব ব্রহ্গের 
জ্ঞানস্বরূপ ধারণ হইলে, এবং বাক্‌ বা শব্দই ব্রঙ্গের বাক্তরূপ ইহ! বুঝিলে, 
ওষ্কার যে ব্রহ্ম তাহার ধারণা হইতে পারে । উপনিষদে এই সকল তত্ব 
বিশদরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে । এশসুলে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব মাত্র । 
শ্ুতিতে আছে,--অক্ষরব্হ্ষ হইতে পুরাণী গ্রজ্ঞ! গ্রহুত হইয়াছে। 

“্তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেগ্যং প্রজ্ঞা চ তক্মৎ প্রস্যতা পুরাণী।” 
( শ্বেতাহতর, 81১৮ )। 

এই প্রজ্ঞাই ব্রন্ম-_গপ্রজ্ঞানং ব্রন্ধ” ( ধ্তরেয় ৩15 )। সেই প্রজ্ঞাই 
বাক্‌--ক। প্রজ্ঞতা-**বাক্‌ এব” (বুহদারণযক ৪1১১২ )। সেই বাকৃই ব্রঙ্গ, 


অফ্টষ অধ্যায়। ২৮৭ 


বাক্যের দ্বারাই এ সকল স্যঙ্টি হইয়াছে__প্বাগ, বৈ ব্রচ্ছ” (বুহদারপ্যক 
১৩২১)। “স তয় বাচা...ইদং সর্বম্‌ অন্যজৎ” (বুহদারণ্যক] 
১২৫)। এই বাক হইতেই সকল জানা যায়। *বাগেবৈতৎ সর্ধং 
বিজ্ঞাপয়তি” (ছান্দোগ্য ৭২।১)। “বৎকিঞ্চ বিজ্ঞাতং বাচস্তব্রপং বাগ. 
বিজ্ঞাততা, বাগেনং তত্ভূত্বাবতি” (বৃহদারণ্যক ১৫।৮)। “সর্ববাণি চ 
ভূু্রানি বাচৈব পজ্ঞায়ন্তে বাগবৈ পরমং ব্রহ্ম ।” (বৃহদারপ্যক ৪1২1১, 
এবং শতপথ ব্রাহ্মণ ৮1১1২ ও ৯1১1৬ দ্রষ্টব্য )। 

এই বাক্য হইতেই নামরূপ। নাম (০০70০1১65) ও ব্ূপ (9৩০০০69) 
দ্বারা জগং প্রকাশিত। “নামরূপে ব্যাকরুবাণীতি+” (ছান্দোগ্য,৬।৩।২ )। 
প্বাগেবাম্মিন্‌ সর্বাণি নামানি অভিবিস্যজ্যন্তে বাচা সর্ধাণি নামানি 
আপ্লোতি। প্রজ্ঞয়া ধাচং সমাসহা বাচ1 সর্বাণি নামানি আপ্রোতি |৮ 
(মৈত্রায়ণী ৩।৩1৫-৬ )। 

এইজন্য এই বাক্যকে ব্রহ্মশরীর কহে-_ 

ণযো! বাচি তিষ্ঠন্‌ বাচোহস্তরো, যং বাঙুন বেদ, যন্ত বাক শরীরং 
যো বাচমস্তরো যময়তি-**০০, ৮৮ (বুঃ আঃ ৩৭১৭ )। 

এই বাক তেজোমরী (ছাঃ ৬৫৬), জ্যোতীবূপ! ( “্বাগেৰান্ত 
জ্যোতির্ভবতি”-_বুঃ আঃ ৪1৩।৫)। ইহা আকাশের আয়তন ( “বাগে- 
বায়তন আকাশঃ প্রতিষ্ঠ”_-বুঃ আঃ 81২১)। ইহা সকল বেদের 
আয়তন (“সর্বষাং বেদ্রানাং বাগৈবায়তনম্”__বুঃ আঃ ২91১১)। এই 
বাক্যেই অগ্নি প্রতিষ্ঠিত (বুঃ আআ: ৩৯২৪, ও প্রশ্ন: ২1১২)। ইহাতে 
প্রাণ প্রতিষ্ঠিত (বুঃ আঃ ১ ৩২৭)। এই লোকই বাক্‌ ( প্ৰাগেবাক়ং 
লোকঃ”--বুঃ আঃ ১৫18 )। 

এই বাকৃই মাতা, ( “বাউমাতা৮--বৃঃ আঃ ১৫৭ )1 এই বাকৃই 
অস্তণ খষ (ও +হং) হইতে উৎপন্বা বাগৃদেবী--“দেবী-সক্ের+ বস্ত! বা 
খধি। ইনিই হৈমবতী উম! ইন্দ্রের নিকট ব্রহ্গবিষ্তারূপে ব্যক্ত হইয়্াছিলেন 


২৮৮ শ্রীমহগবদগীত। ৷ 


(কেন উপনিষদ্‌ )। ইনিই পরম! প্রক্কৃতি ঝ| ব্রন্মের পরা শক্তি মায়া । 
ইহাই বিশ্বের মূল কারণ, তাহ! হইতেই বিশ্ব ব্যক্ত হুইয়াছে। ইনিই 
বিশ্ববীজ । এইজন্ত মার্কগডে় চণ্তীতে ব্রহ্গ কর্তৃক দেবীর স্যবে ইহাকে 
সাদ্দত্রিমাত্রারূপিণী বলা হইয়াছে । এইজন্ত চণ্ডীতে দ্বিতীয় স্তবে উক্ত 
হইয়াছে যে, এই দেবী-_ র 
“শব্দাত্মিক1 স্থবিমলর্গ যজুষাং নিধান- 
মুদগীতরম্য পদপাঠবতাঞ্ সাম্াম্‌। 
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায় 
বার্তা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহস্ত্ী ॥৮ 

সে যাহ! হউক, এই বাক্‌ ও শব একই। ন্যঃ কশ্চ শব্বাগেব |” 
(বুঃ আঃ ১৫৩)। আর যাহা শব-_তাহাই ওক্কার, কেননা, ওস্কার 
সকল শবের আদি, সকল শবে ওতপ্রোত। ণ্যঃ শবঃ তৎ ও' ইতি 
এতৎ অক্ষরম্‌।* ( মৈত্রায়ণী ৬।২৩)। 

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে-_ 

“( প্রজাপতিঃ ) তানি ( অক্ষরাঁণি ) অভ্যতপৎ্, তেভ্যঃ অভিতপ্রেভ্যঃ 
ওক্কারঃ সম্প্রাম্রবৎ | তৎ যথ! শঙ্কুনা সর্বাণি পর্ণানি সম্পরানি এবং ওক্কারেণ 
সর্ববা বাক্‌ সন্তগী ওক্কার এবেদং সর্বম্” (২২৩1৪ )। 

অর্থাৎ প্রজাপতির তপস্তা হইতে ওক্ষার আবিভূতি হইল । যেমন 
একটি পর্ণনাল সকল পর্ণের আধার, তেমনি এক ওষ্কার সকল বাক্যের 
আধার। ওষ্কারই এই সমুদবায়। 

আমরা এই তত্ব পুর্ক্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহার 
পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন । 

অতএব ব্রন্মই 'স্থষ্টির আদিতে বাগ্রূপ হন। সর্বশবমূল ওকার- 
রূপে গ্রকাশিত হন, এবং এই ওক্কারের মধ্য দিয়া অনন্ত শব্দরূপে ব্যক্ত 
হুন, এবং ওক্কাররূপে সকল শব্দ--সমুদ্য়বাক্যে অন্ুপ্রবিষ্ট থাকেন। 


অফ্টম অধ্যায় । ২৮৯ 


এই ওকষ্কার দ্বারা সর্ব বাকৃ--সমুদ|য় শব্দ বিধৃত,-আর বাক্‌ ব| শব্ধ 
দ্বার! সমুদান্ন জগত স্য& ও বিধৃত। অতএব ওগষ্কারই “এ সমুদধার়” 
“ওল্কারেণ সর্বব। বাক্‌ সম্ভুপ্র। ওক্কার এবেদং সর্ব্বম্‌।” 
(ছান্দোগ্য উপঃ__২।২৩।৪ ) 
, ০শ্ুঠিতে উক্ত, হুইগাছে যে, “তত ব্রহ্ম এই জগতরূপে অভিব্যক্ত 
হইবার জন্ত ঈক্ষণ করেন বা কল্পনা করেন--"আমি বহু হইব ।৮__ 
“তদ্‌ এক্ষত বহু স্তাং প্রর্গায়েয় 1 
( ছান্দোগ্য উপঃ--৬।২।৩) 
অক্ষর ব্রহ্ম এই বহু হইবার কল্পনা হেতু শব্দরূপ হন। কেন না শব 
বা বাকৃই এই মুল বহু কল্পনাকে ধারণ করে। যাহা মূল শব্ষ, _-তাহ। 
ওক্কার, তাহাই 1০৫০১, তাহাই ৬/০:এ। সই শনব্দাত্সমক ব্রঞ্ধই “না, 
দ্বারা সেই নকল "বনু হইবার কল্পনা” (10985) অভিব্যক্ত করেন। 
তাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,__ 


“তদেনং বাকু সব্বৈনামভিঃ সহাপ্যেতি । 
বাগেবাম্মিন্‌ সর্বাপি নামানি অভিবিস্যজ্যস্তে 
বাচা সন্বাণি নামানি আগ্লোতি ।৮ 
(কৌশিতকী টপঃ--৩।৩-৪ ) 


এইরূপে গক্কার দ্বারা শব্দমূল সমুদায় জগৎ বিধৃত হর়। তাই শ্র্মতিতে 
উক্ত হইয়াছে, “ওষ্কারই এই সমুঁদায়” | 
এই ওকস্কারই “একাক্ষর ব্রহ্ম” (গীতা, ৮1১৩ )। তগবান্‌ বলিয়াছেন, 
তিনিই সমুদায় বাক্যের মধ্যে এই “একাক্ষর»,_-“গিরামন্মো কমক্ষ রষ্* 
(গীতা ১০৫) । তিনিই একাক্ষর প্রণবরূপে সর্ববেদে স্থিত (গীতা ৭1৮)। 
এই একাক্ষর বা পবিত্র ওক্কাররূপেই তিনি বেত্ত বা তেয়,__ 
“বেস্তং পবিজ্মোঙ্কারঃ 1৮ (গীতা, ৯১৭ )। 
১৯ |] 


২৯০ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


এই অক্ষর ব্রহ্ধ হইতে সর্বব বাক-মূল বেদের উৎপত্বি। তাই বেদকে 
'ব্র্ধা বা শিবত্রঙ্গ” বলা হয়। তাই উক্ত হইয়াছে যে, অক্ষর হইতে 
ব্রিহ্ষ বা শবব্রহ্গ সমুভূত।-_ 

“ব্রিঙ্গাক্ষরসমুদ্তবম্ঠ (গীতা, ৩১৫ )। 

অক্ষর পরমত্রদ্দ শবব্রহ্ম রূপে অভিব্যক্ত হইয়া, “বহু হুইবার' 
কল্পনাকে নামরূপ দ্বারা ব্যাক্কৃত করিয়া, আত্মা দ্বারা তাহাতে অন্ুপ্রবিষ্ট 
হইয়া ও বিজ্ঞানরূপে ধারণ করিয়া এই জগংরূপে প্রকাশিত হন। 
(ছান্দোগ্য উপঃ, ৬৩।২)। ঘাহ! আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয় ও ভোগ্য 
সংসার,--তাহা বেদ বা শবব্রক্ষেরই অভিব্কি। এই সৃষ্টির বা 

ংসার-অশ্বথের মূলে ব্রহ্মের এই শব্রূপই আমাদের জ্ঞানে ধারণা হয়। 
পরম অক্ষর ব্রহ্ম এই শবব্রক্ষেরও অতীত। শ্রুতিতে আছে,__ 
শিবত্রক্গ পরং চ যং”_-( মৈত্রায়ণী উপঃ--৬।২৩)। 
ংসার হইতে মুক্ত হইতে হইলে, এই শাব্রঙ্কে অতিক্রম করিতে 
হয়। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
জিজ্ঞাস্থরপি যোগন্ত শৰব্রঙ্গাতিবর্ততে 1৮, গীতা, ৬৪৪) 

অতএব ব্রহ্ম বা শবত্রন্ষের মূল অর্থ বেদবা বেদমন্ত্র। ইহা! পূর্বে 
(৩১৫ ও ৬1৪৪ গ্রোকের ব্যাথ্যায় ) বিবৃত হইয়াছে । 

এইজন্ত শতপথ ব্রাহ্মণে (৩১1১) উক্ত হইয়াছে,__প্রজাপতি "বহু হইব, 

ংকল্প করিয়া! প্রথমে ব্রহ্গকে ( শববব্র্ষকে ) স্থষ্টি করিলেন। পঞ্চবিংশ 

ব্রাহ্মণে আছে,__ প্রজাপতি সিস্যক্ষু হইয় বাকৃকে প্রেরণ করিলেন, এবং 
বাক্যের দ্বার! এই সমুদ্রায় ব্যাপ্ত হইল (২০।১৪1২)। অতএব এই ব্রহ্মই 
শবব্র্গ । ইহাই বাক্‌,_ইহাই বেদ। 

“বৃহ বা বৃন্হ” ধাতু হইতে ব্রহ্মা। “বুহ ধাতুর এক অর্থ-_বৃদ্ধি 
পাওয়া, আর এক অর্থ--শব্বরূপে স্ফুটিত বা ব্যাপ্ত হওয়া। বৃহ ধাতু 
হইতে" বৃহস্পতি” শব পাঁওয়া যায়। বৃহস্পতির অর্থ বাচস্পতি। «বাগ বৈ 


অস্টম অধ্যায় । ২৯১ 


বৃহতী তস্তা এষঃ পতিঃ তম্মাৎ উ বৃহস্পতিঃ1৮ (বৃহদারণ্যক:--১1৩।২*) 
ছান্দোগা__১।২।১১ )। অতএব “বৃহ” ধাতুর মূল অর্থ যে “স্ফোট 
বাক্‌”, সেই অর্থে ব্রহ্ম ও বাক একার্থক--এক | “বাগ বৈ ব্রহ্ম” 
( বৃহদারণ্যক--১/৩।২১) | এইজন্য ব্রহ্ম -_শব্দব্হ্ম । এইজন্য বেদে মন্ত্র 
বা স্থক্তের নামও বন্ধ । মোক্ষমূলর বলিয়াছেন,__ 
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অতএব শবরূপে ও শব্দনুল ওঙ্কাররূপে আমরা পরম ব্রক্মকে ধারণা 
করিতে পারি। বিজ্ঞানঘনরূপে শব্বরূপে তাহার অভিব্যক্তরূপ আমরা 
ধারণা করিতে পারি। ওক্কার রূপে--ওক্কারের বিন্দু নাদ ও ধ্বনি রূপে 
পরম ভাবে, এবং ওক্কারের ব্যক্ত ত্রিমাত্র ভাবে আমর] পরমব্র্দকে 
কতকট। জ্ঞানে ধারণা করিতে পারি । এই ধারণার এক হেতু এই যে, 
শব্ধ নিত্য,__আমাদের উদ্ভারণ বা অনুচ্চারণ দ্বারা শবের সৃষ্টি বা নাশ 
হয় না। শব্দকে যি নিত্য বলা যায়, তবে শব্দ অবশ্ত ব্রদ্দ। কেনন। 
অদ্বৈতমতে এক ব্যতীত দ্বিতীন্প সং-বস্ত থাকিতে পারে না। 
যাহ! হউক, ওঞ্চারাত্মক শব্দ যে জগতের মূল, জগতে সর্ববব্যাপ্ত, 
তাহ। অন্তরূপে ও বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে। শব্ধ আকাশের 
তন্মাত্র । আকাশে যে শব্ধ" তাঁছা ভগবানেরই বিভূতি (গীতা, 4৮ )1 
সাংখ্য-মতে আকাশভূতের কারণ যে শব্দ-তন্মাত্র, তাহা প্ররুতিজ অহঙ্কার 
হইতে উৎপন্ন । আকাশ হইতে দিক্‌ কালের অভিব্যক্তি। তাহাতেই 
জগতবিধত। বেদান্তমতে “আকাশে! বৈ নাম নামরূপয়োনির্বহিতা |, 
(ছান্দোগ্য, ৮।১৪।১ )। অতএব স্থষ্টিকল্পে যে নামরূপের অভিব্যক্তি হয়, 
শব্দাত্মক আকাশই তাহার নির্বাহক। যাহা (আ) সর্কত্র (কাশঃ) 
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প্রকাশমান, যাহা আকাশ--তাহাই ব্ক্গ,-_নামরূপ তাহারই অন্তর্গত । 
“তে যদস্তরা তদ্‌ ব্রহ্ম” (ছান্দ্যোগ্য ৮১৪।১ )। 
এই শব্দাঝ্মক আকাশ যে ব্রঙ্গ,__তাহা ক্রুতিতে নানাস্থানে উক্ত 
হইয়াছে । ছান্দোগ্য উপনিষদে অন্যত্র আছে ( ৩।২।৭-৯ ) যে, এই ব্রহ্গ__ 
পুরুষের বাহ্ক্রিয-বিষয়ীভূত মহাকাশ, তাহার অন্তরিক্দিয়ের বিষয়ীভূত 
অন্তরাকাশ ও তাহার হৃদিস্থ হদাকাশ। সেযাহা' হউক, এই আকাশই 
সৃষ্টির মূল। ইহা আত্ম! বা ব্রঞ্ধের প্রথম অভিব্যক্ত রূপ। “আত্মনঃ 
আকাশঃ সম্ভৃতঃ আকাশাদ্‌ বাযুঃ.*.*--» ইত্যাদি (তৈত্তিরীয়__২১১)। 
এই আকাঁশ হইতেই ভূতস্ট্ি হর়। “ইমানি ভূতানি আকাশার্দেব 
সমুৎপদ্ন্তে আকাশং 'প্রত্যন্তং যান্তি।” (ছান্দোগ্য--১।৯।১)। 
অতএব এই আকাশ ও তাহার আধার শব্দরূপে ব্রহ্ই এ জগতের 
কারণ। এই শব্দ শক্তিরূপ। তাহার মূল-_প্রাণ। এই প্রাণতত্ব পুরে 
(৭18 ও ৮২৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায়) বিবুত ভইয়াছে। এই প্রাণই ব্রহ্ষের 
প্রথম 'অভিব্যক্ত বূপ--প্রাণই ব্রহ্ম ( বৃহদারণ্যক, 8১৩ )। তাই শ্রুতি 
ৰলিয়াছেন,_ ূ 
“প্রাণৎ ব্রহ্ষেতি ব্জনাৎ, প্রাণাৎ হি ভূতানি জায়ন্তে, প্রাণেন জাতানি 
জীৰস্তি, প্রাণং প্রয়ন্তি ৮” (তৈত্তিরীয় উপঃ- ৩৩১) প্রাণন হইতে 
প্রাণ। প্প্রাণন্নের প্রাণে! নাম ভবতি।৮ (বৃহদারণ্যক, ১1৪1৭) 
ছান্দোগ্য ১/৩৯)। প্্রাণন্, ও “এজ একার্থক। “এজৎ প্রাণন্‌ 
নিমিযৎ চ যত” (মুণ্তক, ২২1১ )।' সেই প্রাণন্‌ বা এজৎ (1২10 
[0102] 1001101) বা চ110780100 ) হইতে শব্দের অভিব্যক্তি হয়, এৰং 
তাহা! হইতে জগতের বিকাশ হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, 
প্যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃস্যতম্।”৮ ( ক$, ৬া২)। 
অর্থাৎ যাহা কিছু এই জগৎ, তাহা প্রাণে (শাঙ্করভাষ্য অন্ুসারে-_. 
প্রাণাখ্য পরব্রদ্ধে ) স্থিত হুইয়া স্পন্দিত হইতেছে, এবং তাহা! হইতেই 
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নিঃস্যত ব। নির্থত হইয়া নিয়মিত হইতেছে । অতএব এই জগৎ প্রাণের 
অনুকম্পন বা স্পন্দন হইতে অভিব্যক্ত ও প্রাণের সর্বব্যাপক উন্মেষ 
নিমেষ ক্রিয়ার উপরে প্রতিঠঠিত। প্রাণের মূল উন্মেষ (1011020800 ) 
ক্রিয়ার এ জগতের অভিব্যক্তি-আর নিমেষ (90501791192 ) ক্রিয়াঁয 
ইহারু লয় হয়। 

এইরূপে প্রাণের উন্মেষনিমেষরূপ স্পন্দনের দ্বারা জগতের স্যরি লয় 
বাপার নিরত চলিতে থাকে! অতএব এই প্রাণই অক্ষর ব্রহ্ম । 

“তদেশুদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণ স্তছু বাঙমন21৮ (মুণ্ডক-_-২২1২)। 

এই প্রাণই প্রণব । আমরা বলিতে পারি যে প্রাণের অভিব্যক্তিতে 
(উন্মেষে) “মা+-মআর ইহার বিলয়ে (নিমেষে) ও । আমাদের মধ্যে 
প্রাণ ক্রিয়ার শ্বাস গ্রহণে ও, আর শ্বাস ত্যাগে 'মা”। ইহাই “অজপা? | 
অতএব মুখ্য প্রাণই ওক্কার । 

এই জন্য মুখ্য প্রাণকে ওক্কাররূপে উপাসনার উপদেশ শ্রুতিতে বিহিত 
হইয়াছে। (ছান্দোগ্য প্রথম অধ্যায় দিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)। এই জন্ত 
শ্রুতিতে প্রাণ রূপে ব্রহ্ম উপাস্ত। 

এই প্রাণের প্রাণন হেতু বিকাশিত ব্রদ্মের যে প্রথম ব্যক্তরূপ__ 
আকাশ, তাহার শব্দরূপ (717/0])0)) অনুকম্পন--সকল ক্রিয়ার মূল। 
তাহাই আকাশের শব্দ, তাহাই জীবে প্রাণ, তাহাই জড়ে শক্তি, তাহাই 
সর্ধভৃত্ের তন্মাত্র। অতএব প্রাণই শবের মূলরূপ। 

“প্রাণঃ স্বরঃ 1”, (ছান্দোগা, ১1১৩২ )। 

শঙ্করাচার্ধয ইহার ভায্যে বণিয়াছেন যে, 'প্রাণই স্বরের হেতুভূত। 
স্বরই সকল শব্ের মূল। ওক্কারই সকল স্বরের মূল। স্ৃতরাং প্রাণই 
সকল শবের,_দর্ব বাক্যের হেতুভৃত। প্রাণই ওক্কার। 

অতএব জগতের মূল 'প্রাণ__তাহাই প্রণব,__তাহা হইতে শব । 
প্রাণের ক্রিয়া--ম্পন্দন বা অন্ুকম্পন (এজৎ ) ধাত-প্রতিধাত--আকর্ষণ- 
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বিক্ষেপ। সেই অন্থুকম্পনই শব্দ। যেখানে শক্তি-ক্রিয়া, সেইথানেই শব্দ । 
সকল শব-___সর্ধরূপ স্পন্দন আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহা না হইলেও, 
অনস্ত জগতে অনস্তরূপ শক্তিক্রিয়ার হেতু শব্€ও অনস্তরূপ।. কিন্ত 
মূল শব এক। অনস্তশব্ব-পল্পব যুক্ত সংসারবৃক্ষের মূল সেই এক 
শব্ব__সেই প্রণব | শব্দের মধ্যে যাহা আমাদের নিকট অর্থযুক্ত বাক্য, 
তাহার মূলও এই প্রণব । এই প্রণবের মুলব্ূপ ওষ্কার,_ সর্ব 
মূলশব ওষ্কার। অতএব এই অর্থে ওক্কার সুধু শবজগতের মূল নহে, 
ইহা এই ব্যক্ত বিশ্বজগতের মূল। জগতে যে নিয়ত শক্তির ক্রিয়া__ 
যে প্রাণন যে নর্ভন যে স্পন্দন চলিতেছে, তাহার মুল এই ওক্কার। 
বিশ্বত্রক্ষাণ্ডে নিয়ত এই ওক্কারধ্বনি হইতেছে । জগৎ ওক্কারময়। এই 
ওষ্কারদূপ আধারে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। আমরা সর্বত্র এই ওক্কার 
শুনিতে পাই না সত্য, কিন্তু এই ওক্কার যে সর্বত্র নারদ অনাহত- 
রূপে ধ্বনিত হইয়া এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহ! যোগিগণ 
সাধনাবলে জানিতে পারেন। শ্রতিতে আছে, 

“অনাহতং চযৎ শব্দং তসা শস্য যো! ধবনিঃ। 

ধ্বনেরস্তর্গতং জ্যোতি জো্যাতিবস্তর্গতং মন | 

তন্মনে! বিলয়বং যাতি তদ্দিষ্জোঃ পরমং পদ্দম্‌ ॥৮ (ইতি গীতাসার) 

সেই অনাহত শব্দ আমরা শুনিতে পাই না । তাহা যোগীর প্রত্যক্ষ 

গোচর। “বাজে ভেরী অনাহত শুনে প্রেমিক যে জন” । তাহা সকল 
শব্ধের 'পরা? ূপ। তবে যে শব্ধ ব্যক্ত'( বৈখরী ), তাহার মধ্যে সহজে 
উচ্চার্ধ্য শব্ে প্রণব ধ্বনি চেষ্টা করিলে শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা 
পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, প্রণবেব মূলরূপ ও ও মা। স্ৃতরাং 
ও"কারের স্ায় "মা? ধ্বনিও চেষ্টা করিলে সাধন! দ্বারা সর্বত্র শুনিতে 
পাওয়া যায় । আমরা জানিতে পারি যে, যাহা কিছু অবিকৃত শব্ধ সহজে 
আপনিই উচ্চারিত হয়, তাহার রূপ এই প্রণব-.৩” ৰা “মা?। 
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শিশু আপনিই অন্তবাক্য উচ্চারণ শিখিবার পূর্বে মা* “মা” বলে। গো 
মেষার্দি পশ্ু-শিশুও ম্যা ব্য! বা ওমৃ-মা' বলিয়া! ডাকে । সেইরূপ সর্বত্র 
অব্যাকৃত শব্দে প্রণবধবনি পাওয়া যায়। জীব যখন কথা কহে না, 
কেবল সুরের দ্বারা মনোভাব বাক্ত করে, তখন এই ওষ্কার পাওয়া 
ষায়। অনুকৃতিত্ে বা আদেশে ও (তৈত্তিরীর ১৮), বালকের 
ক্রদনৈ শু মা, বৃদ্ধের ছুঃখ প্রকাশে শুঘা, হাসিতে হো হো হা হা মধ্যে ও, 
জন্তদের অধিকাংশ উচ্চারণমূলে উঘা, যাতন। প্রকাশে শুন, মেঘগর্জনে 
ও, সমুদের তরঙ্গে ও, গানের সুরে ও, যন্ত্রের স্থুরে গ। কোথাও 
৩, কোথাও বা মা” কোথাও “ওমা । সর্বত্র গুমা,__পর্বত্র 
প্রণবধ্বনি। 

যেমন বাহিরে এই প্রণব ধ্বনি তেমনি অন্তহ্থ দয়াকাশেও এ ধ্বনি, 
“অন্তহদয়াকাশশব্ং' ( মৈত্রায়ণী_-২1২২)। হৃদয়ে যে ধ্বনি নিয়ত হই- 
তেছে, তাহা “ব্যোম্‌ ব্যোম্‌,, ফুদফুসের ক্রিয়াতে যে শো শো শন্ব, তাহা 
এণুবামা। অতএব বাহিরে ভিতরে সর্বন্ধ ও । জগতের বাহিরে 
ভিতরে সর্বত্র গু। শু ব্রধ। বাহিরে ভিতরে সর্বত্র ব্রদ্ধ সর্বত্র প্রণব। 
এই প্রণব সর্বব্যাপী, সর্বমূল, সব্বাধার। প্রণব শব্ব্র ্,_-প্রণব ত্রহ্ধ 
_-প্রণব পর ও অপর ব্রহ্ম। 

অতএব দেখা গেল যে,_স্থষ্টির মুল ব্রন্মের কল্পনা । তাহার যুল 
বাক্য। তাহাই শব্ব্রক্দ। তাহ! হইতে নামরূপ। তাহা হইতে প্রাণরূপ 
অন্থকম্পন-ক্রিয়া। তাহা হইতে*অথবা শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশ। আকাশ 
হইতে ব্যক্ত জগতের বিকাশ । বাক্যের মূল অক্ষর। অক্ষরের সুল স্বর, 
স্বরের মূল অ, উ,ম্‌। ইহাই ওুঁকার। ওঁকার মূল শব__সকল শবে 
ওতপ্রোত। অতএব “ওকার এবেদং সর্বমূ'। অতএব ওকারই ত্রন্ধ। 

বাইবেলেও প্রায় এই কথা আছে ।-_ 
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এই $/০:এই গুঁকার। বাইবেলের ত্রিমুর্ি (70010--000 0) 
[80057 0০90 61) ১০1) এবং 9০4 (1)০ 17019 0195 ) ইহা! এই 
ওষ্কারের তিন মাত্রা বঙ্গের তিন সগুণ অবস্থা ৷ বাইবেলের ও ইহুদী'দের 
৮/১]761৮ মধ্যে এই ও'কার প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্তমান রহিয়াছে । কোরাণের 
অধিকাংশ অধ্যায়ের প্রারস্তে আলিফ, লাম্‌, মীম্‌ বা আল ম+--বোধ হয় 
গুঁকারের রূপাস্তর। অতএব সর্বত্র বর্ষের নাম এই ও । ব্রঙ্গই ও । 
ওকার প্রণব, গুকার উদগীথ, ওক্কার পরম ব্রঙ্গ। ও 
এই ওষ্কাররূপ প্রণব চিন্ময় । “চিন্ময়ো হয়মোক্কারঃ 1? (ন্রসিংহ 
তাপনীয় উপঃ, ৮)। এই ওঙ্কারই আত্মা বা পরব্রহ্ম (নৃসিংহ 
তাপনীয়, ৬)। বলিয়াছি ত ইহার ত্রিমাত্রা ও অদ্দমাত্রা অধিকার করিয়] 
বর্ম প্রতিষঠিত। তাই ওষ্কার “চতুরূপ” (নৃসিংহ তাঁপনীয়, ২), বা 
চতুষ্পাৎ (মাও্ক্য ৬)। এই ওক্কারের ত্রিমাত্রারূপে পরমেশ্বর ধ্যেয়, আর 
মাত্রাতীত (ব1 অর্ধমাত্রা ) বূপে- না'দ বিন্দুরূপে অক্ষর ব্রঙ্গ ও অক্ষরাতীত 
পরম ব্রহ্দ ধ্য়। ওষারের শব্বাতীত অশব্দরূপ বাঁ নিবিশেষ অনির্কাচ্য- 
রূপই-_-পরম বর্গ । এই প্রণব রূপেই ব্রহ্গ জ্ঞের় ও ধোয়। 
এইরূপে আমরা ওষ্কারের অর্থ ভাবনা করিলে জানতে পারি ষে, 
ওস্কারের মাত্রার সহিত ব্রহ্ষের বা আত্মার তিন ব্যক্ত পাদ ও অব্যক্ত 
পরমপদের সাদৃশ্ত আছে বলিয়া ইহা যে কেবল এরন্ষের শ্রেষ্ঠ প্রতীক, 
তাহা নহে। ওষ্কারই ব্রহ্ম। ওস্কারই পর ও অপর ব্রহ্ম । ওষ্কারই শব্দ- 
ব্রহ্ম-_ব্রদ্ষের প্রথম অভিব্যক্ত রূপ । আর এই ওষ্কারই আত্মা, ওক্কারই এ 
সমুদায় | ওষ্কারের ব্রিমাত্রাই পরমেশ্বর--দিব্য পরমপুরুষ। তাহার অব্যক্ত 
 মাত্রাই অঙ্গর ও অক্সরাতীত পরম ব্রদ্দ। ওক্কারই "মা+রপে ব্রদ্মের পর2 


অষ্টম অধ্যায় । ২৯৭ 


শক্তি__পরমামায়া। তাহাই ত্রাহার মহালক্্ীৰপ। ওমা ই প্রণবের মূলরূপ, 
--জগতে সর্বত্র অভিব্যক্ত ব্রন্গের পিতৃ-মাতৃ শক্তি, জ্ঞানবলক্রিয়াত্মি কা 
পরমা ব্রহ্মশক্তি বা রন্ধ | শক্তি ও শক্কতিমানে ভেদ নাই । যাউন্ু, প্রণ্বের 
'মাগরূপের রহশ্ত এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। গীতাঁয় কেবল 
প্রণবের ওকষ্কাররূপ উক্ত হইয়াছে । তাহাই বুঝিতে হইবে। * 

» প্র একাক্ষর ব্্ধ ওক্কার উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে 
পারিলে, তবে পরমগতি লাভ হয়। আজীবন সততঃ এই গুঁকার জপ 
করিতে পারিলে, তবে মৃত্যুকালে এই ওস্কার উচ্চারণ করিতে করিতে 
যোগস্থ হইয়া দেহ ত্যাগ সম্ভব হয়! এই ওঞ্কার কিরূপে উচ্চারণ করিতে 
হয়, এবং এষ্কার উচ্চারণকালে যোগম্তথ হইয়া কিরূপে একাগ্র চিত্তে 
ভগবান্কে দিব্য পরমপুরুষরূপে--অগবা মন্য কোন বিশেষ ধোোররূপে 
ধ্যান করিতে হয়, তাহার তত্ব গুন্ধপদেশপভ্য ! গুরূপদেশ বিনা তাহ! 
বুঝিবার সম্ভাবনা নাই । 


* গ্রণবের "মা" রূপ এস্লে প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লিখিত ও ব্যাখাত হইকাছে । অনেকে 
বলিতে পারেদ যে “মা” যে প্রীবের একনপ, তাঠ। শ্ািতিতে উক্ত হয় নাই। একথা 
এক অর্থে তা । তনম্বেই মাতৃরূপে ব্রন্মের উপংনন। বিএত হইছে ॥ তবে শ্রুতিতেও 
তাহার ইঙ্গিত আছে । কেনোপনিষদে পরাঁবিদ্য।রূপিণী এক্ষশক্তিকে হৈমবতী “উমা” 
বল! হইয়াছে । “উম' যে প্রণবেরই এক রূপ, তাহ পৃব্ৰে উল্লিখিত হইয়াছে । এই 
উমার'ই দ্ধপান্তর 'ম!'। “মা” শব্দের উত্তর “তৃচত প্রত্যয় যোগে মাতৃ শব্দ ব্যুৎ্পন্ন 
হইয়াছে । অতএব “মা'-ই মাতৃত্ববাচক মূল শব্দ | 'মা' কেবল মাতৃত্ব-বাচক নহে, 
ইহা যে ব্রক্ম-বাচক, তাহা আমর! বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । ন্ুধু তাহাই নহে। “মা 
শব হইতে “মায়া, ইহ! পূর্বে বিখত হইয়াছে । মায়! ব্রন্মের জ্ঞানবলক্রিয়াস্মিকা 
পরাশক্তি ত্রহ্মের সাস্ত সবিশেষ ভাবে জগৎরূপে প্রকাশিত হইবার শক্তি। 
অতএব “মা'ই ব্রন্মের বিকাশ ভাব--1027105 রূপ, ব্রহ্ষের সগ্ুণ 17717207106 
স্বরপ। ও ব্রন্গের নিগুণ 00509170017 স্বরূপ বা তাহার নির্দেশক, আর “মা 
ব্রন্মের সগ্তণ 17107270170 স্বরূপ বা তাহার নির্দেশক | 

অতএব প্রণবতত্ব বুঝিতে হইলে-_প্রণব যে ব্রন্গের নির্দেশক ব্রন্দের বাঁচক ও ব্রন্গী: 
ষে প্রণব দ্বারা বাচ্য-_সে তত্ব বুঝিতে হইলে, প্রণবের এই 'ও* ও “মা' রূপ উভয়ই 
বুঝিতে হয়। এ জন্ত এ স্থলে ইহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে মাত্র । 
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ভগবান্‌ এস্থলে ওহ্কার একাক্ষর ব্রহ্ম ব্যাহরণ করিবারই উপদেশ 
দিয়াছেন। 'প্রণবের যে অন্তরূপ আছে আমর! দেখিয়াছি, তাহা ব্যাহরণ 
করিবার কথা এস্থলে উক্ত হয় নাই। ইহাতে বল! যাইতে পারে ষে, ধিনি 
মুমুক্ষু-_-সংসারের অতীত হইতে চাহেন, তিনি এই ওক্কার জপ দ্বার! প্রথম 
মাত্র! “অ' বা জাগরিত অবস্থা, তাহার পরে দ্বিতীয় মাত্রা 'উ*বা স্বপ্নাবস্া, 
তাহার পরে তৃতীয় মাত্রা__“ম” ব! নিদ্রাবস্থা অতিক্রম করিয়া, অনাত্র 
প্রপঞ্চোপশম তুরায় অবস্থায় আদিতে পারেন, তাহার লয়-যোগ সিদ্ধ 
হুয়। তাই গীতান্ন মুমুক্ষুর সম্বন্ধে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । প্রণবের যে 
অন্প্রকার রূপ আছে, তাহাতে জাগ্রৎ হইতে তুরীয় অবস্থ। প্রাপ্তি হয় না, 
বিকাশাবস্থা হইতে বিরাম অবস্থায় আস যায় না। "মা, ব্রন্মের পরা- 
শক্তিবাচক। তাহা হইতেই এই জগতের অভিব্যক্তি। সেই শক্তি হেতুই 
্রন্মের তৃরীয় বা বিরাম “৮ অবস্থা হইতে “ম্' ও “উ” অবস্থার মধ্য দিয়া 
“অ? অবস্থায় আসিতে হয়। “মা! প্রণব ব্যাহরণ ফলে “গ্রকৃতিলয়' হয়, ও 
নানারূপ পিদ্ধি লাভ হয়, কিন্তু সংসার হইতে পরম মুক্তি হয় না। প্রণব 
হইতে যে সকল বীজের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা,জপেও আংশিক সিদ্ধি 
হয় মাত্র। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গত বোধ হয় না। কেন না শ্রীশ্রীচণ্তী 
হইতে ও তন্ত্র হইতে জানা যায় যে, “মা,ই ন্র্গযুক্তি প্রদ্ায়িনী ও "মুক্তি: 
হেতৃ”। সে যাহা হউক, এই অবাপ্তর কথা এস্থলে উল্লেখ করিবার 
প্রয়োজন নাই । ওষ্কার ব্যাহরণসহকারে দ্রিব্য পরম-পুরুষকে ধ্যান করিতে 
করিতে দেহত্যাগ কাঁরতে পারিলে, কেন' পরমগতি লাভ হয়, তাহাই 
আমাদের বুঝিতে হইবে, এবং সাধ।রণভাবে মৃত্যুর পর গতি-তত্ব আমা- 
দিগকে বুঝিতে হইবে। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে যে সকল গুঢ় ও অতি- 
দুর্দোধা তত্ব সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ধারণা করা ছুঃসাধ্য। 
এজন্ঠ বিস্তারিতভাবে এই স্থলে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। 


নবম অধ্যায় । 


লস পচ 


রাজগুহ্ব-যোগ । 





“পরেশঃ প্রাপাতে শুদ্ধতক্ত্যেতি স্থিতমঞ্টমে 
নবমে ভু তটদৈষ্বর্য্যমত্যাশ্চর্য্যং 'প্রপঞ্চাতে ॥ 
নিজমৈশ্বর্যমান্চ্যযং ভক্কেশ্চাড়ুত বৈভবম্‌। 
নবমে রাজগুহোহি কপয়াবে চদচ্যুতঃ ॥” 


শ্রীভগবানুবাচ। 
ইদন্ত তে গুহতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসুয়বে | 
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজঙ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেই শুভাৎ ॥১ 
অসুয়াবিহীন তুমি, কহিব তো মারে 
বিজ্ঞানসহিত এই জ্ঞান গুহতম , 
জানি যাহা, মুক্ত হবে অশুভ হইতে ॥ ১ 


অষ্টম অধ্যায়ে নাড়ীদ্বারে সগুণ ধারণাযোগ কথিত হইয়াছে এবং 
তাহার ফলে অষ্চিরাদি ক্রমে কালাস্তরে ব্রহ্ম প্রাপ্তিলক্ষণ অনাবৃতি নির্দি্ 
হইয়াছে । কিন্তু সেই যোগই ব্রক্গপ্রাপ্তির উপায়, অন্ত কোন উপায় 
নাই+,_-পাছে তাহা হইতে এইরূপ আশঙ্কা হয়, এইজন্য এই অধ্যায়ে 
সাক্ষাৎ বা সম্ভঃ মোক্ষপ্রাপ্তিসাধন ব্রন্গজ্ঞান বা সম্ক্জ্ঞান-বান্থু ই 


৩০০ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


সব, আত্মাই সব, এক অদ্বিতীয়,_এই বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান এই অধ্যায়ে 
বিবৃত হইয়াছে (শঙ্কর)। 

পূর্ব্ব অধ্যায়ে__মুদ্ধন্য (স্থযুয্া-মধ্যস্থ ব্রহ্ম বা চিত্রা ) নাড়ীদ্বারে স্বদয় 
ক জ প্রতি মধ্যে ধারণা-সহক্কত সর্বেন্দ্িয়ঘার-সংযমধুক্ত যোগে 
স্বেচ্ছাপুর্বক উৎক্রান্ত প্রাণের অর্চিরাদি মার্গে ব্হ্মলো কপ্রাপ্তি, ও 
সেখানে সম্যক্‌ জ্ঞান লাভানস্তর কল্নান্তে পরব্রহ্ধ প্রাপ্টিলক্ষণ ক্রমমুক্তিতত্ব 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । কিন্তু গীতায় অন্তত্র (৮ম অধ্যায়ের ১৪শ এবং ২২শ 
শ্লোকে ) অনন্তভক্তির দ্বারা পরমপুরুষ প্রাপ্তির কথ! উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ 
ভগবত্তত্ববিজ্ঞান হইতে সাক্ষাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির বিবয় কথিত হইয়াছে। 
প্রথমোক্ত ক্রমমুক্তির উপায় ক্লেশকর, কিন্তু ভগবত্বত্বঙ্জান ও ভগবদ্‌- 
ভক্তির দ্বারা সাক্ষাৎ মোক্ষ প্রাপ্তি অল্লাপাসসাধ্য। নবম অধ্যায়ে সেই 
তত্ব বিবৃত হইয়াছে । সংক্ষেপে, অষ্টম অধ্যায়ে ধ্যেয ব্রহ্ম নিরূপণ ও 
সেই ধ্যাননিষ্ঠের গতি উক্ত হইগ্নাছে, আর নবমে জ্ঞেয় ব্রহ্ম নিরূপণ ও 
জ্ঞাননিষ্ঠের গতি উক্ত হইয়াছে ( মধুস্থদন )। 

পরমেশখ্বরতত্ব ভক্তি দ্বারা সুলভ, অন্ত উপায়ে স্থলত নহে, ইহ! 
সপ্তম ও অষ্টম অধ্যাঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ঈশ্বরের অচিস্ত্ 
রশ্বর্্য_ও ভক্তের অসাধারণ প্রভাব উক্ত হইয়াছে (স্বামী )। 

বিজ্ঞানানন্দঘন অসংখ্যেয় কল্যাণ-গুণ রত্বালয় সর্দেশ্বর আমি বাস্- 
দেব শুদ্ধভক্তিস্ুলভ,_-ইহা সগ্রম ও অষ্টম অধ্যায়ে বিণিত হইয়াছে । 
ইদ্দানীং অর্থাৎ এই অধ্যায়ে ভক্তির উদ্দীপক 'ভগবানের এরশবর্য্য ও তাহার 
প্রভাব উক্ত হইয়াছে ( বলদেব )। 

এই অধ্যায়ে ভগবত্বত্বজ্ঞানের স্বরূপ “ ভক্তির অদাধারণ প্রভাব 
উক্ত হইয়াছে (কেশব )। 

এই অধ্যায়ে উপান্ত পরম পুরুষের মাহাতআ্বা ও ভক্তিরূপ উপাসনার 
শ্বরূপ কথিত হইয়াছে (রামানুজ )। 


নবম অধ্যায় । ৩৩০১ 


কিরূপে ভগবান জ্ঞেয় হন, সেই প্রশ্নের উত্তর এই অধ্যায়ে দেওয়া 
হইয়াছে (হন )। 

ব্রহ্ম কি? অধাত্ম কি?--এই জ্জেয় ব্রহ্ষ-বিষয়ক প্রশ্রয় নবম 
অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে ( নীলক )। 

সপ্তম অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে, এই অধ্যায়ে তাহাই স্পষ্টীকূত 
হইয়াছে ( মাধ্বভাষ্য )। 

শঙ্কর ও মধুস্দনের ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায় যে, গীতায় ছুইরূপ 
মুক্তির কথা উক্ত হইয়াছে,__ক্রমমুক্তি ও স্ভোমুক্তি । যোগ অর্থাৎ ঈশ্বর 
ব| অক্ষর ব্রহ্ম ধ্যান ছার! ক্রমমুক্তি হয়, আর জ্ঞান সাধন সিদ্ধিতে 
সদ্যোমুক্তি হয়। ইহাদের মতে পূর্ব অধ্যায়ে ধ্যানসিদ্ধিতে ক্রম-মুক্ভির 
কথা উক্ত হইয়াছে, আর এ অধ্যায়ে সগ্ভোমুক্তির উপায়ভূত জ্ঞান বিবৃত 
হইয়াছে । কিন্তু এই ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয় না। 

গীতার সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই আছে--যোগের দ্বারাই কেবল 
ভগবানকে সমগ্র বা সম্যকৃরূপে জানা ষায়। সেই বিজ্ঞানসহিত জ্ঞানের 
কথ! সপ্ুম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । সেই অধ্যায়ে আছে--“নিত্যযুক্ত 
একভক্তিমান্‌ গানই ্রেষ্ঠ,কেননা,__“বাস্থদেবই সব* এই জ্ঞান প্রকৃত- 
রূপে লাভ করিয়। বহু জন্ম পরে জ্ঞানী ভগবান্কে প্রাপ্ত হন। সপ্তম 
অধ্যায়ের শেষে উক্ত হইয়াছে যে, ধাহারা মোক্ষলাভ জন্ত ঈশ্বরকে 
আশ্রয় ক'রয়৷ যোগ সাধন করেন, তাহারাই সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মকে জানিতে 
পারেন-_অর্থাৎ ব্রন্মের অধ]ুত্ব, অধিকর্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধি- 
ষ্ঞ প্রভৃতি তত্ব জানিতে পারেন, এবং মৃত্যুকালেও তাহার সে জ্ঞান 
অবিকৃত থাকে । এজন্ত অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, এইরূপে 
বিজ্ঞান সহিত পরমেশ্বরের তত্বস্ঞান লাভ করিয়া অন্তকালে, ভগবানকে 
ল্লরণ করিয়া যে কলেবর ত্যাগ করে, সে ভগবানের ভাব প্রান্ত হয়, 
(€ম শ্লোক )। আর যে ওষ্কার ব্যাহরণ পুর্ব্বক ভগবানকে স্মরণ করিতে 


৩০২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | 


করিতে দেহত্যাগ করে, সে পরমগতি লাভ করিয়া! পরম অক্ষর পদ 
প্রান্ত হয় (১১শ শ্লোক )। সেস্থলে আরও উক্ত হইয়াছে যে, 
ব্রহ্মবিদুজন অর্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন (২৪শ শ্লোক )। 
সুতরাং গীতায়, বিশেষতঃ উক্ত ছুই অধ্যায়ে সগ্ভোমুক্তির কথা 
উক্ত হয় নাই। এ অধ্যায়েও তাহার কথা নাই। ক্রম্মুক্তির ও পরম 
গতি প্রাপ্তির কথাই আছে। পুর্ব অধ্যায়ের (২৪শ শ্লোকের ) টীকায় 
উক্ত হইয়াছে যে, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, প্রশ্োপনিষৎ, প্রভৃতিতে ও 
বেদাস্তদর্শনে এই ক্রমমুক্তির কথাই আছে। কেবল বৃহদারণ্যকে 
(8181৬) “ন তন্ত প্রাণা উৎক্রামস্তি” এই উক্তির দ্বারা সন্ভোমুক্তির 
আভাস আছে। শঙ্করাচাধ্য, মধুস্দন প্রভৃতি অদ্বৈশুবাদী ভাষ্যকার- 
গণের মতে গীতার নবম অধ্যায়ে এই সগ্ভোমুক্তিতত্ব বিবুত হুইয়াছে। 
কিন্তু ইহা ঠিক নহে। এ অধ্যায়ে কোথাও সষ্ঘোমুক্তির কথ! নাই, এবং 
এ অধ্যায়ে যে পরমেশ্বর তন্নজ্ঞান ও তাহার সাধন ভক্তিতত্ব বিবৃত 
হইয়াছে, তাহার ফলে যে সচ্যোমুক্তি লাভ হয়-মৃত্যুকালে আর প্রাণের 
উত্ক্রমণ হয় না, তাহা উক্ত হয় নাই। গীতায় প্রধানতঃ “অপুনরা- 
বৃত্তির কথা আছে--এবং ঈপ্ররভাব ও অক্ষর ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিরূপ 
মোক্ষের কথ উপদিষ্ট হইয়াছে এবং সেই মোক্ষ যেরূপে লাভ করা যায়, 
তাহার উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে । এই উপায়মধ্যে কোন্‌ উপায়ের 
দ্বারা যে সগ্যোমুক্তি হয়, অর্থাৎ মৃত্যুর পর আর প্রাণ উতক্রমণ 
করে না,_তাহা কোথাও উক্ত হয় নাই। এএইজন্ত এই অধ্যায় সত্বন্ধে 
স্বামী বলদেব রামানজ প্রভৃতি যাহা! বলিগ্াছেন, তাহ! আঁধক 
সঙ্গত বোধ হয়। এ অধ্যায়ে যে সকল :তত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহ 
এই অধ্যাক় শেষে ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। সংক্ষেপতঃ সপ্তম অধ্যায়ে 
ভগবান্‌ যে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান--যে ঈশ্বর-তত্ব এবং ভগবানকে সমগ্র 
জানিবার উপান্প যে ভক্তিযোগ বলিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এই 
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অধায়ে সেই ঈশ্বরতব্বজ্ঞান ও তাহার সাধন ভক্তি ও উপাসনা বিবৃত 
হইয়াছে। 

(১) অসুয়াবিহীন-__দোষদৃষ্টিহীন। ভগবংশ্বর্ূপে উপদেষ্টা 
পুনঃপুনঃ স্বমাহাআ্মা কীর্ভন করিতেছেন, এজন্য তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা বা 
দোষদৃষ্টি সম্ভব থাকিলেও, ঘিনি তাহাতে দোষদৃষ্টিবিহীন (স্বামী )। 
গুণে দোষরৃষ্টি__অস্থয়া। সর্বদা আতৈশ্বর্ধ্য উপাখ্যান দ্বারা আত্ম- 
প্রশংসা করিতেছেন বলিয়া, উপদেষ্টার প্রতি দোষদৃষ্টি সম্ভব হইলেও ধিনি 
এরূপ দোষদৃষ্টিবিহীন। হা দ্বারা আজ্জব সংযম প্রভৃতি শিষ্যগুণ 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে ( মধুন্ন )। 

বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান-_-( সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্রোকের টাকা 
দ্রষ্টব্য )। অনুভবধুক্ত সাক্ষাৎ মোক্ষ গ্রাপ্তিসাধন সম্যক জ্ঞান-_ ব্রন্গজ্ঞান 
(শঙ্কর )। অন্নুভবযুক্ত অববোধ (হন )। বিশেষ জ্ঞান, অর্থাৎ যাহা দ্বারা 
বিশেষরূপে জানা যায়, তাহাই বিজ্ঞান, অর্থাৎ উপাসনা । তাহার সহিত 
জ্ঞান অর্থৎ ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান । (ন্বামী)। জ্ঞান, অর্থাৎ শব্ধ প্রমাণজ 
ব্রহ্মতত্ব-বিষয়ক জ্ঞান। বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান, অর্থাৎ ব্রহ্ম অনুভব পর্স্ত 
জ্ঞান। পূর্ব অধ্যায়ে উক্ত ধ্যান হইতে এই জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য আছে । এই 
জ্ঞানই সাক্ষাৎ ব্রঙ্গ-প্রাপ্ডি-সাধন। ধ্যান অন্তঃকরণশুদ্ধি দ্বারা সেই 
জ্ঞানের নিবর্তক মাত্র। তাহা জ্ঞান উৎপাদন পুর্বক ক্রমে মোক্ষের হেতু 
হয় মাত্র। (মধু)। জ্ঞান-ভক্তিরপ উপাসনাখ্য জ্ঞান। আর 
উপাসনাগত বিশেষ জ্ঞানই-_বেজ্ঞান ( রাঁমানুজ )। 

এই জ্ঞান_ ঈশ্বর (মৎ) কার্তনাদি লক্ষণ ভক্তিরূপ জ্ঞান। 
ঈশ্বরান্ুভবে তাহার অবসান হইলে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান হয় 
(বলদেব )। 

জ্ঞান--পরমাত্মজ্ঞান, বা ভক্তি-সমন্বিত পরমাত্ম-বিষরক জ্ঞান যাহ। 
দ্বারা শ্বরূপ মাহাত্ম্য জানা যায়। আর উপান্ত উপাসনাগত বিশেষ জ্ঞানই 
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বিজ্ঞান (কেশব )। জ্ঞান--ভগবদ্বিষয়ক তক্ত্যাত্মক জ্ঞান । বিজ্ঞান__ 
ভক্তি প্রতিফলনরূপ অনুভব ( বল্লভ )। 

এই ব্য।খ্যা হইতে দেখা যায় যে, শঙ্কর ও তাহার অনুবন্তী মধুস্দন 
প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ এস্কলে জ্ঞান অর্থে ব্রহ্গজ্জঞান ও বিজ্ঞান অর্থে 
তাহার অপরোক্ষ অনুভব বুঝিয়াছেন। আর বৈষ্বাচারধ্যগণ এইস্থলে 
জ্ঞানকে ভগবদ্‌-ভক্তি-লক্ষণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে উপাসনা ফলে 
তগবদন্ুভবকে বুঝিয়াছেন। 

এস্কলে যেমন বেষ্বাচার্যগণ জ্ঞান ও ভক্তি একরূপ একার্থে গ্রহণ 
করিয়াছেন, সেহরূপ শঙ্করাচারধ্যও শ্রেষ্টজ্ঞান-লক্ষণ ভক্তিকে জ্ঞানাঙ্গ 
বলিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যা-ভূমিকায় উক্ত হইয়াছে । অতএব ইহাদের 
ব্যাখ্যায় গ্রকুৃত বিরোধ নাই । ভগবান্‌ এস্থলে যেমন জ্ঞান বা বিজ্ঞান 
সহিত জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, সেইরূপ ভক্তিযোগে ভজনা--এই অধ্যায়ে 
বিবৃত করিয়াছেন। সুতরাং ভক্তিযোগ এস্থলে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান 
লাভের উপায় বল যাইতে পারে । সে যাহা হউক, জ্ঞান ও ভক্তি এস্থলে 
একার্থে গ্রহণ করা সঙ্গত হয় না। জ্ঞান যে ভক্ত্যাত্মক জ্ঞান, ধা ভক্তি- 
রূপ উপাসনাখ্য জ্ঞান, আর বিজ্ঞান যে উপাসনা-গত ভগবদনুভব তাহ! 
বল! যায় না। সপ্রম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বৈষ্ণবাচাধ্যগণ 
বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানের এরূপ অর্থ করেন নাই। সেম্থছলে রামানুজ 
বলিয়াছেন যে, জ্ঞান অর্থে অহং-ইদ্দং এই দ্বৈভাত্মক জ্ঞান, আর বিজ্ঞান 
অর্থে বিবিক্ত বিষয় জ্ঞানের সহিত “মণ্খ বা পরমাত্ম৷ ঈশ্বরের স্বরূপ 
জ্ঞান--বা “অহংহদং এই দ্বৈত জ্ঞানের অতীত “অয়” জ্ঞান । সেই 
অর্থ এগ্কলেও গ্রান্ হইতে পারে । 

এস্লে আরও এক কথা বুবিতে হইবে। ধ্যান ও জ্ঞানের সম্বন্ধ এস্থলে 
বুঝিতে হইবে । শঙ্কর বলিয়াছেন যে, অষ্টম অধ্যায়ে ধ্যান বা সণ ব্রহ্ছ 
ধারণান্প যোগ ও তাহার ফলে অর্চিরা্দি মার্গে গতি ও ক্রমযুক্তির কথ! 
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উক্ত হইয়াছে । ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ইহাই অপুনরাবৃত্তিরূপ 
মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়,_মোক্ষের মন্ত উপায় নাই । এই আঁশঙ্ক। নিবারণ 
জন্য ভগবান্‌ এস্থলে পুনর্বার পূর্ববর্তী অধ্যায়োক্ত জ্ঞান উপদেশ দিতে- 
ছেন। মূল শ্লোকে আছে, “ইদং তু জ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি । এই “তু” শের 
দ্বারা এই সন্যক্‌ জ্ঞান সাক্ষাৎ মোক্ষ-চেতু ইহাই বিশেষভাবে নির্ধারিত 
হইয়াছে । মধুস্থদন আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন যে, ধ্যানযোগ 
_ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তির নিবর্তক বা উপায় মাত্র। ধ্যানসিদ্ধিতে 
ক্রমে জ্ঞান প্রাপ্তি হ্বারা ক্রমমুক্তি হয়। ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । অতএব 
বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ স্বতন্ত্র । 

কিন্তু এ অর্থও সঙ্গত হয় না। পূর্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন,_যোগী জ্ঞানী অপেক্ষা ও অধিক (৪৬শশ্রোক)। আর যোগিদের 
মধ্যে যে ঈশ্বরগত-চিত্ত__ঈশ্বর-ভক্ত-_তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ (৪৭শ শ্রোক )। 
সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই ভগবান বলিয়াছেন,যিনি ঈশ্বরে আসক্তমনাঃ হইয়া 
ঈশ্বরাশ্রয়ে যোগযুক্ত হন ব! যোগ সাধনা করেন, তিনি সেই যোগসাধনা 
দ্বারা সমগ্র পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন । দ্বিতীয় ষুকের প্রথমে সেই 
বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান ভগবান্‌ বলিবেন তাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন (৭২ 
শ্লোক)। পুর্বে সপ্তম অধ্যায়ে সেই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান ভগবান্‌ উপদেশ 
দিতেছিলেন। মধ্যে অর্জুন প্রশ্ন করায়, অষ্টম অধ্যায়ে ব্রঙ্গ অধাত্ম 
প্রভৃতি তত্ব ও গতিতত্ব বিবৃত করিয়া ভগবান্‌ পুনরায় সেই মূল প্রসঙ্ষ-_ 
বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান এই অধ্যায়ে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেই 
বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান-_সমগ্র পরমেশ্বর তত্বঙ্জান_-ভগবানে আসক্তমনাঃ 
হইয়া! তগবান্কে আশ্রয়পৃর্ব্বক যোগযুক্ত হইলে তবে লাভ হয়, ইহা 
পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে । অতএব এই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান ঈশ্বরাশ্রয়ে ধ্যান- 
যোগসাধ্য। ধ্যানযোগ পথ ও বিজ্ঞানযোগ পথ স্বতন্ত্র নহে। 

এই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত 
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ও শরণাপন্ন হইয়া! ধ্যানষোগ অভ্যাস করিতে হয়। ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন,__ 

“যোগিনামপি সর্ধেষাং মদূগতেনান্তরাআ্ন! | 

শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যে? মাং স মে যুস্ততমো মতঃ ॥ (৬।১৭ ) 


জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত করিবার জন্ত এইরূপে ভগ্বানে নিবিষ্টচিত্ত ও 
অনন্তশরণ হইতে হয় । ইহাই ভক্তিযোগ । পরমেশ্বর তত্বজ্ঞান পরিপাকের 
জন্য এই ভক্তিযোগের বা ভক্তি বিশিষ্ট ধ্যানষোগের প্রয়োজন । ভগবান্‌ 
নীতা শেষে বলিয়াছেন যে, নিত্য ধ্যানযোগপর যোগী ব্রহ্মভৃত হইয়! 
ঈশ্বরে পরাভক্তি লাভ করে, এবং সেই ভক্তি দ্বারা তত্বতঃ ভগবানের 
অভিজ্ঞান লাভ করে, এবং এই অভিজ্ঞান ব! বিজ্ঞান লাভ করিয়া 
তদনস্তর ঈশ্বরে প্রবেশরূপ পরমগাতি দাভ করে (১৮৫১--৫৫ )। 
ইহাই জ্ঞানের পরানিষ্ঠা । শাস্ত্রে যে জ্ঞান হইতে যুক্তি উক্ত হইয়াছে, সেই 
জ্ঞান বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞান। বিজ্ঞান-সহিত ঈশ্বরতুত্বজ্ঞান লাভ করিতে 
হইলে ভক্তিযোগের প্রয়োজন। এজন্ত এই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানোপদেশ 
প্রসঙ্গে ভগবান্‌ ভক্তিযোগ বিবৃত করিয়াছেন।. এই অর্থে এই ?বজ্ঞান- 
সহিত জ্ঞান বুঝিতে হইবে । 

গুহতম--অতি গোপনীয় (শঙ্কর, মধু)। ধর্ম জ্ঞান--গুহা, 
দেহাদি ব্যতিরক্ত আত্মজ্ঞান--গুহাতর, আর পরমাত্মজ্ঞান অত্যধিক 
রহস্তযুক্ত বলিয়া- গুহ্ৃতম (স্বামী, কেশব)। অথব! দ্বিতীয়াদি 
অধ্যায়োপদিষ্ট দেহারদি-ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান--গ্ুহা, সপ্তমাদি অধ্যায়ে 
উপদিষ্ট ভগবানের এশ্বধ্য-বিষয়ক জ্ঞান__গুহাতর, আর এ অধ্যায়ে 
উপদ্দিষ্ট কেবল ভক্তিলক্ষণ এই জ্ঞান গুহাতম ( বলদেব)। 

অশুভ-_সংসারবন্ধন (শঙ্কর, স্বামী, মধু )। ভগবান্কে পাইৰার 
বিরোধী সমুদ্বায় অশ্ভ (রামানুজ, কেশব)। সংসারে পুনঃ পুনঃ 


নবম অধ্যায়। ৩০৭ 


আবর্তন ও সদসৎ যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম ও ছুঃখ ভোঁগই অশুভ? । 
বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান লাভ করিলে, তাহার ফলে সংসার হইতে মুক্তি হয়, 
আর সংসারে আবর্তন করিতে হয় না। কেন না, এই বিজ্ঞানসহিত্ব 
জ্ঞানলাভ হইলে, মৃত্যুকাশেও এই জ্ঞানে গ্বিতি আঁবচলিত থাকে, এবং 
ঈশ্বর স্মরণপৃন্বক অষ্টম অধ্যায়ে উপদিষ্টমার্গে দেহ ত্যাগ করিয়া পরাগুতি 
লাঁভ কর! যায়, আর সংসারে আবর্তন কাপতে হয় না । 


রাজবিদ্যা। রাজগুহং পবিভ্রমিদমুভমমূ । 
প্রত্যক্ষাবগমং ধন্য্যং স্ম্থখং ক,মব্যয়মূ ॥ 
চিক 
রাজবিষ্া রাজগুহা পবিত্র উত্তম 
প্রত্যক্ষগোচর ইহা, হয় ধর্ম্মযুত 
নিত্য ইহা-_-আচরণে অতি সুখকর ॥২ 
(২) রাজবিদ্যা--দর্বাবন্তার রাজা, (রামান্ুজ, স্বামী, হনু, 
বল্লত)। সব্বিগ্তা অপেক্ষা বর্মাবিগ্ঠাই নিরতিশয় দীপ্িযুক্ত ৪ শ্রেষ্ঠ 
(শঙ্কর, গিরি)। সব্ববিধ অবিস্তাঞ্প বিনাশক বালয়া ইহা সর্ববিগ্ভার রাজা 
( মধু* কেশব )। শাওল্য বেশ্বনর দহরাদি সব্ববিস্তার রাজ! ( বলদেব )। 
এস্কলে এই বন্যা -ব্র্ম। বগ্ঠা (শঞ্কর, বল্লভ ), ভাক্তরূপ জ্ঞান ( বল্পভ )। 
রাজগুহা-_গুহ্‌।দগের মধ্যে গাজা (শঙ্কর, রামাহজ)। গোপনীর 
বিদ্ভার মধ্যে অতান্ত হস্যতুক্ত ৪ শ্রেষ্ঠ (স্বামী, বল্লভ )। অনেকজন্ম- 
সুক্কৃতসাধ্য বলা! অধিকাংশ লোকের অজ্ঞাত (মধু )। ঈশ্বরের অনুগ্রহ 
বিনা জন্ম সহস্রেও বু লোকের অজ্ঞাত বলিয়। ইহা সর্বগুহথ বিষ্ঠা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ (কেশব)। হইহ। জাবাত্মা যাথাস্্যাদি রহস্ত অপেক্ষাও অধিক 
গুহ (বলদেব)। 


৩৬৮ শ্রীমদ্ভগবদূগীতা 


রাজবিস্তা রাজগুহ-_অর্থা২ৎ রাজগণের বিগ্ভা-রাজগণের 

গোপনীয়,_ এরূপ অর্থও হইতে পারে (স্বামী )। ধাহারা! রাজাদিগের 
স্তা় উদ্দারচেতা ও ম্বর্গাদি ভোগে নিম্পৃহ, ধাহারা রাজগণের মন্ত্রণা 
গোপনের ন্যায় এই ব্রহ্ষবিদ্ভা অতি গোপনে সাধন করেন, এই বিস্তা 
তাহাদের (বলদেব )। রাজাৰ ন্তায় মহামনাগণই এই তত্ব জানিতে 
পারেন (রামানুজ )। 

উপনিষতৎ__বিশেষতঃ ছান্দোগ্য ও বুহদারণ্যক উপনিষদের অনেক স্থলে 
পাওয়! যায় যে, ক্ষত্রিয় রাজাদের নিকট হইতেই ব্রাহ্গণগণ অনেক স্থলে 
এই ব্রহ্ষবিদ্তা লাভ করিয়াছিলেন। আর গীতার চতুর্থ অধ্যায় হইতেও 
জান! যায় যে, এই গীতোক্ত যোগ ভগবান্‌ প্রথম বিবশ্বান্কে, বিবন্বান্‌ 
মনকে ও মনু পরবর্তী ক্ষত্রিয়রাজগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ম্থতরাং 
বিবন্থান্‌ প্রভৃতি রাজগণের দ্বারা ইহা গোপনে রক্ষিত ছিল (হম্ু)। 
সুতরাং এই বিগ্। পুর্ব্ব হইতেই ক্ষত্রিয়-রাজ-পরম্পরা চলিয়া আসিয়াছিল। 
এ জন্ঠ এই ব্রহ্মবিদ্তাকে ন্গত্রিয় রাজন্তগণের গোপনীয় বিদ্তা বল! যাঁয়। 

এই ব্রন্ষবিগ্তা গোপনীয় কেন, তাহার কতক কারণ গীতার তৃতীয় 
অধ্যায়ের ২৬শ হইতে ২৯শ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। 

পবিত্র উত্তম-_-অত্যন্ত পৃতকর, শুদ্ধিকর। শুদ্ধিকর যাহা কিছু 

আছে, সর্বাপেক্ষা এই ব্রহ্মজ্ঞান উৎকৃষ্ট । কেননা, অনেকসহজ্জন্স- 
সঞ্চিত ধর্মাধর্মবরূপ কর্মমূল ইহা দ্বারা ক্ষণমাত্রে ভন্মীভূত হয় ও পুনর্বার 
পাপ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব হয় (শঙ্কর) ।' 

প্রায়্িত্ব দ্বারা কোন একটি পাপ নিবৃত্ত হয়, নিবৃত্ত হইয়! শ্বকারণে 
কুক্ক্ূপে অবস্থান করে, পুনরায় হুক্মাবস্থা হইতে পুরুষের সেই পাপে 
প্রবৃত্তি হইতে পারে । কিন্তু 'এই জ্ঞান অনেকসহশ্রজন্মসঞ্চিত সমুদ্রায 
স্থল ুপ্ম পাপ ও তংকারণ অক্ঞানকে সগ্ঃ উচ্ছেদ করে, এইজন্য ইহা 
সর্বাপেক্ষা পবিভ্রকর ( মধু, কেশব )। 


নবম অধ্যায়। ৩০০৯৯ 


এই ৰিদ্া অত্যন্ত পাবন (স্বামী, বল্লভ ), অশেষ কলুষ ন/শকারী 
(রামান্ুজ )। ইহ! লিঙ্গ দেহ পধ্য্ত সর্বপাপ প্রশমন করে ( বল্দেব )। 
শাস্ত্রে আছে,_ 
“অপ্রারন্ধফলং পাপং কুটং বীজং ফলোনুখম্‌। 
ক্রমেণৈব প্রলীয়ন্তে বিষুভক্তির হাত্মনাম্‌॥৮ 
রি ইতি পদ্মপুরাণ। 
প্রত্যক্ষগোচর--( মূলে আছে প্রত্যক্ষাবগমং” )। স্থখাদির 
স্তায় অনুভবযোগ্য (শঙ্কর )। স্বান্থভব (হন )। যাহার স্পষ্ট অববোধ 
হয়, বাযাহার ফল দৃষ্ট (স্বামী, গিরি )। অবগম-_অর্থাৎ বিষয়, যাহা 
প্রত্যক্ষের বিষয় । যে ভ'ক্তযোগে আমার উপাসনা! করে, আমি তাহারই 
অন্তরে প্রত্যক্ষ হই (রামান্ুজ)। অবগম-_মর্থাৎ যাহা অবগত হওয়া 
যায় বিষয় । প্রত্যক্ষভৃত বিষয় যাহার-_তাহা! প্রত্যক্ষাবগম | ভক্তিরূপতা, 
পন্ন জ্ঞানের দ্বারা উপাসিত হইলে, আমি ভগবান্‌ সে উপাসকের প্রত্যক্ষী- 
ভূত হুই-ইহাই অর্থ (কেশব)। যে প্রত্যক্ষের ইহা বিষয়। শ্রবণ 
কীর্তনাদি অভ্যাসে তাহার বিষয় আমি পুরুষোন্তম আবিরতি হই। তাই 
স্থক্্কার বলিয়াছেন,_.“ পরকাশশ্চ কর্্মণি অভ্যাসাৎ__ ইতি ( বলদেব)। 
অবগম--যাহ। দ্বারা অবগম্য হয় বা! জানিতে পারা যায়। অবগম 
অর্থাৎ প্রমাণ__অর্থাৎ ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। অথবা অবগম-_বাহা 
প্রাপ্ত হওয়! যায়। এই অর্থে অবগম, অর্থাৎ ফল-_যাহার ফল প্রত্যক্ষ। 
এই জ্ঞান স্বরূপতঃ অন্তঃসাক্ষী প্রত্যক্ষ,_এইজন্য ইহার অবগম ব! 
প্রমাণ-_-প্রত্যক্ষ। ফলেতেও ইহা! অন্তঃসাক্ষী প্রত্যক্ষ, কেননা আত্মা দ্বার! 
ইহ! বিদ্রিত হইয়াছে, অর্থাৎ আমি ইহা জানিয়াছি,_আমার এই 
সাক্ষীরূপে অনুভব সার্বলৌকিক, ইহা সর্ব লোকান্ভবসিদ্ধ। "আমি 
ইদানীং নষ্ট_-এই জ্ঞান অজ্ঞান মাত্র। পরস্ত আমি আছি--আমি 
জানিতেছি--এই সাধারণ আত্মঞ্জান সর্বলোকানুভব পিদ্ধ ( মধুসদ্বন )। 


1৩১০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


অর্থাৎ এইরূপে সকলেই আপনার অন্তরে ড্রষ্টা বাঁ জ্ঞাতা আত্মার 
অনুভব করেন। 

মধুহ্দন এস্বলে যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। 
ভগবান্‌ ষে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানের কথা এস্থলে বলিতেছেন, তাহা সুধু 
আত্মজ্ঞান নহে। তাহা সমগ্র ঈশ্বরতবক্জান, অথব! ব্রহ্জ্ঞান। সেই 
ঈশ্বরতত্বজ্কান অপরোক্ষ অনুভব সিদ্ধ হইতে পারে,__ভক্তিরূপ স।ধশা 
দ্বারা তাহা আস্তর প্রত্যক্ষ হইতে পারে,_ ইহাই এস্থলে উক্ত হ্য়াছে। 

এই অধ্যায়ে ষে ঈশ্বরতত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, সেই তত্বজ্ঞান অপরোক্ষ 
অন্কভবসিদ্ধ অথব! অন্তঃপ্রতাক্ষসিদ্ধ বটে। কিন্তু কেবল অধাত্মভাব 
উপলব্ধির দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়না। স্মধিভূত অধিষজ্ঞাদি ভাবে বঙ্গ 
অন্তঃগরতাক্ষ না হইলে, সমগ্র জেয় ঈশ্বরতত্ব ব! বন্ধতত্ব জানা যায় না। 

ধণ্মযুত-_( মূলে আছে “ধিন্ম্য”) ধর্মুসঙ্গত। বৈদিকযজ্ঞ (যেমন শ্তেন 
যাঁগ ) অনেক গুণযুক্ত হইলেও হিংসাদি জন্য ধর্মবিরোধী, কিন্ত আত্মজ্ঞান 
সেরূপ ধর্মবিরোধী নহে শেঙ্কর)। যজ্জে পশুবলির বাবসা আছে । এই বলি 
অহিংসা ধর্মের বিরোধী । কিন্তু যজ্ঞ দ্বারা অনেক অদষ্ট ফল লাভ হয়-_ 
তাহাতে গুভাঘৃষ্ট লাভ হয় । অঠএব বৈদিক কন্ম হইতে ধর্মাধর্ম উভয়ই 
লাভ হয়। .এজন্ত যজ্ঞফলে মুক্তি হয় না--ন্বর্গভোগের পর সেই ধশ্ক্ষয়ে 
পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হম্প। কিন্তু জ্ঞান সেরূপে কোন ধর্মমবিরোধী নহে । 
এজন্য ইহা! সম্পূর্ণ ধর্ম্সঙ্গত | 

ইহা_-অর্থাৎ এই জ্ঞান দ্বার! বেদোক্ত সর্বধন্মফল লাভ হয় 
(ম্বামী)। ইহা ধর্ম হঠতে আনপেত বা! ধন্মযুক্ত, ইহা অনেকজন্মসঞ্চিত 
নিষ্ষাম কর্মের ফল (মধু)। ইহা নিঃশ্রেয়সরূপ আতান্তিক আমার প্রাপ্তিসাধন 
€ রামানুজ )। 

ইহা ধর্ম্য, অর্থাৎ ধর্ম হইতে অনপেত, (হুম, বলদেব, কেশব )। 
ইহ! গুরু শুশ্রুষাদি ধর্মের দ্বারা নিত্য পুষ্ট। শ্রুতিতে আছে-_-“আ'চার্যা- 
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বান পুরুষ বেদ।, ( বলদেব)। ধর্মই শ্রেয়ঃদাধন)-_এই ধর্ম সহ 
জন্মান্তর-অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম পভ্য হেতু শ্বরূ"তঃ শ্রেয়োরূপ । কেননা 
ইহা আমার অত্যর্থ প্রিয়, ইহাতে আমার দর্শন লাভ হয়, ইহা আমার 
প্রাপ্তি স্থান পরম শ্রেয়োরূপ-_ এজন্ঠ ধন্ধ্য। (কেশব )। 

নিত্য-_( অব্যয়ম্) ইহার ফল অক্ষয় (দ্বামী, রামানুজ )। যে 
কমন” অল্লায়াসসাধ্য তাহার ফল অন্ন, যাহ] তুষ্কর তাহাতে মহৎ ফল 
লাভ হয়,__-ইহাই সাধারণ নিয়ম । কিন্তু এই ধর্ম আচরণে সুখকর 
হইলেও ইঠাতে অনন্ত ফল লাভ হয়। কেননা মোক্ষেও এই আত্মজ্ঞান 
থাকে ( শঙ্কর, মধু )। 

ইহা বৈদিক কর্মকাণ্ডের শ্তায় কিঞ্চিৎ বৈগুণ্য জন্য প্রন্যবায়ধুক্ত 
হয় ন', বা তাহার ফলের শায় বিনাণী নহে। আমাকে পাপ্তিরূপ কল 
অক্ষয়, অর্থ'ৎ একবার আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর তাহার প্রচ্যুতি হয় না 
(কেশব )। অব্য়- অবিনাশী, মোক্ষেও তাহার অন্ুবৃত্তি আছে 
(বলদেব )। ভক্তিসাধন ফলে যে ভগবান্‌ সম্বন্ধে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান 
লাভ তয় তাহার ফল মোক্ষ,_তাহা হইতে প্রচতি নাই । 

ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 


“ভক্তা! মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মি তত্বতঃ | 
ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌ 
( গীতা--১৮৫৫) 
আচরণে স্থখকর- অলীয়াসসাধ্য (স্বামী)। রত্ববিবেকজ্ঞানের 
নায় ইহা সথসম্পাদনীয় (শঙ্কর )। ইহাতে কৃচ্ছ,সাধনের প্রয়োজন নাই। 
শ্রবণ ও মনন দ্বার গুরু-দপিত উপায়ে বেদান্ত বাক্য ৰ্চার দ্বার! ইহা 
সহজে লাভ কর! যায়। ইহা দেশকালাদি বাবধানের অপেক্ষা করে না। 
প্রমাণবস্বপরতন্ত্র বলিয়! জ্ঞান এরূপ অনায়াসসাধ্য (মধু )। 
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ভগবান জ্ঞানীর অতার্থ প্রিয় (গীতা ৭১৭), এজন্য ভগবৎ প্রাপ্তির 
জন্য সাধন! উপাদেয় (রামান্থজ )। সুখসাধ্য শ্রবণ কীর্ভনাদি ব্যাপার 
মাত্র দ্বারা ও তুলসীপত্র জল প্রভৃতি সুলভ উপকরণ দ্বার! সাধ্য (বলদেব)। 
ই সদ্‌গুরূপদেশ জনিত সম্যক ব্যবসায় সহকৃত কন্ধার্পণ প্রভৃতি দ্বারা 
সুসাধ্য বা উপাদেয় ( কেশব )। 
ভগবান্‌ এই অধ্যায়ের প্রথমে ও সপ্তম অধ্যায়ের আরস্তে এঁবজ্ঞান 
সহিত জ্ঞান বলিবেন ইহাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন । সেই জ্ঞান যে পরাবিদ্তা 
--রাজবিদ্তা, রাজগুহা, পবিত্র, উত্তম প্রত্যক্ষাবগম অব্যয়--তাহ! এক- 
রূপ বুঝিতে পারা যায় । কিন্তু তাহা ধন্ম্য কেন, এবং তাহার অনুষ্ঠান 
কিরূপ, এবং কিজন্য সে অনুষ্ঠান সুসাধ্য তাহা সহজে বুঝা যায় না। 
এই জ্ঞান “কর্ত, নুন্থথং কিরূপে হইতে পারে? তবে বিজ্ঞান অর্ধে 
যদি এই জ্ঞানের সাধন, অর্থাৎ এই জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়ূপ অনুষ্ঠান 
বল! যায়, তাহা হইলে এই কথার অর্থ বুঝা যাইতে পারে। যে জ্ঞান 
বিজ্ঞানে পরিণত হয়, অবস্ত তাহার সাধন বিশেষ প্রয়োজন। সেই 
সাধনও কর্ম । তাহা এক অর্থে জ্ঞানযজ্ঞের অন্তর্গত। 
তগবান্‌ সপ্তম অধ্যায়ের প্রারস্তে ও এই অধ্যায়ের প্রথমে যে জ্ঞান” 
বলিয়াছেন, তাহ! সমগ্র পরমেশ্বরতত্ব-জ্ঞান। পরমেশ্বরকে সমগ্র বিজ্ঞান 
সহিত জানিবার উপায়-_ভক্তিযোগ । সপ্তম অধ্যায়ের গ্রথমেই ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, 
“ম্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যু্জনদা শ্রয়ঃ | 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞান্তাস তৎ শু ৪৮” 
অতএব ভগবানকে আশ্রয় করিয়া, ভগবানে আসক্তমনাঃ হইয়া যোগ 
সাধন করিলে, তবে এই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান লাভ হয়। ইহাই ভক্তিযোগ। 
গীতার উপসংহারে অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ ষশ্চান্মি তত্বতঃ 1” 
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তাই গীতাশেষে ভগবান্‌ সর্ভাবে ঈশ্বরকে শরণ লইতে বলিয়াছেন, 
এবং এইরূপ শরণ লইবার জ্ঞানকে "গুহ্াাৎ গুহৃতর জ্ঞান (১৮1৬৩ ) 
বলিয়াছেন। আরও 

“মন্মনা ভব মত্তক্কে! মদ্ষাজী মাং নমস্কুরু (৮ 
ও “মামেব শরণং বজ'_-এই উপদেশ দরিয়া, তাহাকেই সর্বগুহাতম' জ্ঞান 
* বলিক়্াছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথমে জ্ঞানের লক্ষণ কি, তাহ বুঝাইবার 
জন্ত ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে,_- 
'ময়ি চানন্তযোগেন ভক্তিরব্যভিচা্িণী । (১৩1১০) 

এই ভক্তি জ্ঞানেরই এক লক্ষণ। ভগবান্‌ নিত্যযুক্ত একভক্কি জ্ঞানীকে 
ৰিশিষ্ট ও তাহার অত্যন্ত প্রয় বলিয়াছেন (৭১৭ )। অত এব ইহা হইতে 
বলিতে পার! যায় যে, সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই 
দ্বিতীয় ষটুকে ষে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান ভগবান্‌ প্রধানতঃ উপদেশ দিয়াছেন, 
তাহা সমগ্র পরমেশ্বর তত্বজ্ঞান ও তাঁহার সাধন ব৷ সেই জ্ঞানকে বিজ্ঞানে, 
পরিণত করিবার উপায়-_ভক্তিযোগ। এইজন্য এই দ্বিতীয় ষটুকে 
ঈশ্বরতত্বজ্ঞান ও তাহার সাধন বা বিজ্ঞানে পরিণত করিবার উপায় এই 
ভক্তিযোগ,-এ উভয়ই প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে এবং এই জন্ত 
এই বিজ্ঞান সহিশু জ্ঞানকে ভগবান্‌ ধন্ম্য ও অনুষ্ঠানে অতি সুখকর বলিয়া- 
ছেন। ইহা কেন অনুষ্ঠানে সুখকর,.__তাহা এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। 

শঙ্করাচাধ্য মধুহ্দন প্রভৃতি এস্থলে ভক্তিষোগের কোন উল্লেখ করেন 
নাই। তাহারা এই বিজ্ঞানসৃহিত জ্ঞানলাভের উপায় বা এই ব্রহ্মবিজ্ঞান 
লাভের বেদান্ত শাস্ত্রোস্তাসিত উপায়--শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যাপারকে 
ধ্থ্য ও “কর্তং ুন্থথংঃ বলিয়াছেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় ষট্‌্কে কেবল 
ঈশ্বরততন্তান ও তাহা লাভের উপায় ভক্তিযোগ ষখন বিশেষভাবে উক্ত 
হইয়াছে, তখন বৈষ্ণবাচাধ্যগণের অর্থই এস্থলে অধিক সঙ্গত। আমরা 
পরে দেখিতে পাইব ষে এই ষটকের ব্যাখ্যায় শঙ্গরাচার্ধ্য-প্রমুখ ব্যাখ্যা কার- 


চে 


৩১৪ শ্রীমদৃভগবদৃশ্গীতা । 


গণের অর্থ অপেক্ষা অধিকাংশ স্থলেই বৈষ্ণবাচার্যগণের অর্থই অধিক 
'সঙ্গত। আমর! তাহ' যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 


অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষ ধর্মস্তাস্য পরন্তপ | 
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তৃন্তে ম্ৃত্যুনংসারবক্ম্পণনি ॥৩ 
৬১০০০ 
এই ধর্থে শ্রদ্ধাহীন পুরুষ যাহারা), 
না লভি আমারে তারা করে আবর্তন, 
হে অজ্জুন, মৃতাযুত সংসারের পথে ॥ ৩ 
(৩) এই ধর্মে আত্মজ্ঞানে ( শঙ্কর,)। আত্মজ্ঞানাথ্য ধর্মের 
স্বরূপে সাধনে ও ফলে (মধু) । জ্ঞানলক্ষণ ধর্মের অনুষ্ঠানে (হু )। 
ভক্তিসহিত জ্ঞানলক্ষণ ধনে (স্বামী )। উপাসনাখা ধর্মে (রামানুজ )। 
ভক্তিলক্ষণ ধর্মে (বলদেব, বিশ্বনাথ, বল্পভ)। ভক্তি সহিত জ্ঞান 
লক্ষণ পরম ধর্মে । মুলে আছে ধধর্স্ত” ইভা কর্মে যী ( কেশব )। 
শ্রদ্ধাহীন-__আত্মজ্ঞান লাভের উপায়ে এবং তাহার ফলে শ্রদ্ধা- 
বিরঠিত। নাস্তিক পাপকারী মল্সরদের উপনিষদ্‌ হইতে দেহ মাত্র আত্মা 
এইরূপ দৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে (শঙ্কর )। 
শঙ্করাচার্য এস্কলে ছান্দোগা টপনিষদের অইটম অধ্যায়ের সপ্তম ও 
অষ্টম খণ্ডের ইন্্র-বিরোচন-সংবাদ উল্লেখ করিয়াছেন। 
বিশ্বাসপুর্ববক শ্রন্ধী যাহার নাই (রামানজ )। আন্তিক্য বুদ্ধিহীন। 
শ্রদ্ধাহীন অর্থাৎ এই ধর্্নকে যাহার! শ্রদ্ধা করে ন!, বা বিশ্বাস সহকারে 
গ্রহণ করে না (স্বামী )। 
এই ধর্ম পরম শ্রেয়ঃসাধন স্থকর ও সর্বোৎকষ্ট টা কেন ষে 


নবম অধ্যায় । ৩১৫ 


ইহা সকলে গ্রহণ করে না, এবং সংসার হইতে যুক্ত হয় না,-তাহার 
কারণ এই যে, যাভাদের অস্তঃকরণ পাপবাহুল্য হেতু দূষিত, তাহারা 
মোক্ষার্থ সাধন করিতে পারে না, অথবা উপারাস্তর কথঞ্চিৎ সাধন করে 
মাত্র ( কেশব, মধু, বলদেব )। 

না লভি আমারে- ইশ্বর প্রপ্তিমার্গসাধনভেদ ভক্তি মাব্রও না! 
"পাছযী (শঙ্কর) । আমাকে প্রাপ্তি জন্ত অন্য উপায় অবলম্বন পুর্ব্বক যত্ব 
করিয়াও আমায় ন1 পাইয়া (স্বামী )। 

বেদবিরোধী কু-হেতু-দর্শন-দূষত অস্তঃকরণ বশতঃ এই ধর্মকে 
প্রামাণা বলিয়া অস্বীকারকারী আন্ুরসম্পদ্সূ” পাপা লোক স্বকপোল- 
কলি শান্ত্রঅবিহিত পায়ে কথঞ্চিৎ সাধনা ক'রয়াও আমাকে পায় 
না (মধু)। 

সৃত্যুযুত সংসারের পথে-এনবক-তির্ধাগাদি প্রাপ্রিমার্গে (শঙ্কর, 
মধু )। 

মৃত্যুর পর ভগবান্কে প্রা হইলে সংসারে পুনরাবর্তন হয় না, ইহা 
অষ্টম অধায়ে বিবৃত হইয়াঙ্ে, এবং ঈশ্বরকে আজীবন সতত অন্ুম্মরণ 
করিতে পারিলে, 9 ঈশ্বরে যোগযুক্ত থাকিতে পারিলে, তবে মৃত্যুকালে 
ঈশ্বরম্মরণ পূর্বক যোগে দেহত্যাগ সম্ভব হয়, তাভাও উক্ত হইয়াছে। 
আজীবন অথবা সদাসর্ধবদা ঈশ্বর অন্ুশ্মরণ ও ঈশ্বরে যুক্ত থাকার উপায় 
যে ভক্তিযোগ, তাহা এই স্থলে উক্ত হইয়াছে । যাহারা ভক্তিষোগে এই 
সাধনায় সিদ্ধ না হয়, তাহারা, মৃহ্যকালে ঈশ্বর অনুধ্যানপুর্বক যোগে 
দেহত্যাগ করিতে পারে না । এজন তাহাদের সংসারে আবার আসিতে 
হয়। ইহ! এস্থলে ইঙ্গিত কর! হইয়াছে। 


৩১৬  শ্রীমদৃভগবদ্গীতা। 


ময়া ততমিদং সর্ববং জগদব্যক্তমূর্তিন!। 
মৎস্থানি সর্ববভূতানি ন চাহং তে বস্থিতঃ ॥8 


এ জগৎ সমুদায়, অব্যক্ত-মুরতি 
আম দ্বারা আছে ব্যাপ্ত-_-আমাতে সুংশ্থিত 
সর্ববভূত, নহে আমি তাহে অবস্থিত ॥ ৪ 

(8) অব্যক্ত-মুরতি-__করণ বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর স্বরূপ এই 
অব্যক্তভাবই ভগবানের পরম ভাব (গীতা ৯২৪)। ইহা অব্যক্ত 
হইতেও অব্যক্ত সনাতন ভাব (শঙ্কর. | অতীন্দ্িয় মৃত্তি (স্বামী, 
বলদেব )॥ সর্ব-ইন্দ্রিয়েরে অগোচর, স্বপ্রকাশ, অদ্য, চৈতন্য, 
সানন্দ রূপ ( মধু)। অপ্রকাশিত স্বরূপ, অন্ত্ধ্যামিরূপ ( রামানুজ, 
কেশব )। যাহার প্রগাশ নাই এরূপ মৃত্তি বা ভাব। 

আম দ্বারা--আমার শ্রেষ্ঠ ভাব দ্বারা (শঙ্কর )। কারণভৃত 
আম দ্বারা (স্বামী)। অন্তধ্যামী আমা দ্বারা, _-অধষ্ঠান পরমার্থসন্ত! 
স্ফুরণরূপ আমা দ্বারা ( মধু )। 

আছে ব্যাপ্ত--শ্রতিতে আছে ;-- 

“তহ স্থষ্ট। তদেবান্ প্রাবিশদিতি” : এই শ্রুতি অন্দারে__এই 

স্থষ্টজগতের অন্তধ্যামিরূপে অবস্থিত। (স্বামী )। 

যেমন রজ্ভুতে সর্প__অজ্ঞানজ কল্পনাবলে ব্যাপ্ত, সেইরূপ ব্যাপ্ত 
( মধু)। মায়াবাদ অন্ুসারে এ অর্থ এম্থলে সঙ্গত নহে । 

ঈশোপাঁনষদের প্রথমেই আছে,_-“ঈশ! বাস্তমিদং সর্বং যত কিঞ্চ 
জগত]াং জগৎ।” অর্থাৎ এ জগৎ আমার ঈশিত্ব বা নিযস্তুতা দ্বারা ব্যাপ্ত । 

এ জগণ্ু সমুদায়-্-হুত, ভৌতিক ও তৎকারণরূপ দৃশ্তজাত 
আমার অজ্ঞান-কল্পিত সর্বজগৎ ( মধু)। 


নবম অধ্যায় । ৩১৭ 


সর্ববভূত- বন্ধাদিস্তম্ব পর্যন্ত সমুদায় ( শঙ্কর )। চরাচর (স্বামী )। 
স্াবর জঙ্গম সমুদায় (মধু )। 

আমাতে সংস্ফিত__বাবহারিক ভাবে নিরাত্মক কোন ভূত কল্পিত 
হয় না, এজন্য তাহারা আত্মস্বরূপ আম! দ্বারা আত্মরূপে স্থিত (শঙ্কর )। 

এই স্থাবর জ্ঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ সর্বকাঁরণের কারণ আমাতে 
'আঁধেয়রূপে স্থিত। তাহাদের স্থিতি আমার অধীন । আমি ব্যতীত 
অন্যত্র স্থিতি প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। শ্রুতিতে আছে,__“যোইসৌ 
সর্কেষু ভূতেষু আবিষ্ত ভূতানি সর্ব্বাণি বিদধাতি* ইতি (কেশব)। 

অন্তর্ধযামিরূপে আমাতে স্থিত ( রামান্ুজ)। শ্রতিতে আছে,_-্যস্ 
পৃথিবী শরীরং যঃ পুথিব্যামস্তরং যময়ন্চি হস্তাত্মা শরীরং য আত্মানমস্তরা 
যময়তি ইতি | অতএব ভগবান্‌ নিয়ামকরূপে জগতে স্থিত 
(রামান্থজ )। আধার নিয়ন্তা অন্তর্ধ্যামী কারণ রূপ আমাতে স্থিত । 

নহি অবশ্থিত__-আমি অমূর্ত, ভূতগণের সহিত অসংশ্রিষ্ট, 
আকাশকেও আমি ব্যাপিয়া আছি, এইজন্ত (শঙ্কর)। মুঢবুদ্ধিরাই 
বলে যে, সেই সকল ভূতগণের মামি আত্ম! ও এইজন্য আমি তাহাদিগের 
মধ্যে অবস্থিত। এইরূপ ধারণা নিবারপ জন্যই এস্থলে বল! হইয়াছে, 
প্নহে আমি তাহে অবস্থিত” (শঙ্কর )। নিমিত্তকারণ মুত্তিক! যেমন 
কার্যযরূপ ঘটে অবস্থিত, আকাশের স্তায় অসঙ্গ বলিয়া আমি সেরূপ? 
অবস্থিত নহি (স্বামী)। পরমার্থত:ঃ আমি কল্পিত ভূতগণ মধ্যে 
অবস্থিত নভি, কেননা কল্িত ও অকল্সিত মধ্যে সম্বন্ধযোগ নাই 
(মধু)। জগতের স্থিতি আমার অধীন, কিন্তু আমার স্থিতি জগতের 
আয়ত্ত বা অধীন নহে ( রামানুজ )। 

আমি সকলের আঁধার । আমার কোন আধার নাই আমার স্থিতি 
প্রবৃত্তি অন্তের অধীন নহে। ছান্দোগা শ্রুতিতে আছে, “স ভগবঃ কন্মিন্‌ 
প্রতিষ্ঠতে ইতি, স্ব মহিম্সি। "** স এব অধস্তাৎ স এবোপরিষ্ঠাৎ 


৩১৮ _ জ্ীমদ্ভগবদূগীতা | 


স পশ্চাৎ সপুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমিতি” 
(কেশব )। 
ভগবান্‌ যে জ্ঞান বা ঈশ্বরত ত্বজ্ঞান বলিবেন-_এ অধ্যায়ের প্রথমে 
, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই পরম জ্ঞান এ শ্লোক হইতে ষষ্ঠ শ্লোক পথ্যস্ত 
প্রধানত: উপদিষ্ট হইয়াছে । এই ঈশ্বর তত্বজ্ঞান সম্বন্ধে অদবৈতবাদ দ্বৈতবাদ 
প্রভৃতি অনুসারে মতভেদ আছে। ইহা এই তিন শ্লোকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা, 
কারগণের অর্থ হইতে বুঝা যাইবে । কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে এ তত্ব বুঝিতে 
চেষ্টা কাঁরলে এরূপ মতভেদ থাকিতে পারে না : ষষ্ঠ শ্রোকের ব্যাখ্যাশেষে 
তাহা! বিবৃত হইবে। 


ন চ মৎস্থামি ভূতানি পশ্য ৫ নিন | 
ভূতভূন্ন চ ভূতন্ছো৷ মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫ 





নহে পুনঃ ভূতগণ আমাতে সংস্থিত,__ 
হের মম এশ্বরীয় যোগ,- আত্মা মম 


২১০৯ পপ 


ভূতভর্তা ভূতপাতা- নহে ভূতস্িত ॥ ৫ 


(৫) নহে.-*আমাতে সংস্থিত__যাহার কিছুরই সহিত সংসর্গ নাই, 
যাহা অপঙ্গ বা সম্বন্ধ-বিরহিত, তাহা আধেয়ভাবেও থাকিতে পারে না। 
এ কারণ ভূতগণ আমাতে অবগ্থঠন করে না, ইহা বল। যায় (শঙ্কর )। 
যেমন জলতরক্গে প্রতিবিদ্বিত হুর্ধ্য বহুরূপে প্রতিভাত, সেইরূপ ভূতগণও 
আমাতে কল্পিত! পরমার্থতঃ তাহারা আমাতে অবস্থিত নহে (মধু)। 
যেমন জল ঘটে অবস্থিত, কিন্তু ঘট জলে অবস্থিত নহে ( রামানুজ )। 
আমি অসঙ্গ এজন্য ভূতগণ আমাতে স্থিত নহে (ম্বামী)। পূর্বে 


নবম অধ্যায় । ৩১৯ 


উক্ত হইয়াছে ষে ভূতগণ ভগবানে সংস্থিত। ইহাতে ধারণা হইতে পারে 
যে, জীবগণ ভগবান্‌ হইতে ভিন্ন । এজন্ত এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, 
জীবগণ ভগবানে স্থিত বলিয়৷ ভগবান্‌ হইতে যে ভিন্ন_-তাহা নহে, কিন্ত 
তাহার আমার বা ঈশ্বরের আত্মস্বরূপ ! তবে যেভে্ প্রতীত হয়-_ 
তাহাই মায়া (বল্পভ )। ঘটে জল যেমন ভারহুত হইয়া সংস্পৃষ্ট হয়, 
'ভূঁতঙ্গণ ভগবানে সেন্ধপভাবে সংস্পৃষ্ট নহে (বলদেব )। ভূতগণ আমাতে 
স্থিত__অথচ স্থিত নহে । অর্থাৎ পাত্রে ঘ্ৃহ যেমন সংসক্ত হইয়া স্কিত-- 
আমাতে ভূতগণ সেরূপ স্থিত নহে । ফণে আমি অনঙ্গ। শ্রুঠতে আছে,_- 
“অনঙ্গোয়ং পুরুষ; (কেশব )। 

হের--প্রারত বা দাধারণ মনুষাবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া দেখ ( মধু)। 
জান ( বলদেব)। যোগ দৃষ্টিতে অপরোক্ষ ভাবে দর্শন কর 

এশ্বরীয় যোগ__(মূলে আছে “যোগমৈশ্বরম্” )। ঈশ্বরের এই 
ষোগ -যুক্তি বা ঘটন। ইহা ঈশ্বরের যাথাত্ম্য বা স্বরূপ। (শঙ্কর)। 
অসাধারণ অঘটন-ঘটনা-চাতুর্যয, যোগমায়া-বৈভব (স্বামী)। আমি কিছুরই 
আধেয় নহি, আধাগও নহি। তথাপি সর্বভূত আমাতে ও আমি দর্বভূতে 
অবস্থিত, ইহাই মহতী মায়া ( মধু)। ঘট যেমন জলকে ধারণ করে, 
সেইরূপ আমার যে ভূতগণকে ধারকত্ব__তাহা আমার সংকল্প দ্বার! সিদ্ধ 
হয়। ইহাই আমার এশ্বরীয় যোগ । আমার সংকন্জাত এই যোগ-_ 
অন্তাত্র অসম্ভব, ইহা অসাধারণ (রামানুজ )। অসাধারণ যোগ যাহা 
দ্বারা দুর্ঘট কার্ষ্যে যুক্ত হয় তাহা যোগ-_তাহা অচিন্ত্য শক্তি-স্বরূপ। 
তাহা মত্যসংকল্পলক্ষণ ধন্ম (বলদেব )। করিবার না করিবার বা 
অন্তথা করিবার যে সামর্থ্য--সেই আম্মার ক্রীড়াত্মক যোগ। অভেদে 
ভেদ্-বোধ-কারক যোগ ( বল্পভ)। পরমেশ্বর আমার অপাধারণ অঠিস্ত্য 
শক্তি প্রভাবে-_অন্তত্র অসম্ভব অঘটিত-ঘটন।-পটাক্পসী সামর্থ (কেশব )। 

পরমেশ্বর ভূতগণে অবস্থিত নহেন, ভূতগণ পরমেশ্বরে অবস্থিত হথচ- 
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অবস্থিত নহে-__-এই পরস্পর বিরোধী ভাব অসাধারণ ও অচিস্ত্য হইলেও 
ইহা পরমেশ্বরেই সম্ভব । ইহাই শ্রশ্বরীয় যোগ। পরের শ্লোকাদ্ধে 
ইহাই বিবৃত হইয়াছে । 
ভূতভর্তা-__( মূলে আছে ভূতভূৎ) ভূঁতধারক (স্বামী )। কার্য্য- 
কূপ ভূতগণকে উপাদান স্বরূপে ধারণকর্তা ও পোষণকর্তী (মধু. বলদেব)। 
ভূতপাতা-_(মুলে আছে__“ভূতভাবনঃ”) ভূতগণের উৎপত্তি ও' বৃদ্ধি- 
কর্তা (শঙ্কর )। ভূতগণের পালনকর্তা (শ্বামী )। কর্তৃত্ব হেতু সর্বভূতের 
উৎপাদক (মধু)। এইরূপে অভিন্নভাবে ভূতগণের নিমিত্ত ও উপাদান- 
কারণ (মধু )। আমি ভূতগণের ভর্তা, কিন্তু ভূতগণ কেহই মমাকার 
নহে। আমার আত্মাই ভূতভাব, আমার মনোমর সংকল্পই ভূতগণের 
ভাবী পিতা ও নিয়স্তা ( রামানুজ )। 
আত্মা মম--আমার পরম স্বরূপ (শ্বামী )। আত্মার অন্ত আত্মা 
নাই। বাহুর শিরের স্তায় ইহা কল্পনায় ষষ্ঠী; যেমন দেহধারী ও দেহ- 
পালক জীব অহঙ্কারবশে আপনাকে দেহসংশ্লিষ্ট মনে করে, কিন্তু অহ- 
স্কারবিহীন বলিয়া আমি ভূতগণকে ধারণ ও পালন করিলেও আমি 
তাহাতে অবস্থিত নহি (স্বামী, শঙ্কর, কেশব)। পরমার্থ স্বরূপ সচ্চিদানন্দ 
ঘন অসঙ্গ অদ্বিতীয়স্বরপ আমি (মধু)। 
মম আত্মা অর্থাৎ আমার মন। আমি সত্যসংকল্পরূপ যোগের দ্বার! 
ভূতগণকে ধারণ ও পালন করি, কিন্তু স্বমুত্তিব্যাপার দ্বারা করি না। 
য্তপি স্বরূপতঃ মন ভিন্ন নহে, তথাপি “সত্তা সতি ইত্যাদিবৎ বিশের্ষ 
হেতু বাস্তব ভেদ্কাধ্য গ্রহণ করিয়া! অবস্থিত হই । শ্রতিতে আছে-_ 
“এতন্ত বা অক্গরস্ত প্রশাসনে গাগি স্্্যা চন্দ্রমসৌ বিধূতৌ তিষ্ঠত এতন্ত 
বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গাগি গ্াবাপৃথিব্যো বিধুতে তিষ্ঠত ইতি (বলদেব)। 
আধারভাবে ভূতগণকে পরমার্থতঃ ধারণ ও পোষণ করি পালন করি 
'আর ভাবনা! করি অর্থাৎ শ্বভাব দ্বারা ভাবিত করি। অথচ মম অক্ষর 
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ভাব বা আমার শ্বরূপ ভূতস্ত হয়না । £বলপভ )। 

ভগবান আত্মান্বরূপ। শ্ুতরাং তাহার আত্মা,--এরূপ জন্বন্ধ হইতে 
পারে না । তবে লোকে দেহাদি সমষ্টিকে বিভাগ করিয়া, তাহার মধ্যে 
কোন একটিতে অহঙ্কারের আরোপ করে । লোকে যখন মনে করে 
আমি কৃশ বা স্থুলঃ.তথন দে দেহকে আত্মা মনে করে, ও তখন দেহকে 
আমার আত্মা বলিতে পারে । ভগবান্‌ এ স্থলে লৌকিক পুরুষের 
স্তায় লোকবুদ্ধি অন্থরণ করিয়া বলিতেছেন__-আমাঁর আত্মা । নতুবা 
আত্মার আর এক আত্মা হইতে পারে না। (শঙ্কর )। 

লোকে বস্ততত্ব না জানিয়! ভেদ আরোপ করিয়া “ইহা আমার-_ 
এইরূপ সম্বন্ধ অনুভব করে। আস্মাতে স্বতঃ ভেদ নাই। ভেদ অসত্য ! 
স্থতরাং আত্ম! সম্বন্ধে এই সম্বন্ধ ব্যপদেশ হয় না। কিন্তু লোকের এইরূপ 
সম্বন্ধবুদ্ধি আছে বলিয়া, তাহার অন্থুদরণ পুর্বক ভগবান্‌ আত্মার দেহাদি 

ংঘাত বিভাগ পুর্বক তাহাতে অহঙ্কার আরোপের ন্যায় ইহা ( অর্থাৎ 
আত্মা ) আমার এ ভেদ ব্পদেশ করিয়াছেন। দেহে মমত্ব আরোপ 
হয় ও দেহাদিতে আত্ম। শব্দের নিদ্দেশ হয় বলিম্না উক্ত হইয়াছে যে__ 
আত্মা তৃতস্থ নহে । (গিরি )। 

“মন” আকার মনাত্মাই ভূতভাব। আনার মনোময় সংকল্পই ভূতগণের 
ভাবী পিতা ও নিয়প্তা, তাহা হইতেই সব্বভূতের স্থিতি ও প্রবৃত্তি, এবং 
উৎপত্তি ও প্রলয় হর। (রানানুজ)। 

বিভিন্ন ব্যাখ্যাকাব্গণের এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হেতু, এই শ্লোকের 
প্রকৃত মনন বুঝা কঠিন । “ম্নাত্মা” শব্দের অর্থ কি? তাহ! কি ভগবানের 
স্বভাব? (গীতা, ৮১)? না জীবাত্মা ভাব? ন। ভগবানের স্বরূপ ? ইহাকে 
ভগবানের অধ্যাত্ম (১০11) ভাব বা স্ব-ভাব বলাই অধিক সঙ্গত। সেযাহা 
হউক, এ শ্লোকের শেষাদ্ধের সহজ অর্থ এই যে, ভগবান আত্মারূপে ভূত- 
ভূৎ ও ভূততভাবন হইলেও, তাহার যাহা প্রকৃত স্বরূপ তাহ! ভূতস্থ নহে 

ন্৯ 
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ইহার তাৎপর্য এই যে, পরমেশ্বর আত্মস্বরূপে ভূতভাবের কারণ, 'এবং 
তিনি সেই ভূতভাবের উৎপত্তি ও রক্ষার হেতু, অথচ তিনি স্বরূপতঃ 
ভূতস্থ নহেন। শ্রতিতে আছে,_“অনেন জীবেন আত্মনা অন্থ গ্রবিশ্ত 
নামরূপেণ ব্যাকরবানীতি ।৮ (ছান্দোগ্য, ৬৩।২)। এতদনুনারে এই 
অর্থই অধিক সঙ্গত। 

নহে ভূতে স্থিত _পরমার্থতঃ ভূতের সহিত সম্বনবযুক্ত নহে--স্বপ্রে 
ৃষ্ট সম্বন্ধের স্তায় সন্বন্ধযুক্ত মাত্র (মধু)। শ্রতিতে আছে, “অসঙ্গোইয- 
মাতা” | সাংখ্য-প্রবচনে আছে,--“অসলোহয়ং পুরুষ 1৮ 


যথাকাশস্থিতে নিত্যং বারুঃ সর্বজেণে। মহান্‌। 
তথা সর্ববাণি ভূতানি মৎস্থাশীত্যুপধারষ ॥৬ 


শে € তশিশশ 


মহান্‌ সর্ববত্রগতি বায়ু যেইরূপ 

আকাশে সংস্থিত-_নিত্য ; জানিও সেরূপে 

সমুদয় ভূতগণ শাঁমাতে সংস্থিত |৬ 

(৬) মহান্‌...নিত্য- যেমন এ লোকে আকাশস্থিত অর্থাৎ আকাশে 

অবস্থিত থাকিয়া বায়ু সর্বদা সর্কত্র বিচরণ করিয়া থাকে ও পরিমাণতঃ 
মহান্‌ (শঙ্কর)। যেমন আকাশকে "মবলম্বন করিয়া, তাহার অবকাশ 
স্বারা স্থিত হইয়াও মহান্‌ বাধু সর্বত্র গমন করিয়! থাকে (রামানুজ )। 
অবকাশ বিনা! অবস্থান সম্ভব হয় না। আকাশরূপ অবকাশ অবলম্বনে 
স্থিত বাধু মহান্‌ হইলেও এবং সর্বত্রগামী হইলেও যেমন নিরবয়ব আকাশে 
সংশ্লিষ্ট হয় না (স্বামী)। অসঙ্গশ্বভাব আকাশে সর্বদা চলনশীল বা: 
প্রবাহস্থভাব বায়ু সর্বদ! স্থিত, অর্থাৎ উৎপত্তি স্থিতি সংহারকালে স্থিত 
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(মধু)। যেমন নিরালম্ব আকাশে নিরালম্ব মহান্‌ বায়ু স্থিত ও সর্বত্র 
গমন করে (বলদেব)। যেমন সর্বব্রগতি ও মহান্‌ হইলেও বাধু নিত্য 
আকাশস্থিত থাকে, কিন্ত আকাশ দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না ( বল্লত )। যেমন 
মহৎ পরিমাপক বায়ু অবকাশাত্মক আকাশে নিত্য স্থিত হইয়া সর্বত্র _- 
উদ অধঃ ও তির্যযক্‌ গমন করে (কেশব )। 
১ এস্থলে আকাশ শব ছুই অক্র্থ গ্রহণ কর! যায়। এক অবকাশাত্মক 
আকাশ--মহাকাশ। তাহাকে ইংরাজীতে 4১050180 30৪০০ বলা 
যায়। আর--আকাশ ভূত, ইহাকে ইংরাপীতে ৮5৮৮০ বলা যায়। 
ব্যাখ্যাকারগণ প্রথম অথই গ্রহণ কারিয়াছেন। তাহারা আকাশকে 
অবকাশাত্মক বলিয়াছেন। 
স্থিত-_-সংশ্লেষ ব্যতীত অবস্থিত ( শঙ্কর, স্বামী, মধু)। 

জানিও .." সংস্থিত-সেইরপ আকাশবৎ সব্ধগত আমাতে 
অর্থাৎ পরমেশ্বরে অসংশ্লষ্টভাবে সর্বভূত অবস্থিত (শঙ্কর )। সেইরূপ 
সর্ধবভূত অসংস্পৃষ্টভাবে আমাতে স্থিত, আমাদারা বিধৃত ( রামানুজ )। 
সেইব্ূপ আকাশাদি মহাভূতগণ অসঙ্গস্বভাব আমাতে অসংশ্লিষ্ট ভাবে 
অবস্থিত (মধু)। সেইরূপ সর্বভূত অসংশ্লিষ্ট আমাতে স্থিত, আমারই 
ংকলমাত্রে বিধিত ও নিয়মিত ( বলদেব )। সেইবপ সর্বভৃত সর্বাত্রগতি- 
যুক্ত হইয়! আমারই ক্রীড়া-ইচ্ছার দ্বারা আমাতে স্থিত । ইহা! আমার সমীপে 
(উপ)দ্র্শন কর (ধারঘ্ু) বাজান (বল্পভ)। সেইরূপ অসঙ্গস্বভাব 
আমাতে সংশ্লেষ বিনা স্থাবর জর্গমন্ূপ সব্ধভূত স্থিত, অর্থাৎ তাহাদের 
স্থিতি প্রবৃত্তি মদায়ত্বভৃত-- ইহ! জানিও (কেশব)। 

ভগবানের সংকল্প হইতে যে সকলের স্থিতি ও প্রবৃত্তি তাহা শাস্ত্রে 
উক্ত হইয়াছে । যথা,-- 

“মেঘোদয়ঃ সাগরসন্নি বৃত্তি- 
রিন্দো বভাগঃ স্ফুরশানি বায়োঃ। 


৩২৪ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


বিছ্যদ্বিভঙ্গো গতিরুষ্ণরশ্মে- 
বিষ্োবিচিত্রাঃ গ্রভবস্তি মায়াঃ ॥৮ 
শ্রতিতে আছে,__- 
“এতন্ত বা অক্ষরস্ত প্রশানে গার্গি সধ্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃক্তো তিষ্ঠতঃ”ইতি। 
( বৃহদারণ)ক, ৩1৮৯ )। 
“ভীষাম্মাদবাতঃ পৰতে ভীষোদেতি সৃুর্যাঃ। 
ভীষাম্মাদগিশচন্ত্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম: ॥” 
( তৈত্তিরীযর় উপঃ ২৮।১)। 
অতএব উক্ত সকল ইতর-নিরপেক্ষ ভগবানের সঙ্কর হইতে সমু- 
স্বায়ের স্থিতি ও প্রবৃত্তি (রামানুজ )। 

এইরূপ ভগবানের সন্কল্প হইতে সমুদায়ের স্থিতির স্তায় যে উৎপত্তি 
ও প্রলয় হয়, তাহ! পরবর্তী শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে, (রামাহুদ )। 

পূর্বের ছুই শ্লোকে যাহা উক্ত হইয়াছে, 'এই শ্লোকে তৃষ্টাস্ত দ্বারা 
তাহ! প্রতিপার্দিত হইয়াছে (শঙ্কর)। এই শ্রোকে অসংশ্রিষ্টেরও আধার- 
আধেক় ভাব দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে (স্বামী, মধু, কেশব )। 
পরমেশ্বর_ব্যাপক, জীব অণুঁঅব্যাপক। আধেয় জীব, আধাররূপ 
পরমেশ্বরে স্থিত, ইহ! দৃষ্টান্ত দ্বারা এস্থলে বুঝান হইয়াছে (বল্লভ )। 
চরাচর সর্বভূতের স্থিতি ও বৃত্তি পরমেপররের সঙ্কল্পায়ত্ত, ইহারই দৃষ্টান্ত 
দ্বার! উক্ত হইয়াছে (রামান্ুজ, বলদেব )। 

এ স্থলে এই দৃষ্ান্ত আরও বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে । যেমন বায 
আকাশে স্থিত, সেইরূপ জীব সন্বাম্বা আমাতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে স্থিত। 
বায়ু আকাশে কি ভাবে 1সৃত? আকাশ আধার বা আধকরণ, বায়ু 
তাহার আধেম্র | আকাশ ব্যাপক, বাহু ব্যাপ্য। স্থধু তাহাই নহে। বেদাস্ত- 
মতে আকাশ--কারণ, বাধু__কাঁধ্য | 'আকাশাৎ বাধু+-_ইতি তৈত্বিরীর 
উপনিষৎ। অতএব জীব ঈশ্বরে যে কেবল ব্যাপ্যব্যাপক ব! আধের 


নবম অধ্যায় । ৩২৫ 


আধার সম্বন্ধ,_-তাহ! নহে, কার্যযকারণ সম্বন্ধও আছে। পরের দুই 
শ্রোকে তাহা উক্ত হইয়াছে । ভগবান্‌ অন্যত্র বলিয়াছেন, 

“মম যোনি মহিদ্ত্রহ্গ তন্মিন্‌ গর্ভং দধামাহম্‌। 

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ 

সর্বযোনিষু পৌন্তেয় মূর্তয়: সম্তবস্তি যাঃ। 

তাদাং ব্রহ্ম মম্ূযোনিরহং বাজ প্রঃ পিতা| | 

(গীতা, ১৪1৩-৪ ) 
ভগবান্‌ পুর্মেগ (৭1১ শ্লোকে ) বলিয়াছেন যে, ভগবানের পরা ও 
অপর! প্ররুতিই ভূতগণের যোনি। তাহাতেই পরমায্মা পরমেশ্বর 'আত্মা- 
রূপ গর্ভ নিষেক করেন,--আস্মাপ্ূপে অনু প্রবিষ্ট হন, তাহাতেই জীব- 
গণের উদ্ভব হয়। এইরূ"প আকাশের সহিত বাধুর সম্বন্ধ হইতে 
ঈশ্বরের সহিত জীবের সন্বন্ধের দৃষ্টান্ত জানা যায় । 
এই দৃষ্টান্ত হইতে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে । বায়ু আকাশে 

নিত্য স্থিত বটে, আকাশবরূপ আধার বা নিতা কারণ ব্যতীত কথন 
থাকিতে পারে না বটে,_কিস্তু বাযু এই আকাশ-আধারে নিত্যস্থিত 
হইয়াও সর্ধত্রগ ও মহান্‌। জীবকেও আমরা এক অর্থে সর্ধত্রগ ও মহান্‌ 
বলিতে পারি। জীব আত্মা স্বরূপে ণবভূ” । তাহা অণু পরিমাণ নহে। ইহা 
নিত্য সব্বগত (গীতা, ২২৪ )। জীব পরমেশ্বরের নিয়ন্তুত্ব ঈশিত্ব ও 
অন্তর্ধ্যামিত্ব সত্বেও যথেচ্ছা কন্ম করিতে পারে,_-জীব আপনাকে স্বাধান 
্ব-ইচ্ছাপরিচালিত মনে করিয়া কর্ম করে ও কম্মফল ভোগ করে। 
তাই জীবকে ঈশ্বরে অবস্থিত থাকিয়াও অবস্থিত নহে বলা যার, 
তাই ঈশ্বর অব্যক্ত মুর্ভিতে সমুদায় জগতে ব্যাপ্ত থাকিলেও, তিনি 
তাহাতে অবস্থিত নঙেন বলা যায়। বায়ু যেমন আকাশে অবস্থিত 
থকিলেও আকাশের অবকাশদান-হেতু সর্বত্র অব্যাহতগতি, জীবও 
সেইরূপ ঈশ্বরে অবস্থিত থাকিয়াও স্বাধীন (175০ 2৪০7), 
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ইহা বলা যায়। জীব ঈশ্বরে সন্বন্ধ এইরূপে এই হৃষ্টাস্ত হইতে 
বুঝিতে হইবে। 
পূর্বোক্ত তিন শ্লোকে বে ঈশ্বরতত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা গুহৃতম 
তত্ব। বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞানই রাজগুহ বিদ্ধা। স্থতরাং এস্থলে এই 
মূলতত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে । আমরা উক্ত ত্নি শ্লোক হইতে 
এই কয়টি তত্ব জানিতে পারি £_- 
১। ভগবান্‌ অব্যক্ত মুত্তির দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত । 
২। ভূত সকল তাহাতে স্থিত, অথচ ভূত সকল তাহাতে স্থিত নহে। 
৩। ভগবান্‌ ভূতভর্তী ও ভূতভাবন, অথচ তাহার আত্মা ভূত 
সকলে অবহিত নহেন। 
অর্থাৎ ইহ! দ্বারা (১) ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ এবং (২) 
ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ সুচিত হ্ইগ্রাছে। একে একে আমরা 
এই দুই তত্ব সংক্ষেপে আলোচন! করিব। 
১। ভগবানের অবাক্ত মুগ্তির দ্বার। জগৎ ব্যাপ্ত । এ বিশ্বজগৎ ভগ" 
বানের ব্যক্তমুর্তি_তীহার বিশ্বরূপ। তাহার অব্যক্ত মুর্তি কি?ইহাকি 
কৃটস্থ চৈতশ্ত ? কিন্তু এই “অব্যক্ত মৃত্তির” অর্থ অন্তরূপ হইতে পারে । যাহা 
ব্যক্তমুন্তি নহে, যাহার প্রকাশ (11971055010) ) নাই, যাহাকে মাওু- 
ক্যোপনিষৎ--“অমাত্র, অব্যবহাধ্য, প্রপঞ্চোপশম, শিব, শান্ত, অদ্বৈত, 
অচিস্ত্য, প্রজ্ঞা ও অপ্রজ্ঞার অতীত, একান্ত প্রত্যয়সার” বলিয়াছেন, এবং 
বাহ অব্যক্তেরও অব্যক্ত, তাহাই ভগবানের পরম ভাব,--তাহ! নির্ব্িশেষ 
ব্রহ্ম । ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“পরস্তদ্মাৎ তু ভাবোইন্তোহব্যক্তোহব্যক্ঞাৎ সনাতনঃ। 
যঃ স সর্বেষু তৃতেযু নশ্ৎ্স্থ ন বিনশ্তুতি ॥ 
অব্যক্তোহক্ষর ইতুযাক্ত স্তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌। 
বং প্রাপ্য ন নিবর্তান্তে তদ্ধাম পরমং মম + (গীতা, ৮/২৯-২১) 
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যাহা! 71১67707761)07) রূপে ব্যক্ত হয় না, যাহা 17)1)2,060 নহে, 
যাহা [০0100018075 4১0501065, [001002171650--এক কথায় যাহা 
[78050570600 তাহাই অব্যক্তের অব্যক্ত সনাতন ভাব। এই অব্যক্তের 
অব্যক্ত, প্রপঞ্চাতীত, নিগুধ, নিঃদক্গ 17805০০00০0 ভাবে পরমব্রহ্ধ 
আমাদের বিজ্ঞের নহেন। পরমব্রন্ধ পরমেশ্বরভাবে বা স্থাবরজঙ্গমাত্বক 
নগৎক্ষারণরূপে আমাদের জেয হইতে পারেন। ভীব ও জগতের সহিত 
সম্বন্ধ হইতে,তাহার স্রষ্টা নিম্নন্ত! অগ্তরধ্যামী পরমাত্ম! পরমেশ্বর পুরুষোত্তম- 
রূপে ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয় হইতে পারেন । জগৎ ও জীবের সহিত 
সম্বন্ধ হইতে,আমাদের এই সীমাবন জ্ঞানে ব্রদ্ষের যে জ্ঞেয় অব্যক্ত ভাব-- 
তাহা সগ্ডণ (17010217017) 1 এই সপ্জণ (1107)8160) সোপাধিক 
অব্যক্ত ভাবে বা জীব এবং জগংরূপে ও তাহার অন্তর্ধ্যামী নিয়স্তা পত- 
মাস্মাভাবে আমাদের জ্ঞানে ব্রহ্ম অধিগম্য । পরমব্রন্দের এই সগুণ জেয 
(100012610) ভাব-_নিগুণ আজ্ঞে ভাবের অন্তত ৷ অর্থাৎ ব্রন্মের 


সগ্ডণ (17017020010) ভাব নিগুণ (78050500610) ভাঁবের দ্বারা 
ব্যাপ্ত । আর বর্গের সগুণ অব্যক্ত ভাবদ্বারা তাহার সগুণ ব্যক্তভাব ব্যাপ্ত। 


গীতায় সর্বত্র ব্রহ্মতত্ব এইরূপে উপদিষ্ট হুইয়াছে। গীতায় সপ্তম 
অধ্যায়ে যে বিজ্ঞাননহিত জ্ঞানের কথ! উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে 
জানাযায় যে, সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বরের দুইরূপ প্রকৃতি,_জড়রূপ। অপর! 
প্রকৃতি, আর জীবরূপা পরা প্রকৃতি । ইহাই জগতের যোনি। ইহাই 
মহদ্বন্গ বা সাংখ্-দর্শনের অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি । ইহাই আদিশক্তিরূপে 
এই জগতের উপাদান-কারণ। আর এই সগুণ ব্রন্মের পরম- 
পুরুষভাব--বাক্‌ বা শবরঙ্গ (105০5, ৬/০1৭) রূপে জগতের 
নিমিত্ত-কারণ। শব্বব্রহ্ম হইতে এ জগতের অভিবাক্তি হয়। 1.০০9এর 
10১ -বীজরূপে মহত ব্রন্মে বা প্ররুতিদ্ধপ ব্রন্মে নিহিত হইলে, 
তদন্ুসারে প্রকৃতিতে জগতের অভিবাক্তি হয় । সগুণ ব্রহ্ম বা পরম 
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পুরুষের সঙ্কল্প বা ঈক্ষণ হইতেই শক্তিমরী ব্রহ্গ-প্রকতিতে এই জগতের 
বিকাশ হয়। বলিয়াছ ত, আমরা জগৎ ও জীবের সাহত সম্বন্ধবিহীন 


নিগডণ (4১795010066  091)5050006 ) ব্রহ্ধতত্ব এহ জ্ঞানে অথাৎ 
জ্ঞাতা-জ্ঞেয়রূপ দ্বৈতাক্সক জ্ঞানে জানতে পার না.-কিস্তু জগৎ ও 
জীবের সহিত সংস্থষ্ট বা সহন্ধযুক্ত সগুণ ব্রহ্ধতত্ব দাধনাঝলে বিজ্ঞান- 
সহিত জানিতে পারি। আরও অ।মরা আমাদের এই মাদাবদ্ধ 
অজ্ঞানাবৃত দেশকালনিমিন্তপরিচ্ছেদধুক্ত জ্ঞানে বাঁলতে পান্রি যে, 
ব্ক্ত জগৎ অব্যক্ত ব্রহ্ষের দ্বারা আচ্ছাঁদত। সসীম জগৎ অসীম 
ব্রন্মের অতি ক্ষুদ্রতন অংশ । “পাদোইস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং 
দিবি।” অতএব আমাদের এই জ্ঞানে নিগুণ পরম (]71050070600) 
ব্রদ্দের সগুণ ভাব (1171225715006 ) মাত্র জ্ঞেয়ব্ূপে প্রতিভাত হয়! 
তাহাই সমগ্ররূপে জ্ঞের হইতে পারে। যাহা জ্ঞেয়, তাহ। নিত্য অজ্ঞের 
সীম বারা আবদ্ধ থাকে । 

এইরূপে শ্রুতি ও গীতা হইতে আমরা জানিতে পার বে, ব্রঙ্গের ছুই 
তাব। এক--পরম অব্যয় অন্ুভ্তম অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত (49501810, 
[72750810000 ভাব । আর এক-_ অব্যক্ত সগুণ (1100)81)071) ভাব । 
ইহ! হইতেই সমুদায় ব্যক্ত (বা [791211050) হয় (গীতা-৭২৪ ১ ৮৯৮)। 
যাহা অব্যয় অক্ষর ভাব, এই অব্যক্ত ভাবেরও অতীত,__-সেই ভাব হইতে 
পরম, অবাক্ত হইতেও অব্যক্ত সনাতন (গীত--৮।২০ ), গীতাতে সেই 
পরম (1187506510) ব্রহ্মকে পরম পুরুষের পরম ধান বলা! হইয়াছে। 
পরমব্রন্ষের যাহা সগুণ ভাব,--বলিয়াছি ত তাহা পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভাব 
এবং অব্যক্ত পরমা প্রক্কাতি ভাব। পরমেশ্বর অজ, অনাদি, লোকমহেশ্বর 
(১০।৩)। পরমেশ্বরের এই পরম ভাবকে লক্ষ্য করিয়া, ইহাকে 
পরম্রক্, পরমধাম, পরমপবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, নিত্যবিভূ বলিয়! 


গীতায় উক্ত হইয়াছে। ইনি কুটস্থ হইতে ভিন্ন (১৫1১৭ ) হইলেও, ইনিই 
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সোপাধিক (1701077091) ভাবে সর্ধবভৃতাশয়স্থিত আত্মা, সর্ভূতবীজ ও 
একাংশে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত (১০১২ )। জীবভূত পরা প্রকৃতি 
তাহারই একাংশ । বিরাটরূপ ইহারই ব্যক্ত প্রশ্বরীয় রূপ (১১।৩)। 
এইরূপে গীতা হইতে জান! যায় যে, পরমেশ্বরের যাহা পরম ভাব 
পরম ধাম, তাহা নিগুণ প্রপঞ্চাতীত নিরুপাধি ব্রহ্ম ভাব, ভাহ! জীবজড় মন 
, জগণ্ুতর অতীত। * পরমেশ্বরের যাহ! অবাক্তমুতি--সগুণ ব্রহ্মরূপ, তাহ! 
পরমাস্ারূপে অন্তর্ধ্যামিরূপে সুক্মরূপে বিশ্বগতে অবস্থিত, তাহার 
সেই অব্যক্তমুত্তি দ্বার! বিশ্বজগৎ ব্যাপূু ৪ বিধৃত। পরমেশ্বরের যাহা ব্যক্ত- 
রূপ, তাহা বিশ্বরূপ, জীবজড়মন় জগংকপে অভিব্যক্ত। অব্যক্ত রূপ 
আধারে এই বাক্ত জগং প্রতিষ্িত। সগুণ (1750)8067)0) ভাবে বা 
পরমেশ্বররূপেও ব্রঙ্জ অব্যক্ত (ট70710640) ও ব্যক্ত (১1251065001 
ভগবানের ব্যক্তবূপ-_-তীাহ'র বিভূতি ৪ যোগ--াহার বিশ্ববূপ পরে দশম 
ও একাদশ অধ্যায়ে পিবৃত হইয়াছে, এবং তিনি যে মানুষাতন্থ আশু 
করিয়া মানবের চিতার্থ অবতীর্ণ হন,হাহাও পুন্বে চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লিখিত 
হইয়াছে । এই অধ্যায়ে পরধানতঃ ভগবানের অবাক্তমুতি ভাহার পরমাক্মা- 
রূপ- সব্বভৃতাত্মস্ৃতা স্াূপ ও সর্বনিয়ন ত্বপ্ূপ বিবৃত হইয়াছে। 
ভগবান এই সন্বাত্মাবূপে-_অব্ন্ত ভাবে সমুদ্রায় জগতে ব্যাপ্ত । 
ভগবান্‌ অব্যক্তমুণ্ডি দ্বারা কিনূপে ব্যাপ্ত, তাহা এইব্পে কতক বুঝ! বার। 
প্রথমতঃ, (নগুণ নিব্বিশেষ নিরুপাধি (72050610621) ব্রহ্মভাব দ্বার! 
সবিশেষ সপুণ ব্রহ্মভাব ব্যাপ্ত । যাহা পরম অক্ষর ব্রহ্মভাব--যাহা অব্যক্তের 
অব্যক্ত সনাতন ভাব-_যাহা ভগবানের পরমভাব_-পরম ধাম, যাহা 
শিব শান্ত অদ্বৈত অমূর্ত অনির্দেম্ত অব্যবহাধ্য নির্বিশেষ প্রপঞ্চেপশম 
ভাব, যাহ। গ্রণবের অব্যবহাধ্য মাত্রা,-সেহ সব্বাতাত, (179155090.051010) 
ভাব দ্বার ব্রন্দের সগুণ (170)9.0607£ ) মুন্ত ভাব ব্যাপ্ত । জীব- 
জড়মরজগৎ-সংশ্লিষ্ট এই মুর্ভভাবে পরম। ব্রহ্গ- পরমেশ্বর খিশ্বরূপ। 
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তিনি বিশ্বত্মা, বিশ্বনিয়স্তা বিশ্বেশ্বর, বিশ্বান্তর্ামী, পুকষোত্তয হইয়াও 
বিশ্বরূপ হন। 
দ্বিতীয়তঃ, সগুণ সবিশেষ ব্রঙ্গেব বা পরমেশ্বরের অবাক্তমৃত্তি দ্বারা এই 
বাক্ত জগৎ ব্যাপ্ত । গীতায় এই তত্বই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে । এই সপ্তণ 
মূর্ত ব্রহ্ছভাব-_ঢইরূপ। এক-_অব্যক্ত মুত্তি্প, আর এক ব্যক্ত 
মৃত্তিরপ। এই অব্যক্ত মুষ্তি-_ভগবানের পরম ভাব,__তাহা পরমেশ্বর 
তৃতমহেশ্বর, সর্বাত্মা, পুরুষোত্তম ভাৰ। আর এই ব্যক্ত মূত্তি ভগবানের 
বিরাট বিশ্বপ্ূুপ-এই জড়জীবময় জগৎতরূপ। সগুণ ব্রহ্গের বা 
পরমেশ্বরের এই অবাক্তমূর্ভি দ্বারা তাহার ব্যক্তমূত্তি এই জগৎ ব্যাপ্ত। 
অবাক্তমুত্তিতে স্বাত্মা সর্বাস্তর্ধ্যামী সর্ধনিয়স্তারূপে ভগবান্‌ এ জগতের 
নিমিত্ত-কারণ_-এ জগতের অষ্টা পাতা ও সংহর্তা । তিনিই মায়াহেতু 
তাহার প্রক্কৃতিরূপ উপাদান-কারণ দ্বারা মূর্ত জগৎরূপে প্রকাশিত। যদি 
পরমেশ্বরের অংশ কল্পন! করা যাঁয়, তবে বলিতে পারা যাঁয় যে, তিনি 
একাংশে এই জগতরূপে-_-এই বিরাট বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত | 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, | 
“বিষ্টভ্যাহমিদং কৃত্ন্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥* 
(গীতা ১০৪২) 
ভগবান্‌ অগ্যত্র বলিয়াছেন, 
“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন: ৮ 
( গীতা, ১৫1৭) » 
সেই জীবভূত অংশ-_-আত্মা। তগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“অহমাস্বা গুড়াকেশ সর্বতূ তাশয়স্থি ত: 1” 
(গীতা, ১০২৪ ) 
ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভগবানের এক অংশ জড় জীৰ- 
অস়্-বা স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগত্রূপে অভিবাক্ত । তাহাই ভগবানের 


রঙ 
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ব্যক্ত মূত্তি। আর তাহার যে অংশ জড়জীবনময় জগংরূপে অভিব্যক্ত 
নহে-_তাহা তাহার অব্যক্তমূর্তি। ভগবানের এই অব্ক্তমুস্তি দ্বারাই 
এই জগৎ ব্যাপ্ত। যাহা অব্যক্তমূন্তি--তাহ! তূমা অনন্ত পূর্ণ। তাহা 
নির্বিশেষভাবে পরমন্রঙ্গ, আর সবিশেষভাবে পরমেশ্বর । আর যাহা 
ব্যক্রমূত্তি-_তাহা, সসীম সাস্ত_-তাহাও পূর্ণ। কেননা, শ্রুতিতে 
“আছে " 
“্পুর্মদঃ পৃর্ণমিদং পূর্ণাৎ পৃর্ণমুদ্চাতে । 
পুর্ণন্ত পুর্ণমাদাঁয় পুর্ণমেবাবশিষাতে ॥৮” 
( ইতি বৃহদারণ্যক, ৫১1১) 
ভগবানের অব্যক্তমৃত্তিই বাক্ত ্গতের আধার বা অধিকরণ । অব্যক্ত 
মুত্তি-আধার, ব্যক্ত জগতমুত্তি আধেয়। অব্যক্তমুত্তি--ব্যাপক. 
বাক্তমৃত্তি__ব্যাপা। অব্ক্তমুত্ি--কারণের কারণ, ব্যক্তমুত্তি-_কাষ্য। 
অব্যক্তমুত্তি নিয়স্তাঃ ব্যক্তমুত্তি তাহার দ্বারা নিয়মিত। 
অতএব ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে. ভগবানের যাহা পরম ভাব, 
পরম ধাম, যাহা পরম অক্ষর বর্গ, অব্যক্তের অবাক্ত সনাতন ভাব, 
যাহ! শিব শান্ত অদ্বৈত অমুর্ভ নির্ব্িশেষ অব্যবহাণ্য প্রপঞ্চোপশম ভাৰ 
( যাহ! প্রণবের অব্যবহার্ষ্য মাত্র। ) তাহা দ্বারা (ৰ! সেই 77205007006 
ভাব দ্বারা ) তীহার সগ্তণ (11777901)) মুর্তনাৰ হাহার পরমপুরুষ 
পরমেশ্বর ভাব ব্যাপ্ত হইলেও এস্থলে তাহা উল্লিখিত হয় নাই । এস্থলে 
সপ্ডণ ব্রহ্ম বাঁ পরমেশ্বরতত্ব বিবৃত হইতেছে মাত্র। ভগবান্‌ পরমেশ্বররূপে 
অব্যক্ত মৃত্তিতে জগৎ ব্যাপ্ত। এই জড়ভজীবময় জগৎ বিশ্বব্ূপ পরদেশ্বরের 
ব্যক্তমূত্তি। যদি পরমেশ্বরের অংশ কল্পনা করা যায়, তবে বলা যায় 
যে, পরমেশ্বর একাংশে এই জগৎরূপে অভিব্ক্ত। ইহ! পৃর্ব্বে উক্ত 
হটয়াছে.__ 
“বিষ্টভ্যাহমিদ্ং কৎগং একাংশেন স্থিতো জগৎ 1” 


৩৩২ জ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


অতএব ভগবানের যে অংশ জীবজড়ময় বা স্থাবর জঙ্গমাত্বক জগৎ 
রূপে অভিব্যক্ত নহে, সেই অংশ তাহার অবাক্ত মুর্তি। এই অব্যক্ত 
মুত্িদ্বারাই এই জগত_বাহা ভগবানের ব্যক্তমৃত্তি-_তাহা ব্যাপ্ত। 
যাহা ভগবানের অবক্তমূত্তি-_ তাহাই ব্যক্ত জগত্রূুপের আধার বা 
অধিকরণ। অব্যক্ত মুত্তি ব্যাপক-_বক্তমৃত্তি ব্যাপা। অব্যক্তমুত্তি-- 
কারণের কারণ, আর বাক্তমু্তি__কার্ধয বা কারধ্যকারণগংঘাত জগৎ ।* « 

এক অর্থে পরমেশ্বরের এই অবাক্তমূত্তিও প্রপঞ্চাতীত। পরমব্রঙ্গের 
নিগুণ নির্বিশেষ 'ভাব যেবুপ প্রপঞ্চাতীত, দেইন্নপ সবিশেষ সোপাধিক 
ভাৰ থাহা অব্যক্তমুত্তি-_যাহা জগৎ সম্বন্ধে পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভাব 
তাহাও গ্রপর্চাতীত । তবে এই দুই ভাবের মধো বিশেষ আমর! কল্পন! 
করিতে পারি। পরমেশ্বরের যাহ! অব্যক্তমূণ্ডি তাহা প্রপর্চাতাত হইলেও 
তাহা 'প্রপঞ্চের কারণ আধার বাপক-- তাহাতে দায়! হেত 'প্রপঞ্চবীজ 
নিভিত। নির্বিশেষ ব্রহ্মভাবের সছ্ত এই প্রপঞ্চের বা বিশ্বজগতের 
কোন সম্বন্ধ জ্ঞানে ধারণা হয় না। তাহা অব্য মূর্তি সর্বাস্ব। সর্বনিয়ন্ত 
সর্ধেশ্বর পরমেশ্বর ভাব হইতেও পরম ভাব! তাহা অজ্ঞে্ন অনির্দেস্ 
অব্যবহাধ্য নির্বিশেষ নিরুপাধি অপ্রদের | 

এইরূপে আমরা ভগবানের ছুই ভাব ধারণা করিতে পারি। এক 
তাহার অব্যক্তমুর্তি, প্রপঞ্চের অতীত হইয়া? প্রপঞ্চের কারণ ও আধার। 
ইহা! ভগবানের জগদভীত (11710506101) ) ভাব ' আর এক 
বিরাট, বিশ্ববপে ভগবানের ব্যক্ত মূর্তি (177072106 ভাব )। পরমেশ্বর" 
ভাবেও ভগবান্‌ কেবল বিশ্বরূপ (1071027506) নহেন, বা কেবল 
বিশ্বাতীত (72705067067) নহেন। এ উভয় ভাবেই তিনি 
জ্ঞের ও ধ্যেয়। তবে ভগবানের যাহা অব্যক্ত বিশ্বাতীত অথচ 
বিশ্বের আশ্রয়, বিশ্বের পরম গতিবূপ পরম অব্যয় অনুত্তম ভাব, তাহাই 
শ্রেষ্ঠ ভাব। 


নবম অধ্যায় । ৩৩৩ 


ভগবান বলিয়াছেন,__ 
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্তপ্তে মামবুদ্ধয়ঃ। 
পরং গ্তাবমজানস্তে! মমাব্যয়মন্ত্তমম্‌ ॥ (৭1২৪) 


এই পরম ভাব--অজ, অনাদি, লোকমহেশ্বর (৯৩), পুরুষোত্তম 
(১৫১৯) ভাব।", ভগবানের ভাব ও তাঁহার বিভূতিযোগ অনন্ত 
(১০।১৯)। ভগবান্‌ বলিন্নাছেন যে, ষে মোহমুক্ত হইয়া তাহার পুরুষো- 
ত্বমরূপ পরম ভাব জানিয়াছে, সে তাহাকে সর্বভাবেই জানিতে 
পারে। (১৫।১৯)। 


এইকর্পে আমরা গীত! হইতে জানিতে পারি ষে, ব্রহ্ম এক অদ্িতীয় ; 
কিন্তু তাহার ডাব অনস্ত। তাহার যাহা পরম ভাব-_তাহা প্রপর্শাতীত 
(11505050010 ) নির্বিধশেব, তাহা আমাদের জ্ঞানগম্য নহে । তাহার 
বাছ। জরে পরম ভাব-_যাহ! জড়জীবময় জগতের সহিত এবং “আমার” 
সহিত সন্বন্ধ হইতে জ্ঞানে অধিগম্য হইতে পারে, তাহা তাহার পরমেশখর 
পুরুযোত্তম ভাব ও অক্ষর ভাব। তাহা প্রপঞ্চের আধার হইয়াও প্রপঞ্চা- 
তীত (77509657061)1)। পরমেশ্বরের এই পরনভাবের অস্তর্গত,_-তাহার 
স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতরূপ--এই বিরাট বিশ্বরূপ। এই বিরাট খিশ্বরূপেও 
ব্রন্মের ভাব অনন্ত । ইহাই পরমেশ্বরের ব্যক্ত বিশ্বমূর্তি (1700097506 বূপ)। 
ভগবানের এই বাক্ত বিরাট, বিশ্ববূপ--এই সমুদ্ায় জগৎ তীাহারই 
অব্যক্তমুর্তির দ্বার! ব্যাপ্ত । * 


পপ পাপা পাল০১ রিল ০ ৩১ টো শি তি সপ এ শীত 


« ইহ! হইতে আনর! বলিতে পারি যে, পাশ্চাত্য দর্শন যাহাকে সর্বেশ্বরবাদ 
(729717090 ) বলে, তাহার সহিত শ্রতুযুক্ত ও গীতোক্ত ঈশ্বরতত্বের বিশেষ প্রভেদ 
আছে। ভণবান্‌ বিশ্বন্প (110102700 ) হইয়াও বিশ্বাতীত, তিনি বিশ্বের আধার__ 

নিভ্য কারণ নিয়ন্ত। ও প্রশ।(সক | ৮2170110151) অনুসারে ঈশ্বর বিশ্বরূপ মাত্র,-তিনি 
বিশ্বেশবর বিশ্বনিয়ন্ত। ও বিশ্বাতীত নহেন। 


১. ০২ ভব লা 


৩৩৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | 


আমর! ঈশ্বরতত্বের সহিত ব্রঙ্গতত্বের সম্বন্ধ পূর্বে ব্যাখ্যা-ভূমিকার ও 
সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ উভয়ই 
পরমার্থতঃ একতন্ব হইলেও তাহা ভিন্ন ভাবে বুঝিতে হয়। এস্থলে 
তাহার আর বিশেষ উল্লেখের গ্রয়োজন নাই । 

২। এক্ষণে এস্কলে জীবের সহিত যে ঈশ্বরের মন্বন্ধ স্থচিত হইয়াছে, 
তাহা আমরা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, 
সর্ধভূত তাহাতে স্থিত, অথচ তিনি সর্মভূতে অবস্থিত নহেন। আবার 
সর্ধভূত তাহাতে স্থিত অথচ স্থিত নহে। ভগবানের আত্মা ভূৃতভৎ, 
ভূতভাবন হইলেও ভূত নহে। 

এই তত্ব সহজে বোধগদ্য হয় না। শঙ্করাচার্ধাপ্রমুথ অদ্বৈতবাদী 
পণ্ডিতগণ বলেন যে, জগৎ ও ভূত সকল মায়া বাঁ অবিদ্াকলিত। মায়া- 
হেতু একমাত্র সং বস্ত ব্রন্মে এই জীব ও জগৎ ভ্যব কলিত হয় । অজ্ঞান- 
বশে যেমন রজ্ছুতে স্রন্রম হয়, সেইরূপ ত্রন্মেই এই জগৎ কল্পিত বা 
বিবর্তিত হয়। যাহা হক, ব্যবহারিক অর্থে এই জগত সত্য--জীব 
সত্য। কিন্তু পারমার্থক ভাবে জীব বা জগৎ সতা নহে, ব্রহ্গই এক 
মাত্র সতা। অতএব ব্যবহারিক অর্থে ভূতগণকে ব্র্গে অবস্থিত বলা 
যায়, আর পারমার্থিক অর্থে ভূতগণ ব্রদ্মে অবস্থিভ নহে বলিতে হয়। 
তাই ব্রহ্গে সর্বভূত স্থিত হইরাও স্থিত নহে, এবং ব্রহ্ম ও সর্বভূতে স্থিত 
নহেন। কিন্তু অ্বৈতবাদ অন্ুদারে ভগবানের আত্মা কিরূপে ভূতভূৎ্খ ও 
ভূতভাবন হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। 

বিশিষ্টাৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী প্রভৃতি বৈষ্ঃবাচার্যাগণ জীব ও জগত 
সত্য বলিয়! স্বীকার করেন। তাহারা বলেন যে, পদ্মপত্রে জলের মত 
তৃতগণ ব্রন্ে স্থিত হইয়াও স্থিত নহেন। ব্রহ্ম নিঃসঙ্গ_-ভূত সকলের সহিত 
অসংলিষ্ট। এজন্ত ভূত সকল ব্রহ্ধে স্থিত বটে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট নহে। 
তাহাই ভগবান দৃষ্টান্ত ছারা বুঝাইয়াছেন। অসংশ্লিষ্ট আকাশে যেমন 


নবম অধ্যায়। ৩৩৫ 


বাধু অসংশ্লিষ্ট ভাবে স্থিত, সেইরূপ ভূতগণ ব্রন্ষে স্থিত। পরেও 
ভগবান্‌ এই উপমার উল্লেখ করিয়াছেন, 
“বা সব্বগতং সৌন্্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে | 
সর্ব্বত্রা বস্থিতে £দহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥” (গীতা. ১৩1১২ ) 
» ৪ *ইহা হইতে 'এই তত্ব বুঝিবার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। উক্ত 
শ্লোকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, আত্মা দেহে সব্বত্র অবস্থিত থাকিয়াও 
তাহাতে উপলিপ্ত বা সংশ্লিষ্ট হন না। এস্কলেও উক্ত হইয়াছে 
যে, ভগবানের 'মাত্মা” ভূতভূৎ ও ভূতভাবন হইয়াও ভূতে স্থিত 
নহেন। 
এই 'মত্মা'রূপ ভগবানের অংশই সর্বভূতবী্গ ৷ তাহার এই অধ্যাক্স- 
ভাবই স্বভাব, € গীতা ৮৪৩)। ইহা 5611 ৰা 50106 501-- 
ইহা 15০ নহে। তাহার এই আত্মারূপ সনাতন অংশই জীবলোকে 
জীবভূত হয় (১৫1৭ )। তাহাই সর্ধভূতবীজ। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন 
ন তদ্দস্তি বিনা যৎস্তান্ময়া ভূতং চরাচরম্‌ ॥” 
( গীতা, ১*।৩৯) 
ভগবান্‌ এই আত্ম'বূপ বীজ প্রকৃতিতে বা প্রক্ৃতিজ ক্ষেত্রে নিষেক 
করেন বসিয়া, প্রক্কৃতি হইতে সর্বভূতের উদ্ভব হয়। 
পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ে উক্ত হইগ্াছে যেঃ ভগবানের পরা ও অপরা 
প্রকৃতি সর্বভূতযোনি (৭৬ )। পরে উক্ত হইয়াছে যে, মহদ্‌ ব্রহ্মই 
সেই যোনি! সুতরাং এই পর! ও অপরা প্রতিই মহদ্বঙ্গাখ্য যোনি । 
তাহাতে ভগবান আত্মারূপ বীজ নিষেক করেন বলিয়া, তিনি সমুদায় 
জগতের 'প্রভব 9 উদ্ভবের কারণ হন, এবং ব্রহ্মরূপ মহদ্যোনি হইতে 
সর্ববভূতের উৎপত্তি হয়। 
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“মম যোনি মহদ্বরহ্ধ তম্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌। 
সম্তবঃ সর্বভূতানাং ততো] ভবতি ভারত ॥ 
সর্বযোনিষু কৌন্তেয মূর্ভয়ঃ সম্তবস্তি াঃ। 
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যে।নিরহং বীজ প্রদঃ পিতা ॥”, 
€ গীতা, ১৪।৩-৪ ) 
ভগবান আত্মা স্বরূপে প্রকৃতিতে স্থিত হইর! পুরুষভাবধুক্ত হন। 
তাই প্রর্কৃতিপুরুষযোগে সর্ধ সত্তার উদ্ভব হয়। তিনি আত্ম বা পুরুষরূপে 
প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইলে, প্রকৃতির পরিণামে বু ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়, এবং 
আম্মারূপে ভগবান্‌ প্রতিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ হন-_দীবাত্মাভাবযুক্ত হুন। 
এইরপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে সর্ব স্থাবর জঙ্গমাত্মক সত্তার উদ্তব হয়। 
“যাবত সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং স্থাবরজলমম্। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞনংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্যভ ॥+? 
(গীতা) ১৭।২৬) 
ভগবানের এই আআমাভাবরূপ বীজ সর্বক্ষেত্রে নিষিক্ত হয় বলিয়া, 
ক্ষেত্রে জীবভাবের বিকাশ হয়। জীবভাঁব ক্ষরভাব__ক্ষরপুর্ুষভাব। 
তাহা ক্ষেরক্ষেত্রজ্দংযোগ হইতে উদ্ভৃত। কিন্ত তগবানের এ আত্মভাৰ 
নিত্য অব্যয়। তাহাই সর্বভূতাত্ভূত ভাব। এই জীবতত্ব পূর্বে 
ব্যাখ্যাভূমিকায় বিবৃত হইয়াছে । পরে চতুর্দশ ও পঞ্চদণ অধ্যায়ে ইহা 
বিবৃত হইবে এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই । 
ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভগবানের এই আত্মভাবে জীৰ- 
ভাব বিধৃত, তাহাতেই জীবগণ স্থিত। ভগবানের এই আত্মভাৰ তাহার 
ংশ মাত্র । এজন্ত ভগবান্‌ জীবগণে অবস্থিত নহেন ॥ অংশীর মধ্যে 
ধশ থাকিলে৪, অংশের মধ্যে অংশী থাকিতে পারে না। এইজন্ত 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_ 
“মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেঘবস্থিতঃ।৮ 
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আরও সর্বভূত ভগবানের আত্ম-ভূত হইলেও তাহার দ্বরূপ নহে। 
ভগবানের অধ্যাক্মভাব-স্ব-ভাব মাত্র (৮৩)। সেই আত্মভাব ক্ষেত্রে বুক্ত 
হইয়া জীবভাব হয় বটে, কিন্তু ভগবানের এই সর্ধাত্মভাব বাক্তিজীবভাৰ 
হইতে পৃথক । আত্মার বা পুকবের প্রতিবিশ্ব ক্ষেত্রে বা ক্ষেত্রান্তর্গত অস্তঃ- 
করণে অথবা সুক্মশবীরে পতিত হইলে, সেই অন্তঃকরণ ব? সুক্মশরীর 
*স্বে “চেতনবত হয়) চিন্ত যেজ্ঞাতা কর্তা! ও ভোক্ত-ভাবসুক্ত হয়, 
তাহাই ক্ষর জীবভাব। পরমাত্না সে ভাবের পর-__-অতীত। পরমাত্ম! 
সর্ধভূতস্থ (৬২৯)। ব্রহ্ম পরমাত্ম-ভাবে ণঅবিভক্তঞ্চ ভূতেষু, 
বিভক্তমিব চ স্থিতম্” (গীতা ১৩১৬)। তাহা! এক অব্যয় অবিভক্ত 
ভাৰ (গীতা ১৮1২০ )। ইহাই আম্মার স্বরূপ। সেই আত্ম। উক্তরূপে 
ভূতভূৎ ও ভূতভাবন বা ভূতভাবের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও রক্ষার কারণ 
হইলেও ভূতস্থ নহেন। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে তাহা আবদ্ধ নহে॥ 
সেই এক আত্মাই ভূতভাবন হেতু ভূতাত্মা! বা জীবাত্মারূপে সর্বভূতাশয়- 
স্থিত হইলেও--যাহা ভূতভাব--যাহা জীবতাব, তাহা মেই আত্মার 
ভাব নহে। এজন্য ভূত সকল সেই আত্মাতে অথবা আত্মা বাহার 
অভিব্যক্ত ভাব, দেই পরমেশ্বরে স্থিত নহে । পরমেশ্বর সমভাবে সর্বভৃতে 
অবস্থিত 

“স্মং সর্বেধু ভুতেবু তিষ্টস্তং পরমেশ্বরম্‌।” 
বিনশ্তখ্ববিনত্রন্তং ষঃ পশ্ঠতি স পশ্ঠাত ॥”৮ (গীতা ১৩।২৭)। 

জীব স্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ হইলেও পরমেশ্বরই পর্ম-আত্মার্ূপে পরম্- 
ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সর্বক্ষেত্রে অবস্থিত । ভগবান্‌ বলিক়াছেন,-_ 

“ক্ষেত্রজ্ঞ্চাপি মাং বিদ্ধ সর্বক্ষেত্েযু ভারত।”৮ (গীতা, ১৩/২)। 

পরমেশ্বর এহ অগ্ুয্য।* পরমা স্মারূপে সব্বভৃতত্বদয়ে অবস্থিত। 

“ঈশ্বরঃ সব্ৰভূ ভাপা ধদ্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি ॥৮ (গীতা, ১৮।৬১)। 

নে যাহা হউক, ৬পরে ষাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে বলা যায় যে. 

তং 
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নিগুণ (11805060001) ব্রন্দের সহিত জীবভাবের কোন সংশ্রব 
নাই। সগুণ ( 11070210616) ব্রন্মেই তাহ! অবস্থিত। এই সগুণ 
ও নিগুণ ব্রঙ্গাব সম্বন্ধেই গীতার উক্ত হইয়াছে-_- 
“বহিরস্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 
সুন্মত্বাতদ বিজ্ঞেয়ং দৃরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ 
অবিতক্ঞ্চ ভূতেযু বিভক্তমিব চ স্থিতম্'॥* ( ১৩/১৫-১৬ ) 
ব্হ্ধ সগ্তণ-( 17070200610 )পে পিরমেশ্বররূপে সর্বভূতের আত্মা, 
তাহারই একাংশ জীবরূপে অভিব্যক্ত, সুতরাং তিনি ভূতভাবন ও ভূত- 
ভর্তা । কিন্ব-_নিগুণ-( 17151500700 )-ূপে তিনি জগতে বা 
ভূত সকলে অবস্থিত নহেন-_সে রূপে তিনি জগদতীত গ্রপঞ্চোপশম 
€0101518050 £0501066 )। 
আরও এক কথা বলা যায় যে, যাহা ব্যাপক, তাহা ব্যাপ্য দ্বার! 
পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। বাহুর অংশ কোন পাত্রমধ্যে থাকিলে, সেই 
পাত্রস্থ বায়ুকে সমগ্র বাযু বলা যায় না। অতএব পরমেশ্বরের অংশ 
ভূতভাবযুক্ত হইলেও__ভূত সকলে সেই পরমেশ্বর সমগ্রভাবে অবস্থিত 
হইতে পারেন না। নিল ব্রংঙ্গর অংশ-কল্পনা পরমার্থতঃ সত্য না 
হইলেও, এ সকল তত্ব বুঝিতে হইলে, এরূপ কল্পনা করিতে বাধ্য 
হইতে হ্য়। আর ব্যাঁবহাঁরক ভাবে এরূপ অংশ-কন্ননাও অসঙ্গত নহে। 
বিশেষতঃ এই জড়জীবমর জগৎ সম্বন্ধে ব্রহ্ষতত্ব ধারণা করিতে হইলে, 
তাহার অনন্ত ভাব ্থেতু তাহার অংশ-কল্পনা অনিবার্য । সগুর ব্রহ্গে 
“নানাত্ব” অংশত্ব কল্পনা! অপরিহার্ষ্য। ূ 
যাহা হউক, এস্থলে এ বিষয়ের আর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন 
নাই। তবে আর একটি কথার উল্লেখ করা আবস্তক। এইস্থলে দেখা যায় 
যে, বরক্গতত্বে পরস্পর বিরোধী তত্বের সামঞ্জন্ত হইয়াছে । ব্রহ্গ ব্যক্ত অথচ 
ব্যক্ত | বর্গ সগুণ (10710210606) অথচ নিগুণ (19050600600) 1 
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ব্রহ্ম সর্বভূতে অবস্থিত অথচ সর্বভূতে অবস্থিত নহেন। ভূত সকল ক্রহ্গে 
অবস্থিত অথচ অবস্থিত নহে। ব্রহ্ধতত্বে এই সকল হ্বন্দের (00515 ও 
৪0010)5515এর ) সামঞ্জন্ত (5/061)6515 ) বা একীভূত থাকাই আশ্চর্য্য 
রশ্বরীয় যোগ । জন্মাণ পণ্ডিত সেলিং ও হেগেল প্রভৃতি-_ এই সামপ্রস্ত- 
তত্ব এই 17১77017915 ০? 10108] 1021010 2100. 007008010- 
+ 010) বিশদ তাবে বুঝাইয়াছেন। এ স্থলে তাহ! ৰিবৃত কর! সম্ভব 
নহে। যাহা হউক উক্তরূপে আমর! সংক্ষেপে জীব-ব্রদ্ধে বা জীব-ঈশ্বরে 
সম্ববূতত্ব কতক বুঝিতে পারি। গীতার এস্থলে অদ্বৈতষতে ব্যাখ্য! 
করিলে সঙ্গত অর্থ পাওয়া যান্ন না, তাহা! আমর! এইরূপে বুঝিতে পারি। 
দ্বৈতবাদাদি অন্তবাদ গ্রহণ করিলেও সঙ্গত অর্থ হয়না । এ সমুদায় বাদ 
বিবাদ সামঞ্জস্ত করিলে, তবে এই তত্বের প্রকৃত মীমাংসা হয় । আমর 
সংক্ষেপে তাহ। বুঝিতে চেষ্ট! করিয়াছি । 


সর্ববভূতানি কৌন্তেম্ প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্‌। 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদে বিস্জাম্যহম্‌ ॥ ৭ 


১৪৯০৭ 


সর্ববভূত, হে কৌন্তেয়, আমারই প্রকৃতি 
প্রাপ্ত হয় কল্পক্ষয়ে। কল্লারস্তে আর 
আমিই তাদের পুনঃ করি বিসঙ্জন ॥ 9 
পূর্বে স্থিতিকালে পরমেশ্বরের সহিত স্থাবর-জঙগমাত্মক বিশ্বজগতের 
সম্বন্ধ টক্ত হইয়াছে । এস্থলে প্রলয়কালে ও স্থষ্টিকালে জগতের সহিত 
পরমেশ্বরের কি সঙ্বন্ধ, তাহ! স্থচিত ইইয্লাছে। এন্থলে উক্তহ্ইয়াছে যে, 
পরমেশ্বরই বিশ্বজগতের শ্রষ্টা ও সংহর্তা। তিনি শ্বপ্রক্কৃতি সহায়েই 
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জগতের স্ৃষ্টি-লয়ের কারণ। ব্রহ্মই যে বিশ্বজগতের স্থষ্টি-স্থিতি-লয়ের 
কারণ, তাহা শ্রুতি হইতেও জানা যায়। শ্রুতিতে উক্ত হইয়ংছে,__ 

প্যতো বা ইমানি ভূতানি জাসস্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, যৎ প্রয়স্ত্য- 
ভিসংবিশস্তি, তদ্‌বিজিজ্ঞাসম্ব, তর্ব্রদ্ষেতি।” ( তৈত্তিনীয় উপঃ, ৩।১)। 
আরও উক্ত হইয়াছে,_-“সব্বং খন্িদং ব্রহ্ধ, তজ্জলান্‌।” (ছান্দোগ্য 
উপ?» ৩১৪।১) এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া বেদান্তদশনৈর দ্বিতীয় স্বর 
“্ন্মাদ্যস্ত যতঃ।” অতএব শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মই এই জগতের সৃষ্টি 
স্থিতি ও লয্বের কারণ। ব্রহ্ই ইহার নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। 
( বেদাস্তদর্শন, ১৪।২৩-২৭ স্ত্র দ্রষ্টব্য )। কিরুপে বঙ্গ সগ্ডণ সোপাধিক 
ভাবে ঈশ্বরর্ূপে এই জগতের নিমিত্-কারণ হন, এবং অব্যক্ত গ্ররৃতি- 
রূপে উপাদান-কারণ হন, তাহা এ স্তলে বিবৃত হইয়াছে। 

সর্ববভূত-_স্থাবর-জঙ্গদাত্মক সমুদায় ভূত (রামান্জ)। ক্ষেত্র- 
ক্ষেব্রজ্ঞ-সংযোগে উদ্ভূত সমুধাক় স্চা ( গ্নীতা, ১৩২৬ )। 

আমারই প্রকৃতি-_-আমার (পরমেশ্বর্র ) ভ্রিগুণাত্মিকা অপর! 
প্রকৃতি (শঙ্কর )। ত্রিগুণাত্বিকা মায়া (স্বাধী)। আমার শাক্ত ছারা 
কল্পিত ত্রিগুণাত্বিকা মায়া ( মধু)। গ্রকৃতি-শক্তি (বলদেব)। আমার 
শরীরভূত তমঃশব্দবাচ্য নামরূপ বিভ'গের অযোগ্য প্রকৃতি ( রানানুজ )। 
প্রসবধন্মী প্রন্কৃতি (হহ্ন)। নিজ বাত ইচ্ছাব্সপা প্রক্কৃতি (বল্পভ )। 
আমার নিয়ম্যভূত, আমার তচেত ন-বিচত্র-পরিণামাহ-শরক্তিভূত প্রকৃতি 
--ত্রিগুপাত্িক। মায়া (বেশ) এভ প্রকৃতিকে ঈশ্বরের অধান ও 
অস্বতন্ত্র বাঁণয়া “আমার?” বলা হহযাছে গর )। 

এই প্রকৃতি কি অধধা অপর! প্রক্কাতি (গীতা, ৭৪8)? শঙ্কর ও 
গির তাহাই অথ ককেন। কেন না, তাহাদের মতে ভগবানের বাহা 
পরাপগ্রক্কঁতি, তাহ জীবতূত হইয়া এ জগৎ ধারণ করে (গীতা, ৭৫ )। 
কিন্ত পরা ও অপরা প্রর্কৃতি উভয়ই ভূতযোনি (গীতা, ৭৬)। তাহাই 
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মহৎ ব্রহ্ম । তাহাতেই ভগবান্‌ গর্ভনিষেক করেন বলিয়া সর্বভূতের উদ্ভব : 
হয় (গীতা, ১৪।৩-৪)। এইরূপে পরমেশ্বর কৎ্ন্ন জগতের 'প্রভব ও . 
প্রলয়-কারণ হন (গীতা, ৭৬)। সুতরাং এস্থলে প্রকৃতি অর্থে পর ও 
অপর প্ররৃতি উদ্ভয়ই। তাহাই অবাক্ত ( গীত!, ৮১৮ )। তাহাই 
মহত ব্রক্ধ। আভাকে অধিষ্ঠান করিয়া (গীতা, ৭1৮), বা যোনিরূপে 
গ্রহণ করিয়া ( গীতা, ১৪।৩) ভগবান এ জগতের স্যষ্টি করেন, লয় 

করেন ও ভূতভাব বিকাশ করেন । 

প্রাপ্ত হয়-_:! যান্তি ) প্রবিষ্ট হয়, সুক্মরূপে বিলীন হর, বীঅরূপে 
অবস্থিত হয়। পরমেশ্বরের প্রক্কতিতে লীন থাকে, স্থতরাং পরমেশ্বরেই 
লীন থাকে, অন্তত্র থাকে না। (শঙ্গর, মধু)। 

কল্পক্ষয়ে_-প্রলয়কালে (শঙ্কর, স্বামী, গিরি )। চতুমুখ ব্রঙ্গার 
অবসান-সময়ে (রামান্ধুস, বলদেব )। কন্পনা করা হয় ( কল্প্যতে) 
বা স্থটটি করা হয় (স্যজাতে)--এই অর্থে কল্প-মহদাদি প্রপঞ্চ। 
তাহার ক্ষয় বা মহাপ্রলয়কালে (তনু )। 

এস্কলে ষে কনের উল্লেখ হইয়াছে, সে কোন্‌ কল্প? ব্রহ্মার 'এক দিনে 
এক কল্প । সেইকালে যে স্্টি থাকে, তাহাকে কাল্লিক স্ষ্টি বলে। 
ব্রহ্মার দিবাবসানে ষে প্রলয় হয়, তাহাকে দৈনন্দিন বা কাল্িক প্রলয় 
বলে। ব্রহ্মার এই দিন সহস্র চতযুগ পরিমিত কাল। ইহার মধ্যে চতুর্দশ 
মনবস্তর হয়। গীতা য় পূর্বে অষ্টম অধ্যায়ে ১৭-১৯শ শ্লেকে এই প্রলয়ের 
কথা আছে । সে স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মার রাত্রি আগমনে ভূত- 
গ্রাম অব্যক্ত-সংজ্ঞক প্ররূৃতিতে বিলীন হয়। এ স্থলেও দেই প্রলয়ের 

কথাই উক্ত হইয়াছে, _বন্ার অবসানে যে মহা প্রলয়ের কথা পুরাণে 

করিত হইয়াছে, তাহা গীতাঁয় উক্ত হয় নাই । 

পুরাণে দৈনন্দিন বা কাল্লিক প্রলয়ের বিবরণ কিছু বিভিন্ন। ব্রন্গার 
রাক্রি আগমনে ষে প্রলয় হয়, তাহাতে ব্রিলোকী নষ্ট হয় মাত্র । তাহাতে 
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ভূভূবিস্বলেণেকের ধ্বংস হয়, মহল্লোক উত্তপ্ত হয়, সে লোকবাসিগণ 
উদ্ধের লোকে গমন করে। উদ্ধের লোক অর্থাৎ জন তপঃ ও সত্য বা 
ব্রহ্মলোক নষ্ট হয় না। তথন ব্রহ্মা বিষুনাভিকমশে নিদ্রিত থাঁকেন। 

কোন কোন পুরাণ হইতে ইহাও বুঝ! যায় যে, আমাদের এ সৌর 
জগৎ, অথবা অন্ত কোন নাক্ষত্র জগতের যে প্রলয়, তাহা এই কাল্িক 
বা দৈনন্দিন প্রলয়। এ সৌর জগতের যে নীহারিকা ভেজ 
অবস্থায় পরিণতির কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন, তাহা 
এই কার্িক প্রলয্ের অনুরূপ । আর সমুদয় সৌর ও নাক্ষত্র জগতের 
ব! এই বিশ্বের যে প্রলয়, তাহাই মহা গ লয়। 

কিন্তু গীতা হইতে বোধ ভয় যে, এই প্রন্জার দিবাবসানে তত্ব সকল বা 
প্রক্কৃতির বিকৃতি মূলপ্রকৃতিতে লীন হয়, তখন কোন লোক থাকে 
না। তখন ভৃতগ্রাম অবশ হইয়া সুঙ্গাবীডরূপে অব্যক্তসংজ্ঞক মূল 
প্রকৃতিতে লীন থাকে । মূল অষ্ট্ধা অপর গুক্কৃতি তথন অবাক্তে বিলীন 
হয় মাত্র। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,__স্ষ্টির প্রারন্তে মারা হেতু সপ্তণ- 
ভাবে ব্রহ্ম যেরূপ কল্পনা করেন, তদনুসারে সৃষ্টি ভয়। “তদৈক্ষত 
বহুস্তাম্‌ প্রজায়েয়*_-ইতি শ্রতিঃ । এই যে ঈক্ষণ বা কল্পনা, ইহা হইতেই 
কল্পারভ্ত হয়। ইহাই এই বিশ্বের বিস্বষ্টির তত্ব। ইহা কোন বিশেষ 
জগতের বিস্ষ্টির তত্ব নহে। ভগবান্‌ এই বিশ্বজগতের ঈশ্বর-(,০৫০5)- 
রূপে আপনার তত্ব বিবুত করিতেছেন, কোন বিশেষ জগতের অধীশ্বর 
( এই 5০187 555060)এর বা কোন গ্রহেল 1718760919 1,9895) রূপে 
আপনাকে বিবৃত করেন নাই। শ্রতিতেও অন্তরূপ বিস্বষ্টির কথা নাই। 
তাহাতে একই ব্প বিস্বষ্টির কথ! আছে। তাহা এই কাল্লিক স্ষ্টি। 
পূর্ব্বে ৮১৯শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই স্ষ্ি-প্রলয়-তত্ব বিবৃত হইরাছে। 
এস্থলে তাহা দ্র্টব্য। 

কল্লারস্তে--উৎপত্তি-কালে, সর্গ ঝা বিস্যষ্টি-কালে। 
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বিসর্জন করি--( বিস্থজামি ) উৎপাদন করি (শঙ্কর)। বিশেষরূপে 
সৃষ্টি করি (গিরি)। যাঠা সংস্কারূপে এক হইয়া! অবস্থিত ছিল, তাহা 
বিবিধাকারে বাক্ত করি (নীলক্)। যাহা প্রকৃতিতে অবিভক্তভাবে ছিল, 
তাহা বিভাগ করিগ্কা প্রকাশ করি (মধু)। নামরূপ বিভাগ দ্বার! 
ব্ক্ত করি (কেশুব)। প্রপঞ্চ-ক্রীড়া ইচ্ছায় সৃষ্টি করি ( বল্পভ )। 
_. মুলে আছে 'বিস্থজামি'-_অর্থাৎ বিসর্জন করি। সৃষ্টি ও বিসর্জন 
ইহাদের মধ প্রভেদ আছে । স্থষ্টি, এক অর্থে_যাঁহা কখন ছিল না, 
তাহার উৎ্পাদ্ন। ইংরাজীতে তাহাকে ০168607. বল! যায় । স্থৃ্টি 
স্রষ্টা হইতে পৃথকৃ, তাহার উপাদান পৃথকৃ। কিন্ত বিসঙ্জন অর্থ 
অন্ঠরূপ। বিসঙ্জন অর্থে ত্যাগ । ব্রহ্ম বাঁ পরমেশ্বর, আপনিই আপনাকে 
উপাদান করিয়! এই জগৎবূপে অভিব্যক্ত হন। তিনিই একাংশে জগতে 
অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্থিত হন (গীতা, ১০৪)। ইংরাঁজীতে ইহাকে 
[10012780101 বলে। ব্রহ্ম হইতে জড়জীবময় জগতের বিকাশ 
(072170012801017 ) হয়, আর ব্রন্মেই লয় ( 20501061017 ) হয়। যেমন 
উর্ণনাভ (মাকড়দা1) আপনার শরীর হইতে তত্ত বাহির করিয়৷ জাল 
বিস্তার করে, এবং আপনার শরীরে তাহা লয় করে, ব্রহ্ম হইতে সেই- 
নূপে জগতের স্থষ্টি ও লয় হয়। এই জন্য ব্রহ্ম জগতের উপাদ্দান-কারণ। 
শ্রুতিতে আছে,__ 
“্যখোর্ননাভিঃ স্থঞ্তে গৃহাতে চ যথা পৃথিব্যামোষধন্রঃ সম্ভবস্তি। 
বখ! সতঃ পুকষাৎ কেশলোমানি তথাহক্ষরাৎ সম্ভব তীহ বিশ্বম্‌ 
(মুণ্ডক, ১১৭) । 
“্যখোর্নন।ভিস্তত্বনোচ্চরেদ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিশ্ফুলিঙ্গ। ব্ুচ্চরস্তি এবমেৰ 
অন্দমাৎ আত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্ব দেবা: সর্বাণি ভূতানি 
ব্ুচ্চরস্তি।% (বৃহদারণ্যক, ২১২৯ )। ইহাই বিস্ষ্টি। ইহা কৃষ্টি বা 
01762811070 নহে। 
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প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিশ্বজামি পুনঃ পুনঃ । 
ভূতগ্রামমিমং কৃত্স্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ 


করিয়া আশ্রয় এই প্রকৃতি আমার 
স্থজি পুনঃ পুনঃ এই সর্ববৃতগ্রাম 
অবশ তাহারা বহে প্রকৃতির বশে ॥৮ 
ভগবান্‌ পুর্বশ্লোকে বলিয়াছেন, “পুনস্তানি কল্পাদৌ বিস্যজাম্যহ্ম্‌" । 
কিরূপে কল্পারস্তে পুনর্বার সেই ভূতনকলের উড্ভব হয়, তাহা এই শ্রোকে 
ও পরবর্তী দুই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । 
করিয়! আশ্রয়--(অবষ্টভ্য) অধিষ্ঠান করিয়ং (স্বামী )। শ্বশক্তি 
স্ষততি দ্বারা দৃট়ীকৃত করিয়া (মধু )। বশীভূত করিয়া (শঙ্কর )। সক্বপ্প 
মাত্রে মহদাদি পরিণাম দ্বারা (বলদেব )। আশ্রর় করিয়া (হন্ু )। 
রমণভাব অঙ্গীকারপুর্ব্বক অধিষ্ঠিত হইয়া (কল্পভ )। স্ব-ঈক্ষণ বিষয়ীভূত 
করিয়া (কেশব)। পরে আছে, এতাং দৃষ্টিম্‌ অবষ্টভা” (১৬৯)। 
সেখানে অর্থ আশ্রয় বা অবলম্বন করিয়! ৷ এখানেও সেই অর্থ। 
আমার প্রকৃতি--(স্বাং) স্বকীর ( শঙ্কর, রামান্জ ) বা আমার 
অধীন (স্বামী), অবিগ্ভালক্ষণ (শঙ্কর) প্রকৃতি । আমাঁতে কল্পিত 
অনির্বচনীয় মায়াখ্য প্রকৃতি ( মধু )। 
পুনঃ পুনঃ-_কাঁলে কালে (বলদেব) | ভৃয়োতুয়ঃ (হনু ) | ইহ! দ্বার! 
সৃষ্টিলয়ের অনাদিত্ব স্থচিত হইয়াছে (গিরি)। সংসারে আদি স্থষ্টি বা 
শেষ প্রলয় নাই। প্রলয়ের পর স্থষ্টি, স্থ্টির পর প্রলয় দোলকের মত 
'অনাদ্দিকাল চলিয়া আসিতেছে, অনন্তকাল চলিতে থাকিবে । প্রলয়- 
শেষে সৃষ্টি পূর্বন্থষ্টিমত কল্পিত হয়। “সুরয্যাচন্ত্রমসৌ ধাতা বথা পূর্ব 
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অকল্পয্নংত'। এইজন্য আব্রক্ম ভূবন হইতে সর্বলোক পুনঃ পুনঃ আবর্তন 
করে, পুনঃ পুনঃ স্ষ্টিলয়ের অধীন ত্য» (গীতা ৮১৬৩) । এই স্ষ্টি বা 
ব্রন্দের দিবস ও লয়-কাল ব! ব্রন্মের রাত্রির পরিমাণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে 
(গীতা ৮১৭ )। যেকাল পর্য্যন্ত কাল্লিক সৃষ্টি থাকে, সেই কাল-পরিমিত 
সময় লয়ের অবস্থ্বও থকে । লয়কালে কালের জ্ঞাতা যে পরমেশ্বর 
জ্ঞান, তাহা সুষুপ্ত অবস্থায় থাকে । স্থতরাং এই কালের কিরূপে পরি- 
মাণ হয় ? সাগরোন্মির অভিঘাতের গার ক্রিয়ার কাল ও ক্রিয়ার বিশ্রাম- 
কাল,_- প্রবৃত্তির কাল ও নিবুত্তির কাঁল-- ইহাদের একই পরিমাণ--ইহাই 
জ্ঞানের সিদ্ধান্ত । ইহাকেই (৮০৪1 ০0 11706 বলে। এই জন্য স্যটটি- 
কালের পরিমাণ হইতে লয়-কালের পরিমাণ কালতব্ববিদ্গণ জানিতে 
পারেন । যাহা হউক, কালের ধারণার সহিত স্থষ্টিলরের এইভাবে 
অনাদিত্ব-__প্রবাহরূপে নিত্যত্ব ধারণা অবশ্ঠান্তাণী। তবে কালের বা 
দেশকালের 'অতাত অবস্থায় স্ট্টিলর নাই--সংসার নাই । 

অবশ-_-এই বর্তমান সমুদায় ভূতগণ আবিগ্ভাদি দোষে অস্বতন্ন ও 
প্রকৃতি বা স্বভাবের বশীভূত (শঙ্কর )। পরতন্ব (হনু১ কেশব )। 
প্রকৃতি বা মায়াবশে বা অবিদ্ভা অন্মিতা ব্রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই 
পঞ্চ পর্ব অবিষ্যা বা আবরণ বিক্ষেপান্রক শর্তিপ্রভাবে অবশ (মধু)। 
প্রাচীন কর্ম্মনিমিত্ত সেই সেই স্বভাব-বশে বশীভূত (স্বামী)। আমার 
( ঈশ্বরের ) ইচ্ছাধীন (বল্লভ )। 

ভূতগণ-_দেব-মনুষ্য-তিযক্-স্থাবরাত্মক চতুবির্বধ জীব (কামাহৃজ)। 
অথবা জরাধুজ শ্বেদজ, অণ্ুজ, উত্ভিজ্জ--এই চতুর্বিধ জীব। 

মধুস্দন এস্থলে জদ্বৈতমতে এই স্থষ্টিতত্ব ব্যাখ্যা করিরাছেন। 
“ঈশ্বরের এ স্থষ্টি ভোগের জন্য নহে। তাহাতে ভোক্তুত্ব নাই। তিনি 
সাক্ষী চৈতন্তমাত্র ৷ অথচ ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত চেতনা নাই,__তিনিই সর্বাজীবে 
অন্তর্ধ্যামিরূপে অবস্থিত । জীবের মুক্তির জন্ স্থষ্টি, ইহাও বলা যায় না। 
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কেননা, আত্মা নিত্যমুক্ত । স্থতরাং এই সকল শ্নোকে স্থাষ্টির মায়াময়ত্ব 
ও মিথ্যাত্ব ইর্তিত করা হইয়াছে ।» অতএব এ শ্রোকের অর্থ এইভাবে 
বুঝিতে হইবে। মায়াবী ভগবান্‌,_“আপনাতে কল্পিত আপনার অনির্ববচ- 
নীয় মারাখ্য প্রকৃতিকে অবষ্টস্তন অর্থাৎ আপনার সত্তা ও প্রকাশ দ্বার 
বিচলিভ করিয়া, সেই প্রকৃতির পরবশতা-বশতঃ' পঞ্চপন্ব অবিষ্থার 
কারণ-বিক্ষেপ এবং আবরণাত্মক শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন ্রত্যক্ষ- 
গোচর আকাশাদি ভূত-সমুদায়কে কণ্পনামাত্র শপ্লের সায় পুনঃ পুনঃ 
স্থষ্টি করিয়া থাকেন ।” 

কিন্তু গীতার এই সকল শ্লোক হইতে এরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না। 
প্রপর্াতীত নিব্বিশেষ অনির্দেশ্য (10805060060) ব্রহ্ম অচিন্তয। সে 
অনির্দেশ্য ব্রহ্গতত্ব হইতে স্থাষ্ট ধারণা করা যায় না। সগুণ ব্রহ্মতত্বে 
স্থ্টি-লয় যেরূপ জ্ঞানে প্রতিভাত হব; তাহাই এম্থলে বুঝান হইয়াছে । 
সগুণ ব্রদ্দ_-প্রম পুক্তষ ও তাহার পরম। প্রকৃতি__ এই ছুই অনাদি ভাবে 
স্থট্িলয়-সম্বন্ধে_এহ 'প্রপঞ্চ ব্যাপারে নিত্য সন্বন্ধযুক্ত। এই প্রকৃতি 
ভগবানের পরাশক্তি ইহাই মারা । আরতি ইহাকেই “দেবাত্মশক্ষিঃ স্ব শুণৈ- 
নিগৃঢ়াং” বলিয়াছেন (খেশাশ্বতর উপঃ ১:৩)। স্থষ্টির মুল__ইচ্ছা বাদনা ব! 
কামনা । সে বাসনা--জীবের অনদিকালপ্রবৃ্ত কন্মজনিত সংস্কার হইতে 
পারে। প্রকৃতিতে তাহা গ্রলয়াবস্থায় বীজরূপে নিহিত থাকে । সেই 
বাসন! কালবশে ফলোনুষ হইলে, ভগবত-জ্ঞানে স্থষ্টি-সঙ্কলল হয়। তখন 
পরমেশ্বর স্বীয় পরাখ্য শক্তি প্রকৃতিরে আশ্রয় করিয়া ও অধিষ্ঠান 
দ্বারা নিয়মিত করিরা এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। গীতার এই কয় শ্লোক 
হইতে তাহ! বুঝা যায়। 

বল্পভাচার্ষ্য প্রভৃতি বেঞ্ঙবাচার্ধ্যগণ বলেন, ভগবানের প্রপঞ্চ- 
ক্রীড়া-ইচ্ছাতেই এই স্থষ্টি হয়। কেশবাচাধ্য বলেন যে,-ভগবান্‌ এ* 
জগতের বৰ! ভূতগণের কারণ। কিন্তু তিনি নিমিত্ত-কারণ, না উপাদান- 
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কারণ? যেমন কুস্তকার ঘট উৎপাদনের নিমিত্ত-কারণ,সেব্ূপ হইলে ভগবান্‌ 
এ জগতের বা ভূক্গণের আধার হইতে পারেন না। আর মৃত্তিকা যেমন 
ঘটাদির উপাদান-কাঁরণ,_-ঘট যেমন মুত্তিকার স্থিত, মৃত্তিকা হইতে 
উৎপন্ন ও তাহাতে লয়প্রাপ্ত হর, এবং পুনঃ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ভগবান্‌ 
বুদ এ জগতের উপাদ্লান-কারণ হন, শবে ভগবান্‌ বিকারী বা পরিণামী 
ইইয়! পড়েন। তাভাঁকে আর অদঙ্গ অব্যয় বলা যায় না । কিন্ত পরমেশ্বরের 
দ্বারা নিয়মিত শক্তি বা মায়াখা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি স্বীকার করিলে, 
এরূপ বিরোঁধ হয় না। সর্ধভৃত লয়ুকালে এই পক্ুতিতেই সুল্মবূপে 
লীন থাকে বা একীভূত থাকে । "জার স্থষ্টিকালে এই প্ররুতি হইতে 
নামরূপবিগাগ দ্বারা তাহাদের উদ্ভব হয় । ভগবান্‌ সর্দশক্ফির আশ্রয় 
পরমেশ্বর । প্রকৃতিই সেই শক্তিভৃত। সর্ধভূত সেই প্রকৃতি হইতে 
উদ্ভূত হয়, স্থিতিকালে সেই প্রক্কতিতেই অবস্থান করে, ও লয়কালে 
সেই প্রকৃতিতেই লীন হয়। শক্তিমান হইতে শক্তি পথক্‌ ভাবে স্থিত 
বা প্রবুত্ত হইতে পারে না। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই। তগবান্‌ 
তাহার এই শঞ্ডির আশ্রক্প অধিষ্টাতা অধ্যক্ষ নিযন্তা। এজন্য ভগবান্‌ 
অসঙ্গ অব্যর অপরিণামী হইয়াও এই শক্তিদ্বারে সন্বভুতের উপাদান- 
কারণ। পরিণামাদি সেই প্রকৃতি-নিষ্ঠ। সেইবূপ অন্ত কারণ না থাকায় 
প্রৃতির অধ্যক্ষতা জন্য ভগবান্ই নিমিভ-কারণ। গক্ুতি জড় 
ভগবান্‌ তাহার নিয়ামক চৈতন্তরূপে নিমিত্-কারণ ।? 

কেশবাঁচার্্য নিশ্বার্ক-সম্প্রনাযভুক্ত । নিষ্বাকেত্র দ্বৈতাদ্বৈতবাদ 
অন্ুদারে ব্রহ্ম হইতে কিরূপে এ বিশ্বের স্ষ্ট-স্থিতি-লয় হয়, তাহ! ইহা! 
হইতে বুঝ! যায় । গীতায় এই তত্বই উক্ত হইয়াছে । সে যাহা! 
হউক, এন্কলে এ সকল £জটিল তত্বের উল্লেখ নিপ্রয়োজন। 
কিরূপে পুরুষ প্রকৃতি বা ক্ষেত্রক্ষেত্র -যোগে ভূতগণের স্থষ্টি হয়, 
এবং কিরূপে পুরুষ প্রকৃতির, ব্রিগুণভাবে বদ্ধ থাকিয়া জীবভাৰ- 


৩৪৮ শ্রীমদ্ভগবদৃগীতা । 


যুক্ত হয়, সে সব তত্বঙ্ঞানার্থ ত্রয্বোদশ হইতে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত 
হইয়াছে। কানিক স্থষ্টির আরম্তে পরমেশ্বর স্ব-প্রকৃতিতে অধিঠিত 
হইয়া! কিরূপে এই ভূতগণকে স্ষ্টি করেন, তাহ! চতুর্দশ অধায়ের তৃতীয় 
শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । এস্থলে তাহার উল্লেখ নিশ্রয়োজন। এস্থলে 
ঈশ্বরতত্বই নিরূপিত হইতেছে । তাহার অষ্ট ত্ব মাত্র এহ্থলে বুঝিতে হইবে। 
কিরূপে ভগবান্‌ জগত ষ্টি করেন, সর্বভূত সৃষ্টি করেন, সে তত্বজ্ঞানার্থ 
যথাস্থানে বিবৃত হইবে। 


"৭ জাপা খারা উন 


ন চ মাং তানি কম্মাণি নিবর্রন্তি ধনঞ্ডয় | 
উদাসীনবদাসীনমনক্তস্তেঘু কর্ম ॥ ৯ 
৪ 
সেই সব কন্দ্ন কভু, ওহে ধনগুয় 
নাহি বদ্ধ করে মোরে 1 উদাসীন-মত 
রহি আমি,_-কন্মে হেন আসক্তি-বিহীন ॥ ৯ 
সেই সব কম্ম-_সেই ভূতগ্রমের ষ্টিনিমিত্ত কন্দ সকল 
(শঙ্কর )। ্ষ্ট্যাদি কর্ন (রাদানুজ )। নানাবিধ কশ্ম (স্বামী । স্থতিস্থিতি- 
প্রলয়াখ্য কর্ম (মধু)। সেই বিষমনূপ হট্যাদি কম্ম (কেশব )। 
নাহি বদ্ধ করে মোরে-__(ন নিবরুস্তি) এই যে প্রাণিস্থছিবৈষমা, 
তন্নিমিত্ত ঈশ্বরের ধদ্ধাধশ্মের সহিত সম্বন্ধ আছে_'এই আশঙ্কা নিবারণ 
জন্য উক্ত হইয়াছে যে, সষ্্যাদি ব্যাপারে নিত্তযমুক্ত ঈশ্বর বন্ধ হন না 
(শঙ্কর)। যদি ভগবান্‌ প্রাকৃত ভূতগ্রামকে স্বভাবহেতু অবিদ্াতন্ত্ 
বিষমত্থ বিধান করেন, তবে সেই বিষম স্ষষ্টিপ্রযুক্ত ধন্মাধর্মন্ব ভগবানে 
আরোপিত ও তাহার অধীশ্বরত্ব আপত্তি হইতে পারে। এই আশঙ্কা? 
নিবারণ জন্ত ইহা! বল! হইয়াছে (গিরি )। 


নবম অধ্যায় । ৩৪৯ 


কর্মাসক্তি বন্ধনের সাধারণ হেতু । কিন্তু আপ্তকাম ঈশ্বরে 
তাহা বন্ধন-হেতু হইতে পারে না (স্বামী)। ঈশ্বর স্বপ্রদরষ্টার স্তায 
মায়াদার! স্থষ্ট্যাদি করেন, সুতরাং তিনি অনুগ্রহ নিগ্রহ ছার বৈষম্য 
স্থষ্টি করিয়া সুরৃত-ছু্কৃত্-ভাগী হন না। পারমাথিক অর্থে জগৎ মিথ্যা 
€মধু)। পুর্বে 81১৪ ও ৫1১৪-১৫ শ্লোকের টাকা দ্রষ্টব্য, এবং বেদাস্ত 
দর্শনের ২১২২ সুপ্র--“হতরব্যপদেশাৎ হিতাকঝণািদোষ প্রসক্তিঃ” 
এবং ২১৩৪ হুত্রবৈষম্য-নৈত্বণ্যেন সাপেক্ষত্বাং” ও তাহার 
ভাষ্য ডষ্টব্য। সে যাহা হউক, এস্থলে ভগবানের কর্তৃত্ব ও অকর্তৃতু 
উভয়ই দেখান হইয়াছে । ব্রন্গে সর্ধরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ সম্ভব । 
এজন্য তান এ জগৎ সম্বন্ধে কর্তা হইর়াও জগদতীত ভাবে অকর্তী-_ 
উদ্দাসীন । পরমেশ্বর 17))1))90)07) ভাবে জগৎরূপ--জগতকর্তা, আর 
"[737)5067101)1 ভাবে জগদ তীত, শান্ত শিব অদ্বৈত। 

উদাসীন-মত-.'বিহান--স্্্যাদকম্মে ঈশ্বর বদ্ধ হন না। তাহার 
কারণ এই যে, তিন “উদ্দাসীন-মত আসীন” । তাহার কোন অপেক্ষ! 
নাহই--সকলই উপেক্ষণীয় । তিনি অবিক্রিয়স্বভাব বলিয়া অসক্ত ও ফল- 
সঙ্গরহিত। কোন কম্মে “আমি করিতেছি” এ অভিমান ভগবানে নাই । 
কতৃত্বাভিমান ও ফলাতঙল'পঞ্সিত্যাগ করিতে পারিলে, কাহারও কম্মবন্ধন 
হয় না (শঙ্কর /। ফলাপঙ্গ অভাবে ও কতৃত্বাভিমাণ অভাবে ভগবান্‌ 
স্থষ্ট্যা্দি কন্মে অসশ্বদ্ধ থাকেন (গিরি )। 

কন্ম অনাদি। সেভ ভুতু পূর্ববক্ৃত কর্মই পরস্থষ্টিতে তাহার 
দেবাদি ভাবের কারণ (বামানজ )। ঈশ্বর তাহার কর্তা নহেন। ঈশ্বর 
উদাসীনবৎ আমীন থাকেন । উদ্দাসীনের করৃত্বাভিন'ন থাকে না 
(স্বামী )। যেমন পরস্পর ধবদম'ন দুই জনের মধ্যে যে জয় ব' পর্ধাজয় 
আহা করে না, সে ততফল হর্ষ বা 1বষাদে অসংস্থষ্ট হইরা নির্কিকার 
খাকে,_-ভগবান্‌ স্থষ্টব্যাপারে সেইরূপ নির্বিকার (মধু)। জীৰদিগের 


৩৫০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


দেব-মাঁনব-তির্যগাদিভাবে তাহাদের অ্যুদয়ের যে তারতম্য বা প্রভেদ 
হয়, তাহা তাহাদিগের পূর্ববাজ্জিত কর্ম্রজন্য। ভগবান্‌ সেই বৈষম্য- 
যুক্ত কর্মে উদ্দাসীনের ন্যায় অবস্থিত (বপদেব )। 'ভগবান্‌ উপেক্ষকের স্তায় 
পক্ষপাতবিহীন ও স্্টিস্কিতিলয় কমবে ফলসঙ্গরহিত (হন্নু)। ভগবান্‌ 
তাহার লীল! বা ক্রীড়ার্থক-কম্মে অনাসক্ত (ৰললভ)। ভগবান্‌ 
উদ্দাসীন ভাবে থাকেন, তাহার হেতু এই যে, জগৎ স্বষ্টি অনুগ্রহ নিগ্রহাদি 
কর্মে ভগবান আসক্তিশূস্ত । কারণ, ভগবান্‌ আপ্তকাম। যিনি আপ্ত- 
কাম, তাহার কর্মে আপক্তি থাকে না। যে আসক্ত, তাহারই কন্মে 
বন্ধন হয় ( কেশব )। 

ভগবান এই জগৎ সৃষ্টি '9 রক্ষার্থ কর্ম্ম করেন, জগৎ লর করেন, 
এজন্য তিনি কর্তা সত্য, কিন্তু তিনি সেই সব কর্মে “উদাসীনবৎ 
আসীন” ও “আসক্ত” এজন্য ভগবান্‌ অকর্ভা। তাহার কোন কর্মবন্ধন 
হয় না। তিনি সুল কারণ, সমুদায় কাধ্য তাহা হইতে প্রবর্তিত হইলেও, 
তিনি সর্ব কারণের কারণ-ূপ হইতে প্রচ্যুত হন না। তাহার 
হেতু পরবর্তী শ্রোকে উক্ত হইয়াছে। 

এই শ্রোক হইতে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। শঙ্কর ও গিরি 
তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান্‌ যেন আসক্তিশৃন্ত হইয়৷ কর্ম করেন 
ও উদ্াসীনবৎ আসীন থাকেন, এজন্ত বিস্থ্টি প্রভৃতি কোন কর্মে ভগ- 
বানের কন্ধববন্ধন হয় না। সেইরূপ আমরাও :যদি আসক্তিশুন্য হইয়া 
আপনার অকর্তা, অদঙ্গস্ববূপ জানিয়া আসক্তিশৃন্ত ভাবে ত্তপ্রৃতিকে 
নিয়মিত করিয়া! অধ্যক্ষতা মাত্র করিয়া কর্ম করিতে পারি, ও উদ্দাসীনবৎ 
অবস্থান করিতে পারি, তবে আমাদেরও কর্মে বন্ধন হয় না। এরূপ 
ভাবে যে কন্ম করিতে না পারে, কেবল তাহারই কর্মবন্ধন হ্য়। গীতায় 
এই তত্ব নানাস্থানে নানা ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। 


নবম অধ্যায় । ৩৫১. 


ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুযুতে সচরাচক্ম্‌। 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপারিবর্ততে ॥ ১০ 





আমারই অধ্যক্ষে করে প্রকৃতি স্মজন 
এই সর চরাচর। হয় সেই হেতু 
হে কৌন্তেয়! জগতের বিপরিবর্তন ॥ ১* 

আমারই অধ্যক্ষে--ভগবান্‌ উদাসীনের স্তার অবস্থিত রহিয়াও 
কিরূপে ভূতসমূহের স্থষ্টির কারণ হন, তাহ! এই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে। 
শঙ্করাচার্য বলিরাছেন,--*ভগবান্‌ জ্ঞানস্বরূপ-_ নির্বিকার । তিনি অধ্যক্ষ- 
রূপে প্রেরণা করেন, তাই তীহার মারা ত্রিশুণাত্বক। অবিদ্যালক্ষণ 
প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ স্থট্টি করেন। শ্রতিতে আছে-_ 

“একে1 দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢঃ 
সর্বব্যাপী সব্বভূতান্তরাস্মা | 
কন্মাধ্যক্ষঃ সব্বভৃতা।ধবানঃ 
সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণিশ্চ। 
( শ্বেতাশ্বতর উপ?) ৬১১ )। 

“এই অধ্যক্ষতা নিমিত্ত স-চরাচর ব্যক্তাব্যক্তাআ্সক জগতের সর্বাবস্থায় 
বিপারবর্তন হয়। জ্ঞানের বিষয় বলির”, জগতের সকল ব্যবহার, সমস্ত 
প্রকা্$ প্রবুত্তিআমি ইহা ভোগ করিব, আমি ইহা দেখিতেছি, ইহা 
শু!নতেছি, আমি স্ুখানুভৰ করিতেছি বা! ছুঃখান্ুভব করিতোছ, আমি 
লুখের জ্বন্ত এই কাধ্য করিব, ছহংথ নিবৃত্ভতির জন্য ইহা করিব, ইহা 
জানিব ইত্যাকার সর্ব প্রবৃত্তি-_-অবগতির অর্থাৎ জ্ঞানের অবলম্বনেই 
সৎ বালয়া অঙ্গীকৃত হয়, এবং জ্ঞানেতেই ইহাদের অবসান হয়। 
শ্রুতিতে আছে,_“যোইন্তাধ্যক্ষ: পরমে ব্যোমন্৮ (__মর্থাৎ এই জগতের 


৩৫২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


যিনি অধ্যক্ষ, তিনি পরম্ব আকাশে বিরাজমান। অতএব সেই এক 
দেব 'সর্বাধ্ক্ষ গ্োতনাত্মক চৈতন্তস্বভাব। পরমার্থতঃ ভোগের 
সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। অন্ত কোন ভোক্তা বা চেতনান্তরও নাই। 
অতএব কি নিমিত্ত এই স্থাষ্ট,_-এই প্রশ্ন বা ইহার উত্তর উপপন্ন 
হয় না। 

“পরমার্থতঃ এই স্থট্টি মিথ্যা। সুতরাং স্থষ্টিকতভূন্ব জন্য পরমাআ/র, 
বিকার-সম্ভাবনা নাই । বেদমন্ত্রে আছে-__ 

'কো অদ্ধা বেদ, ক ইহ প্রবোচৎ 
কুত' আজাতা, কুত ইয়ং বিস্থষ্টিঃ।" 
“ভগবান্ও বলিয়াছেন 
“অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহাত্তি জন্তবঃ 1” (গীতা, ৫1১৫) 
ইহা হইতে বুঝ। যার যে, স্থষ্টি পরমাথত মিথ্যা । জীবজ্ঞান অজ্ঞানাবৃত 
ব'লয়াই মুগ্ধ হয়|” (শঙ্কর )। 

“ঈশ্বরের অষ্টত্ ও উদ্দাসানত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ । এই বিরোধ পরিহার্থ 
এহ শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে । উদ!সান ঈগরের নাক্ষিত্বমাত্র নিমিত্ত 
( কারণ) হয় বালা এ জগত পুনঃ পুনঃ সষ্ভ হত ও সুংহারাবহা গ্রহণ 
করে। কাধ্যবৎ কারুণরও (অব্যক্তাবস্থার) প্রবৃত্তি এই সাক্ষীর 
অধান। গ্রকীত বা জড়বের চেশন সাক্মী বন! প্রবৃত্তি অপভ্তব। 
সাক্ষিত্ব বা অবগতিব অবনানে সব্ধ প্রকৃতির নিবৃর্তি হয়। অথাৎ 
ক্ঞাতা * (59৮16০৮) ব্যতাত জ্ঞের (9160) থাকিতে পারে 
নাঁ। সেহ সাক্ষী বা জ্ঞাতা-পরমেশ্বর । তিনি সর্বসাক্ষীভূত 
চৈতন্ত । তিনি ব্যতীত অশ্খ চৈতন্ত অন্ত জ্ঞাতা নাই--অন্ত ভোক্তাও 
নাই। অতএব পরমেশ্বরের সাক্ষিত্ব হেতু প্রক্কৃতি হইতে ঝ! 
.ভ্রিগুণাম্মিকা আবগ্ালক্ষণ মারা হহতে এই চরাচরের সৃষ্টি হয়। 
কিন্ত যখন ঈশ্বর তিন্ন অন্ত চেতন তোক্ত। নাই ও অচেতন ভোক্ত] 


নবম অধ্যায় । ৩৫৩ 


স্কুটনোনুখ কন্মান্ূদারে প্রক্কৃতি সত্যদঙ্কল্প আমার অধ্যক্ষ বা ঈক্ষণ 
হেতু জগণ্থ প্রসব করেন ( রামানুজ )। 

বক্ষ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বলিয়া জগতের নিমিত্ত কারণ। সন্িথি 
মাত্রই ভগবানের অধিষ্ঠাতৃত্ব (স্বামী )। 

সর্বতঃ দৃশি (দ্র্টা )-মাত্র স্বরূপে,_বিক্রিয়া দ্বার! নিয়ন্তার আভাস- 
শঙ₹প, ও অধিষ্ঠাতা 'ব্পে ভগবানহ কর্তা ( মধু )। 

সত্যসঙ্কল্প ভগবানের অধ্যক্ষতা দ্বারা জীবগণের পূর্বপূর্ব্বকৃত কর্ন 
সারে প্রকৃতির যে বিপরিণাম হয়, ইহার কারণ তাহার ঈক্ষণ বা কল্পনা 
(বলদেব)। আমার অধ্যক্ষতায়-_অর্থাৎ আমার সাক্ষিত্ব দ্বারা (হন্্ু), 
আমার অধ্যক্ষত্ব দ্বার! ব৷ অধিষ্ঠান হেতু (বল্পভ ), আমার অধিষ্ঠাতৃত্ব ওঃ 
নিয়ন্ত ত্ব দ্বারা ( কেশব )। 

অধি+ অক্ষ অধ্যক্ষ | ইহার এক অর্থ প্রত্যক্ষ করা বা ঈক্ষণ 
করা । “তি এক্ষত বহছুস্যাম্‌ পজায়েয়” ইতি শ্তিঃ। ব্রহ্গের এই 
ঈক্ষণ হইতেই স্থষ্টি হয়। ইহাই বেদাতস্তর সিদ্ধান্ত । অধ্যক্ষের আর এক 
অর্থ-ব্যপ্ত হওয়া বা অপিকার করা। (অক্ষ ধাতুর এক অর্থ ব্যাপ্তি ) 
ইহার ইংরাজী পতিশব্দ ৭০০৮০৮"। এই অর্ে দ্বৈতবাঁদী পণ্ডিতগণ বলেন 
যে, 'পরুতির সহিত ভগবানের রতি হইতে স্ষ্টি। বল্পভ সম্প্রদায় মতে-_ 
ভগবান স্ব-রতি-ইচ্ছারপ রমণাত্সিকা প্রক্তিতে অধিষ্ঠানপুর্বক রণ 
ভাৰ অঙ্গীকার করেন, এবং তাহার মধ্যক্ষ ব! ক্রীড়। হেতু অধিষ্ঠাতৃছ 
দ্বার প্রকৃতি জগৎ প্রসব করে। ভগবানের কামনা হইতে শ্ষ্টি। “স 
অকাময়ত বনুস্তাম্‌ প্রজায়েয় ইতি শ্রুতিঃ। অতএব স্থষ্টি ভগবানেরই 
কাম বা ইচ্ছা-প্রবর্িত। গীতার অন্তত্র আছে-_-“মম যোনি মহদ্‌ ব্রহ্ধ 
তন্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌।” (৯৪।৩)। কাম প্রবর্তিত “ঈক্ষণ' শবেের--রিমণার্থ 
ব্যাপ্তি অর্থও হইতে পারে । ব্রহ্ম বা আত্মা আপনাকে স্ত্রা-পুরুষ ভাবে 


দ্বিধা বিভক্ত করিলে, পরস্পর মিথুন হইতে যে সচরাচর জগৎ স্থষ্ট হয়, 
২৩ 


৩৫৪ শ্ীমদৃভগবদগীতা । 


তাহা শ্রুতিতে নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে প্রশোপনিষদে আছে (১২) 
যে--পপ্রজাপতি প্রজা হৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া তপন্তা (সংকল্প) দ্বারা রছ্মি 
€ অপর! অষ্টধা জড়প্রক্কতি বা আদ ভূত) এবং 'প্রাণ (বা পরা প্রকৃতি) 
এই মিথুন স্থষ্টি করিলেন। এই উভয় সংযোগেই বহু প্রজা উৎপন্ন 
হইয়াছে । পুরুষ ও স্ত্রী এ উভয্জের মিথুনে যে প্রজা (বা জীব) স্থাষ্টি 
হয়, তাহা ছান্্যোগ্য-উপনিষদে (২/১৩/১-২ ) উক্ত হইন্বাছে। কিন্তু'ইহ 
মূলতত্ব নহে । যে মিথুন হইতে সচরাচর জগৎ সৃষ্টি হয়, তাহা বুহদারণ্য ক 
উপনিষদ (১৪81৩ মন্ত্র) হইতে জানা যায়। তাহাতে আছে, 

“এই স্থষ্টির অগ্রে আত্মাই ছিল্নে। তাহা পুরুষবিধ। সেই 
পুরুষবিধ আত্ম! ঈক্ষণ করিয়া ( অনুবীক্ষ্য ) আপনাকে ব্যতীত অন্ত কিছু 
দেখিতে পাইলেন না । তাহাতে তিনি «তি অগ্ুভবই করিলেন না-(স বৈ 
নৈব রেমে |) একাকী রম্ণ বা আনন্দ অনুভব হয় না, ( তম্মাৎ একাকী 
নম রমতে।) তিনি দ্বিতীয়ের জন্য ইচ্ছা করিলেন (স দ্বিতীষ্ষমৈচ্ছৎ।) 
তিনি এতাবৎ সন্মি'লত স্ত্রীপুরূৰ ভাবেই ছিপেন,_( সহ এতাবান্‌ অন 
বথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিঘতও৯। ) তিনি এই রূপে আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত 

করিলেন,_-(স ইমমেব আত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ।) এবং পতি পত্বীরূপ 
হইলেন,-( ততঃ পতিশ্চ পত্তী চ অভবতাম্‌। ) 

অতএব ভগবানের অধ্যক্ষতায় যে প্ররুতি এই জগত সৃষ্টি করেন, 
তাহার মূলে এই “রি ব। রমণ ভাব যে বৈষ্ণবাচার্যযগণ স্বীকার 
করিয়াছেন, এই শ্রতিকে ভাহার মুল বলা যায়। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় এক 
আপত্তি এই যে, স্থষ্টির মুলে যদি পরমেশ্বরের কাম বা ইচ্ছা থাকে, যদি 
প্রকৃতির সহিত রমণ ভাব থাকে, তবে পরমেশ্বরকে উত্দাসীন অসক্ত বল 
যার না। তাহাকে উদ্দাসীন ও অনক্ত বঞ্চিলে, তিনি কেবল ্ট স্বরূপে 
অবস্থানদ্বারা গ্রকৃতির অধ্যক্ষতা করেন, ইহা সিদ্ধান্ত. করিতে হয়। 
শঙ্কর তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


নবম অধ্যায় । ৩৫৫ 


প্রকৃতি-_ত্রিগুণাম্মিকা, সৎ বা অসৎ রূপে অনির্ধাচ্য অবিষ্ালক্ষণ 
মায়া (মধু, শঙ্কর)।" এখরীয় শক্তি (স্বামী )। 

প্রসব_(হয়তে)--টংপাদন করে, স্থ্টি করে। শ্য়তে শবের 
ধাতৃগত অর্থ প্রসব করা । ভগবান্‌ পুন্বে (৭।৬ শ্রোকে ) বলিয়াছেন,-- 
্টাহার পরা ও অপর। প্রতি সর্বভূতযোনি। ভগবান্‌ পরে বলিগ্নাছেন, 
(৯৪1৩ ৪ শ্লোকে )-মহত্রঙ্গ তাহার যোনি । তাহাজে তিনি গর্ভ নিষেক 
করিলে, তাছা হইতেই সর্ব ভূতের উদ্ভব হয়। ভগবন্‌ বীজ প্রদ পিতৃ" 
রূপে মহদ্ত্রহ্গরূপা প্ররূতি মাতার গর্ভে বু হইবার কল্পনারূপ বীজ নিষেক 
করেন, এবং আক্মারূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন। তাই প্রকৃতি 
সচরাচর জগত্প্রসব করেন। ভগবানের বহু হইবার কপ্পনা অন্থসারে, 
ভগবানের নিয়ন্কত্বে পরৃতির এই জড় জীবময় জগৎ রুপে, বিবর্তন বা 
পরণাম হয়। তাহার স্বতঃ থাধীন ভাবে পরিণাম হয় না। প্রক্কৃতি 
গর্ভে এই জগৎ বিধৃত হয়। কারণের মধ্যেই কারধ্যাখবৃত থাতক। 
... এই সব চরাচর_( সচরাচরম্‌ ১ স্থাবরজঙ্গমাত্মবক সমুদায় জগৎ। 
বাক্ত-অব্ক্তাত্মক জগৎ (শঙ্কর )। 

সেই হেতু--এই অধ্যক্ষত্ব হেতু (শঙ্কর)। ক্ষেত্রজ্ঞ কর্মমান্থণ্ড৭ 
আমার ঈক্ষণহেহ (রামান্জ)। আমার অধিষ্ঠান হেতু (স্বামী )। 
আমার সম্গিধান হেতু ( কেশব )। 

বিপরিবর্তন-_-সর্দাবস্থায় পরিবর্তন ( শঙ্কর )। পুনঃ পুনঃ জন্ম বা 
উদ্ভব (স্বামী, বলদেব )। জন্ম হইতে বিনাশ পর্য্স্ত বিকারজাত সমুদায়ের 
অনবরত পরিবর্তন (মধু)। বিশেষরূণপে পরিবর্তন । যাহ! পুনঃ পুনঃ 
পরিবর্তনশীল, পরিণামী, তাহাকেই জগৎ বলে । এই জগৎ গ্রিতিকালে 
নিয়ত পরিবর্তন ব। পরিণামের অধান। জগৎ ও জগতের সব্ঘভূতভাব__ 
জন্ম বৃদ্ধি স্থিতি বিপর্ণাম ক্ষ ও বিনাশরূপ ষড়ভাববিকারের অধীন। 
বিকারী জগতের স্থিতিকালে ষে এইরূপ পরিবর্তন হয়, তাহারও 


৩৫৬ জ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


হেতু গ্রকৃতিতে ভগবানের অধিষ্ঠান ও ভগবানের নিয়ন্তত্ব। জগতের 
স্থিত কালে, এইরূপ বিপরিষর্তন হয়। " 

যাহ! হউক, এস্থলে যে 'বপরিবর্তিন উক্ত হইয়াছে, তাহ! সমষ্টিভাবে 
সমুদায় জগৎ সম্বন্ধে ও ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক জীব ও জড়দজ্বাত সম্বন্ধে 
বুবিতে হইবে। জগতের যেমন স্যা্ট স্থিতি পরিবর্তন ও লয় সম্বন্ধে 
নিয়ম, প্রত্যেক বস্ত সম্বন্ধেও সেই নিয়ম । জগতে সর্বদ! সর্ধত্রএই 
বিপরিবর্তন (এই ০01)876 বা 1) নিয়ত চলিতেছে । ভগবানের 
অধিষ্ঠান হেতু, পরিণাম-স্বভাব প্রকৃতিতে নিয়ত এই পরিবর্তন ও পরি- 
পাম সাধিত হইতেছে। 

এই শ্নোকে সংক্ষেপে যে জড়জীবময় জগতের উৎপত্তি ও পরিণতিতস্ব 
উক্ত হইয়াছে এবং গীতার অন্তর এ সম্বন্ধে যাহ! উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহ 
এস্থলে বুঝিতে হইবে । এই জগতের স্থষ্টি স্থিতি ও লয়ের মূলে ছুই 
তত্ব আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি। প্রথম পরমেশ্বরতত্ব, দ্বিতীত্ত 
প্রকৃতিতত্ব। ভগবান্‌ পুরে খলিয়াছেন, ষে এই প্ররুতি তাহারই। 
সেই প্রকৃতি দ্ুইব্ূপ-__অপরা ও পরা। এই গ্রক্কৃতিই সর্বভূতযোনি । 
আর ভগবান্‌ এই সমুদায় জগতের প্রভব ও প্রলয়ের কারণ। ভগবান্ই 
পরমতত্ব € গীতা, ৭৪-৭)। তীহ! দ্বারা সমুদায় ব্যাপ্ত । এই জগতে 
যে ব্রক্মভুবন প্রভৃতি বিভিন্ন লোক আছে, তাহা! পুনঃ পুনঃ আবর্তন 
করে, পুনঃ পুনঃ তাহাদের সৃষ্টি লয় হয়। স্যাষ্টির অবস্থাই কল্প-_ত্রহ্গের 
দিবদ। আর ব্রন্ষের রাত্রি অবস্থায় সেই কল্পের ক্ষয় হয়--প্রলয় হয়। 
কল্পারস্তে বা স্থষ্টির আরন্তে সমুদ্ায়ই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়, আর 
কলক্ষয়ে-_ ব্রহ্মার রাত্রি আগমনে এই সমুদধায় সেই অব্যক্তেই বিলীন হয়। 
এইরূপে যে পুনঃ পুনঃ এ জগতের সৃষ্টি লয় হয়, তাহতে ভূতগণের 
কোন কর্তৃত্ব নাই। তাহারা প্রর্ৃতিবশে অবশ ভাবে এই স্থষ্টি লয় 
ব্যাপারের অধান থাকে (গীতা, ৮১৬--১৯)। কল্পক্ষয়ে ৰা প্রলয়া- 
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রস্তে সর্বভূতভাব ভগৰানের প্রক্কতিতেই লীন হয় বা প্ররুতিকে (মূল 
প্রকৃতি-অব্যক্ত অবস্থাকে ) প্রাপ্ত হয়, আর কল্পারন্তে প্রকৃতি হইতে 
ভগবান্‌ তাহাদিগকে পুনর্ববার স্যষ্টি (বা বিসঙ্জন ) করেন। প্ররুতি- 
গর্ভে ভগবানের ভূতভাবের প্রভাবও উত্তবকর আত্মস্বরূপ বীজ নিষেক রূপ 
কর্ম হেতু প্রক্কৃতি হইতে সেই ভূতভাবের বিস্থ্ি হয় । (গীতায় ১৪৩)। 
ভগবান্‌ এই স্থষ্িস্থিতিলয় ব্যাপারে উদাসীন ও অপক্ত থাকিলেও, তিনি 
্বপ্ররুতিকে আশ্রয় বা অধিষ্ঠানপূর্র্বক এই সমুদায় ভূতগণকে পুনঃ পুনঃ 
বিস্বজন করেন। তগবানের অধ্যক্ষতাতেই প্রতি হইতে এ জগতের 
বিপরিণাম হয় (গীতা, ৯১০ )। 

ভগবান পরমপুরুষ__পুরুষোত্তম ! তিনি ক্ষর পুরুষের শতীত, 
অক্ষর পুরুষ হইতে ৭ উত্তম । (গীতা, ১৫।১৮)। ভগবানেরই সনাতন 
অংশ জীবলোকে জীবভূত তয় । সেই জন্য এ লোকে পুরুষ ইরূপ,__ক্ষর 
ও অক্ষর। ভগবান্‌ উদ্ভম পুরুষরূপে তাহাদের অতীত--এ লোকের 
অতীত । সকল প্রকার পুক্ষই এই উত্তম পুরুষের অভিব্যক্ত ভাব মাত্র | 
(গীতা, ১৫।৭,১৬ )। 

এই অনাদি জগতসম্বন্ধে পুরুষ ও প্রকৃতি ছুই অনাদিতত্্ব ( গীতা, 
১৩।১৯)।  পরমপুরুষ-_পুরুষোত্তম পরমেশ্বর হইতে এই স্যরি লয় হয়। 
তি'ন মহত ব্রঞ্ধকে আপনার ষোনি কল্পনা করিয়া তাহাতে গভ নিষেক 
করেন, তাহা হইতে সর্ধভূতের সম্ভব বা উৎপত্তি হয়। তিনি সর্বভূতের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে বীজপ্রদদ পিতা আর মহত ব্রহ্মই যোনি বাঁ উৎপত্তি স্থান 
(গীতা, ১৪।৩--৪ )। ভগবান্‌ পিতারূপে মহৎ ব্রহ্মরূপ প্রকৃতির গর্ভে 
যে বীজ নিষেক হেতু সর্বভূতের সম্ভব ও উদ্ভব হয়, সেই বীজ 
ভগবানেরই আত্মস্বর্ূপ অংশ। তাহাই প্রকৃতি গঞ্ডে প্রকৃতি হইতে 
ক্ষেত্র বা শরীর গ্রহণ করিয়া জীবভাবযুক্ত হইয়! ব্যট্টিভাবে ্ষেত্র্ত ক্ষর 
পুরুষ হয়, স্থথ দুঃখের ভো'ক্ত। হয়, প্ররৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজগুগণ ভোগ 


৩৫৯৮ শ্রীমদ্তগবদগীত। | 


করেঃ এবং গুণে আদক্তিহেতু সদসংযোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ 
করে (শীতা, ১৩1২০-২১ )। 

ইহাই সংক্ষেপে গীতোক্ত জগতের স্ষ্টি স্থিতি ও লয় তব । জগতের 
নিমিত্ত কারণ পরমেশ্বর আর উপাদান কারণ প্রকৃতি জয় অবস্থায় 
এই প্রক্কতি, অব্যক্ত রূপা, আর স্থষ্টি অবস্থার ব্যন্জ "রূপে তাহা পরা ও 
অষ্টধা অপরা প্রকৃতি-রূপা । এই প্রকৃতি ৪ মায়া ঠিক এক নহে। 
ভগবান আপন!র অবতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 

“প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্তবামাত্মমারয়া |” € গীতা, ৪1৬) 

ই মায়া ভগবানের আত্মমায়া--ত'ভার যোগমাক্। ! ইহা ভগবানের 
তি বল ক্রিয়াম্মিকা শক্ত । ইহা দ্বারাই তিনি 
প্রকৃতিতে আঁধঢান করেন, প্রকৃতির অধ্ক্ষ ইয়া স-চরাচর জগত সৃষ্টি 
করেন। আর এই প্রক্কা--এই পরা ও অপরা প্ররুতি-বর্বভূভযোনি । 
প্রলয়ে তাহ অব্যক্তরূপা। তাহা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম । ভগবান আত্মমায়া 
দ্বারা এই অব্যক্ত মহৎ ব্রন্গকে ঈক্ষণ করিয়া ও আপনার প্রকৃতিরূপা' 
যোনি কল্পনা করিপনা তাহাতেই হাহার বভু ভইব'র কল্পনাবীকষ নিষেক 
করেন। পরমেশ্বরের আম্বনায়াহেতু হাই ত্র্ধ অব্যক্ত প্রক্কৃতি ভাবে 
সর্ব জীবের ব! জীবভাবের ও জগতের অভিবাক্তির কারণ হন। পরর্রহ্ধ 
পরাশক্তিরূপা মারা দ্বার আবুত তইয়া এই যোগমায়া হেতু পরমেশ্বর 
ভাবে আপনাকেই ঈক্ষণ করেন, এবং ঈক্ষিত হইয়া অবাক্ত প্রক্কতিরূপ 
হন। ব্রহ্মই আপনার মায়াশক্তি হেতু সগ্ঙণ হন। এই নায়! শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদূ অন্ুনারে-_স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়াত্মিক1 । মায়াশক্তি হেতুই 
ব্রঙ্গের জ্ঞান স্বরূপের অভিব্যক্ত হয়। শক্তির ছুই ভাব--বিরান 
বা! বীজভাব ও বিকাশ ব! ক্রিগ্বাভাব। ক্রিয়! অবস্থায় জ্ঞানশক্তির 
অভিব্যক্তি হয়। ব্রহ্ম আপনার জ্ঞানন্বরূপের অভিব্যক্ত অবস্থায় ঈক্ষণ 
করেন, আপনিই পরম দ্রষ্ট পরমেশ্বর ভাবে, পরমপ্রক্কতি রূপে 
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আপনাকেই ঈক্ষণ করিয়া পুরুষোত্তম ও পরমা অব্যক্ত প্রকৃতি রূপ 
হন। 

পরমেশ্বর সরূপতঃ ব্রহ্ম । পরমব্রহ্মই পরমেশ্বরের পরম ভাব, পরম 
ধাম, তাহাই পরম গতি (গীতা, ৮২১) ১৫৬) | যখন 'এ জগৎ থাকে 

1, জ্ঞাতা জ্ঞেয় গ'কে রি কারণে লীন হইয়! যায়, 
ধখন এই মূল অন্যক্তের অবাক্ত সনাতন ভাব__ এই পরম অক্ষর ব্রহ্মভাব 
মাত্র থাকে ; অতএব ভগব!ন্ই পররমব্রক্ষ, তবে সগুণ তাবে তিনি শাঙ্বত 
দিবা পুরুষ (গীতা, ১০১২ )। 


অতএব ইহ হইতে দদ্ধান্ত হয় যে, পরম অক্ষর ব্রহ্ম এই স্থষ্টি সম্বন্ধে 
যেন আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। পরমা মায় হেতু পরন ব্রদ্ধে 
পরমেশ্বর পরম জ্ঞাতা পুক্ষোন্তম ভাব ও পরম ছ্ঞের পরা প্রকৃতি ভাব 
ধেন আভব্যক্ত হয় । এহ ছুই ভাব হইতে পরমব্রক্ম এই জগতের স্থৃষ্টি 
স্থাত ও লঙ্গের কাণ হন। পরম জ্ঞাতা পরমেশ্বররূপে তিনি পরম জ্ঞেম্ 
অবক্ত মংদ্রদ্ধবূপা আপনার প্রকৃতিকে ঈক্ষণ করেন, এবং তাহাতে 
অন্গপ্রবিষ্ট হই অধ্যন্ষতা করিয়া সব্ধাভূত সৃষ্টি করেন, ও ধারণ করেন। 
এইরিপে ব্রহ্মই জগতের ধার? হন। পরমত্রহ্ম এই জগৎ সম্বন্ধে পরম্‌ জ্ঞাত 
পরমেশ্বর ভাবে নিমিত্ত কারণ, আর পরাপ্রক্কতিকূপে উপাদান কারণ হন। 
সপ্তম অধ্যায়ের বাথ্যা শেষে এবং অষ্টম অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকের বাখ্যায় 
আমরা এ তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । পরেও ইহা বিবৃত হইবে। 


অবঞ্জানন্তি মাং মুটা মানুষাং তনুমাশ্রিতম্‌ | 
পর ভাবঘজানন্তে। মম ভূতমহেশ্বরমূ ॥ ১১ 


»শসািশডিসাস্ম্প 


৩৬০ শ্রীমদ্ভগব্দগীতা । 


মানব-শরীরধারী আমারে মুটের! 

করে হেয় জ্ঞান। নাহি জানে তারা কেহ 

আমার পরম ভূতমহেশ্বর ভাব ॥ ১১ 

১১। মানবশরীরধারী--(ম'ন্থযীং তন্ুমাশ্রিতম্‌) মানুষ সম্বন্ধীর 
তন্থকে আশ্রয়কারী, মনুষ্যদেহকে আশ্রয় করিয়া ব্যবহারকারী (শঙ্কর )। 
ভগবান্‌ মন্থুযুশরীর আশ্রয় করিয়া অবতীর্ণ হইলেও, আমাদের স্তান় 
ভগবানের দেহ সম্বন্ধে তাদাত্যভাব নাই গিরি)। ভক্তের ইচ্ছাবশতঃ 
শুদ্ধসত্ব মানবাকার আশ্রয়কারী (স্বামী )। স্বেচ্ছায় তক্তকে অনুগ্রহার্থ 
মনুষ্যকূপে প্রতীয্পমান মুন্তি গ্রহণকারী, মন্থুষ্যব্ূপে প্রতীয়মান দেহে 
ব্যবহারকারী (মধু)। কারুণ্যাদি গুণ-পরবশে সকণে যাহাতে আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে পারে, সে জন্ত এবং ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য, 
স্বেচ্ছাপুর্ববক মনুষ্য আকার আশ্রয়পুর্বক মনুষ্যরূপে প্রতীয়মান । 
(কেশব)। মানুষী তনু _1)1070810 [00 | বৈষ্ুবাচারধ্যগণের মতে তাদাস্মা 
সম্বন্ধে মানুষী তনু নিত্য প্রাপণ্ড। বলদেব বলেন,__মান্ুবের শরীর 
পাঞ্চভৌতিক, কিন্তু ভগব!নের শরীর সেন্ূপ নহে। ভিনি সচ্চিদা- 
নন্দবিগ্রহ শ্রীকষ্ণচ। তিনিই অজ্ঞুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলে, অজ্জুন 
ভীত হইয়! তাহার সৌম্য মানুষী তন্থু দেখিতে চাহেন। তখন তিনি 
ক্ুপাপরবশ হই প্রথমে চতুভূজ রূপ ও পরে দ্বিতুজ মানুষ-রূপ দেখান্‌ 
গীতা, ১১।৫০-৫১)। শ্রীভাগবতে আছে,_-ভগবানের এই মান্ুষী- 
তহ্থও অলৌকিক নিত্যসিদ্ধ। ভগবানের অবতারতন্ব পূর্বে (গীত, 
৪1৬৮ শ্রোকে ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এস্থলে তাহা দ্রষ্টব্য । 
করে হেয় জ্গঞান--(অবজানত্তি) অবজ্ঞ। করে, পরিভূত করে 

€ শঙ্কর )। সাধারণ মানুষ মনে করিয়া তিরস্কার করে (রামানুজ )। 
অনাদর করে, অবমাননা! করে (স্বামী, বলদেব)। নিন্দা! করে (মধু) 
ভগবান্‌কে সর্বাধিষ্ঠাতা, সর্বনিয়ন্তা সর্বজ্ঞ সর্বকারণ-_সর্ব্বদে যাস্পুষ্ট 


নবম অধ্যায় । ৩৬৯ 


স্বভাব সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলিয়া! মানে না, আদর করে না। তাহাকে বে 
সকলে আশ্রয় করিয়া মুক্ত হয় না, তাহার কারণ এস্বলে উক্ত হইয়াছে 
(কেশব) । অবজানন্তি অর্থাৎ অবজ্ঞান করে । 

মুটেরা-_অবিবেকী জনেরা (শঙ্কর, মধু)! অনাদি পাপ বাহুলে 
আমার স্বরূপাদিরষয়ক অজ্ঞানদ্বারা আবৃত মোহ-প্রাপ্ত বাক্তিরা (কেশব)। 

পরম ভূতমহেশ্বর ভাব--পরম ভাব অর্থাৎ প্রকৃষ্ট ভাব 
আকাশকল্প, আকাশেরও অন্তরতম পরমাস্মতত্ব, আর সর্বভূতের 
মহা অন্তর্ধ্যামী, অন্তরস্থ পরম ঈশ্বরভাব। পরমার্থতত্ব_সর্ধেশ্বরভাৰ 
(মধু)। পরম .ভাবনপরম তত্ব (শঙ্কর )। এই প্রকার পরমেশ্বরের 
সর্ধবাধিষ্াতা, সর্বনিরন্থা, সর্বজ্ঞ, সর্ববকারণ, সর্বদোষশূন্ত ভাব,--ও 
কারুণযাদি গুণে ভক্তাভিলাষ পূরণের জ্গ মনুঘা'দি আকারে আবির্ভবন- 
রূপ তাৎপধ্য (কেশব )। 

সর্ধাধিদবিক রূপ-_পুরুষোত্তমরূপ আমার পরম শ্রেষ্ঠ ভাব। মুঢ়েরা 
মানুষীতহু-আশ্রিত আমাকে আনন্দময় ত্রন্গস্বরূপ বলিরা জানে না, 
আমার পঃম ভাব জানে না। তাহার! ভগবান বাস্থদেবকে প্রাকৃত 
মানুষের স্থায় জ্ঞান করিয়া আমার আশ্ররগ্রহণ করে না ( বল্পভ )। 

মূঢ়েরা ভগৰান্‌ শ্রীকুষ্ণকে অবজ্ঞা করে কেন? তাহার ছুই কারণ 
এস্থলে উত্ত হইয়াছে । ভগবান্‌ যে মন্ুষ্যদেহে অবতীর্ণ হইতে পারেন, 
ইহা! তাহার! স্বীকার করে না, তাহাকে সাধারণ মানুষ মনে করে। 
আর ত্বাহার ভূত্মহেস্বর ,পরম ভাব কি, তাহাও ধারণা করিতে 
পারে না। 

ভগবানের যাহা পরম ভাব-_তাহ! ভূতমহেশ্বর ভাব-_পরমেশ্বর 
ভাব। তাহা সপ্তম অধ্যায়ে ও এই অধ্যায়ে পুর্বে বিবৃত হইয়াছে। 
তাহার পুরুযোত্তম ভাব পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । তাহা 
বথাস্থানে ব্যাথ্যাত হইবে । এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিশ্রয়োজন । 


৩৬২ শ্ীমদ্‌ভগবদগীতা | 


ভগব'ন্‌ যে মন্ুষ্যাদি--দে অবতীর্ণ হন, এবং সে অবতারের 
প্রয়োজন কি, তাহা চতুর্থ অধ্যায়ের ৬, ৭ম ও ৮ম শ্লোকে উল্লিখিত 
ভইয়াছে . তিনি অঙ্গ, অবাম্ ও সর্বভূতের ঈশ্বর তইয়াও, ধর্মসংস্থাপন 
জন্য আত্মমায় ছারা স্বীয় প্রকৃতিকে অধিষ্ঠানপূর্বক আবিভূতি হন। 
(উদ কয় শ্রোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টবা ) । 

শঙ্কপ্াচাধ্য ভাষা-উপক্রঘণিকায় বলিয়াছেন, “সেই ভগবান জ্ঞান 
রশ্ব্ধ্য শক্তি বল বীর্ধ্য ও তেজ-_এই ষড়েশ্বধ্য দ্বারা সদা সম্পন্ন । তিনি 
শ্বীয় ্রিগুণাত্মকা সুলপ্রকৃতিরূপা বৈষ্ণবী মায়াকে বশীভূত করিয়া, 
অজ, অব্যয় সর্বভূতের ঈশ্বর, নিত্যশ্ুদ্ববুকষমুক্তক্বভাব তইয়াও স্বীয় মায়া 
দ্বারা দেহধানের মত হন- লোকদের অনুশ্রহার্থ ষেন জাত, এহরপ 
লাক্ষত হন। তিনি অংশনূপে বন্ছদেব হইতে দ্রেবকাগর্ভে সম্তৃত হন ।” 
শঙ্করের মতে মানবীভন্গঅশ্রত ভগবান একৃক্ঃমূ্তি_ নারাদণের 
অংশাবতার । বুষ্িবংশীর ঘাওদেব ভগবানের বিভূতি গীতা, ১০৩৭ )। 

পূর্বে (৭1১৪ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে যে, “অজ্ঞানী লোকে, ভগবানের 
অব্যয় অনুনভ্তম পরমভাব ন' জানিয়াই অব্যক্ত তাহাকে ব্যক্তিভাবাপন্ন 
মনে করে। মান্তষী তশ্ আশ্রয় করিয়া পরম অব্যক্ত ভগবানের যে 
ব্ক্ত ভাবে পরকাশ, তাহা কি অজ্ঞানীর ধারণা? কোন ফোন আধুনিক 
ব্যাথ্যাকার ষে এরূপ পিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। ভগবান্‌ 
সকলের অন্তর্যামী-- সব্বভূতে অন্ুপ্রবিষ্ট_ সর্বাত্বা। “তৎ্:স্থগ্থ! তদেব 
অনু প্রাবিশৎঠ* (তৈতিরীয়, ২৬১ )। ইহা হইতে জানা যায়, 
ভগবান্‌ প্রত্যেক ভূতের অন্তরে আস্মান্বরূপে অবস্থিত। এ সমুদায়ই 
বহ্গ--(প্পর্দং খন্বিদং বর্গ” )। সকল জীবভাবই ব্রহ্ষে অধিষ্ঠিত। 
শুধু সর্ব জীবে নহে, সর্মভাবে তাহারহই বিকাশ। গীতায় উক্ত 
হইয়াছে যে, তিনি একাংশে সমুবার জগতে ব্যাপ্ত। শ্রুতিতে আছে, 
তাহার এক পাদ এই বিশ্বতুবন। জীবাম্ম! সেই সচ্চিদানন্দঘন ত্রন্মের 


নবম অধ্যায় । ৩৬৩ 


ন্বরূপ হইফ্জাও মায়া ঠেতু পরিচ্ছিন্ন ভাবযুক্ত আস্মা। সেই সচ্চিদানন্দ 
শ্বর্ূপ আত্মা তাহার পরিচ্ছেদক মায় আবরণ ভেদ করিয়া যেজীৰে 
যত অক প্রক;শিত, তাহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তত অধিক প্রকটিত 
হয়। কিন্ত জীণ ভাবের দধ্যে এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপর পুর্ণ আভব্যকি 
হয় না। যর্দ বন কোন মন্ষ্য দেহে আমার সেই সচ্চিদানন্দের_-সেই 
পুর্ণ জ্ঞানশন্তি ও আ'ননস্বন্ূপের_নেই পরন ভাবের ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অসা- 
ধারণ ব| আমাদের ধারণাযোগ্য পুর্ণ প্রকট আদর্শ রূপে বিকাশ ফ্েখিতে 
পাই, তীহাঁকে যদি অলৌকিক ভ্ঞান দ্বারা বা অলৌকিক কর্ম দ্বারা 
মানবসমাজকে বিশেষ উন্নতির পথে- ধনের গথেন মুক্তির পথে লইয় 
যাইতে দেখি, যদি তাহাতে পুর্ণ আনন্দময়খে অভিব্যক্তি দেখিতে পাই, 
তবে আমরা বিশেষভাবে তীঙ্গাকে সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বরের অবতার 
বলিতে বাধ্য হহ। এইর্ূপে লোকাতীত পুরুষ পুরুধোত্তম ভগবানের জ্ঞান 
শ্বর্ধ্যাদি বিভব ৪ অ:নন্বস্বরূপের যে মঙ্থ্বাদেহে প্রকাশ, তাহাতে তাহার 
সর্বজগদ্ধযাপ্রকারী অব্যক্ত স্বরূপের পরিচ্ছেদ হয় না, এবং তাহার সেই 
অবাক্ত হইতে অব্যক্ত যে পরম জগদতীত (27750০00০10) ভাব, 
তাভারও হানি হয় না। তিনি অব্যক্ত ভাবে পূর্ণ, ব্যক্ত ভাবেও 
পুর্ণ। তিনি এইরূপে__ইরূপে সর্ধরূপে পুর্ণ । তাহার অপূর্ণত্ব নাই! 
পূর্ণ (1761)10) হইতে পূর্ণ বাদ দিলেও সেই “পুণ””ই অবশিষ্ট থাকে । 
এই পরম তত্ব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, ভাহা পূর্বে ব'লয়াছি,_ 
“পূর্ণমদঃ পৃথমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদুচাতে। 
পুর্ণন্ত পুর্ণমাদা ক্স পর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥” ( বৃহদারণ্যক, ৫১1১ )। 

সেই আত্মা বা ব্র্ম বিভক্তের স্তায় প্রতীয়মান হইলেও, স্বরূপতঃ 
এক,_ পূর্ণ, অবায়, অনন্ত। অবিস্ভা-আবরণ হেতু তাহা ভিন্নবৎ অপূর্ণও 
দেশকাল-নিমিন্ত-পরিচ্ছিন প্রতীয়মান হয়। যেখানে সে অবিদ্তা নাই, মায়া 
যেখানে আত্মভূত, সেখানে আত্ম! পূর্ণ প্রকাশিত। তিনিই অবতীর্ণ 
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পুর্ণ ঈশ্বর। যে নরদেহে বা নরদেহ আশ্রয় করিয়া! তিনি সর্বাত্মান্বরূপে 
পূর্ণ জ্ঞানাদিন্বক্পে আমাদের পরমাদর্শ পরমগতিরূপে পূর্ণ প্রকাশমান, 

তাহাকে অজ্ঞানীরাই সাধারণ মানুষ ভাবিয়া অবজ্ঞা করিতে পারে । 

তাহারা তাহার অবতারতত্ব বুঝে না। যেখানে বা যেক্কাণে ধর্মের 
হানি হয়, সেথানে ও সে কালে যেতিনি মান্ুষী দেহ আশ্রয় করিয়া 
অবতীর্ণ হইতে পারেন, তাহা তাহারা বুঝে না। জ্ঞানা ভাহাকে 
চিনিয়া, তাহার সে পূর্ণ স্বর্ূপ__পরনভাব জানিয়া টারহার্থ হন । 

এই শ্রোকের আর এক অর্থ হইতে পারে । তাহ! আব্যান্তিক অর্থ । 

“আমাকে” অর্থাং আত্মাকে ৷ আমাদের ক্ষেত্রে যে জীবভাবের উদ্ভব হয়, 

তাহাতে এই আশহ্রা প্রতিবিনিত হইয়া আমি ভাব বিকাশ হয়। 
ইহাই মানুষী তন্ু-আশ্রিত “মানি?! এই মান্তষীতনু-মাশ্রিত আমি- 
ভাবকে আব্বরী-প্রকৃতি-সম্পয় লোক ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, তাহার! 
অন্ত ঈশ্বর শ্বীকার করে না। (গীত ১৬1৮ ৪ ১৬১৪ শ্রোক দ্রষ্টব্য )। 

তাহারা সর্বাত্রা সর্ধনিয়ন্তা আত্মার দেহে স্থিত “আমি” জানে না। 
এইরূপে তাহার! সর্ধাত্ৰা ঈশ্বরশ্বরূপের অবজ্ঞা করে। এস্সলে আরও 
এক অর্থ করা বায়। অবজ্ঞা অর্থে হীন অপূর্ণ ভাবে জানা! যাহারা 
অজ্ঞানী, তাহারা পরমেশ্বর সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। 
কাজেই তাহাদের ভগবৎ-জ্ঞান_-অবচ্ছান। তাহারা নামুষীতন্থ 
আশ্রিত অবতীর্ণ ভগবান্‌কেই পূর্ণব্রক্ষবূপে গ্রহণ করে, তাহার প্রকৃত 
স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে না। এজন্ত গীতাম় তাহার প্ররুত স্বরূপ, 
তাহার বিরাট বিশ্বরূপ, এবং বিশ্বাতীত স্বন্ধপ বিবৃত হইয়াছে, তাহাকে ষে 
ভাবে জানিতে ও ভজনা কঞ্িতে হইবে, তাহার উপদেশ দেওয়। 
হইয়াছে । এস্কলে সাধারণ ভাবে আরও এক অর্থ কর! বায়,__ 
যাহারা বস্থদেবপুত্র শ্রীকুষ্ণকে পরম তত্ব পূর্ণ ভগবান্‌ বলিয়ান! মানে, 
তাহার! মু খৃষ্ট ধর্ধেও এইবূপ আছে,__যাহারা খুষ্টকে না মানে, তাহাদের 
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পরিভ্রাণ নাই । কিন্ত এ অর্থ সঙ্কীর্ণ। ভগবান্‌ «নাং বা আমাকে 
অর্থে শাহর প্রমভাব-_-পরমেশ্বর শ্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । মানুষী 
তনআঙ্সিত ভাব তাহার পূরমভাব নহে । ইহা! পরে ব্যাখ্যাত হইবে। 


সপ 


ফোবাশ। মোঘকম্মাণে! মোঘজ্ঞান।? বিচেতসঃ 
রাক্ষসামাস্তরূঞ্চেব প্রকৃতি মোহিনীং শ্রিলঃ ॥ ১২ 
28 
বার্থ-নাশ, ব্যর্থজঙ্ঞান, বিফল-করম-_ 
বিচেততন তারা,রহে করিয়া আশ্রয় 
রাক্ষসী আস্ুরী__এই মোহিনী প্রকৃতি ॥ ১২ 
(১২) ব্যর্থ-মাশ- মোঘাশা ) -_ পুর্বশ্রেকোক্ত মৃঢ়গণের 
কথা এস্থলে বিবৃত হইতেছে । এই মুঢ়গণের আশা অভিলাষ 
বৃথা হয় (শঙ্কর), নিক্ষল তয় (স্বামী )। ঈশ্বরে কর্ধার্পণবুদ্ধি না 
থাকায় ( বল্পভ), অথবা কর্ম্ফলদাতা ঈশ্বরের নিকট ফল প্রার্থনা 
না করায়, তাহাদের কর্কলাশ' পুর্ণ হয় না (মধু)। আমাকে 
উপেক্ষা কারিয়া তাহারা চণ্ডী ভৈরবাদি দেবগণের নিকট বাঞ্চিত 
ফল আশা করে। তাহাদের আশা নি্ধল (কেশব )। এই শেষ অর্থ 
গীতার ৭২১, ও ৯২৩ এবং ৪1১২ শ্রোকের সহিত সঙ্গত নহে । এস্তলে 
অর্থ এই যেতাহারা এ সংপারে লিপ্ত, বিষয় হইতে তাহারা সুখ কামন। 
করে, তাই তাহাদের গ্ুখ-মাশ! কখন পূর্ণ হয় না,__তাহাদের ছুঃখ 
কখন দুর হয় না। 
ব্যর্থজ্ঞান_-( মোঘজ্ঞানা ) নিক্ষল জ্ঞান (শদ্রর)। তাহাদের 
কৃতর্কাশ্রিত ঈশ্বর-অপ্রতিপাদক শান্ত্রজ্ঞান নিক্ষল (স্বামা, কেশব )। 
যাহারা পরমার্থতত্ব লাভ করে নাই__তাহাদের সংসার বা বিষয় 
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সম্বন্ধে যতই জ্ঞান লাভ হউক, সে জ্ঞান বৃথা। তাহাদের জ্ঞান-_ 
ঈশ্বর ও চরাচর সম্বন্ধে প্রাপ্রজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞান (রামান্ুজ )। 
তাহাদের বেদাদিশান্ত্র পরিশীলন-জনিত জ্ঞানও বুথ! ( বলদেব)। 

বিফল-করম--( মোঘ কর্ম্মাণঃ )--ভগবান্কে অবজ্ঞা হেত, তাহা- 
দের অগ্রিহোত্রাদি কর্ধ সমুদায় নিচ্ষল (শঙ্কর)। এরুপ মানুষ, ই 
পরকালে সুখলাভের আশায় যাহা কিছু কর্ম করে, ঠাহা নিক্ষল হয়। 
তাহারা ভগবংসেবাতিরিক্ত বুখাকম্মকারী (বল্পভ )। তাহাদের অগ্রি- 
হোত্রাদি কর্ম ও অন্য দেবতা আরাধনা রূপ কর্ম্ম বুথা। কর্ম জড়, তাহার 
ফলদানে শক্তি নাই, “ফলমতঃ উপপত্তে ইতি শান্ত্রম্। ভগবান্ই কর্মফল 
দাতা । যাহার! ভগবানে বিমুখ, তাভাদের কন্ম বিফল ( কেশব )। 

বিচেতন তারা (বিচেতস:--তাহাদের বিবেক বিগত হয়, তাসা- 
দের সদসতজ্ঞান থাকে না(শঙ্কর)। তাহাদের যথার্থ জ্ঞন বিগত 
হয় (রামানুজ )। তাহারা বিক্ষিগু-চিত্ত (স্বামী )। যাহারা “মানুষী-তনু- 
আশ্রিত ভগবান্কে অবজ্ঞা করে, তাহারা ঈশ্বর ভক্ত হইপে ও, তাহাদের 
আশা কন্ট জ্ঞান সকলই ব্যর্থ হয়। (বলদেব)। তাহরা ষে বার্থজ্ঞান, 
বার্থ-কর্ম্ম ও বার্থআশ, তাহার হেতু এই যে তাহারা বিচেতা। তাহারা 
চিত্বাধাশ! বাস্থদেবচিন্তাশূন্ত স্ব তরাং বিক্ষিপ্ত চিন্ত (কেণব )। অবাবস্থিত- 
মন ( বল্লভ )। 

1ক্ষপী আম্মুরী প্রকৃতি-রাক্ষদদের ও অস্থরদের মোহকরী 

স্বভাব, দ্রেহাস্মবাদীর ভাব (শঙ্কর )। আহন্নরী প্ররূতি অর্থাৎ হিংসাদি- 
প্রচুর তামসিক গরুতি,আর রাক্ষসী প্রক্কৃতি অর্থাৎ কামদর্পাদি-বন্থল রাজ- 
সিক প্রকৃতি । বুদ্ধিত্রংশকরী প্রক্কৃতি (স্বামী, কেশব)। রাক্ষমী প্রক্কাতিই 
তামসী--তাহা ভিংসাদ্বেষপ্রধান । আর আম্মরী প্রকৃতি রাজসিক, তাহা 
বাগপ্রধান (মধু, ভন্ু,। মোহিনী বা আমাকে বিম্মরণকরী প্রকৃতি । 
শ্বদ্দেহপোষণনূপ প্রকৃতি_ রাক্ষমী ) পরোপদ্রব করণরূপ প্রর্ততি__আস্ুরী 
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(বল্পভ) | পরম কারুণ্যাদি গুণের নিরোধনকারী রাক্ষসী স্বভাব 
আর মোহনকারী তামস স্বভাব (রামান্ুজ)। বর্তমান দেহণাতের 
পরে তাহার অতি ক্রর আন্বরী বা রাক্ষসযোনি প্রান্ত হয়, এই 
আস্ুরী ও রাক্ষস প্রকৃতি উভয়ই তুল্যরূপে যোহকরী। রাক্ষস প্ররুতি 
প্রাণিহিংসারূপা, আর আন্বরী প্রকৃতি পরুস্বাপহরণরূপা প্রক্কৃতি 
₹ গিরি )। মূঢের। এই রাক্ষসী এবং আন্ুরা প্রকৃতিকে আশ্রন় করে। 
গীতায় পরে ছুইরূপ প্রক্কৃতির লোকের কথা উক্ত হইয়াছে--দৈবী ও 
আস্ুরী। 
'ছৌ ভূতদর্গৌ লোকেহস্বিন দৈব আন্র এব চ॥ 
( গীতা, ১৬1১) 
কিন্তু এস্থলে রাঙ্গণী প্রকৃতির কথাও উক্ত হইয়াছে । তাহা এই আস্গুরা 
প্রক্কৃতিরই অন্তর্গত। আস্থরী প্রকৃতিযুক্ত লোক রজঃ ও তমোগুণ গ্রধান। 
যাহারা তমোগুণপ্রধান, তাহাদিগকে বিশেষভাবে রাক্ষসী প্রকৃতি- 
যুক্ত বলে। আন্মরীপ্রকৃতি লোকের বিবরণ যোড়শ অধ্যায়ে ৭ম হইতে 
১৮শ শ্লোকে |ববুত হইয়াছে । আর রজঃ ও ৩ম:প্রকৃতিযুক্ত লোকের 
রাজস ও শামস কন্মজ্ঞান প্রভৃতি কিরূপ, তাহাঁও সপ্তদশ অধ্যায়ে ও 
কতক অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। দৈবী প্রকৃতির কথ! পর 
ঞ্নোকে উক্ত হইয়াছে । তাহ! সাত্বিক প্রকৃতি । তাহা পরে ১৬।১-৫ 
শ্রোকেও বিবৃত হহয়াছে। দেবাস্থুর-সংগ্রাম শ্রুতিতে ও পুরাণে বিশেষতঃ 
শাপ্রীচণ্ডীতে নানারূপে বিবৃত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক অর্থে প্রতি জাবে 
এই দেখাস্থর-ভাব খিগ্ভমান। তাহার শাস্ত্রোস্তাগিত প্রকাশ ও সুখাত্মক 
ইন্দ্রিয়াদি বৃ1ত্তই দৈব, আর তদ্িপরীত বৃত্তি আস্মর। শস্ত্রেস্তাসিত বৃত্তির 
অধিদেবতা দেবগণ, আর রাজস ও তামস বৃত্তির অধিদেবতা অস্থরগণ | 
প্রতি জীবদেহে এই দেবাস্থর-সংগ্রাম__এই গ্ প্রবৃতি ও কুগ্রবৃত্তির সংগ্রাম 
নিয়ত অনাদিকাল হইতে প্রধর্িত। যাহার মধ্যে দৈবী প্রকৃতি অভিভূত, 


৩৬৮ ' আ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


সে-ই আ.ন্থরী-স্বভাব-যুক্ত । যাহার মধ্যে আস্জুরী প্ররুতি দৈবী প্রকৃতি 
দ্বারা অভিভূত, সে-ই দৈবী-প্রক্কতি-সম্পন্ন হয়। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক 
উপনিষদের দেবাস্তুর-সঃগ্রাম সম্বন্ধে ভাষ্যে শঙ্করাচার্ধা বলিয়াছেন,__ 

“দেবাঃ.-.শাক্ত্রোভাসিতা উন্দ্রিয়বুত্তয়ঃ।  অন্থরাস্তদ্বিপরীতাঃ--- 
স্বাভাবিকান্তমা আকা ইন্দ্রিয়বুত্তয় 'এব 1... ইত্তান্টোন্ঠাভিবোভ্তবরূপঃ 
সংগ্রাম ইব সব্বগ্রাণিবু প্রতিদ্েহং দেবাস্ুরসংগ্রামঃ অনাদিকাল প্রবৃত্ত 
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অতএব স্বাভাবক অতমোরূপ ও রজোরূপ পরক্কৃতি--যাহ! 

শান্ত্োা। সত ইন্দ্িয়বুত্ত বা শাস্ত্রীয় গ্রকাশবৃত্ভিকে বা দৈথা প্রকৃতিকে 

অভিভূত করিয়া প্রকাশিত হয়+-তাহাই আস্থরী প্রকৃতি । বাক্ষসী 
প্রকৃতি তাহার অন্তর্গত। দেই প্রক্কাতির লোকই মোঘাশা, মোঘকন্্মা, 
মোঘজ্ঞান বিচেতাঃ। তাহ'দের বিবরণই যোড়শ অধ্যায়ে বিবৃত হহয়াছে। 
এই প্রকৃতিতে জ্ঞানের প্রকাশ হয় না। তাহাতে পরমেশ্বব্র-তত্ব 
প্রকাশিত হইতে পারে না। 


সহাত্মানস্ত মাং পার্থ দেবীং প্রকৃত্বিমীশ্রিতা?। 
ভজন্ত্যনন্য মনসে! জ্ঞাত্বা। ভূতাদিমব্যযুমূ ॥ ১৩ 





মহাতআ্সা ধাহারা-_-দৈবী প্রকৃতি আশ্রিত, 
তারা শুধু একমনে ভজয়ে, আমারে-_ 
জানি মোরে, ওহে পার্থ, ভূতাদি* অব্যয় ॥ ১৩ 
(১৩) মহাত্মা! ধাহারা-ধাহারা শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবভতক্তি-লক্ষণ 
মোক্ষমার্ে প্রবৃত্ত, বাহারা অক্ষুদ্রচিনত (শঙ্কর)। বাহার! পুণা সঞ্চয় 
করিগা আমার শরণ লয়েন, সেই সব মহাত্মা (রামানুজ )। কামাদি দ্বারা 


নবম অধ্যায় । ৩৬৯ 


বাহাদের চিত্ত অভিভূত নহে (ন্বামী )। বহুজন্সের স্ক্াতি দ্বার সংস্কত, 
ক্ষুদ্র কামাদি দ্বারা অনভিভূত ধাহাদের চিত্ত তাহারা ( মধু)। যঞজ্জাদ্ি 
দ্বারা শোধিত সত্ব (গরি)। জন্মান্তরসহত্রাজ্জিত পুণ্য সঞ্চয় দ্বার! সমস্ত 
পাপ বিধ্বস্ত হেতু ক্ষুদ্র কামাদি দ্বারা অনভিভূত পরমতত্ব বিচার 
যোগ্যতা হেতু উদার চিত্ত (কেশব)। আমিই যাহার আত্মা_সেই 
মহাত্মা (বল্পভ )। যাহারা ক্ষুদ্র-সত্ব নহেন, যাহাদ্দের সর্বাত্মভাৰ 
প্রস্ফুট, ধাহারা পরমাত্মাকে সর্বভূতে সমভাবে দর্শন করিয়া, সকলকে 
আপনার করিয়া লইতে পারেন, তাহারাই মহাআ্সা । তাহাদেরই আত্মা 
সম্প্রসারিত---সর্বাত্মভাবধুক্ত, তাহার একত্বে অবস্থিত। 

দৈবী-প্রকৃতি আশ্রিত- _দেবগণের প্রকৃতি শম-দমদা-শরদ্ধাদি- 
লক্ষণ ষে প্রকৃতি, তাহার সহিত যুক্ত (শঙ্কর )। সত্বসংগুদ্ধি ইত্যাদি দ্বার! 
দেবী ম্বভাব প্রাপ্ত (শ্বামী, মধু)। সাত্বিক প্রকৃতি যুক্ত (কেশব )। 
পরে ১৬১ ৩ শ্লোকে ইহ! বিবৃত হুইয়াছে। দৈবী ক্রীড়াত্মিক1 বা দেবরূপ 
স্বভাব (বলভ )। 

দৈবী প্রকৃতি _সাত্বিক-স্বভাব। সত্বগুণবৃদ্ধির ফল কি, তাহা! 
চতুর্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে দৈবী সম্পদ্‌__অভয় সব্ব-সংশুব্ধি প্রভৃতি 
১৬শ অধ্যায়ে ১-৩ শ্লোকে বণিত হইয়াছে । এই দৈবী-সম্পদ্‌ মোক্ষ- 
হেতু (১৬৫)। দৈবী বা খাত্বিক প্ররুতি লাভ হইলে বুদ্ধি জ্ঞান শ্রদ্ধা 
কর্ম প্রভৃতি কিরূপ হয়, তাহা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিবৃত 
হইয়াছে। পূর্ব শ্লোকের ব্যাথ্যা দ্রষ্টব্য। 

একমনে ভজয়ে_-( অনন্তমনস: ভজন্তি)__-অনন্তচিত্ত হইয়া সেব। 
করে (শঙ্কর )। একান্ত ভক্তি সহকারে ভজনা করে। আমা ব্াতীত 
অন্য কেহ ভজনীয় নাই, এই ধারণায় ভজনা করে (শঙ্কর, মধু)। আমা 
ব্যতিরিক্ত অন্ত বস্তুতে যাহার মন নাই সেই অনন্তমনে আমাকে 
জনা করে (কেশব )। | 

২৪ 


৩৭৬ শ্ীমদ্ভগবদৃগীতা [ 


জানি মোরে ভূতাদি অব্যয়-_(মাং ভূতাদিম্‌ অথাযং জ্ঞাত্বা) 
আত্মাকে ভূতাদির অর্থাৎ বিষয়াদির ও গ্রাণীদের আদি কারণ এবং অব্যয় 
জানিয়! (শঙ্কর )। সর্ধজগৎকারণ অবিনাশী ঈশ্বর আমাকে জামিয়া 
(মধু)। অব্যক্তমানসগোচর কর্মস্বরূপ পরম কাকুণিক হেতু সাধুদের 
পরিভ্রাণজন্ মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ আমাকে (রামান্জ, বলদেব )। জগং- 
কারণ নিত্য আমাকে (স্বামী )। সকল ভূতের অন্তর্ধ্যামী আমাকে (হন্থ)। 
মানুষী-তনু-আশ্রিত সর্বভৃতাদি অজ অব্য় আমাকে (বল্লভ )। সর্ব- 
জগৎকারণ অব্যয় অজহ্‌ৎ স্বরূপ, গুণশক্কি দ্বারা স্বীয় অনন্য ভক্তদের 
অশ্নুগ্রহার্থ ভক্তের অভিলাষ পুরণার্থ মন্ধা সমানাকারে অবতীর্ণ আমাকে 
জানিয়া (কেশব )। এস্থলে মানুষী তন্থ আশ্রিত ভগবানের পরম স্বরূপ 
ন! জানিয়া তজনার কথা উত্ত হয় নাই। তাহার পরম অবায় ভূতাদি 
ভূতমহেশ্বর-ভাব জানিয়া অনন্তমনে তাহাকে ভঙ্জনার ততই উপদিষ্ট 
হইয়াছে। 

এই শোক হইতে প্রক্তত তাক্তযোগে সাধনার তত্ব বিবৃতি আবুস্ত 
হইয়াছে। যিনি মহাত্ম। দৈবী-প্রকুতিআশ্রিত, ধিনি ভগবান্‌কে 
ভূতাদি অর্থাৎ এই জড়জীবময়্ জগতের আদি অব্যয় কারণরূপে জানেন, 
তাহার গঙ্ষে প্রকৃত ভক্তিযোগে ভগবান্‌কে সাধনা সম্ভব। শঙ্করাচার্যয 
এই ভক্তিকে জ্ঞান-নিষ্ঠর অন্তর্গত পরাতক্তি বলিয়াছেন। পরে 
১৮/৫৪-৫৫ শ্লোকের ভাষ্যে ইহা বিবৃত হইয়াছে। সেযাহা হউক, 
ভূতাদি অব্যয় পরমেশ্বরকে জানিয়া ভক্তিধোগে গ্ররুত দৈবী প্রক্কৃতি- 
সম্পন্ন অধিকারীর সাধনা এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। সে 
সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ নাই। 


নবম অধ্যায় । ৩৭১ 


সততং কীর্তয়ন্তে। মাং যতন্তশ্চ দৃঢব্রতাঃ। 
নমস্থান্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যুযুক্ত! উপাসতে ॥ ১৪ 





সতত কীর্তন করি, হ'য়ে দৃঢ় ব্রত, 
যত্ব করি, করি নমস্কার ভক্তিভাবে-__ 
হয়ে নিত্যযুক্ত,করে মম উপাসনা ॥ ১৪ 

(১৪) সতত কীর্তন করি-_দৈবী প্রক্কতিঘুক্ত মানুষ কিরূপে 
ভগবানের ভজনা করে, তাহা এই শ্নোকে ও পরবর্তী শ্রোকে উক্ত 
হইয়াছে (শঙ্কর, স্বামী)। সব্বদা আমাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম দরূপ ভগবান্‌কে 
কীর্তন করিয়া (শঙ্কর )। সর্বদ! অর্থাৎ শ্রবণাবস্থায় বেদাস্ত শ্রবণ ও 
প্রণবজপ দ্বার৷ কীর্তন করিয়া ( গিরি )। 

দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ছুই শ্রেণীর,-ভক্ত ও জ্ঞানী। তন্মধ্যে 
ভক্তদের ভজনা-প্রকার এস্থলে উক্ত হইয়াছে ( বল্পভ )। 

স্থপাময় মধুর ভগবানের কঙ্গাণপ্ুণকর্ম্ান্যা্গী নাম সকল উচ্চ 
উচ্চারণ-পুস্বক কার্তন করিয়া ( বলদেব)। স্তোত্রমন্ত্রাদি দ্বার কীর্তন 
করিয়া (স্বামী, রামান্ধজ )। আমিই অত্যর্থ প্রিক্হ্তে আমার স্বরূপ 
গুণ ও নামে অভিনিবিষ্ট-অন্তঃকরণ হইয়া আমার গুণ ও লীলা-বিশেষ- 
দ্যোতক নাম সকল স্মরণ করিয়৷ সর্বাঙ্গ পুলকপুর্ণ ও হর্ষ গদগদ 
ক হইয়া- মাধব, মুকুন্দ মধুস্থদন, কৃষ্ণ বাস্দেবাদি নাম ও স্থোত্র 
প্রবন্ধাদি সব্ধদাঁ কীর্তন করিয়া (কেশব)। লীলাম্বরূপ জ্ঞানে, 
জ্রীভাগবতে উপদিষ্ট প্রকারে গুণগান করিয়া, আমার উৎকর্ষ খ্যাপন 
করিয়া (বল্পভ )। 

গুরু-সমীপে বেদাস্তবাক্যবিচার দ্বারা ও অন্ত সময় প্রণবজপ ও 
উপনিষতপাঠাদি দ্বারা আমার উপনিষং-প্রতিপাদ্য ব্রন্গন্ব্ূপ কার্তন 
করিয়া,__বেদাস্তশান্ত্াধ্যরনরূপ শ্রবণ-ব্যাপারের বিষদীভূত করিয়া! (মধু) 
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এই সকল ব্যাখ্যা হইতে জান! যায় যে, যাহারা শঙ্করের অনুবর্তী, 
তাহার! এই কীর্ভনকে শ্রবণ ও মননের অন্তর্গত বুঝেন, এবং আমাকে 
অর্থে পরমাত্ম! ব্রহ্ধকে নির্দেণ করেন। আর বৈষ্ণবাচাধ্যগণ,আমাকে অর্থে 
শ্রীকৃষ্ণকে বুঝেন, এবং কীর্তন অর্থে কাহার নাম গুণার্দি কীর্তন বলেন। 
এই উভয় অর্থ সমন্বয় করিয়া এন্থলে কীর্তন অর্থে পরমেশ্ববতত্ব ' 
আলোঁচন! বুঝিতে হইবে। 

হ'য়ে দৃব্রত যত্ব করি-(যতস্তশ্চ দৃঢব্রতাঃ ) ইনার উপ- 
সংহার, শম, দম, দয়! গ্রভৃতি-লক্ষণ ধর্ম, ত্বারা চিত্ত-গুদ্ধি জন্ত প্রযন্ত- 
পরায়ণ হুইয়! ও স্থির বা চাঞ্চল্যরহিত ব্রতের অনুষ্ঠান-নিরত হইয়া 
€শঙ্কর)। অর্চন, বন্দন, স্তবন প্রভৃতি ব্যাপারে দু দক্কল্ যুক্ত 
হইয়! ( রামান্জ )। ব্রত বা নিয়মাদিতে দৃঢ় হইয়া, পরশ্বর্ধ্য জ্ঞানাদিতে 
প্রবন্ধ করিয়া (স্বামী)। আমার প্রদাদ লাভের সাধারণ কারণভূত, 
আমার অচ্চন বন্দন, নর্তন নমন্ক'র লীল! অনুকরণ প্রকৃতি ব্যাপারে 
প্রযত্ব-পর, এবং ভঙ্জনানন্তর বি-ক্ষপ দুর করিতে দৃঢ় সংকল্পযুক্ত 
(কেশব)। কীর্তনে বা ইন্জ্রির নিগ্রহে প্রধত্ব করিপ্না ও মদেকনিষ্ট 
হইয়া ( বল্লভ )। 

বত্ব করি--মর্ধাৎ শরবণানস্তর মনন-পরারণ হইরা! এবং মনন-কফলে 
বেদান্তবাক্যের সত্যে স্থিরনিশ্চয় বা! অটল হইন্না, অথবা শমদমাদি-সাধন- 
সম্পন্ন হইয়া (মধু)। তগবৎ্স্বরূপ ও গুণাদি নির্ধারণে যত্ববুক্ত হইয়া 
ও একাদণী জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত পালন করিয়া ( বলদেব )। 

করি নমস্কার-__সাষ্টাঙ্গ ( মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, হই হাত, ছই পদ ও 
শির দ্বার ) ধরণীতলে দণ্ডবৎ হইন্না (রামানুজ )। কান্বমেনাবাক্যে 
নমস্কার করিয়। (মধু)। ভক্তিভাবে অনন্ত ভক্তিসহকারে নমস্কার করিয়া 


€(রামানুজ )। 
নিত্যযুক্ত-_নিত্য যোগ আকাঙ্গ। করিয়া (রাধান্থজ)। কীর্তনাদিতে 
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নিত্যযুক্ত হইয়া (শ্বামী)। মদেকপরচিত্ত হইয়া (বল্পভ)। আমার 
ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদ ও অসহা বোধ করিয়া (কেশব)। সর্বদা সংযুক্ত 
হইরা (মধু, গিরি)। ইহ! দ্বারা সাঞ্নার প্রতিবন্ধকরাহিত্য লক্ষিত 
হইয়াছে । শ্রতিতে আছে-_ 
“্যন্ত দেবে পরা ভক্তিরথা দেবে তথা গুরৌ । 
তশ্তৈতে কিতা হার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মন2 ॥” 
পাতঞ্জলে “ঈশ্বর-প্রণিধান”” যোগসিদ্ধির উপার বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে । ইহা ক্রিয়াযোগ-_নিয়মের অন্তর্গত । 
করে উপাসনা--সেবা করে (শঙ্কর, কেশব )। বিজাতীয় প্রত্যক় 
অন্তরিত করিয়া, সজাতীয় প্রত্যন্-গ্রবাহ দ্বার! শববণ-মননানস্তর নিদিধ্যাসন 
করে (মধু )। | 
সম- বরঙ্গাস্বরূপ আমার--সর্ধ হৃদয়স্থিত আত্মার ( শঙ্কর )। মাম্ুষ- 
রূপে অবতীর্ণ আমার ( মধু, স্বামী, বলদেব, রামানুজ )। 
এই স্থলে যে উপাসনা উক্ত হইয়াছে, তাহা ভক্তিপূর্র্বক উপাসন|। 
উপাসনার অর্থ উপাস্তের সমীপবর্তী থাকা । উপাস্তকে চিত্তে ধ্যেয়রূপে 
সব্বদ প্রতিষ্ঠিত করিয়। রাখ!। চিত্তের ধ্যেয়াকার বৃত্তি অবিচ্ছেদ্দে প্রবাহিত 
করা বা চিত্তকে উপাস্তে একাগ্র করা । এই উপাসন৷ যদি ভক্তি পূর্বক, 
বা বিশেষ ভাবের সহিত সাধিত হয়, তবেই তাহ! ভক্তি- যোগ। নতুবা 
তান শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগমাত্র। শঙ্কর গিরি ও মধু তাহাই বুঝাইয়াছেন। 
পরমাত্মাকে (গিরি )। ভগবান্কে ( বল্লভ )। পরমেশ্বরকে ( কেশব )। 
কিন্তু এই শ্লোকে ভাবসমন্বিত ভক্তিযোগে উপাসনাই উক্ত হইয়াছে। 
তাহাই যে অবায় ভূতাদি ভগবানের শ্রীকৃষ্চরূপ অসাধারণ মানুষী তন্ুতে 
পরমস্রন্ধাপূর্বক একাস্ত ভক্তিতে উপাসনা, তাহা বৈষ্ণব ভাব্য- 
কারগণের অভিপ্রেত। তবে অধৈতবাদ-মতে ইহা পরমাস্মা বন্ধের 
উপাসনা,--ন্ঞানাকারে ব্রক্মভাবে অবস্থিতি। ভক্তি সেই জ্ঞানেরই 
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বিশেষভাব। পরমাত্মা পরমেশ্বরতভাবে ব্রঞ্ধই তক্তিযোগে উপাস্তা। 
পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে যে ঈশ্বর প্রণিধান উক্ত হইয়াছে, এক অর্থে তাহ! 
ভক্তিযোগে ঈশ্বরের উপাসনা । 'এই ভক্তিযোগ বা ঈশ্বর-প্রণিধান 
ক্রিয়াযোগ-_নিয়মের এক অঙ্গ । ইহাতে চিন্তশুদ্ধি হয় মাত্র। ইহাতে 
চিত্তমল দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞানপথ পরিস্কৃত হয় মাত্র। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ 
এ সকল অর্থ গ্রহণ করেন নাই । 

কিন্তু এরূপ মতভেদ থাকিলেও ভক্কিযোগ সম্বন্ধে বৈষ্ণবাচাধ্যগণের 
ব্যাখ্যা এস্থলে সমধিক গ্রাহা। মধুনুদনও বৈষ্ণবাঁচাধ্যগণের অন্ুবত্তী 
হইয়াছেন। অনির্দেশ্ত, অনির্বাচ্য, অনধিগম্য নির্বিশেষ বঙ্গ জ্ঞেয় বা 
উপাস্ত নহেন। অক্ষর অদপ়্ ব্রক্ষভাবে পরম ব্রহ্ম জ্ঞেয় হইলেও উপাস্ত 
হুইতে পারেন না। উপাসনার উপাস্ত-উপাসকে প্রভেদ্-কল্পনা করিতে 
হয়। অয় ব্রন্ষে-সে ভেদ কল্পিত হয় না । এজন সণু৭ ব্রহ্ম--পরমে- 
শ্বরের উপাসনাই সম্ভব । এজন্ত 'এস্কলে ভগবানকে ভূতমহেশ্বরভাবে 
উপাসনার উপদেশ দেওয়া তইয়াছে। পরমেশ্বর সর্বহদিস্থিত 
পরমাত্মা বা বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্ব ভাবে উপাস্ত হন। এই ছইভাবে 
উপাসনার প্রভেদ করা 1নরর্থক। মনুষ্যতন্থ গ্রহণপুর্বক অবতীর্ণ 
পরমেম্বরের উপাসনাও ইহার অন্তভূতি। তাহা স্বতন্ত্র নহে। শঙ্গরাচার্যা 
ভক্তিযোগে হদিস্থত পরমাক্মার উপাসনার ইঙ্গিত করিয়!ছেন। 
পরাভক্তি যে জ্ঞানস্বরূপ, ভ্াহাতে যে উপাশ্ত-উপাসকে ভেদ থাকে 
না, ইহা শহ্করের. অভিমত । যাহাতে উ্পান্ত-উপালকের ভেদ-বোধ 
থাকে, শঙ্করের মতে তাহা অপর বা নিকৃষ্টা ভক্তি । যতক্ষণ জ্ঞাত। 
জ্ঞেয়, ধ্যাতা__-ধ্োয়, উপাসক-উপাস্ত ভেদ্দ থাকে, ততক্ষণ উপাসক 
উপান্তের ভাবপ্রাপ্ত হয় না। ততক্ষণ পরাভক্তি লাভ হয় না। এক 
অর্থে শঙ্করের এই সিদ্ধীন্ত গ্রাহা। কেন না বিষু্পুরাণ হইতে জানা 
য়াষ যে, পরম ভক্ত প্রহলাদ ভগবানকে স্ততিকালে তন্ময় হইক্সা, আমি 
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ইন্দ্র, আমি চন্দ্র, আমি বিষু ইত্যাদি ভাবে আপনারই স্তব করিয়! 
ছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবাঁচার্ধ্যগণ শঙ্করের এ দিদ্ধান্ত স্বীকার করেন 
না। শঙ্করাচার্্য যে এন্লে উপাসনা অর্থে প্হদয়েশয়মাতআানং মাং 
ভক্ত্যা নিত্যযুক্তঃ সন্তুঃ” উপাসনা বলিয়াছেন, ইহা বৈষ্ণবাচাধ্যগণের 
'অভিপ্রেত নহে। বৈষ্টবাচার্ধ্যগণ প্রধানতঃ বিশ্ববূপ বিখেশ্বর ভগবান্‌ 
শ্রীক্কষ্ণরে উপাসনা "উল্লেখ করিয়াছেন। পরমাত্মান্ূপে উপাসনা-_ 
আন্তর-মানসিক! বিশ্বেশ্বররূপে উপাসনা-বাহ। এই বাহ 
উপাসনার মধ্যে শ্রীকুষ্ণরূপী ভগবানের উপাসন! বৈষ্ণবাচার্যযগণের 
সম্মত। মনুষ্যব্ূপী অঙ্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন । 
এবং সেই পরমেশ্বর্পেই আপনাকে উপাস্ত বলিয়াছেন। সেই পর- 
মেশ্বরতত্ত গীতার এই দ্বিতীয় বুকে উপদিষ্ট হইয়াছে । সেই পরমেশ্বরের 
উপাসনাই এই স্থানে উপদিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি পৃর্বক দেই উপাপনা 
ফলে তাহাকে সমগ্র ভাবে বিজ্ঞান সহিত জানা বাম । বে ভক্তি সাধনায় 
তাহাকে এইরূপে তন্তঃ জানা যায়, তাহাই পরাভক্তি (নীতার 
৯৮।৫৪-৫৫ )।1 অতএব উপাস্ত উপাসকে অভেদ ভাব পরাভ'ক্তর স্বরূপ 
নহে। তাহা পরাভক্তির চরম ফল-_পরামুক্তি। ভাব-সমন্বিত জ্ঞানই 
ভক্তি । তেই জ্ঞানে ভাবসমান্বত সাধনাই তক্তিপুর্বক উপাঁদনা । অতএব 
শঙ্করাচার্ষে।র মত ও বৈধ্ঃবাচার্ধ্যগনের মত সমন্বপ্ন করিয়া এই ভক্তি পূর্বক 
উপাসনা তন্ব বুঝিতে হইবে । 

আদিকর্ত। নারায়ণই যে বন্থুদেবের ওরসে ও দ্রেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া দেহবাঁনের টান ২ইয়াছিলেন, তাহা শঙ্করাচাধ/ও ভাষ্যোপ- 
ক্রমণিকাঁয় বলিপ়াছেন। সুতরাং প্রীরুঞ্চরূপে আ্ভগবানের উপাপনা 
শঙ্করাচাধ্যের মতের বিরোধী হইভে পারে ন।। ভবে ভশবানের পরম 
ভাব ঠাহার অজ অনাদি ভূতাদি ভূতমহেশ্বর ভাব না জানিয়া প্রকৃত 
্ন্স্বর্ূপ না জানিয়। শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের বে উপাসন! বা ভক্তিযোগে 


৩৭৬. ' . শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 
জনা, তাহা অক্ঞানীর উপাসনা । ইহা পূর্ব ১১শ ক্লোকে উক্ত 


হইয়াছে । 

এ প্লোক সম্বন্ধে মধুহথদন যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বুঝিতে হইবে। 
তাহার মতে উপাসনার অর্থ নিদিধাসন। বেদান্ত অনুসারে শ্রবণের পর 
মনন, তাহার পর নিদিধাঁসন-_বিজ্ঞান সহিত আত্মন্ঞান বা বর্গজ্ঞান 
লাভের উপায়। বাহার! শমদমাদি সাধন সম্পন্ন, বেদান্ত শ্রবণ ও মনন: 
পরাণ, তাহারা পরম গুরু পরমেশ্বরে ৫প্রমভরে নমস্কারাদি দ্বার! বিদ্বমুক্ত 
হইয়া, ও সর্বসাধন পরিপূর্ণ হইয়া ঈশ্বরকে উপাসনা! করে, অর্থাৎ 
বিজাতীয় প্রত্যর অস্তরিত পূর্বক সজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ দ্বারা শ্রবণ 
মননাদির পর তাহা চিন্তা করে। ইহাই চরম সাধন নিদিধা!সন। 'এই 
সাধন পুফল হইলে বেদাস্ত বাক্যেন্ত অথগডগোচর সাক্ষাৎকাররূপ +অস্ং 
রক্গান্মি' জ্ঞান সিদ্ধ হয়। তাহা উতংপন্তি মাত্র, দীপের দ্বারা অন্ধকার 
নাশের স্তায়, অজ্ঞান ও তাহার কাধ্য.নাশ করে। ইহাই নিরপেক্ষ তাবে 
সাক্ষাৎ মোক্ষ হেতু । দেবষানে গতির দ্বারে যে ক্রমমুক্কি হয়, তাহা 
হইতে, ইহা! শ্রেই,-_সগ্যোমুক্তির হেতু। মধুস্ছদনের এই অর্থ এ স্থলে সঙ্গত 
হয় না। এ শ্লেকোক্ত উপামন! নিদিধ্যাসন নহে। শ্রবণ কীর্ডন নম- 
ক্কার গ্রড়ৃতি সহকারে ভক্তিদ্বারা একাগ্রভাবে উপাসনাই ভক্তিযোগের 
অঙ্গ । এ অধ্যায় শে.ষ ভগবান্‌ বলিয়াছেন--পমম্মনা তব মতক্কো। মদ্‌- 
যাজী মাং নমস্কুরু।” গীতা শেষেও (১৮৬৫) ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে? 
ইহাই গীতোক্ত ভক্তিযোগ। 


ভ্তানযজ্জঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে । 
একত্বেন পৃথভ্রেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্‌ ॥ ১৫ 


নবম অধ্যায় । ৩৭. 


গন্যে জ্ঞান-বজ্ঞ দ্বারা করিয়া বজন 
একত্বে বা ভিন্ন ভাবে, কিন্বা বন্থরূপে, 
বিশ্বমুখ আমাকেই করে উপাসনা ॥ ১৫ 


১৫ । ভন্তানযতদ্ত-_ভগবদবিষয়ক জ্ঞানই যজ্ঞ (শঙ্কর )। যাহা! দ্বার! 
পরমেশ্বর পূজিত হন, সেই জ্ঞানই যজ্ঞ শব বাচ্য (গিরি )। 
বাস্থদেবই সর্ব-_-এই যে সর্বাত্মদর্শন জ্ঞান, ভাহাই যজ্ঞ (স্বামী) 
'তত্বমপি*-_তাহাই তুমি, ইত্যাদি শ্রুতি-উক্ত অহং-গ্রহোপাসনাই 
জ্ঞান যজ্ঞ (মধু )। 
পূর্ববোনস্ত কার্তনাদিই জ্ঞানযজ্ঞ ( বলদেব)। পূর্বোক্ত কীর্তনাদি 
রূপজ্ঞানাধ্য যজ্ঞ ( রামান্ুজ )। *জ্ঞানবজ্ঞেন চ*-_ এই চি” শব ছারা 
পূর্ব শ্লোকোক্ত কীর্তনাদিও উক্ত হইয়াছে । অর্থাৎ ইচ্ছার! কার্তনাদির 
সহিত জ্ঞানযজ্ঞ করিয়া ভগবান্কে উপাসনা করেন (কেশব )। 
ভ্রানযজ্ঞের কথা পূর্বে ৪২৮ ও ৪1৩৩ শ্রোকে উক্ত হইয়াছে । গীতা- 
পাঠরূপ স্বাধ্যায় ও এই জ্ঞানযজ্ঞের অন্তর্গত । গীতা ১৮৭* শ্লোক 
রষ্টব্য।) 
যজন করিয়াঁ_-পুজ। করিয়া, গ্রীত করিয়া (স্বামী, রামানুজ )। 
আরাধনা করিয়া । 
অন্যে--€চ অপি অগ্তে) আর অপরেও । পুর্বে যাঁহাদের বিষয় 
উক্ত হইয়াছে, তাহাদের হইতে ভিন্ন অন্ত উপানক (বলদেব)। অন্ত 
কোন মহাত্বা ( রামানুজ )। 
পূর্ব শ্লোকে বাহাঙ্গের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাদের হইতে ভিন্ন-- 
অন্তে। তাহার! অন্তরূপ উপাসন! পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবল জ্ঞান যজ্ঞের, 
দ্বারা উপাসনাকারী (শঙ্কর )। ইহারা ত্রন্ষনিষ্ঠ (গার )। 
» কেই বলেন যে এই শ্লোকে জ্ঞানীদের ভজন -গ্রকার উদ্ত হইয়াছে । 


৩৭৮ শ্ীমদৃভগব্দগীতা । 


এবং “অপি+ শব্ধ দ্বারা এই সাধনার হীনত ইঙ্গিত কর! হইয়াছে (বল্লভ )। 
গিরি বলেন-_-ণ? শব্ষ অবধারণে, এবং “অপি” শব্ষ দেবতাস্তর ত্যাগ 
সুচনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র । . 
মধুহূন বলেন, যাহার! পূঃবাক্ত সাধনাদিতে অদমর্থ, তাহাদের সাধন 
প্রণালী এস্কলে উক্ত হইযর়াছে। শবর 9।গপি বলেন এস্লে উপাসনার 
প্রকার-ভেদ উক্ত হইয়াছে । রাঁান্জ ব:লন পূর্বে ১৩শ শ্লোকে যে 
মহাম্্রাদের ভজনার কথ! উক্ত হইপ্নাছে এ শ্রোকের মধ্যে কোন কোন 
মহাত্মার ভঙ্গন! প্রণালী উক্ত হইয়াছে । কেশবাচারধ্য বলেন যে এই 
মহাস্মারা পুর্বে ১৪শ শ্রেকোক্ত মহা্সা হইতেও বিশিষ্। ইহারা ভক্তিযোগ 
ও জ্ঞানযোগ সমুচ্চক্ন ভাবে সাধন করেন । 
শঙ্করাচাধ্য প্রকৃত (পরা) ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের পার্থক্য স্বীষার 
করেন নাই। বল্লভাচাধ্য ভক্তিবোগ ষে জ্ঞানযোগ অপক্ষ। শ্রেষ্ঠ, ইহা 
বুঝাইতে অপ” শন্দের উক্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। মধুহদনও জ্ঞানযে'গ 
অপেক্ষা ভক্তিযোগের শ্রেইহ ইন্িত করিব'হেন। কিন্ত বৈষ্ঞ [াতাধা 
শ্রীচৈতন্তের গুরু নিপ্বার্ক সম্প্রবা্নভৃক্ত কেশব ভারতী জ্ঞানঘন্ছেই শ্রে5ত্ব 
অঙ্গীকার করিয়াছেন। বৃহা হঈক,জ্ঞংনতাগ ব! ভক্তি:বাগ ইহাদের 
মধ্যে এস্বলে কোন ইতর বিশেষ করা হয় নাই। পুর্ব শ্রোকে শুন্ধ 
ভক্তিষোগে উপাদন। উক্ত হইগস়াছে, এ শ্রোকে জ্ঞানযজ্ঞেন দ্বারা ভগ- 
বানেরই উপাসনার এক প্রণালী উক্ত হইয়াছে। 
বিশ্বমুখ আমাঁকে-_( বিশ্বতোদুখং মাম্‌)__পর্বতামুধ বা বিশ্ব্রপ 
আমকে শঙ্কা) চরহ মাত আমাকে (রামানূজ )। 
বিশ্বান্ত্্যামী আনাকে (কেশব)। সর্বাত্ক আমাকে (স্বামী )। 
'বান্ুদেবঃ সর্ধমিতি স মহাত্মা সুহক্পভিঃ।৮ (গীতা, ৭১৯ )। এই 
স্বভাবে ভগবান্‌ বিশ্বতোমুখ। | 
একত্বে-*****বিশ্বরূপে-(একত্ছেন পৃথ্ক্রেন বহুধ1) সেই জ্ঞান, 


*বম অধ্যায় 1 ৩৭৯ 


ষক্ত দ্বারা একত দর্শন হয়, পরব্রহ্মই ষে একমাত্র সং--এই পরমার্থ দর্শন 
হয়। অতএব ধাহারা জ্ঞানযজ্ঞ করেন, "্টাহার৷ এই পরম!র্থ দর্শন 
পূর্বক ষজন ও উপাসন| করেন। কে? বা আদিত্য চন্ত্রাদি দেবতা 
পৃথকরূপে ভাবে-সেই ভগবান্‌ বিষ্ুই আদিত্যাদদি রূপে অবস্থিত 
জাঁনিয়া সেই ভগবানকেই উপাসনা করেন । আর কেহ বা বিরাট 
বিশ্ব্ূপে বহুভাবে ভনবান্কে অবস্থিভ জানিয়া তাহাকে বহপ্রক'রে 
উপানন। করেন (শক্কর)। বহু প্রকারে অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতি রূপে 
(গিরি )। 

ভগবান্‌ বাস্দেখে নমত্প বিভাগ নাই, £তনি স্থশ্্স চিৎবস্ত। 
তিনি সত সঙ্কর দ্বারা বিবধন্বপে বিভক্ত নামন্ধস দ্বারা স্থল চিং--মচিৎ 
বস্ত রূপে বিভিন্ন হইব,--এই সংকল্প দ্বার তিনিই দেব তির্ধ্যক মনুষ্য 
স্থাবরা'দ বিচিত্র জগংশরীর গ্রহণ করিয়া অধষ্টান করেন। ইহা অন্ু- 
সন্ধান করিরা সেই বিখ্বতোমুখ এককে-_-এক, পৃথক্‌ ও বহুরূপে উপানা 
করেন (রামানুজ )। 

কেহ অভে? ভাবে, কেহ দানা বিবিধ ভাবে, কেহ ত্রঙ্গকুদ্রাদি 
সর্বাত্মক রূপে উপাসনা করেন ( স্বামী )। 

বাহারা উদ্ভন সাধক, তাহারা সাঁধনান্তর-নিম্পৃহ হইয়া উপান্ত উপা- 
সকের অভেদ ঢৃষ্টিতে জ্ঞানবজ্জে ভেদজ্ঞ'ন হান হইপ্! আমাকে উপাদন! 
করেন। ধাহারা নধাম সাধক, তাহারা উপাহ্-উপানক ভেদজ্ঞানে 
আদিত্য হ্রশ্য' ইত্য!ণি ভাবে ক্রত্যুক্ত প্রতীক উপাদন! করেন। 
তাহারা ও জ্ঞানঘজ্ঞকারী। আর ধাহারা অধম সাধক-_-একেপাণনা ব! 
প্রতীকোপাদনা্ অসমর্থ, তাহারা বিশ্বব্ধপ সর্বাক্মাকে বহু প্রকারে বিভিন্ন 
দেবতারূপে উপাদনা! করেন। এই রূপেজ্ঞনের নিয় দাধনস্তর হইতে 
ক্রমে উপরের সুরে সাধক উখিত হন (মধু )। 

একত্বে--অর্থাৎ “সোহহং ব্রহ্মাম্মি* এই প্রকারে; পৃথক ভাবে -. 
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অর্থাৎ যোগে শরণাগমন রীতিতে ; বহুরূপে-_অর্থাৎ সর্বত্র সর্বাত্মক 
আমাফে অনেক গ্রকারে ) (বল্লভ )। 

একত্বে--অর্থাৎ বরঙ্গাত্ম রক্য, জ্ঞানে, পৃথকত্বে-_অর্থাৎ উপাস্ত উপা- 
সক ভেদ জ্ঞানে, আর বহুত্বে-_অর্থাৎ বু উপাস্য কল্পনা! করিয়া! অগ্রি ইঞ্র 
প্রভৃতি দেবরূপে সেই ভগবানেরই উপাসনা করেন। প্রথম উপাঁদকগণ 
উত্তম, “তীয় উপাসকগণ মধ্যম ও তৃতীয় প্রকার উপাসকগণ নিক়্ 
শ্রেণীর (গিরি )। 

কেশবাঁচার্ধ্য ইহার ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন,_ 

“এ স্থলে জ্ঞান বজ্জের গ্কার উক্ত হইয়াছে । একত্বে অর্থাৎ সর্ব 
ভেদে, পৃথকত্বে অর্থাৎ সর্ধভেদে, আর বছুধা অর্থে বহুতের দ্বারা ও 
তাহা হইতে বিলক্ষণ বা! পৃথকভাবে ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বর একমাত্র অন্তরধ্যামী 
রূপে এক, আর ব্যষ্টি অন্তধ্যামিবূপে বহুপ্রকার। : আ্স্ততে আছে, 
“সর্বং থনিদং এক্গ তজ্জলান্‌ ইতি ।” “আত্মৈবেদং সর্বম্।” স্বৃতিতে 
আছে “বাসুদেব: সর্বমিতি।৮ সকল “ইদং” সকল ণঅহং--সেই 
বাস্থদেবই । তিনিই পরমপুরুষ পরমেশ্বর । তিনিই-_-এক সর্বগত অনন্ত । 
তিনিই “অহং, ভাবে অবস্থিত এইরূপে শ্রুতি স্থৃতি হইতে জান! যাক 
ষে, পরমেশ্বর সমুদায় চেতনাচেতন--জগদাত্মক বিশ্বরূপ। এই জ্ঞানে 
আমার সহিত তাহার একত্ব অবগত হইয়!, একত্বে তাহার উপাঁসন! 
করিতে হয় । আর শ্রুতিতে আছে-_ 
 শনিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্‌ একে বহুনাং যে! বিদধাতি কামান্‌।” 


ষঃ পৃথিব্যাং ভিষ্ঠন্‌ পৃথিব্যা অস্তরোপুধিবী ন বেদ যন্ত পৃথিবী শরীরং 
ষঃ পৃথিবীমস্তরো ঘময়তি এষ ত আত্মা অন্ত্যামী অমুতঃ-*,**1৮ 
“বাু ধথৈকো ভুবনং প্রবিষ্ট রূপং রূপং প্রতিকূপো বতৃব। 
প্রস্থ! সর্বভূতান্তরাত্ম। রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ 
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*নুর্ষ্যো যথা সবিলোকন্ত চক্ষু ন লিশ/তে চাক্ষুইষর্বাহাদোষৈত | 

একম্তথা সর্বভূতান্তরাত্সা ন লিপ্যতে লোকছ্‌ঃখেন বাহ্‌ঃ ॥” 
এই প্রকারে বনুরূপ হইলেও আমি সেই“সেই বস্তধন্ম দ্বারা অশ্পৃষ্ট স্বভাব। 
এজন্য পৃথক সমুদ্বার চেতনাচেতন জগত হইতে অতান্ত বিলক্ষণ। ইহা 
“জানিয় ভ্ঞানবজ্ঞকারী পৃথক্‌ ভাবে আমার উপাসনা করেন। 

এইব্নপে বিভিন্ন ভাব্যকারগণ এই শ্রোকের বিভিন্ন অর্ব করিয়াছেন। 
বাহারা চতুর্ববর্গ সাধন সম্পত্তি লাভ করিয়!, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা! 
ভগবানের উপাসন। করেন--তঠাহার! জ্ঞানযজ্ঞকারী। শান্ত অন্ুদারেই 
বিভিন্ন মার্গে--একত্বে, পৃথকৃত্বে ও বহুত্বে সেই একেরই উপাননার ভেদ 
উল্লিথিত আছে। শ্রতিতে ( ঞণ্বেদ, ১/১৬৪।৪৬) আছে-_ 

“ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্রিম্‌ আহঃ অথে! দিব্যঃ স সপর্ণে। গকুয্মান্‌। 

একং সন্িপ্রে। বন্থধা বস্তি অগ্রং যমং মাতরিখ। তমাহঃ ॥” 

অক্জুন ভগবানকে জ্িজ্ঞানা করিপ্রাছিলেন-“তকেমু কেধু ভাবেষু 
চিন্ত্যোহদি।” (গীতা, ১০।১৭)। ভগবান্‌ বলিগ্নাছিলেন, তাহার আত্ম-বিভূ- 
তির অন্ত নাই।” এই জ্ঞন্ত বহুত ও পৃথকত্তে ভগবানের ঈপাসন! হয়। 

এই রূপে উপালনা ভেদ হয়। উপাপনা ভেদের ও জ্ঞান-সাধন।র 
প্রভেদের অন্ত কারণও আছে। গীতাতে পরে অইাদশ অধ্যায়ের 
২*-২২ শ্লোকে উক্ত হইগাছে ধে জ্ঞান তিন প্রকার _পান্ধিক রাজদিক ও 
তামপিক। পান্বিক জ্ঞানে “সর্ভূতে এক অব্যপভাব দর্শন হয়।” রাজ- 
সিক জ্ঞানে “পৃথকৃ ও নান। ভাব--দর্বভূতত দর্শন হন্।» আর তামমিক 
জ্ঞান, _-“তন্বক্ঞানবিহীন, তাহা কোন এক কার্যে পরিপূর্ণৰৎ আদক্ত। 
তাহাতে প্রকৃত উপামন! হয় না।” যাহাহউক এস্থলে সাত্বিক 
জ্ঞানীদের কথাই উক্ত হইয়াছে। তাহাদের, জানে প্ররুত ব্রদতত্ব 
সাধনাবলে পরিস্ফুট হয়__সম্পূর্ণ একদ্দশন' পি €, অথরা একন্ব ও 
পৃথকত্ব সামাপ্রহ্ত করিধ। প্রকৃত একত্ দর্শন, বা ক্রন্ধ মধ হন । 
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সে যাহা হউক, এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শঙ্কর 
এই অয় পরমার্থ তত্ব যে অক্ষর নিগুণ বদ্ধ ইহাই শ্বীকার করেন, তিনি 
সগুণ ব্রঙ্গকে মায়াময় বলেন। রামানজ অক্ষর নিগুণ ব্রহ্ষকে পরম 
তত্ব বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি সপ্তণ বা অনন্ত কল্যাণ-গুণবিশিষ্ট 
ভগ্ববান্কেই পরমন্রঙ্গ তত্ব বলিয়া শ্বীকার করেন ও ভীহার ঈশ্বর (চিৎ) 
জীব ( চিদচিৎ ) ও জড় (অচিৎ) এই ত্রিবিধ ভাব নিত্য--ইহা প্রতিপন্ন 
করেন। দ্বৈতাঈৈতবাদী নিশ্বার্ক-সম্পরদবাযভুক্ত কেশব নিগুণ অক্ষর 
্রহ্গতত্ব, ও ঈশ্বর (প্রেরয়িতাঁ অন্তর্ধযামী) জীব (ভোক্তা) ও জড় 
( ভোগ্য) রূপে অভিব্যক্র সগুণ ব্রক্ষতত্ব--এ উভয়ই শ্বীকাঁর করেন। 
ছৈতবাদী আচাধ্যগণ ইঈশ্করই পরম ব্রহ্ধ, এবং জীব ও জড় অথবা 
তাহার কারণ প্রকৃতি, ঈশ্বর হইতে পৃথক, অথবা তাহার অধীন এই 
মাত্র স্বীকার করেন। দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবগণের মতে পূর্ণ ব্রহ্ম শ্ীকৃষ্ণ। 
তিনি জীবজড়ময় জগৎ হইতে ভিন্ন। তীহার শ্রীবিগ্রহ রূপ নিত্য। 
সেইরূপেই তিনি মানুষী তনু গুহণ করিয়াছিজেন । তিনিই পরম 
তত্ব, এক মাত্র ভক্তি দ্বারা তিনিই লভ্য। বলা বাহুল্য ষে এই বিভিন্ন 
মতান্ুসারে এই কয় প্লোকের ব্যাখ্যাও বিভিন্ন হইয়াছে । 

কিন্তু গীতার পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম শুধু জগদতীত 
অব্যবহার্ধ্য অচিস্ত্/'নেতি নেতিয্বাচ্য অজ্ঞেয় তত্ব নহেন। তিনি শুধু নিপুণ 
(75050650625) অক্ষর ব্রহ্মও নহেন। তিনি সুধু জগদতীত অথচ 
জগতের নিয়ন্তা সগ্ডণ ঈশ্বর নহেন। তিনি শুধু জগদাকারে জগতের 
নিমিত্ত ও উপাদানকারণরূপে (0718767 ভাবে) নিজ মারা বা প্রকৃতি 
শক্তি দ্বারা বিবর্তিত নহেন। তিনি এ সমুদয়, এক অদ্বয়ভত্ত । 
কিছুই তাহা হইতে ভিন্ন নহে। ব্রহ্ষের এই সগুণ (10110200006) 
অবস্থা যদি শুধু মায়াময় মিথ্যা স্প্রবং হয়, তবে ব্রন্মের নিগুণ 
অবস্থাই সত্য, ও সগ্ডণ অবস্থা মিথ্যা বলিতে হয়। যদি নিগুণ অর্থে 
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সর্বহ্য়গুণবর্জিত অনস্তগুপবিশিষ্ট বলিতে হয়, তবে কেবল নিগুণ ক্ষ 
( 77477506706) ) মিথ্যা কষ্ঠনা বলিতে হয়। কিন্তু গীতায় কোথাও 
নিগুণ অক্ষর ভাবকে অস্বীকার করা হয় নাই, এবং কোদাঁও এই ব্রহ্গের 
সগ্ডণ অবস্থাকে মিথ্যা বা কেবলমাত্র ব্যবহারিক সত্য বলা হয় নাই। 
.ত্রন্ধ প্রপর্াতীত * “অবিজ্জিয়? হইয়াও প্রপঞ্চ সম্বন্ধে তিনি জ্ঞে়। নিগুণ 
অক্ষর ও সগুণ ভাবে ব্রহ্ম জ্ঞেয়। এই সগুণ ভাবে বন্ধ ঈশ্বর, জীব 
ও জড়রূপে বিবর্তিত। মায় তাহারই কৃতি | হার পরা প্রন্কৃতি জীব- 
ভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে। তাহার অপরা প্রকৃতি জড়--বুদ্ধি অহঙ্কার 
মন ও পঞ্চ মূলভূত--এই অষ্টরূপ; (গীতা, ৭5 শ্লোক )1। প্রতি জীবে 
দেহী আত্মারূপে তিনি ক্ষর পুরুষ, কুটস্থ আত্মা রূপে তিনিই অক্ষর পুরুষ। 
আর ঈশ্বর রূপে তিনিই পরম পুরুষ। তিনি সমষ্টিভাবে বিরাট পুরুষরূপে 
বা বিশ্বর্ূপে জগৎ শরীরী হইয়া গ্রকাশিত। তিনিই অন্দর পরম ব্রহ্ম । 
তীহ্াতেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত। তিনি স্ব-ভাবেই সর্বভূংতর অন্তভূতি আত্মা 1 
ব্যক্ত বিশ্বরূপে তাহারই অধ্ভিত অধিকম্ম অধদৈবত ও অধিবজ্ঞ ভাব 
প্রকটিত। ইং ব্যতীত ভগবান অলৌকিক মান্ধীতন্থু আশ্রর করিয় 
'্গীয় মায়াবলে অবতার্ণ হইয়। ধর্ম স্তাপ্নাদি কন্ম করেন। বাহবা জ্ঞানী, 
তাহারা ভগবানের এই স্বরূপ জানিয়া,_-এইরূপে পরম ব্রহ্গতত্ব জানিয়া 
তাহাকে পরাভক্তি সহকারে একত্ব পৃথকত্ব ও বনভাবে জ্ঞানযন্ঞ দ্বারা 
উপাসনা করেন। আর যাহার! মূঢ়, তাহারা তাহার এই অবতার-তত্ব 
এই ব্যক্তিভাব ম্বীকার করে না, তাহারা ভগবানের ভূত মহেশ্বর 
ভাবও জানিতে পারে না। তাহার] তাহার প্রকৃত উপাসনাও করিতে 
পারে না। 
দৈবী প্রব্কৃতি সম্পন্ন মহাত্মারাই তাহা'র অব্যয় ভূতাদি তাব জানিয়! 
তাহাকে কীর্তনাদ্দি দ্বার ভক্তিমার্গে উপাসনা করেন। কেহ বা জ্ঞানযজ্ঞ 
দ্বার] জ্ঞানমার্গে তাহার উপাসনা! করেন। ব্রন্ধাত্ম 'এঁক্য জ্ঞানে-_ 


৩৮৪ শ্রীমদৃভগবদগীতা | 


-একত্ব দ্বারা, অথবা! উপাসক জীবাত্মার সহিত উপান্ত ব্রক্ষের পৃথকৃ্ 
ধারণ! দ্বারা, অথবা সেই আত্ম! বা ব্রদ্ের মহা ভাগ্য বাঁ পরম এশ্বধ্য হেতু 
তিনি দেবাদি বহুরূপে অভিব্যক্ত (নিরুক্ত )__এইরূপ বহুভাবে ধারণ 
দ্বারা জ্ঞানযক্তে জ্ঞানী সেই ব্রন্ষেরই উপাসনা করেন। এইরূপে তীহারা 
সেই বিশ্বতোমুখ ব্রহ্মকে ব! পরমেশ্বরকে একরস নিগু ভাবে অথক!. 
সগুণ ঈশ্বর ভাবে বা পুরুষরূপে দেবাদিভাবে কিংবা! বিশ্বর্ষপে বহুভাবে 
উপাসনা করেন-জ্ঞানে ধারণ! করিয়া সেই ভাবে ভাবিত হইবার জন্ত 
উপাসনা করেন। অয় ব্রন্মোপাসন! নানারূপ-_'অহং ব্রক্গান্মি ভাবে 
অহংগ্রহোপাসনা, ওকারন্বরূপ প্রতীকোপাসনা, হিরণ্যগর্ভ ব! প্রাণরূপে, 
পুরুষরূপে, জ্যোতীরূপে তাহার উপাসনা! ইত্যাদি,পৃথকৃভাবে উপাসন!। 
ইহাই সংক্ষেপে উপনিষদুক্ত ব্রদ্ধোপাপনা । গীতায় এস্থলে জ্ঞানযজ্ঞ বারা 
সেহ ব্রহ্গোপাসনাই বিহিত হইয়াছে ;--বিভিন্ন ভাবে ঈশ্বরকে উপাসন! 
করিবার কথ! উক্ত হইয়াছে। সমগ্র বিশ্বর্ূপ একত্র জ্ঞানে ধারণ! করা 
সম্ভব নছে। তাহার জন্য দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন; একজন পরে একাদশ 
অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, অঞ্জন ভগবংপ্রসাদে দিব্য চক্ষু পাইয়া 
সেবিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে অদ্ভুত রূপ দর্শনে ভীত 
আমশ্চধ্যান্থিত ও দেখিতে অসমর্থ হুইয়া অঞ্জুন ভগবানের চতুভূর্জ ধূপ 
দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাই ভগবানের ধ্যের় ও উপাস্ত ব্যক্তরূপ। 
অজ্জুনকে সে রূপ দেখাইক্»! পুনর্ধবার ভগবান্‌ তাহার নিকট মানুষীতন্থ 
গ্রহণ করিয়া প্রকট হইলেন | সুতরাং বিশ্বর্ূপে উপাসনা একনূপ 
অসম্ভব । অসমর্থ সাধক তাই বছ ভাবে তাহাকে আরাধনা করে-_ 
তাহার বিভিন্ন বিভৃতির উপাসনা করে। সে বাছা হউক গীতার 
এই কম শ্লোক হুইতে যে ঈশ্বরতত্ব ও উপাসনাতত্ব জান! যায়, তাহাই 
এস্থালে বুঝিতে হইবে। এই শ্লোকোক্ত বিভিন্ন ভাবে উপাসন! জ্ঞানযজের 
'অন্র্থত। পুর্ব শ্লোকে ভ্রিযোগে উপাসনা উক্ত হইয়াছে ১--এই 
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প্লোকে জ্ঞানযোগে উপাসনা উক্ত হইল। মহাত্-গণ দৈবীপ্রকৃতি 
আশ্রয় করিয়া, ভগবানের তূতার্দি অব্যয়ভাব জানিয়! তাহাকে যে 
অনন্তমনে ভজনা করেন, তাহাদের সেই শ্রেষ্ঠ উপাসনা ছুই প্রকার। 
এক-_নিত্যযুক্ত হইয়া ভক্তির দ্বারা উপাসনা । আর এক-_-জ্ঞানযজ্ঞ 
দ্বারা তাহার যজনা; ও উপাসনা । ঈশ্বরের কোন না কোন ধ্যের ভাবে 
অনকে একাগ্র করিয়া ভজন করিতে পারিলে, এই উপাসনা-সিদ্ধি 
হয়। এই উপাসনা ভাবমর় হইলে তক্তিযোগে উপাসনা-সিদ্ধি হয়। 
ইহা শুদ্ধ জ্ঞানময় হইলে জ্ঞানযোগে উপাসনা-নিদ্ধি হয় । কেশবাচার্য 
বলিয়াছেন, ভক্তিযোগের সহিত জ্ঞানযোগ সমন্বয় করিয়া উপাসনাই শ্রেষ্ঠ 
উপাসনা । তাহা! শুদ্ধ ভক্তিষোগে উপাসন। অপেক্ষা শ্রেঠ। পর তক্তি ও 
পরম জ্ঞান যোগে এই উপাসনা জ্ঞানময় ও ভাবময় হয়। তাহাই শ্রেষ্ঠ ! 
শীতার এই জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তিযোগ বিবৃত হইয়াছে । 


অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌবধমৃ। 
মৃন্ত্রোহমহমেবাজ্যমহমাগ্ররহং হুতমূ ॥ ১৬ 
আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা হই, 
আমিই ওষধ, মন্ত্র, আমি আজ্য হই, 
আমি হই অগ্নি আর আমি হুত হই 7 ১৬ 


১৬) যদি উপাসন! বহুপ্রকারই হয়, তবে তাহা দ্বার তোমার .. 


উপাসনা কিরূপে হইবে? এই প্রশ্ন সম্ভাবনায় তাহার উত্তরে কি্ুগগে 

বিশ্বতোমুখ ভগবান্কেই বহুধা উপাসনা করা যায়, তাহা এই শ্লো 

হুইতে চারি শ্লোকে উক্ত হইছে (শর, হন্ছ, মধু )। এস্লে ভগবান্‌ 
ৃঁ ২৫ ্ 
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যে বিশ্বশরীর তাহ! দেখান হইয়'ছে (রামানজ ১। এস্থলে ভগবানের 
সর্ধাত্বত্ব প্রপঞ্চিত কর! হইয়াছে (স্বামী )। এই চারি শ্লোকে ভগবানের 
বিশ্বরূপ প্রপঞ্চিত হইয়াছে (মধু), আত্মার বহুপ্রকারত্ব প্রপঞ্চিত 
হইয়াছে (কেশব), অথবা ভগবানের জগতরূপে অবস্থান বিবৃত 
হইয়াছে ( বলদেেব )। তা 

ক্রতু-শ্রোত অগ্িষ্টোমা্দ কর্্ম। জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ । 

যজ্ঞ -স্বৃতিবিহিত কর্ম, স্ম'র্ভ বৈশ্বদেবাদি কর্মম-পর মহাঁঘজ্ঞ। 

অথবা ক্রতু ও যজ্ঞ উভয়ই বৈদিক কর্্ম। ক্রহু-অগ্ম-ত ঘ্বৃতান্দি 
খারা সম্পগ্ভ। আর যজ্ঞ, সোমর্সাদ ছারা সম্পাদ্ধ (শ্বেতশ্বতর 
উপনিষদের ৪1৯ মন্ত্রের শঙ্কর-ভাষ্য ডষ্টব্য )। 

স্বধা-_পিতৃগণকে যে অন্ন গ্রদান কর! হয়, শ্রাদ্ধাদ প্তৃযজ্ঞে 
প্রদত্ত পিতৃগণ-পুট্রিকর যে অন্ন তাহা স্বধা। 

ওষধ--ওষধ-প্রভব অন, যাহা সন্ধ প্রাণী ভোজন করে। অথব! 


স্বধ! অর্থে সর্কপ্রাণি-সাধারণের অন্ন, আর ওুঁধণ অর্থে য'হ! বাখির উপশম 
করে, সেই জন্ন। ওবধ অর্থে ভেষজ । কাহারও মতে এই ওষধ হব্যা্স 
বা ওষধ-প্রভব অন্ন। 

মন্ত্র_খত্বিক যজ্ঞকালে পিতৃগণের বা দেবগণের উদ্দেশে যে থক্‌ মন্ত্র 
বাস্ততি উচ্চারণ করিয়া! হব্যাদি দান করেন, সেই মন্ত্র। 

মনন হইতে যাহ! ত্রাণ করে, এক অর্থে তাহাকে মন্ত্র বলা যায়। 
এ মনন বাহৃবিষয় চিত্তা। যে বাক্য বা শব-বিশেষ অনুধযান করিলে 
মন একাগ্র হয়, আর বিষয়ে বিশিপ্ত হয় না, সে শবনিদিষ্ট ধ্যের আকারে 
চিত্ত আকারিত হয়, তাহাই মন্ত্র। 

আজা- হোমাদি সাধন হবিঃ। 

ভুত-_-হোম, হোমক্রিয়া। 
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অগ্রি--যে আহবনীয় অগ্রতে হোম করা হয়। 

এস্থলে ক্রু যজ্ঞ, স্বধ!, উষধ, মন্ত্র প্রভৃতির যে ব্যাথা! উল্লিখিত 
হ্টয়াছে, সকল ব্যাখ্যাকারই উক্ত দ্নিপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 
যাহা হউক, এই শ্লোকে উক্ত হইয়'ছে যে, শ্রোত ও স্মার্ত যজ্ঞাদি 
কর্দ ও কন্ম্পীধন যাঁহা কিছু, সকলই ভগবান। তিনি যঙ্তাধিষ্টাত্রী 
দেবতা, আধিনৈবত রূপে যজ্ঞফল দাতা। এস্থলে ওঁষধ অর্থে সোম 
বুঝিলে ভাল হয়। বৈদিক যজ্ঞ তিন্‌ প্রকার_(১) মাতি প্রকার হবিরন্ত, 
(২) সাত প্রকার দোম্যপ্ত ও (৩) সাত প্রকার পাক্ষ্ঞ। 

শীতায় পূর্বে 8২৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, ধাঠাল যজ্ঞ করিবার সময় 
'অর্পণ'কে ব্রহ্ধ 'হাবাকে ব্রহ্ম, অগ্নিকে বন্ধ হোতাকে বর্গ, ফলকে 
বর্গ --এই ধারণ! করিয়া ক্গস্বরূপ কর্মে সমাহিত তন, সেই ব্রহ্গযন্ত- 
কারী ব্রহ্ষকে প্রাপ্ত হন। এই জ্ঞানিগণ- এই বিভিন্ন বস্ত মধ্য এক 
মাত্র ব্রহ্ষ-সভাই ধারণ! করেন,যজ্ঞের উপাদানে ব্রহ্মের সন্ত, আর যজ্ঞ 
কর্তাও “অহং গ্রহ, ভাবে ব্রন, ইহ! জ্ঞান করেন। ক্রক্ক-সন্তাতেই এই বহু 
তাবের বিবর্ত বা বিলাস হয়। ভগব!নই সগুণ ব্রঙ্দ। তিনিই সকলের 
অন্তর্যযামকপে স্থিত) তাহার সত্তায়। তীহীর শৰ্তিতে_জ্ঞেয় বিষদব 
রূপে এই সমুদায় জ্ঞানে প্রতিভীত। বস্ততঃ কিছুই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ 
নহে। মৃতর'ং এই সকল যক্তদ্রব্যে বরহ্গসত্তা ও শক্তির ধারণা 
করিলে-একতু জ্ঞান দিদ্ধি হয়+_ঠাহার অধিষজ্ঞ স্ব্ধপ অধিকর্মম- 
স্বরূপ প্রভৃতি জান। যায়। যাহা হউক, এ সকল যজ্ভীয় দ্রব্যাদি 
স্বরূপত: ব্রঙ্দ বা পরমেশ্বর নহে, তাহারা বর্ষের সত্তাভ্ঞাপক। 
তাহাদের মধ্য দিয়া ভগবান্‌ “আম আছি” ইহা নিয়ত প্রকাশ 
করিতেছেন ( যোগ-বাশিষ্ঠ ১৮২৬ দ্রষ্টব্য)। এই অর্থে পৃথকৃত্বও 
ধারণ! হয়। 

এইরূপ জ্ঞানে অবস্থিত হইন্ন| যজ্ঞ করলে, যজ্ঞের দ্বারা কর্মবন্ধন হয় 


৩৮৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


না। ইহা! জ্ঞান্যজ্ঞের অন্তর্গত । ;ইহাই বহুধ! ভগবানকে যজনপূর্ব্বক 
'উপাসন!। 

ভগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন, দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ (81৩৩)। 
ষজ্ঞকন্ম্ম কথন ত্যাজ্য নহে (১৮1৫) । বজ্জে খন উক্তরূপে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন 
হর, জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত হইয়া যখন যজ্ঞার্থ কর্ম অনুষ্ঠিত হয় এবং তর্ধণ 
হুবিঃ প্রভৃতিতে ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধি হয়, তখন তাহা জ্ঞানযজ্ঞ (৪1২৩1২৪) | 
সে জ্ঞে বিশ্বতোমুখ ভগবান্‌্কে বনুধা উপাসন! করা হয়। পূর্ব শ্লোকে 
ভগবান্‌ বিশ্বতোমুখ, তাহার বহুধা যজন পূর্বক উপাসনার কথা 
ৰলিয়াছেন। এ শ্ত্লোকে তাহার ক্রতু যজ্ঞ প্রভৃতি বূপদ্বার। তাহার অর্থও 
ইঙ্গিত করিয়াছেন। 


পিতাহমস্ত জগতো মাঁত৷ ধাত পিতামহঃ | 
বেছ্যং পবিভ্রমোক্কার খকৃসামযজুরেব চ ॥ ১৭ 


০০০১০ 


এই জগতের আমি-_পিতা, মাতা, ধাতা, 
পিতামহ, আমি বেদ্য পবিত্র ওক্কার, 
আমিই ত হই খক্‌ সাম যু আর ॥ ১৭ 
১৭। পিতা--জনয়িতা ৷ মাতা-_জনফ্িত্রী_যোনি | প্রাণি- 
গণের সমষ্টিভাবে স্থ্টি মূলে ষেমন এ জগতের পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তি, 
সেইরূপ জগতের স্থিতিকালে ব্যষ্টিতাবে প্রত্যেক সত্তায় উৎপত্তি 
মুলে সেই পিতৃ-শক্তি ও মাতৃশক্তি বর্তমান ( গীতা, ১৪.৩-৪)। ইহ। 
ভগবানেরই গ্ধপ। 
ধাতা-কর্্রফলবিধাতা, ধারয়িতা বা পোবয়িতা | এ স্থলে ধাতৃশব 


নবম অধ্যায় । ৩৮৯ 


দ্বার! মাতা পিতা ব্যতিরিক্ত উৎপত্তির প্রযোজক অন্তজন বা চেতনবিশেষ 
ইঙ্গিত কর! হইয়াছে ( রামানুজ, কেশব )। 

পিতামহ-_দক্ষা্দি প্রজাপতির বা আদি পিতৃগণের পিতা অর্থাৎ 
ব্রহ্মা । প্রজাপতি ব! হিরণ্যগর্ভের উতৎপাদক। 
এই জগতের- -এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের, সর্ব প্রাণিজাতদিগের । 

"আমি বেছ্ধ পবিত্র ওক্কার-+আমি বেদিতব্য পাবন ওক্কার 

(শঞ্কর )। পবিত্র অর্থাৎ বিশুদ্ধি-কারণ। বেগ্ভ অর্থাৎ বেদিতবা বঙ্গে 
বেদন (জ্ঞান) সাধন ওষ্কার (গিরি )। 

যাহা কিছু বেদবেগ্ধ পবিত্র পাবন পে অনাদি বেদবীজভূত প্রণব 
(রামানজ)। আমিই জ্ঞের় বস্তু, আমি শোধক প্রায়শ্চিত্তাত্মক, আমি 
ওক্কার (স্বামী )। পবিত্র--পাবন গঙ্গান্নান গায়ত্রীজপাদি শুদ্ধি হেতু । 
বেন্ক-_-বা যাহ! দ্বার। বন্ত বিদিত হওয়া যায়--যাহ! ব্রন্গের বেদন (জ্ঞান ) 
সাধন--তাহা ওক্কার। জ্ঞেয় বস্ত পাবন ওষ্কার বা প্রণব আমিই (কেশব ) 
আমি জ্ঞে়বস্ত, শুদ্ধিকর ও জ্ঞেয় ব্রন্ধে জ্ঞানহেতু ওঙ্কার (বলদেব)। 

এইবূপে কোন কোন ব্যাখ্যাকার বেদ্ত, পৰিজ্র ও ওক্কার_-এই তিন 
পৃথক ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বা বেদ্য ও পবিত্র ওক্কারের 
বিশেষণ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন । শেষ অর্থই সঙ্গত। ওযক্কার__বরন্ষবেদন 
সাধন বলিয়! বেগ্ক। ওক্কারই ব্রহ্ম, ওস্কারই আত্মা । ইহ! পুর্বে অষ্টম 
অধ্যায়ের ব্যাথ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে । ওক্কারই ঈশ্বরের বাচক। ওঁকার 
দ্বারা তিনি বাচ্য--তিনি জ্ঞেয়। পাতঞ্জলদর্শন অনুসারে ওক্কারের অর্থ 
ভাবন। স্বারা, তাহার মাগ্রা অভিধ্যান দ্বারা, ঈশ্বরকে জান! যায়। 
অতএব প্রণব দ্বার! ব্রহ্ম বেদ্য শা বাচ্য। সেই প্রণবই ঈশ্বর। তিনি 
কেবল প্রণব দ্বার বাচ্য. নহেন, কেবল প্রণব দ্বারা বেদ্য নহেন, 
তিনিই প্রণবন্বরূপ। 
. সাক সাম যু আর-_নিকতাক্ষর পাদ-_খাক্‌, তাহা! গীতি-বিশিষ্ট 


সি 


৩৯০ শ্রীমদ্ভগবদগীতা | 


হইলে সাম, আ'র গীতি-শৃন্ত অনিয়তাক্ষর-__য্ু (বলদেব, মধু,)। এই 
ছলে এই তিন বেদ উক্ত হইয়াছে। ইহাকেই ত্রয়ী ঝ| ত্রিবি্তা (৯২০) 
বলে। অধর্ববেদ ইহার অন্তর্গত নহে। কিন্তু বলদেব মধু ও গিরি 
বলেন যে, এ স্থলে "* শব্দদ্বার৷ তাহা উপলক্ষিত হইয়াছে। 

এই তিন বেদকে ত্রয়ী বাত্রিবিদ্যা বলে; তাহ পরে ২০শ শ্লোকে 
উক্ত হইয়াছে। সর্ধববেদের সার এই ওঙ্কার প্রণব। ভগবান্‌ পূর্বে 
বলিয়াছেন, ঠিনিই সব্ববেদে প্রণব (গীতা ৭।৮)। 

এই শ্লেকোক্ত ওক্কার-তত্ব অইম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হই- 
মাছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়াজন। এই ওক্কারই ব্রহ্ধবীজ 
(বল্পভ)। ইহার ত্রিমাত্র। বা তিন ব্যক্ত মাত্রাই ঈশ্বরবাচক-_ 
ঈশ্বরের শ্বরূপ। 


গতির্ভর্ত। প্রভূঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং স্থহৃৎ | 
গ্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থান নিধানং বাজমব্যয়মূ ॥১৮ 
গতি, ভর্তা, গ্রভূঃ সাক্ষী, নিবাস, শরণ 
নুহৎ__আমিই হই,_প্রভব, প্রলয়, 
স্থান ও নিধান আমি, অব্যয় কারণ ॥ ১৮ 
১৮। গতি_কর্মফল (শঙ্কর)। ইন্দ্রলোক প্রভৃণ্ত প্রাপ্যস্থান 
( রামাহ্বজ ) মোক্ষা্দি ফলরূপ (স্বামী, বল্লভ )। গম্যতে ইতি-_প্রকতি- 
বিলয় পর্ধ্স্ত কর্ম্মফলই গতি (গিরি )। ন্বর্গলোকাদি ফল ( কেশব )। 
প্ব্রহ্ধা বিশ্বহথজে ধন্দ্শো মহানব্যক্তমেব চ। 
উত্তমাং সাত্বিকামিতি গতিরাহুর্মনীধষিণঃ ॥* 
ইতি মনুসংহিত1। 


নবম অধ্যায়। ৩৯১ 


ভর্তা-_পোষণকর্তা, পো্ট। (মধু, স্বামী, শঙ্কর)। কর্ম্রফলের প্রদাতা 
(গিরি)। আধার (রামানজ)। পতি (বলদেব )। পোষক ধারম্িতা 
( বল্পভ, কেশব)। ম্ুথসাধনদাত৷ ( মধু)। 

প্রভু-_ স্বামী, (শঙ্কর)। শাসনকর্তা, (রামানুজ )। সর্বনিযন্তা 
(শ্বামী)। “ইহা,মদীয়” এরপ স্বীকর্তী (মধু)। 
্ সাক্ষী-_সর্নপ্রাণীর শুভাশুভ ভ্রষ্টা (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। ভ্রষ্ট 
( বল্পভ, রামানুজ )। সাক্ষাৎ শুভাশুভ কর্মৃদ্রষ্টা (কেশব)। ভগবান্‌ 
পরমাত্মা দ্রষটা অন্তর্ধামিরূপে প্রতি জীবের অন্থরে অবস্থিত । “দ্বা স্পর্ণা 
সযুজ! সখায়া” ( মুণ্ডক, ৩১১) ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য । 

নিবাস--তোগস্থান (মধু, শ্বামী, বলদেব) বাসগ্তান ( রামানুজ, 
কেশব )। প্রাণিগণের বাসস্থান (শঙ্কর ) কার্ধ্য কারণ প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান 
(গিরি )। সর্বদেহস্বরূপাত্বক স্থান ( বল্পভ )। 

শ্রণ--ইষ্ট-প্রাপক ও অনিষ্টনিবারক হেতু সকলের আশ্রয়ণীয় 
(রামানুজ ) ও রক্ষক (সামী, কেশব)। আর্ত দুঃখ-নিবারণ জন্য ধাহাকে 
প্রপন্ন হইলে, যিনি সে আত্তি হরণ করেন ( শঙ্কর, মধু)। প্রপন্নের আর্তি- 
হরণকারী ( বলদেব )। অভদ্নদাতা ( বল্পত )। 

স্বহৃত--হিতৈষী (রামানুজ, বলদ্েব)। প্রত্যুপকার-নিরপেক্ষ হইয়া 
উপকারী (শঙ্কর, মধু)। বিন! কারণে বা বিনা প্রার্থনায় উপকারী 
(ব্লভ )। 

প্রভব--যাহ। হইতে জগতের উৎপত্তি (শঙ্কর, গিয়ি)। উৎপত্তি- 
স্থান ( রামান্থজ)। জগংশ্রঃা (বলদেব)। 

প্রলয়-_বিনাশ-স্থান, (রামামুজ)। যাহাতে (শঙ্কর) ব! 
ধাহা দ্বারা (কেশব) বা ধাহা হইতে বিশ্বের লয় হয়। সংহ্তা 
(শ্বামী)। 
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স্থান-_আধার (কেশব, স্বামী, মধু)। অবস্থান-স্থান, অধিকরণ। 
যাহাতে স্থিতি হয় (শঙ্কর )। 
রামানুজ “স্থান” শব প্রভব ও প্রলয়ের সহিত অন্বিত করিয়াছেন । 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং--অর্থে প্রভবস্থান ও প্রলয়স্থান ৷ অন্ত ব্যাখ্যাকারগণ 
স্থান স্বতন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। স্থান অর্থে স্থিতি-কারগ। পরমেশ্বর এ 
জগতের তৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কারণ । | 
নিধান-_অবলম্বন-স্থান, সুক্ষরূপে সর্ব বস্তর অধিকরণ € মধু)। 
গ্রাণিগণের কালাস্তরে উপভোগ্য ফল সকল নিক্ষেপ করা হয় যাহাতে 
€শঙ্কর)। অনস্ত ভোগযোগ্য অনন্ত ফল বাহাতে নিহিত। লয় স্থান 
( শ্যামী, মধু, রামানজ, কেশব) রক্ষক (বল্লভ)। শঙ্খ পদ্ম মহাপদ্ 
প্রভৃতি নববিধ নিধি ( বলদেব )। 
বীজ-_-প্ররোহ-ধর্মি জগতের প্ররোহ-কারণ (শঙ্কর )। উৎপত্তি- 
কারণ (মধু)। কারণ (ন্বামী)। 
অব্যয়--এই সংসার-প্ররোহ নিত্য বলিয়া সংসারের কারণ ও 
অব্যয় । সে কারণ নিত্য বর্তমান (শঙ্কর) অব্য়_-বীজের বিশেষণ । 
অব্যয় অর্থাৎ অবিনাশী ( বল্পভ, বলদেব, স্বামী )। ব্যয়-রহিত (কেশব)। 
ব্রীহি-ষবাদির বীজ যেমন অস্কুয়োৎপাদনের পর নষ্ট হয়, ইহা সেরূপ 
নহে (বলদেব )। পরমেশ্বর নিত্যকারণ। জগৎ কাধ্য-_-জগতের স্থষ্টি 
স্থিতি লর, তাহা হইতে অভিব্যক্ত হইলেও তিনি সে কারণরূপেও অব্যয় 
ইহাই সং-কারণ বাদ। 
এই ছুই শ্লোকে পরমেশ্বরের স্বরূপ উপাসনার্থ উপদিষ্ট হুইয়াছে। 
এ জগতের সম্বন্ধে ও আমাদের সম্বন্ধে ভগবানকে কিরূপে ধারণ করিয়া, 
তক্তিযোগে বা জ্ঞানযোগে তাহাকে উপাসনা কর! যাইতে পারে, তাহা 
উক্ত হইয়াছে। তিনি নানাভাবে বেদ্য। তিনি শববরক্গ”_এজন্ত তিনিই 
বেদ ও মুল শবরূপ পৰি ওষ্া। এজন্স তিনি বিশেষ ভাষে 
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পবিত্র প্রণব বা ওষ্কার রূপেই বেগ্ধ হয়েন। তিনি জগতের অব্যয় বীজ 
ৰা মূল কারণ--জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় স্থান। তাহা হইতেই 
জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও তাহাতেই লয় হয়। ““জন্মাগ্তস্ক যতঃ।,” 
(বেদাস্তদর্শন,১।১।২)। তাহাতেই জগৎ অবস্থিত-_তিনিই জগতের নিধান। 
তিনি এ জগতের__-সৃতরাং আমাদের--পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামই। 
ডিনি সকলের গতি, তর্তা, প্রভূ, সাক্ষী বা অস্তর্যামী, সুহৃতৎ, আশ্রয় ও. 
শরপ। পরমেশ্বরকে জ্ঞানযোগে এইরূপ ভাবে জানিয়া ভজনা ও উপাসনা! 
করিতে হয়। এইক্ূপ ভাবে তাহাতে নিত্যযুক্ত হইয়া ভক্তিযোগে 
উপাসন! করিতে হয়। 

এই ছুই শ্লোকে, ভগবান্কে পৃথকৃরূপে উপাসনারও ইঞ্জিত আছে। 
উপাসনা! করিতে হইলে, প্রথমতঃ উপাস্ত-উপাসকে ভেদ বা পৃথকৃত্ব 
করনা করিতে হুয়। তাহার পর উপাস্তের স্বরূপ জানিতে হয়, ভাবন! 
করিতে হয়। পরে সেই উপাস্তের সহিত উপাসকের সম্বন্ধ কি, তাহা 
নির্ণয় করিয়া, সেইভাবে ভাবিত হইয়া ভক্তিযোগে ভগবানের উপা- 
সন! করিতে হয়। ভগবান্‌ জগতের পিতা, তিনি আমারও পিতা। এই 
ধারণায় পিতৃভাবে ভগবানকে উপাসনা করা যার। তিনি জগতের ও 
জামার মাতা, ধাত্রী, পাপসিত্রী, এই ধারণায় মাতৃভাবে হাহার উপাসনা 
করিতে পারা যার । এইরূপে আমি দাস, তিনি আমার ও জগতের প্রভূ, 
অথবা তিনি আমার ও জগতের অর্তী বা স্বামী, কিংব! তিনি আমার 
স্থহৃৎ--এইরূপ নানা ভাবের মধ্যে কোন একভাবে বা এই সর্বভাবে 
ভগবানকে উপাসনা ও গ্রীতিপুর্বক ভজন! করা যায়। 

পুর্বে এ জগতের ও ভূতগণের সহিত সম্বন্ধ সাধারণ ভাবে উক্ত 
₹ইরাছে। অব্যক্ত মৃর্তিদ্বারা ভগবান্‌ এ জগতে ব্যাপ্ত, তাহাতে অন প্রবিষ্ট 
হুইয়াও তিনি জগদতীত। তীহাতে ভূতগণ স্থিত, অথচ তিনি তাহাতে 
স্থিত নহেন (গীতা ৯৪-৫ )। তগবান্‌ পুর্ব্বে বলিয়াছেন, | 
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ভূতভাবন, ভূতভৎ হইয়া ভূতস্থ নহে। তিনি আত্মা-ূপে সর্বভৃতাশয় 
স্থিত (গীতা ১,।২*)। এস্থলে এই ছুই শ্লোকে বিশেষভাবে ভগবানের 
সহিত এ জগতের ও জীবগণের সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে । শবব্রদ্ষরূপে 
জগতের সহিত তী'হার সন্বদ্ধ। জগংকারণরূপে জগতের স্ষি স্থিতি লয় 
ব্যাপারে অব্যয় কারণরূপে তাহার সম্বন্ধ । জগতের, ও জীবের গতিঃ 
নিবাস শরণরূপে তাহার সম্বন্ধ । সাক্ষিরপ তাহার সম্বন্ধ এবং সর্বোপরি” 
্গৎ ও জীবের সহিত পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, ভর্তা, প্রভু 
সহৃদ্রূপে .তাহার সম্বপ্ধ উক্ত হইয়াছে । পিতা, মাত৷ প্রভৃতিবূপে 
তাহার সহিত জগতের যে সম্বন্ধ-_যে ভাব-_তাহা অতি মধুর। সেই 
সম্ঘদ্ধের উপরই প্রধানতঃ ভক্তিযোগে ভাবসমন্বিত প্রীতিপুর্বক সাধনা 
প্রতিষ্ঠিত । 

ব্রহ্ম জ্ঞাতা পরমপুরুষরূপে জগতের পিতা) তিনি আগ্াশক্তি বা পরমা- 
প্রকৃতিরপে জগতের মাতা । অনেক সম্প্রদায় ভগবানকে পিতৃভাবে 
উপাসনা করেন। শাক্তগণই প্রধাণতঃ তাহাকে মাতৃভাবে উপাসনা 
করেন। অনেক সম্প্রদায় তাহাকে প্রভূভাবে ধারণ করিয়। দাস্তভাবে 
উপাপন! করেন। বৈষ্ণবগণ যে মধুরভাঁবে উপাসনাতত্ব প্রচার করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে মধুর রাধাভাবে উপাসনাই প্রধান। যে ভাব যাহার প্রক্কৃতির 
অনুযায়ী, সেই ভাবে উপাসনাই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। 

যে বিভিন্ন ভাবে জ্ঞানযোগে ও ভক্তিযোগে ভগবানকে ধারণা ও 
উপাসন! করা যায়, তাহা এই ছুই শ্লোকে উক্ত হুইয়াছে। বিশেষতঃ 
ভাবপ্রবণ চিন্ত, কি কি ভাবে ভগবানকে গ্রহণ কিয়! ভক্তিযোগে ও 
পরম প্রেমে তাহার উপাসনা করিতে পারে, তাহাই প্রধানতঃ এস্থলে 
উক্ত হইয়াছে । সমাজের মধ্যে থাকিয়া পরিবারের মধে) লাঁলিতপালিত 
হইয়া, পিত! মাতা গুরুজনের প্রতি ভক্তি, স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি প্রেম, 
'পুজরের প্রতি স্নেহ প্রভৃতি বৃত্তি চিত্তে অভিব্যক্ত হয়। তাহার অনুশীলন 
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ও সম্প্রসারণ দ্বারা যখন এই বৃত্তির কোন একটি ঈশ্বরে অভিমুখী হয়, 
তখন ভক্তিযোগে সাধন! সম্ভব হয়। 

ভগবান্‌ বলিয়াছেন,__ 

“যে যথ! মাং প্রপদ্ন্তে তাং স্তখৈব ভজাম্যহম্‌।৮ (গীতা) 8১১) 
অতএব ভগবান্রে পরম আশ্বাসবাণী এই যে, যে ভক্তসাধক পিতৃ বা 
মাঁতৃ-ভাবে ঈশ্বরকে গ্রপন্ন হয়, পরমেশ্বরও তাহার প্রতি পুত্রভাবে অন্গ্রহ 
করেন। যে ভক্ত পুক্রভাবে বাৎসল্যরমে ভগবানে প্রপন্ন হয়, ভগবান্‌ 
মাত! বা পিতা ভাবে তাহাকে ভঙ্গন! করেন। যিনি খাবে ভগবান্‌কে 
দেখেন, ভগবান্‌ তাহার সখা হন। যে ভক্ত ভগবান্কে পতিভাবে গ্রহণ 
করেন, ভগবান্ও তাহাকে স্ত্রী (রাধা )-ভ।বে ভজনা করেন। এই ছুই 
শ্লোকে এই বিভিন্ন ভাবের সহিত ভক্িযোগে ভাবদমন্থি ত প্রীতপৃর্বৃক 
(গীতা ১০।৮-১*) ভজনার উপদেশ আছে। ্ভাগবতে তাহ! 
বিস্তারিত হইয়াছে। শীহার পূর্বে কোন শাস্ত্রে ইহা বিবৃত হয় নাই। 

ভঞ্িযোগে সাধারণভাবে ভগবানকে দয়াময় করুণাময়, প্রেমময় 
ধাতা, জগতের পালনকর্তা সংহর্ত। সব্বকারণ প্রভৃতি ভাবেও ধারণ! 
করিগ্না উপাণন1 করা যায়। কিন্তু তাহাতে ভাবের সেরূপ বিকাশ হয় 
না। তাহাতে ভক্তিযোগের স্ক্তি ও পরিণতি হয় না। 

সে যাহা হউক, এস্কলে যে উপাপন! উক্ত হইয়'ছে, তাহা বিশেষ ভাবে 
বুঝিতে হইবে। কিন্তু এস্লে তাহা আর বুঝবার স্থান নাই। আমর! 
দেখিয়াছি যে,গুকারজপ ও তাহার অর্থ ভাবন1 দ্বারা অথবা! তিনি জগতের 
শষ্ট। পাতা বিধাতা সর্বকাতণ এই জ্ঞনে বে ঈত্বরের উপাননা কর! যায় 
তাহ! এস্কলে উক্ হইয়াছে । ইহা জ্ঞানযোগে উপাসন|_ধ্যানষোগে ইহা 
দিদ্ধ হয়। ভ্ঞানযোগ পৃর্বঘটুকে উক্ত হইয়াছে । এষট্‌কে তক্তিযোগ 
প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে । এস্থলে আমরা ভক্তিযোগে উপাসনাই 
বুঝিতে চেষ্টা করিব। জ্ঞানযোগে বিভিন্ন ভাবেও যে ব্রন্ষের উপাদন! 


৩৯৬ শ্রীমদ্ভগবদগীতা | 


এস্থলে উক্ত হইল, তাহা! এখন বিশেষভাবে বুবিবার প্রয়োজনও 
নাই । 

পুর্ব উক্ত হইয়াছে যে, আমাদের জ্ঞান দ্বৈতাত্মক । জ্ঞানের হখনই 
বিকাশ হয়, তথন তাহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই ছুই ভাব বিকাশিত হয়। 
এই বৃতিজ্ঞান অবস্থায় আমরা এই দ্বৈতবোধ অতিক্রম করিতে পারি 
না। কেবল নির্মল জ্ঞানরূপ বুদ্ধিতে ব্রচ্ষজ্ঞান প্রতিবিশ্বিত হইলে, সেই 
যোগাবস্থায় এই দ্ৈতবোধ অতিক্রম কর! যায়। ব্রহ্ম_-আমার আত্ম, 
অন্তর্য্যামী, এই অহংগ্রহোপাসনায়__জ্ঞানে জ্ঞাতা "অহং এর পরিবর্তে 
পরমাত্মা ব্রন্ধ €) প্রকাশিত হন । আর প্রতীকোপাসনায় “জ্ঞেক্! জগতের 
মধ্যে তাহাকে সর্বভূতাত্মা, সর্বশক্তি, সর্বসত্তা-স্বরূপে ধারণা করিয়া, 
“জ্ঞেয়কে সেই ব্রহ্ষসাগরে সেই “সর্বং খন্দিদ্ং ব্রহ্ম” এইভাবে বিলীন 
করিয়। সর্ব জ্ঞেয়কে সেই একের মধ্যে দর্শন করিয়া দিয়া আমরা! জ্ঞেয়-- 
সগুণ ব্রঙ্গের ধারণা করি। সর্বাতীত ব্রহ্মতত্ব--ধারণার অতীত, অপ্রমের, 
জ্ঞেয় অচিস্ত্য, অপার, প্রপঞ্চাতীত, অবাবহাধ্য। তিনি জ্ঞের ধোয় বা 
উপান্ত হইতে পারেন না। কোন রূপে সেই অনধিগম্য তব্বের সমীপবর্তী 
হুওয়া যায় না। তবে সগুণ ব্রহ্গতত্ব হইতে আমর! তাহার আভাস 
পাই মাত্র । | 

সুতরাং জ্ঞানযোগে ব্রন্দের উপাসনা করিতে হইলে--একত্ব ধারণার 
সহিত তাহার পৃথকৃত্ব ও বনুত্ব ধারণ! করিতে হয়। অদ্য ব্রহ্ম সগ্ুপ 
ভাৰে এইরূপ একত্ব বহুত্ব ও পৃথকত্ব ধারণার মধ্য দিয়া জ্ঞেয় হইতে 
পারেন । নিবিশেষ ভাবে তিনি “অবিজ্ঞেক্ ; স্থৃতরাং উপান্ত নছেন। 


তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্াম্যুৎস্হজামি চ। 
অস্বতঞ্থৈব স্বৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥১৯ 
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নবম অধ্যায় । ৩৯৭ 


আমি দিই তাপ, বারি করি বরণ, 
লই আকধিয়া পুনঃ । আমিই অস্ত, 
স্বত্যু আর, হে অর্জুন, আমি সদসত ॥ ১৯ 


(১৯) ম্মামি দিই তাপ-_ অহং তপামি ) আমি আদিত্যরূপে 
উত্তাপ প্রর্দান করি (শঙ্কর); আদিত্যরূপে গ্রীষ্মকালে রস গ্রহণ করি 
€ রামানুজ, স্বামী)। আদ্দিতারূপে উত্তপ্ত করি (কেশব )। গ্রীন্মকালে 
উত্তপ্ত করি (বলদেব )। 

ঝণ্েদ অনুসারে তাপদাতা ভাবে ঈশ্বরের তিনরূপ ৷ ছ্যুলোকে 
আদিত্যরূপ (হুর্য, মি, বিষু, বরুণ প্রড়তি দ্বাদশ আদিত্যরূপ ) 
অন্তরিক্ষে বিছ্যতৎ্রূপ আর পৃথিবীতে অগ্নিরূপ। ইহাই অগ্নির 
তিন রূপ। 


বারি.....*পুনঃ_( অহং বর্ষং নিগৃহামি উৎস্থজামি )--আমি 
আদিত্যরূপে রশ্মি দ্বারা আট মাস কাল পমুদ্রাদি জলাশয় হইতে জল 
বাম্পাকারে শোষণ করিয়া বা নিঃশেষরূপে গ্রহণ করিয়া অবরুদ্ধ করি, 
এবং পরে বর্ষার চারিমাস তাহা রশ্মিবিশেষ দ্বারা-_বৃষ্টিরূপে ভূতলে 
প্রেরণ করি ( শঙ্কর, স্বামী, রামানুজ, মধু)। মানব ধর্মশাস্ত্রে আছে, 
'আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টিঃ (গিরি)। গীতা ৩১৪ শ্লোকের ব্যাথা। 
ষ্টব্য। 

শঙ্কর বলেন,_সুর্য্যরশ্মির মধ্যে কোন রাশ্ম তাপপ্রদ, কোন রশ্ষি 
বারিশোষক, আর কোন রশ্মি বর্ণকারক। 

খণ্বেদ-মতে এই বর্ষা ক্রিয়ার অধিদেবত! ইন্দ্র। ইন্দ্ররূপে পরমাত্মা 
'অস্তরিক্ষে বুত্র বা অহি নামক অস্থুর (অর্থাৎ মেঘকে ) বর্জ দ্বারা নিহত 
করিয়া বুষ্টি প্রদান করেন। ইন্দ্র অন্তরিক্ষের দেবতা (যাস্ক)। আদিত্য 
ছ্যস্থানস্থ দেবতা । 
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অমুত-_-দেবগণের অমরত্বের কারণ (শঙ্কর, মধু)। সে অমর 
কলমীস্স্থায়ী । মোক্ষ (বলদেব)। জীবন (মধুঃ স্বামী, কেশব)। 

মৃত্যু__মানুষের ও মর্ত্য সকলের মৃত্যুম্বরূপ বা মৃত্যুর কারণ (শঙ্কর) 
সংসারের কারণ (বলদেব)। প্রানিগণের বিনাশ (কেপব, মবুঠ। 

যাহা অমুত তাহ নিহ্য বর্তমান__নিত্য সৎ) আর যাহ! নিত্য 
পরিবর্তনশীল ষড়ভাঁববি কারযুক্ত, পরিণামী তাহ! মরণধন্মা, তাহ। এক 
অর্থে অপৎ। ভগবান্‌ অন্তর ও মুত্র কারণ বা স্বরূপ । 

শ্রুতিতি আছে, 'নৈনেহ কিছ্নাপ্র আদীৎ মৃদ্যুনৈবেদ মাবৃতমসীৎ । 
অশনায়চী শনায়া হি মৃড়াঃ ও (বুছদারিণাক, ১131১ )1 

দ্সশু_ কার্য € 10771065660 ১ সঞ্চ আর কারণ ( 10170020)- 
(65160 ).--অনহ। অর্থাৎ কাঁন্য যখন কারণে-নসনভবাক্ক অবস্থায় 
থাকে, তখন তাহ অনই, ব্যক্তাবস্থয় ভাতা সং) অথবা থে কারণে 
ঘ কার্য বিদ্যমান থকে, সেই কারণ হেতু দে কার্ধাকেও 


স্বন্বরূ-প € 
সৎ বলা ঘায়। সতকাঁরণে লীন কার্য অসৎ) এ অদ্চ অহান্ত অন, 


নহে (শঙ্কর) 

সৎল্ব্মান, অমৎ-অবর্তমীন। সর্বাবস্থায় অবশ্যত চিং অচিৎ 
রূপ বস্তু ভগব'নের শরীর বলিয়', তিনি সেই সেই বস্তক্ধষপে অবস্থত। 
এইরূপে ভগবান্‌ বহুধা__নানাবিধ নাঁমরূপে অভিন্যক্ত। এইরূপে অন্ধ 
সন্ধান করিয়া বহুরূপে ভগবানের উপাসন করা যাঁর (রোমাগ্ুজ, বলদেব)। 
সৎল্স্থুল, দৃহ্াঃ অসৎ - হুঙ্ষন, অদৃশ্য (স্বামী, কেশব, বল্পভ )। যাহা 
ভগবানের সত্তা অবস্থিত, তাহা সঃ আর ফাহ। তাগার সত্তার অবস্থিত 
নছে, তাহা! অসৎ (মধু )। 

যাহা যাহার সথ্থন্ধে বিদ্যমান, তাহা সং। তাহার বিপরীত 
আসৎ। আর অত্যন্ত অসৎ কাধ্য বা কারণকে অদৎ বলে। অভাব ৮ 


অসৎ ( হনু ১। 


ক 


নবম অধ্যায়। ৩৯৯ 


পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে অসতের ভাব নাই, আর সতেরও অভাব 
নাই, (গীতা ২১১)। কারণকে অসৎ বলিলে, তাহ! হইতে ভাব বা 
কার্য তয় না। ইহাতে অসংকাধ্যবাদ আপগে। স্থতরাং এস্কলে অদৎ 
সে অর্থে ব্যবন্ধত হয় নাই। 


,. এস্থলে অদৎ অর্থে অতান্ত অভ'বও নহে। এস্লে অসৎ - অব্যক্ত 
কারণাবস্থা; আর সংন্ব্যক্ত কার্গযাবস্থা। সং ও অনতৎ- জগতের 
ব্যক্ত ( কার্মা) ও অব্যক্ত ( কারণ) অবস্থা স্থন্ধেই ব্যবহৃত হইয়াছে । 
শর্তিতে আছে-- 

পনাসদাপীন্লোসদাসীত্তদানীম্‌।”” (খেক, ১০/১২৯,১)। 

এস্লে সদসং-নজগতের ব্যাক্কৃত কাধাবগ্থা ও অব্যাকত কারণা- 
বস্কা! এই প্রপঞ্চের যাহ] অতীত-- প্রপঞ্চের কার্যকারণ ভাবে অভি- 
বাক্তির অগ্রেও ধিনি ছিলেন, তিনি “আনীদবাতং স্বরয়। ভদেেকং তম্মা- 
ছাপ কিঞ্চ নাস।৮ (খ.ঘ্বন, ১০.১২৯২)। এই প্রপঞ্চাতীত 
নিরুপা্ধক অক্ষর ব্রদ্ধ। প্ন সং তম'সছৃচ্যতে ১৮ (গীতা, ১৩১২ )। 
প্রপঞ্চের সদপন্ভাব তাহাতে নাই। কিন্তু তিনি “সত কি 
“অপ, এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে বিচার আছে। প্রথমে উক্ত 
হইয়াছে,__ 


প্মদেব সৌমা ইদমগ্র আদীৎ। €ছান্দোগ্য, ৬:২১) 
তাহার পর উক্ত হইয়াছে, 
পতব্বৈক আছ অসদেব ইদমগ্র আসীৎ 1৮ 
“তন্মাদদতঃ সজ্জায়েত।” ( ছান্দোগা, ৬1২১ )। 
“অতো মা সদ্গময়” ( বৃহদাব্রণ্যক, ১/৩।২৮ ) 
তাচার পর সিদ্ধান্ত হইয়াছে-_ 


“সন্তবেব সৌম্য ইদমগ্র আদীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম্‌॥” (ছান্দোগ্য ৬২1২) 


8০৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! | 


গীতায় এস্থলে সদসৎ এ অর্থে উক্ত হয় নাই। এন্থলে স্দসৎ--জগতের 
ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে। 

প্রশ্নোপনিযদ্দে আছে, যে প্রস্তাপতির তপ হইতে প্রাণ ও রয়ি উৎপন্ন 
হয়। এই প্রাণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। 

এষোহপ্লিস্তপত্যেষ কৃর্য্য এব পর্জন্যোমনবানেষ * বায়ুরেষ পৃথিবী 
'রয়িরবঃ সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ॥৮ (প্রশ্ন, ২৫)। 

সদসৎ অন্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শ্রুতিতে আছেঃ__ 

অসতো মা সদ্গময় ( বৃহদারণ্যক, ১৩1২৮) এস্থলে যাহা অসাধু ভাব 
তাহা! অসৎ, যাহ! সাধুভাব তাহা সৎ (গীতা, ১৭।২৬)। 

পূর্বে যে ভক্তিযোগে ও জ্ঞানযোগে ভগবানের উপাসনা উক্ত হইয়াছে, 
সেই সম্বন্ধেই এই শ্লোক বুঝিতে হইবে। ভগবান আপনার উপান্ত বহু 
ভাব বিবৃত কারয়াছেন। পূর্বের ছুই শ্রোকেও তাহা উক্ত হইয়াছে। 
এ শ্লোকে প্রথম তগবানের আদিত্য ইন্জ্রাদি অধিদেব-ভাব-এবং সেই 
ভাবে যজ্ঞাদি দ্বারা তাহাকে উপাদনাপুর্ধক মৃত্যু অতিরুম করিয়া 
অমরত্ব লাভের কথা ইঙ্গিত কর] হইয়াছে। 

এস্থলে ভগবান্‌ “আমি' ভাবে ব। সর্ধাস্ম-ভাবে আপন পরমেশ্বর-ত্ব 
বিবৃত করিতেছেন; তাহার একত্ব, পৃথকৃত্ব ও বহুত্ব ভাব বর্ণন! করিয়া- 
ছেন। এইরূপে তিনি 'নমদসৎ, সমুদায়। তাই ভগবান্‌ বলিতেছেন _ 
আমি সৎ, আমি অসৎ। কিন্তু পরমব্রন্ষতত্ব সম্বন্ধে ভগবান্‌ পরে বলিয়া- 
ছেন, 'দৎ তন্নাসহুচ্তে” (১৩১২)। অর্থাং পরমব্রন্ধ সর্বাতীত 
নির্বিশেষ ভাবে এই 'সৎ বা অন কোনরূপে বাচ্য নহেন। এই প্রভেদ 
লক্ষ্য করিলে তবে ব্রন্ষশত্ব বুঝ! যাইবে। পরব্রহ্ম অবাচ্য অবিজ্ঞেয, 
তিনিই পরমেশ্বর-পরমাত্ব-ভাবে সগুণ বঙ্ষভাবে জ্ঞেয়। 


নবম অধ্যায় । ৪৪৩ 


ব্রৈবিগ্যা মাং সোমপাঃ পুতপাঁপ। 
যজ্রৈরিষ্টা স্বর্গতিং পরারথযন্তে । 

€তে পুণ্যমাসান্য হরেন্দ্রলো ক- 
মন্ন্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥ ২০ 


ব্রয়ীবিৎ যারা সোমপান করে 

হ'য়ে পৃত-পাপ, ষজ্ডে পুজি মোরে,__- 
চাহে স্বর্গে গতি; পুণ্য ইন্দ্রলোক 

পেয়ে ভুপ্তে তারা দিব্য দেবভোগ ॥ ২০ 


(২*) কেশবাচাধা বলেন যে, পুব্বে ভগবত্তত্বজ্ঞানহীন 'অভক্ত 
ব্রাক্ষপী আন্ুরী প্ররুতিধুক্ত লোকের কথা উক্ত হইয়াছে । তংপরে দৈবী- 
প্রকৃতি-সম্পনন জ্ঞানভক্তি-নিষ্ মহাত্মা ভক্তের কথা নিরূপণ কর! ইহয়াছে। 
এক্ষণে যাহারা ভগবদ্‌ বিরোধী বা অভক্ত কিন্ত স্বর্গাদি ফলকামুক-_ 
কেবল ইন্দ্রাদি দেখভক্ত, তাহাদের যে উপাসনা-ফল সংসারে গতাগতি, 
তাহ! এই দুই গে্োকে উক্ত হইয়াছে । শঙ্কর বলেন যাহার! কামকামী 
তাহাদের কথা এই দুই শ্নোকে উক্ত ভইব্রাছে। রামান্ুজ বলেন, জ্ঞানীর 
বিশেষত্ব দেখাইবার জগ এস্কলে এই অজ্ঞানীদ্বের কথা উক্ত হইয়াছে। 
মধুক্দন বলেন, যাহারা উক্ত প্রকারে নিষফষাম উপাসক তাহাদের সন্বশ্ুদ্ধি 
জ্জানোতপত্তি দ্বারা মুক্তি হয় । আর যাহার! সকাম উক্ত কোন প্রকারে 
ভগবানের উপাসনা করে ও কার্ধ্যকম্ম করে, তাহাদের জ্ঞানোত্পত্তির 
অভাবে যে ফল হয়, তাহা এস্থ ল উক্ত হইয়াছে। 

ত্রয়ীবিৎ”_. জুঃ সাম এই তিন বেদবিগ্যাবিৎ (শঙ্কর, গিরি, 
মধু)। খক্‌-যজুঃ-সাম-লক্ষণ তিন বিদ্যা যাহারা অধ্যয়ন করিয়াছে, যাহারা 


৮৬ 


£০২ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


এই ত্রিবিধ বিদ্যানিষ্ঠ, (ব্বামী, রামানুজ )। বৈদিক কর্ম্নকাণ্ডাধিকারী। 
এহ তিন বেদের কথা পুব্বে ১৭শ ক্লোকে উক্ত হইয়াছে । 

বেদকে শ্রাত বলে । মন্ত্র বা সংা২তা, ব্রাঙ্গণ আরণ্যক ও উপনিষদ 
বেদের এই চার |বভাগ । “আবার বেদলংহতা--খক্‌ যজুঃ সাম ও 
অথব্ব এহ চার ভাগে বতক্ত। বেদ কন্মকাগ্াত্সক ও জ্ঞানকাগ্াত্মক ! 
খক্‌, যজুঃ, সামবেদসর্ধহতা কম্মকাণ্ডাত্মক। এহ কন্মকাণ্ডাত্বুক 
বেদকে সাধারন৩৫ ভ্রয়া বলে। চারি বেদ হহলেও, অথব্ববেদ 
নানা কারণে এহ এয়ীমধো গৃহীত হয় নাই । যজ্ঞাথ উক্ত তিন বেদেরহ 
প্রয়োজন । যগ্ডে অধবধ্য যজুবেবদ অনুসারে যজ্ঞবেধী নিম্মাণ, আগ্নচয়ন, 
ষগ্ডদ্রব্যা্দি আহরণ শুত্াতি কম কঙ্ধেন। হোতা খক্-মন্ত্র উচ্চারণপুব্বক 
দেবতার আহ্বান করেন ও হোন করেন। আর ডদ্গতা সাম গান 
করিয়। দেবতার স্তাতগান করেন। আর সব্ব বেদজ্ঞ 'ব্রহ্ম।” যজ্ছের তত্বা৭- 
ধারণ করেন। শ্ৃতরাং বজ্ঞ-প্রবর্তক বেদ--খক্‌ সাম যজুঃ--এহ [তন 
ভাগে [বিভক্ত | এজন বেদের নাম এয়ী। বাহারা এহ ভ্রক্জ।াৰৎ, তাখারা 
ষাজ্জক। তাহারা বেদবাদরত (গাতা ২৪২ )। তীহারা (সিদ্ধিকামা, 
দেবষাজী। মানুষীলোকে যে ক্ষিপ্রকম্মজা সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা পৃব্ৰে 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, ( গাতা' ৪1১২ )। 

সোমপান ক'রে- সোম যাগ করিয়া যজ্জঞশেষ সোমরস্-পান 

করিয়া ( শঙ্কর. কেশব, স্বামী )। 

হ'য়ে পুত-পাপ- দোমপান ছারা পৃত-পাপ (শঙ্কর): ন্বর্গগাত 
বিরোধী পাপ হহতে নিন্ুক্তি (কেশব, রামানুজ )। তাহারা বজ্ঞাবাশই- 
ভোজী বলিয়া সব্বপাপ হহতে মুক্ত" হন ( গীতা, ৩।১৩ দ্রষ্টব্য )। 

ষজ্ছে-অধিষ্টোমাদি যজ্ঞে (শঙ্কর)। বেদোক্ত যজ্ঞমধ্যে সাত 
প্রকার পাকষজ্ঞ, সাতপ্রকার হাবর্ষজ্ঞ ও সাতপ্রকার পোমষজ্ঞছ প্রধান। 
তাহ। পুর্বে উক্ত হুইয়াছে 


নবম অধ্যায় । ৪০৩ 


মোরে--বেদত্রয় বিহত আগ্রষ্টোমাদদি যজ্ঞ দ্বারা ইন্ত্রাদরূপে 
আমাকেই যজন্। করিয়া, অথচ আমার স্বরূপ না জানিয়া (কেশব)। 
আগর, ইন্ত্র, বস্থু প্রভাত দেবতা যে পরমেশ্বরেরই বিভূতি তাহার 
বিশ্বরূপের অন্তর্গত, তাহা পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । (এই 
অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোক দ্রষ্টব/ )। 

চাহে স্বর্গে গতি--ইন্দ্রাদিকত্ৃক অধিষ্ঠিত স্বর্ঈলোকে গমন প্রার্থনা 
করে। যজ্ঞফল স্বর্গগণতি প্রার্থনা করে (বেশব)। ইহার! সকাম উপাসক। 

পুণ্য ইন্্রলোক পেয়ে-_ পুণ্যফল ইন্ত্রলোক প্রাপ্ত হইয়া | পুণ্য" 
ফলরূপ যে স্ুরেন্্রলোক তাহা লাভ করিয়া । পিতৃষানে গতি দ্বারা স্বর্গ- 


লাভ করিয়া। 
দিব্য দেবভোগ--(দিব্যান দিবি দেবভোগান্‌্) দিব্য বা দিবি 


ভব-_স্বশে ভোগ্য দেবগণের ভোগসমুহ উপভোগ করে (শঙ্কর) স্বর্গে 
ছ্যুলোকে উৎপন্ন দিব্য দেবসন্বন্বীয় ভোগ উপভোগ করে ( কেশব )। 
তাঁহ1 দেবদেছে উপভোগ্য ভোগ ( মধু ), তাহা অনুত্তম ভোগ (স্বামী )। 


তে তং তুক্তণ স্বর্গলোকং বিশাল, 
ক্ষীণে পুণ্যে মত্ত্যলোকং বিশস্তি । 
এবং ত্রয়াধন্মমনু প্রপন্না 
গতাগতং কামকামা লভস্তে ॥ ২১ 


ভু গ্রিসে বিশাল স্বর্গলোক তারা 
পুণ্য ক্ষীণ হ'লে মত্ত্যলোকে পশে, 
ত্রয়ী-ধন্মরত-_-এইরূপে যারা 

লভে গতায়াত কামনার বশে ॥ ২১ 


৪০৪ শ্রীমদ্ূভগবদগীতা। 


২১। বিশাল- বিস্তীর্ণ ( শঙ্কর, মধু, ০কশব)। বিপুল 
(স্বামী )। সর্ব-বিষয়-ভোগযোগ্য ( বল্পভ )। 

পুণ্য ক্ষীণ হ”লে-__যাজ্ঞোডুত পুণা (কেশব), ব৷ স্বর্ণলোক অনুভব- 
হেতুভূত পুণ্য (রামান্রজ), বা স্বর্গভোগপ্রাপক পুণ্য (স্বামী, মধু) 
ক্ষীণ হইলে। ভোগের দ্বারা সেই স্বর্থলোক প্রাপ্তিহেতু পুণা ক্ষীণ. 
হইলে (গিরি )। 

মণ্তালোকে--$ই মর্তীলোকে (শঙ্কর 1 যে লোক মুত্যুর অধীন, 
তথায় । কন্মভূমিতে (কেশব )। 

পশে-(বিশঙ্গি) প্রবেশ করে (শঙ্কর)। স্বর্গ হইতে সোম, 
পজ্জন্ত, শ্হ্য রেতঃ গভ মধ্য দিয়া এ লোকে জন্মগ্রহণ করে। পরে 
 ৪:৩-৪ শ্লোকের ব্যাথ্যায় এই পঞ্চাগ্রিবিস্তা বিবৃত হইয়াছে । 

এইকপে-_পুব্দবোক্ত প্রকারে । 

বেদধম্মরত-_( ত্রয়্ীধন্মুম অন্গুপ্রপনা) কেবল বৈদ্দধক কন্মের 
অনুষ্ঠানকারা (শঙ্কর): ভোতা প্রভৃতির বেদত্রয়বিভিত ধন্ধব সমাহারে 
ত্রয়ী ধন্ম, তাহ'তে অন্ুগত্ত (গিরি )। 

কামনার বশে--( কামকামাঃ)- যাহারা কাম কামনা করে, 
তাহারা সেহ কামনার বশে-সকাম হেত (শঙ্কর )। 

লভে গতাযাত-_(গতাগতং লভভস্তে) মর্তালোক হইতে স্বর্গে 
এবং বর্গ হতে মর্ত্যলোকে গতায়াত অথাৎ গমনাগমন করে (শঙ্কর )। 
জন্মমরণাত্মক প্রবাহমধ্যে পাতিত হয়। তাহারা পুনঃ পুনঃ আবর্তন করে 
(রামান্ুজ )। তাহাদের মোক্ষ হয় না। 

ইহারা অর্থাৎ এই সকাম সাধকণ বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে। 
তাহার ফলে স্বর্গপ্রাপক অপুর্ব অনু পুণ্যাখ্য ধন্শ লাভ করে। সেই 
হেতু মৃত্যুকালে তাহারা ( পিতৃযানে গতিলাভ করিয়1) ইন্ত্রাি লোক 


নবম অধ্যায়। ৪০৫ 


প্রাপ্ত হয়। সেই লোঁকে তাহারা দেবভোগ্য তোগ উপভোগ কয়ে। 
পরে সেই ভোগ দ্বার! উক্ত পুণ্য ক্ষয় হইলে, তাহারা এ লোকে আবার 
জন্মগ্রহণ করে। আবার তাহারা গর্ভবাস।দি 'ঃখ অনুভব করে, আবার 
তাহার! উক্ত প্রকারে সকাম বৈদিক যঙ্জাদি কর্মে রত হয়--অর্থাৎ 
পূর্ব সংস্কার বশে অন্থ্রক্ত হয়. তাহার ফলে আবার তাহাদের স্বর্গে 
গতি হয়! আবার সে পুণ্য ক্ষয়ে মর্ভীলোকে জন্ম হয়। এইরূপে তাহারা 
সংসারে গতায়াত করে। ভূভূপি স্বঃ_ এই বিলোকহ সংণার। ত'হাদ্দের 
এইরূপে এ সংসারে বারবার আবর্তন হয়। (মধু, কেশব )। 

উপরি উক্ত দু শ্রোকে অজ্ঞান কামকামীর কথা বলা হইয়াছে। 
ভগবানের যে বহুপ্রকার ভাব পুর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা না জানিয়া, 
যাহারা দেবোদ্ধেশে ফল-কামনায় ব্জা্দ কম্ম করে, সেহ সকামগণের 
কথা এস্লে উক্ত হইয়াছে । ইহাদের কণা পুর্বে দ্বিতীয় অধায়ের 
৪২-৪৪ শ্লোকেগ উল্লিখিত হইয়াছে । ইচারা কামাত্মা, স্বর্থপর, 
ভোগৈশ্বধা ণাভ জন্য বছু বোগক কিয়াকারী। এই সকণ লোক অজ্ঞানী । 
বৈ-দক ক্রিয়ার ফলে তাহাদের ভোগৈথর্য্য লাভ হইতে পারে, স্বর্ণ পর্য্যন্ত 
গতি হইতে পারে, কিন্তু মুক্তি হয় না । ইহাতে সংসারে গভান্নাত 
অবশ্তম্তাবী। এই যাঁজ্িকগণ ধূম বা কঞ্চমাগে অর্থাৎ পিতৃানে মৃত্যু- 
কালে প্রয়াণ করে। 

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এইরূপে গীতায় বৈদক কমকাণ্ডের 
নিন্দা করা হহয়ছে, কিন্তু তাহা ঠিক নঞে। যাহারা অজ্ঞানী, কাম" 
কামী, স্বগ্াধিলাভ-ক।মনায় বৈদিক কন্ম করে, ঠাহাদে। মুক্ত হ্ না, 
ইহাই গীঠায় বারবার উক্ত হইয়াছে। 

গীতার শেষ অধ্যায়ে উক্ত হইগছে যে, নিতা বৈদিক কম সকলেরই 
কর্তব্য । তবে মুমুক্ষুকে তাহা নিষফামভাবে করিতে হইবে। 'ব্রহ্ধার্পণং 
্রক্মহাবঃ+ (৪1২৪) হত্যাঁদ অথবা “অহং ক্র: ইত্যাদি জ্ঞানে, (৯৯৬) 


৪০৬ . শ্রীমদূভগবদগীত । 


বৈদিক যজ্জকারী, কর্তা, উপকরণ, উপাস্ত দেবতা__সকলেই ব্রহ্গ ব1 ঈশ্বর 
দর্শনপুর্ব্বক যে যজ্ঞ করেন, তা! জ্ঞানযজ্ঞ,__তাভাতে বন্ধন তয়না। সে 
যজ্ঞের যে প্রয়োজন গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে তাা উক্ত হইয়াছে । যজ্ঞার্থ 
কন্ম বাতীত অন্ত কম্ম বন্ধন-কাঁরণ। কেননা, সেই যজ্ঞকর্ম্ম স্যট্টিরক্ষার 
সহায়: যজ্ঞই ভগবান, “ষজ্ঞো! বৈ বিষ: ইতি শ্রুতিঃ। টিনিই অধিষজ্ঞ- 
রূপে সর্বদেভে অধিষ্ঠিত (গীতা, ৮৪ )। যজ্জ্রকন্্ন ছারাই জীবজগতের 
অভ্যুদয় তয়! যদ্কর্ম--ভূতভাব-উদ্ভবকর-ত্যাগাত্মক কন্দম (গীতা, 
৮/৩)। তাহ! পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে | 

এই জন্ঠ নিষ্ষাম ভাবে অনুষ্ঠিত য্ঞাদি করবা কর্ম দ্বারা ভগবানকেই 
অর্চনা করু! তয়-_সেই ষল্ঞকন্মদ্ধারা জ্ঞানে বহ্দদশন লাভ ভয়। তাভার 
ফলে সিদ্ধি লাভ হয়, আর সংসারে আদিতে তয় না। (গীতা, ১৮।৪৬)। 
অতএব জ্ঞানীর পক্ষে বৈদিক যজ্ঞকণ্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান কর! নিন্দনীয় 
নতে। ইহা কর্তবা। উহা কখন তাজ্য নহে ; ইহা! পাবন ব1 চিত্তশুদ্ধি- 
কর (গীতা, ১৮1৫) ষজ্ঞদান তপঃ কর্ম আসক্তি ও ফলত্যাগপৃর্বক 
কর্তব্য- উহ্াই ভগবানের নিশ্চিত মত 1” (গীতা, ১৮৬) ষে 
নিষ্কাম ভাবে কাধ্য কমন করে, সে সন্নাসী এবং সেই যোগী, ইহা 
পুর্বে (গীতা, ৬।, ) উক্ত হয়াঃছ | কাম যজ্ঞই নিন্দনীয়) তাহাই 
বন্ধনকারণ। 

বৈদিক কন্মরকাণ্ডের সম্বন্ধে এইনূপ সকামভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানের 
নিন্দা এ্রতিতেও পাওয়া যায়। মুণ্ডক উপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডে এই 
যজ্ঞতত্ব বিবৃত হইস্সাছে। সে স্থলে উক্ত তইয়াছে-_ 

“প্লিবা হোতে অদৃঢ়া যক্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম 

এতচ্ছেয়ো যেইভিনন্দস্তি মূঢ়া জরা-মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ 

ংসার-পাগর পারের জন্য এই অগ্টাদশাঙ্গ ষজ্ঞরূপ ভেলা অদৃঢ 

(বিনাশী), তাহা দ্বারা জরা মৃত্া অতিক্রম করা যায় না । এইক্পে 


নবম অধ্যায় । ৪০৭ 


কাম তাবে বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম অশ্রে্& বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত 
হইয়াছে। 

মুণ্ডক উপনিষদে আরও টক্ত হইয়াছে ষে.+- 

“অবিদ্যায়াং বনৃধা বর্তমানা বয়ং কৃর্তীর্থা ইতাভিমন্তস্তি বালা: | 

যং কন্মিণে! ন প্রবেদয়ন্দি বাগাৎ, নেনাতৃবা ক্ষীণলেকাশ্যযবন্তে ॥ 


১ 


গু 
4) 


টাপুভং মন্তমানা বং নান্যচ্ছেয়ো বেদ প্রমূট়াঃ। 
নাকম্ত পৃষ্ঠে ভে সুকৃতেইন্ুভূত্বা ইমং লোক হীন তরঞ্চ! বিশস্তি ॥ 
মুণ্ডক, ১1২1৯-১০ | 

ইভার অর্থ অষ্টম অধ্যাক্র বাখ্যাশেষে উল্লিখিত হইয়াছে! সাংখাদর্শনে 
আছে যে, বৈদ্দক যজ্ঞ ডিংসাহেত অবিপ্রদ্ধ, নাহার ফল ক্ষয়ণীল, এবং সে 
ফলের৪ হারতম্য আছে । স্বর্গে ফলান্রসারে ভোগ ও স্বখের তারতম্য 
হয়? এজন বৈদিক উপায়ে পরমপুরুযার্থ_অর্থাৎ ঃখ হইতে একান্ত 
ও দ্অত্যন্ত নিসুত্তির সম্ভাবনা নাই । 

(িল্ক ধঃক্িকগণ সাধারণতঃ এই স্বর্গে গতিই পরম পরুষার্থ মনে 
করেন। স্ব্গকাণী হইয়। তাহারা জনা করেন। যাস হউক পাধারণের 
পক্ষে এই বৈদিক ধজ্ঞ--সকাম হইলেও নিন্দনীয় নহে । তাহার ফলেও 
উচ্চগত হর এবং তাহাতে জগত্চক্র প্রবর্তিত হয় (গীশা, ৩১৬ ) দেবগণ 
তাহাছারা ভাবিত হইয়া বর্ষাদ কন্মনদ্দারা জীবগণকে ভাবিত করেন । 
এইরূপে পরস্পর ভাৰিত হন । (গীতা, ৩ ১১) যাহা হউক, যদি এমন কোন 
সংসারবিরাগী নির্মপচিত্ত লোক্ত থাকেন, িনি স্বর্গ৪ চাতেন লা, 
কেবল মুক্তি চাহেন, তাহার কথা স্বতন্ত্। তিনি দ্রব্যময় যজ্ঞ না করিয়া 
কেবল জ্ঞানযজ্ঞের অগ্রষ্ঠটান করিতে পারেন (গীতা, ৪1৩৬ )। কিন্তু ভগবান্‌ 
গীতায় তাাদিগকেও নিষ্কামভাবে, ফলাতিসন্ধি ত্যাগ করিয়া, যজ্ঞে সর্বত্র 
ব্রহ্ম দন করিয়! বঞু করিবার উপদেশ দিয়াছেন । সে যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞেরই 
অন্তর্গত। এ লোকের রক্ষার ও উন্নতির জন্ত দেবতাদিগকে বৃষ্টি প্রদান 


৪৯৮ শ্রীনদ্ভগবদগীতা । 


প্রভৃতি কর্মে সাহায্য জন্য বৈদিক যজ্ঞের প্রয়োজন। তাহা নিত্যকর্মম, 
তাহ কাধ্য-_তাহা ত্যাজ্য নহে (গীতা, ১৮।৫ )। 


অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তে। মাং যে জনা? পধুঠপাসতে । 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বৃহাম্যহম্‌ ॥ ২২ 


"৩৫০2 


যে জন অনন্য ভাবে চিন্তয়ে আমারে, 
করে মম উপাসনা, নিত্যযুক্ত তার 
যোগন্ষেম সদা করি আমিই বহন ॥ ২২ 
(২২) যে জন-ধাহারা নিফাম ও সম্যগদশী, (শঙ্কর )) 
যাহারা অত্যন্ত ন্কাম ও অমাগদশী (গিরি, মধু) ধাহারা নিক্ষাম- 
ঈশ্বরে ভক্তিনিষ্ঠ (কেশব )। পুর্বো গু বেবগণকে সব্বন্রূপ আমার 
ংশ মাত্র জা।নরা, দে সকল প:রশ্যাগপুর্বক ধাহারা কেবল আমাকেই 
ভজনা করেন (বল্পভ )। 
অনন্য ভাবে-বাহার। (অনগ্ত ) আপনাকে পুথকৃ্‌ বণির বোধ 
করেন না, অথাত ভগবান্‌ পরম দেব নারায়ণকে ধাভারা মাজ্মভাবে প্রাপ্ত 
হইয়াছেন__তীাহারা অনন্ত (শঙ্কর )। আমা ব্যতীত ধাহার অন্ত কামনা 
নাই (স্বামী), বা ধাহার অন্ত প্রয়োজন নাই (রামান্ুজ, বলদেব)। আম। 
ব্যতীত ধাহার অগ্ঠ প্রাপা বা উপাস্ত নাই (কেশব )। সর্বত্র আম্মদর্শী, 
সর্বভোগে [নম্পৃহ, ভগবান্‌ বাস্থদেব-_সর্বাত্মা, তাহা ব্যতাত অগ্ত কিছু 
নাহ, এই জ্ঞানযুক্ত (মধু )। আমা হহতে অন্ত আর কিছু ন।ই এই 
জ্ঞানযুক্ত (গিরি)। তাহারা সন্ন্যাসী ( শঙ্কর), তাহারা অদ্বৈতদশী 
মধু) তাহারা ভক্ত (স্বামী, কেশব বল্লভ )। 
কিন্ত এস্থলে ভক্ত বা জ্ঞানীর মধ্যে কোন পার্থক্যের উল্লেখ নাই ! 


নবম অধ্যায় । ৪০৯ 


ধাহারা অন্ত সর্বরূপ চিন্ত। ত্যাগ করিয়। কেবল একনিষ্ ভইয়। ঈশ্বরের 
চিন্তা করিয়া উপাসনা! করেন তাহার্দের কথামাত্র উক্ত হইয়াছে । ইচার! 
ঈশ্বর-ধ্যাননিষ্ঠ। ধ্যানযোগেই এইরূপ চিত্ত, একাগ্র হয়। বাহার চিত্ত 
ঈশ্বরে এইরূপ সব্বদা 'একাগ্র থাকে, ধারা সর্বদা সর্বক্ষণ ঈশ্বর-চিন্তা- 
নিষ্ট, তাহার! জ্ঞাননিষ্ঠ _পরানিষ্ট | পে জ্ঞান ভাবসমন্িত হইলে তাহারা 
' পরাভক্তিনিষ্ঠ হন। সে শ্রেষ্টভন্ত | ভগবান্‌ পরে বলিয়াছেন, 
'ময্েধ মন আধৎস্ব মরি বুদ্ধিং নিবেশয় । 
নিবসিষ]াঁস ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়? ॥ 
( গীতা, ১২৮) 
চিন্তয়ে-**.*.*উপাসনা--অনবরত চিস্তাপর হইয়া অন্তর্ধ্যাশী আমার 
উপাসনা করেন ( পঙ্কর )। সব্বীতঃ চিস্তাপুব্বক সেবা করেন (স্বামা)। 
সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া ভগবান্কে আশ্মস্বরূপে (চস্তা করেন ( মধু )। 
ধ্যান ফরেন ও সব্ব্ঃ অনবচ্ছিন্নভাবে ভগবানকে দর্শন করেন (গার )। 
ভগবানেরস্বরূপ চিন্তা করেন ও সবত বা দেহোন্জয় অন্তঃকরণ ছারা সেব। 
করেন (কেশব )। ধান করেন ও পর্যাপাসনা করেন অর্থাৎ ভগবানের 
কল্যাণ গুণরত্্র আশ্রয় বার! বিচিত্র অদ্ভুত লীলা পীযূষ আশ্রয় দ্বারা ও 
দ্রব্য বিভৃতি আশশ্রস্ধ দ্বারা উপাসনা করেন ।বলদেব)। আমাকে সেবা কর! 
ভিন্ন যাহার অন্ত প্রার্থনা নাই, তিনি সব্বপ? মন নিরোধ করিয়া কেবল 
আমাকেই চিন্তা করেন ( বল্পভ )। 
নিতা-যুক্ত তার--( নিত্যাভিযক্তানাং তেষাম্‌)-সেহ অনবরত 
আমাতে আদরের সাহত অভিযুক্ত,_ আমার ধ্যাননিরত বাকিদের 
€শঙ্কর)। যাহারা দেহ্ধাত্রাপ কথাও বিস্বৃত হইয়া সতত আমাতে 
অভিযুক্ত তাহাদের (বলদেব )। 
আদরের সহিত বলায় ইহার! যে পরম ভক্ত ও জ্ঞানী তাহ! শঙ্কর 
স্বীকার করিয়াছেন। 


৪১০ শ্রীমদ্ভগব্দগাতা । 


যোগক্ষেম--অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি যোগ , আর প্রাপ্ত বিষয়ের 
রক্ষা বা প্রাতপালন - ক্ষেম ( শঙ্কর, মধু )। 

ঈপ্নর প্রাপ্ত-লক্ষণ---যাগ,আব অপুনধারত্তিলক্ষণ __ক্ষেম ( রামানুজ, 
কেশব )। অনাদি আহণণ- যোগ, তাহাব সংরক্ষণ-ক্ষেম বেপদেব )। 
যোগ -ধনাদি লাভ; ক্ষেম- তাহা পালন বা রক্ষা (স্বামী) । 

করি আমিই বহন-_তাহাদের অন্নাদি আহরণ ও রক্ষা-ব্যাপাত্র 
সম্বন্ধে কামনা বা চেষ্টা না গাকাল5, এবং তাহার! স্বং অপ্রধত্ববান্‌ 
হইলেও, তাহাদের শর'র-রক্ষার্থ যে বিবয় বা বস্ত সংগ্র বা রক্ষা করায় 
প্রয়োজন হয় তাহ! আম প্রাপ্ত করান (বখলদদব)। এস্রলে যাগ ক্ষেম 
সম্বন্ধে রামানুজ ও কেশবচদ্পার অর্থ পরার । তাহা ক্তিদক্গ * নছে। 
যোগ ক্ষেম সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় উপনিষদ ৩১০ ও *ঠোপনিষদ, ২৯ দৃষ্টব্য | 

ভগবান জ্ঞানীর ও ভক্তের স্তায় অঙ্গ সকলেরই ঘযোগক্ষেম নিজে বহন 
করেন সত্য, কিন্ত বিশেষ এদ যে, যাহারা পুগগ দ শী । অজ্ঞানা 9), শাহারা 
[নজের ভোগেচ্ছায় নিজেই আপনাদে যোগক্ষেম বহন জগ্গ চেটা করে। 
কিন্তু বাহার! জ্ঞ'নী ও ভক্ত বাচার ভোগেচ্ছা নই, যাঁভারা ভগবানে 
একান্ত (নরত, তাহারা নিজে ষোগক্ষেম জন্ত চেষ্টা করেন না। শাহাদের 
যদ আহার উপস্থিত না তওয়ায় মৃতু আসন্ন হস, তখাপি তাহার! কোন 
চেষ্টা করেন না, ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া _নিশ্চেষ্ট থাকেন: ভগবানের 
প্রতি তাহাদের বিশ্বাস,__তীহাদের তগনদনির্ভরত। অটল থাকে প্রথম 
শ্রেণীর লোকদিগকে ভগবান্‌ বিষয় সংগ্রহ ও রক্ষার বুদ্ধি দিয়া, সেই 
বুদ্ধিরূপে তাহাদের নিয়স্তা হইয়া তাহাদের যোগক্ষেম পরোক্ষভাবে 
বহন করেন। আর শেষোক্ত ব্যক্তিদের যোগক্ষেম স্বয়ং বহন করেন 
(শঙ্কর, গিরি, মধু )। ইহারা অর্থ চাহেন না, গৃহ চাহেন না, স্ত্রী পুত্রাদি 
চাহেন না, এমন কি আহাধ্যও চাহেন না । তীহারাদুভগবান্কেই চাহেন। 
এজন্ত ভগবান্‌ স্বয়ং তাহাদের সকল অভাব দূর করেন। 


নবম অধ্যায়। ৪১১ 


ধিনি জ্ঞানযোগে অনস্টচিত্ত হইয়া ভগবানকে উপাসনা করেন,_ 
অথবা ধিনি ভক্তিযোগে অনন্ঠচিত্ত হইয়া ভগবানকে উপাসনা করেন এবং 
ঈশ্বর চিন্তায় এরূপ নিমগ্ন থাকেন ষে, ক্ষুধ! তৃষ্ণা পর্ম্যস্ত বোধ থাকে ন! 
ক্ষধাদি নিবারণ জন্য আহারাদি সংগ্রহের চিন্তা ঝ প্রবৃদ্তি থাকেনা, ভগবান 
তাহাদের যোগ ক্ষেম স্বয়ং বহন করেন | ইহা ভগবানের পরম আশ্বাস- 
বাণী ও সাধকদের প্রত্াক্ষ সতা। 

এই যোগক্ষেম বহন সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, শ্রীধরস্থামী এই সতা 
স্বয়ং পরীক্ষা করিয়াছিলেন । তিনি এই শ্লোক ব্যাখ্যার পৃর্ে পরীক্ষা 
জন্য ভগবানের উপর নিভর করিয়া ভিক্ষায় বাহির হন নাই, উপবাসী 
থাকেন । কয়ৎকাল পরে ভশবান্‌ সয়” বালকরূপে তাহার দ্বারে প্রচুর 
অন্ন আনিয়া দেন । 


মেহপ্যন্যাদেবশাভক্তা বজস্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ । 
তেহাঁপ মাগেব কৌন্তেয় ঘজ ন্্যাবধিপূর্বব কষ ॥২৩ 


আর যারা ভক্ত হয় অন্য দেবতার, 
শরদ্ধান্িত হয়ে যজে,_সেও হে কৌন্তেয়। 
আবধিপুর্ববক করে আমারই বজনা ॥ ২৩ 


(২৩) ভক্ত অন্য দেবতার-__-ভগবান্‌ ব্যতীত ইন্ত্রাদি অন্য 
দেবতার সেবাকারী ( রামানুজ )। যজ্ঞার্দি সাধন ও যজ্ঞাদ্দির অধিষ্ঠাত্রী 
দ্বেবতা যে আমারই বিভূ্ত, তাহা না জানিয়া এুথগভাবে 
সেবাকারী ( বল্লভ )। 


৪১২ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


ভগবানই ষখন অন্ত সকল দেবতার স্বরূপ, তখন অন্ত দেবতার তজন। 
অজ্ঞানপূর্বক হইলে, সে মন্ত দেবতা যে ভগবানেরই বিভূতি তাহা না 
জানিয়া সে ভজনা হইলে, তাহা অগ্ক দেবতার ভজন! । এই ভাবে ষে 
অন্ত দেবতার য্গনা করে (শঙ্কর, গি'র)! 

শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে ভজে-_মস্তক্যবুদ্ধিমুক্ত হইয়া সেই অন্ত 
দেবতার ভজনা করে। (শঙ্কর, মধু)। তাহার। নিশ্চয় ভক্তের কামনা 
পুর্ণ করেন _-এই আস্তি ক্যবুক্দিতে ভজন করেন ( বলদেব )। শ্রন্ধাধুক্ত 
হইয়া (কেশব, স্বামী )। 

অবিধি+*****যজন-_যেহেতু ভগবান এই সকল অন্য দেবতার 
স্বরপ- তাহাদের আত্মভূত, এ কারণ সেই সকল দেবতার ভজনাও 
ভগবানের ভজনা সতা, কিন্ক বিশেষ এই যে তীাহার1 অবিধি অর্থাৎ অন্জান 
পুববক আমারহ উপাননা করেন ( শঙ্কর, গার:)। অন্ত দেবতা ভগবানই । 
কেননা, তিনি ব্যতিরিক্ত অন্ত কাহারও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ইন্দ্র রুদ্র বন্থু 
প্রভৃতি দেবতারূপেোতানই অবস্থিত । শ্তরাং ইন্ত্রা'দর জনা উতহারুই 
ভজনা। কিন্তু ইন্দ্রাদর ভক্তেরা তগার স্বরূপ জানে না- ইন্দ্রাদর মধ্যে 
সেই অন্তর্য)ামীকে দেখিতে পায় না (মধু)। ভগণান্‌ ব্যতীত স্বরূপতঃ অন্ত 
দেবতা শাই, এজ হক্দ্রাদর উপাসকেরা ভগবানের উপাসক। কিন্তু 
তাহাদের ইস্টার ভজন আবাধপুণ্বক ভঙ্গনা। কেননা, তাহাতে মোক 
হয়না (স্বামী )। ইন্দ্রাদ অগ্ত দেবতা বরঙ্গেরহ এরর, স্থুতরাং তাহারা 
ঈশ্বরাত্মক হন্ত্রাদিশব্ববাচ্য বস্ত ব্রহ্ষই। কিন্তু যাহারা ভক্তিপুর্বক 
ইন্ত্রাদির আরাধন। করে, বৈদিক যজ্ঞদেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করে, 
তাহার! সেই ইন্দ্রাদি ,লোক পধ্যন্ত প্রাপ্ত হয়। তাহাদের পুনরাবর্তন 
হয়, কেনন! তাহাদের ইন্দ্রাদিতে ব্রহ্ম দর্শন ন। হওয়ায় তাহার! 
অজ্ঞানী। তাহাদের উপাসনা সকাম বলিয়া! অবিধিপূর্ববক উপাসনা 
(রামান্্ুজ )। যে বিধিতে ভজন করিলে গতাগতির নিবুত্তি হয়, 


নবম অধ্যায়। ৪১৩ 


ভগবান্কে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদ্দের ভজনা সে বিধিষুক্ত নহে 
/বলদেব, কেশব )। ৪51১১ শ্লোক ও টাকা দ্র্টব্য। 
এই তত্ব পরবর্তী শ্রোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।- 


অহং হি সর্রবষজ্ঞানাং ভোক্ত' চ প্রভূরেব চ। 
ন তু মামভিজানন্তি তত্নাতশ্যবন্তি তে ॥ ২৪ 


চে শে? 


আমিই ত হই ভোক্তা! সকল যজ্ছের, 
হই প্রভু জার। কিন্তু তারা তজানে না, 
স্বরূপে আমারে, তাহ করে আবৃত্তন ॥ ২৪ 
২৪1 আঁমি'*যজ্জের- চন্দ্র, অগ্নি গুভতি দেবতাম্বকরূপে 
আমি শ্রোত স্মান্ত সকল প্রকার বজ্তের ভোক্তা ( শঙ্কর, গিরি, কেশব)। 
আমি সকল দেবত'র অন্তর্ধ্যামিঞ্ধপে ভোক্তা (গিরি ;1 যক্জাধিষ্ঠাত্রী 
দেবতারা আমরই অংশ, এই হেতু সেই সেহ্ট দেবতাকূপে আমি সর্ব 
যজ্ছের ভোক্তা (ব্ল্পভ)। বে যে দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করা হয়, 
সেই সেই দেবতাজপে অন্তগ্যামী ভাবে*আমি সে যজ্ঞের ভোক্তা হই 
( স্বামী, মধু )। আমিই সেই সেই ষঞ্জীয় দেবতারূপে কর্মফলদাতা। 
প্রভু হই আর-_আমিই সব যজ্ঞের স্বাদী বা ফলদাতা। (শঙ্কর, 
রামান্ুজ, গার, কেশব, ম্বামা, মধু) ভগবানই বজ্ঞ স্বরূপ, ইহ 
পূর্ব্বে উত্ত হ5য়াছে,( শঙ্কর )। 
স্বরূপে-- (তত্বেন) ইন্ত্রাদি দেবতা যে পরমপুরুষ আমিই, সেই সেই 
দেবতা শরীরবূপে ব্যক্ত যে আমিই, এই তত্ব তাহারা জানে না । আমিই 
যে সর্ব্যজ্ঞের ভোক্তা ও 'প্রতৃ, ইহা! ভাহার! জানে না! মধু) । যথাবৎ 
জানে না (শঙ্কর)। ইহাই পূর্ব শ্লোকোক্ত অবিধিপূর্ব্বক উপাসনা (শঙ্কর) 
ভগবানকে 'তত্বেন অভিজানস্তি'-_ঘর্থ আরও বিশেষ ভাৰে বুঝিতে 


৪১৪ শ্রীমদ্ভগব্দগীতা। 


হইবে। তত্বতঃ ভগবানের অভিজ্ঞান “অর্থে অসংশয় সমগ্রভাবে বিজ্ঞান 
সহিত ভগবানকে জাঁনা। এই জ্ঞান হইলে বাহ্থদেব সর্ব ইহা বিজ্ঞান 
সহিত জান! যায় । জগবান্‌ পরে বালয়াছেন,_- 
ভক্য! মামভিজানা।ত যাবান্‌ যশ্চান্মি তত্বতঃ। 
ততো মাং তন্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনম্তরম্‌ ॥ ( গীতা, ১৮৫৫ )। 

ভগবান্কে তত্বত জানিয়া তাহার উপাসনা করিলে, সেই উপাসনা! 
সিদ্ধির ফলে আর প্রত্যাবর্তন ভয় না। 

করে আবর্তন--(চাবস্তি )-- তাহার! অবুদ্ধিপুর্বক উপাসনা করে 
বলিয়া! উপাসনার সম্যক ফল হইতে প্রচাত হয় (শঙ্কর )। পুনরাবর্তন 
করে (ম্বামী, বলদেব)। আর যাহার! আমাকে সব্ধ দেবতাত্ম করূপে 
জানে- আমাকে তত্বতঃ জানে, সে পুনরাবর্তন করে না (স্বামী )। 
আমাতে ষজ্জফল অর্পণ না করায়, তাহার! ধূমঘানে সেই সেই দেবলোকে 
গিয়া বাস করে, পরে কন্মক্ষয়ে মন্ুষ্যলোকে পুনর্বার প্রত্যাবর্তন করে 
(মধু)। আমাকে সর্বকর্্মফল অর্পণ করে না বলিয়া কন্মের সম্যক ফল 
যে অপুনরাবর্তন াহ! হইতে প্রচাত হয় (গিরি) তাহারা পরিমিত ফলভাগী 
হয় (রামান্জ )। আমাকে তত্বৃতঃ না জানাম্ন তাহার] কন্মফল ভোগ 
করিয়া, সেই ভোগান্তে পুনঃ দেহগ্রহণ জন্ট ধুমমার্গে আবর্তন করে 
(কেশব)। তাহারা আমা হইতে ভ্রষ্ট হয় (বল্লভ)। বল্লভাচার্যের 
মতে এই শ্রোকের ভাব এই যে. ভগৰানের অংশ দেবতাদ্বিগকে যজ্ঞাদ্দির 
দ্বারা ভজনায় যে ফল হয়, মহাপ্রভুর ভ্ঞনায় সে সমুদায়ই লাভ হয়। কিন্তু 
দ্বেবত৷ ভগবানের অংশ নহে--তগবানের বিভূতি। কেশব বলেন, 
অবিধিপুর্ববক ভজনার-ফল এস্লে উক্ত হইয়াছে। 

পূর্বে ২৩শ শ্লোকে বৈদিক ৭ স্থার্ত যজ্ঞকারী-_অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম 
কাণ্ড অনুসরণকারী যাঁজ্জিকদের কথা উক্ত হইয়াছে । যাজ্জিকেরা বেদোক্ত 
প্রত্যেক দেবতাকে শ্বতন্ত্র বা পৃথক্‌ ধারণ! করিয়া, সেই সেই দেবতা 


নবম অধ্যায় । ৪১৫ 


উদ্দেশে স্বতন্ত্র যজ্ঞ ও স্ততি করেন। নিরুক্তকাঁর যাস্ক বলেন, বেদের 
ব্যাথা! বিভিন্ন মতান্ুসারে 1বভিন্ন প্রকার । বাজ্ঞিকেরাই বন্ৃদেবতাবাদী | 
কিন্ধ যাহারা বেদর আধ্যাত্মক বাখা। জান্রে, তাহারা বেদোক্ত দেব 
তায় সেই এক আত্মাই দর্শন কঞ্জেন। যাস্ক বলিয়াছেন, মহাভাগ্যাৎ 
দেবতায়ঃ এক আম্মা বনুধা স্তয়তে।' ছূর্গাচার্য্য অর্থ কয়েন, “একন্ড 
, আত্মনঃ অন্যে দেবাঃ প্রতাঙ্গানি ভবস্তি॥  দর্গাচার্য আরও বলেন, 

“একোই প সন্‌ বুধ স্তকসতে |” নিরুক্ত ভাষ্য উক্ত হইয়াছে, অতএব 
মহাভাগা বা এশর্ধ্য হেতু একই আত্মার বু নাম! এহ বহু নামধেয় 
মধ্যে অগ্রি, ইন্জ্র, সূর্দা 'এই ভিনের মভাভাগ্য বা শরীশ্বযা যোগহেতু আত্মাই 
অনেক ভাগে বহু নামানুসারে বিতক্ত ৬ন। যে খষি যেরূপ ইচ্ছা করিয়া 
যে ভাবে স্ত্তি প্রয়োগ করেন, সেই দেব তারূপেই আত্ম তাহার নিকট 
অভিবাক্ত হয়েন।” খগ্বেদে আছে, সেই এককেই অগ্নি, ইন্দ্র, আদিত্য 
প্রভৃতি বলা ইয়। 

উপনিষদ € উক্ত ভইয়াছে যে সযুদায় বেদ মন্থহ সেহ--এক গুঁকারাখ্য 
ব্রহ্মপদণজ্ঞাপ্ক। বেদ তাহাপহ স্ত্বাত করেন, সব্বে বেদাঃ যৎ্পদম্‌ 
আমনন্তি।৮ (কঠঃ উপঃ ২১৫)। অতএব ইন্দ্র অগ্র প্রভৃতি দেবতা 
তীাহারই রপ। ইন্ত্রাদির উদ্দেশে যজ্ঞ *স্তরতি সমুদ্ায়ই তাহারই ষজ্ঞ ও 
স্ততি। (গীতা ১১।৩৯ শ্লোক ড্রষ্টুবা )। | 

অতএব যান্িকেরা এই অধ্যাত্মতত্ব না জ'নিয়!, ভিন্ন ভাবে দেবতা- 
দের উদ্দেশে যে যঞ্ড করেন, তাহা আঁবধি পূর্বক উপাসনা। ধাহার! 
তগবাদ্কেই সব্ব বজ্জের ভোক্তা ও প্রভু বলিয়া জানেন, তাহাদের যজ্ঞ 
অবিধিপূর্ব্বক নহে, তাহার! যজ্ঞব্ধপী শগবানের্‌, উদ্দেশেই নিফাম তাবে 
বক্ঞকারী। তাহাদের পুনরাবর্তন হয় না, তাহারা পরিণামে ঈশ্বরকেই 
প্রাপ্ত হন। কেশবাচার্ধ্য এইরূপ ব্যাথ্যা করিয়াছেন। পর শ্লোক 
অবিধিপূর্্বক দেবাদির যজ্জঞকারীদের গতি উল্লিখিত হইয়াছে । 


৪১৬ জীমদৃভগবদগীতা । 


যান্তি দেবব্রতা দেবান্‌ পিতৃন্‌ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। 
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাঁজিনোহপি মাম্‌ ॥২৫ 


৩০" 


দ্েবযাজী যায় দেবলোকে ; পিতৃব্রত . 
পায় পিতৃলোক ; লভে ভূতষাজিগণ 
ভূতলোক ; পায় মোরে আমীর যাজক ॥ ২৫ 


২৫1 দেবযাঁজী-, দেবব্রতাঃ)-_যাহার! অন্ত দেবতা অবিধি- 
পুর্লধক অথচ ভক্তির সহিত যজনা করে, তাহাদের যাগফল অবশ্থন্তাবী 
ইহা উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। দেবব্রত অথাৎ দেবোপাসকগণ, দেবতা 
ভক্তগ্ণ যাহাদের দেবে ব্রত নিয়ম ভক্তি আছে (শঙ্কর, স্বামী, গিরি, 
কেশব )। সংকল্প করিয়া বাভারা দেব বিশেষ উদ্দেশে রত বা যজ্ঞ করে। 
ধাভা.1 দর্শ পৌর্ণমাসাদি কম্মদ্ধারা ইন্দ্রাদিকে সংকল্পপুর্ধক যজনা 
করে : রামানুজ )! দেবতাপুজক (মধু, বলদেব )। হজ্্র আমাদের ঈশ্বর, 
আমরা তাহার উপাসক, পুজা দ্বার! ভাহাকে তুষ্ট করুয়া অভ: ফললাভ 
করিব, এহ ধারণায় ভন্ত্র বা অভ দেবতার এইরূপে পুজাকারা (বলদেব) 
ইহার? সাত্বিকপ্ররুতিযুক্ত উপাসক (মধু) (গীতা, ১৭৪ শ্লোক 
দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সাত্বিক উপাসক, ফলাকাজ্ফাহীন নিষ্াম যজ্ঞকারা 
(১৭।১১) তাহাদের সাত্বিক জ্ঞানে সর্বত্র এক ভাব-- এক আত্মার দর্শন 
হয় (১৮1২০ )। সুতরাং হহারা সাত্বক বজ্ঞকারী নহেন, 'বজ্ঞানী 
সকাম সাধক মাত্র । * 

যায় দেবলোকে--( যান্তি দেবান্‌) দ্েখগণকে প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রে 
আছে “দেবোভূৃত্ব! দেবং যজে।+__যে দেবতাকে হঠষ্টরূপে নিয়ত ভাবন। 
কর! যায়, সেই ভাবন! হেতু পরিণামে সেই দেবতাত্ব প্রাপ্ত হওয়া ষায়। 


নবম অধ্যায় । ৪১৭ 


প্যথা বথা উপাসতে তেব ভবতি” ইতি শ্রুতিঃ। (মধু)। ৰে 
দেবতাকে বজনা করে, সেই দেবতা বিশেষকেই প্রাপ্ত হয় ( কেশব )। 
দ্বেবগণকে প্রাপ্ত হয়-_অর্থাৎ দেবতার লোক বাস্থান প্রাপ্ত হুয়। 
ইহারা পুনরাবর্তন করে (হ্বামী)। তাহা পূর্ণফল না পাইলেও কথকঞ্চিৎ 
ফল প্রাপ্ত হয় (গিরি )। 
* কেশব বলিয়াছেন যে, পুর্বে ভগবান্‌ দেববজ্জঞের কথ! বণিয়াছেন এবং 
বজ্ঞের প্রয়োজন বুঝাইয়াছেন । (পুর্বে ৩।১০-১১ প্লোকে দ্রষ্টব্য ।) যদি 
দেবারাধকগণের চ্যুতি হয়, তবে ভগবান কেন এনপ উপদেশ দিয়াছেন? 
ইনার উত্তর এই যে, দেবারাধন! নিক্ষপ নহে। যে যেরূপ উপাপনা করে, 
তাহার ফলও সেইরূপ হয়। সেযাহা হউক, দেবোদ্েশে যজ্ঞ যে কার্য, 
তাহা ত্যাজ্য নহে তাহা পরে উক্ত হইয়াছে (গীতা, ১৮৫)। তৰে 
ধাহারা জ্ঞানী, ভগবান্‌্কে তত্বতঃ জানেন, ভগবানকে সর্ববপ্জের ভোক্তা 
ও প্রভু জানিয়া যজ্ঞ করেন, তাহার! জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা ভগবানকে ভজন! 
করেন, তাহারাই অপুনরাবর্তনরূপ সম্যক ফল প্রাপ্ত হন। আর যাহার! 
তাহা জানে না, ইন্দ্রাদদি দেবগণকে পৃথক্‌ ভাবে জানে ও পৃথক্‌ ভাবে 
ভজন! করে, তাহারা মরণান্তে পিতৃষানে, কথন বা উৎকৃষ্ট পুণ্য ফলে 
দেবধানে দেবলোক প্রাপ্ত হয় ও স্বর্গভোগ, করে। কর্ধক্ষয়ে তাহার! 
দেবলোক বা স্বর্গলোক হইতে প্রচ্যুত হইয়া আবার জন্মগ্রহণ করে। 

পিতৃব্রত-_শ্রান্ধাদি ক্রিযাকারী। (শঞ্চর, মধু, যাহার। পিতৃবঞ্তকারী 
€রামানজ )। বেদে পিভৃষজ্ঞের বিধান আছে। 

পায় পিতৃলোক-_মগ্রিষাত্ত আগ্যপ বহিষদাদি সপ্ত পিতৃগণের 
লোক বাস্থান প্রান্ত হ্গ। চন্ত্রলোককেই সাধারণতঃ পিই:লাক বল। 
স্তর পর জীবের পিতৃযানে গতি হইল এই পিভৃলোক প্রান্ত হ। 
মধুহদন ও বলদেব বলেন, এই পিত্ৃষাক্গীরা _বাজদক সাধক। কিন্ত 
শীতায় (১৭৪) গ্লোকে উক্ত-হইরাছে, ষে বাঙ্জদেক প্রক্কৃতিপশ্প্ 

২৭ 


৪১৮ জীমদ্তগবাগীতা! । 
লোকের! বক্ষ রক্ষের পূজা করে। তাহারা ধনাধিপতির ( 112177107 ) 
পুজ! করিয়া থাকে । অতএব পিতৃষাজিগণকে রাজসিক প্রক্কৃতিসম্পন্ন 
বলা যায় না। ০ 

গীতায় এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, পুর্বে ছুইরূপ যজ্ঞের প্রচলন 
ছিল। এক দেবযজ্ঞ, আর এক পিতৃষজ্ঞ। এই উভরবিধ যজ্ঞই বেদোক্ত 
কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। এই পিতৃযজ্ঞ (27069601 চ৮079101]) 9 
অনেকের মতে__ সকল ধর্মের মূল | ইহা অনেক দেশে এখনও প্রচলিত 
জাছে। পিতা প্রভৃতি মৃত্যুর পর পরলোকে , থাকেন, এই বিশ্বাস 
ধর্শের মূলসত্র | 

লতে...ভূতলোক- যাহারা ভূতগণকে অর্থাৎ বিনায়ক, মাতৃগণ, 
চৌষটি যোগিনী প্রভৃতিকে পুজা করে, তাহারা তাহাদের লোককে প্রাপ্ত 
হয় (শঙ্কর)। নিরম--অর্থাৎ বলি উপহার প্রদক্ষিণ ইত্যাদি প্রকারে 
ইহারা ভূতাদির আরাধনা করে (গিরি)। ইহারা অবশ্ত তামসিক 
উপাসক। ইহার! যক্ষ রক্ষ বিনায়কগণ মাতৃগণ প্রভৃতি ভূতপুজক 
€ মধু, কেশব), ভদ্রকালী প্রভৃতি ভূতপুজক (হন্থ)। কেশবাচার্ধ্য 
বলিয়াছেন যে, ষাহার! সত্তগ্রধান, তাহারা দেবগণের উপাসক, যাহার! 
ঝজঃপ্রধান তাহারা পিতৃগণের উপাসক, আর যাহারা তমঃপ্রধান 
তাহারাই ভূতগণের উপাসক। পরে (১৭1৪ শ্লোকে ) উল্লিখিত হইয়াছে 
যে, তামসিক লোঁক ভূতপ্রেতের পুজা করে। খণেদেও “যাতৃধান প্রভৃতি 
প্রেতযোনির কথ! আছে। উবার অন্তরিক্ষচারী, বায়বীয় (2501 ) 
শরীরধারী জীব। ইহছাদ্দের লোক বা স্থান অন্তরিক্ষ। স্থতরাং ভূত- 
যাজিগণের আর উর্ধগুতি হয় না। 

পায়***.তজে- আমার যজনশীল বৈষ্ণবগণ : আমাকেই প্রাপ্ত হয়, 
সুতরাং তাঁহাদের আর পুনরাবর্তন হয় না। তাহার! ঈশ্বরের সালোক্য 
লাভ করে। সফল পুঞজায় আয়াস সমান, তবে যাহার! অজ্ঞানী, তাহারা 


নবম অধ্যায়। ৪১৯ 


আমার উপাসনা! করে না (শঙ্কর )। ভগবানকে আরাধন1 করিলে অনস্ত 
ফল হয়, ইহা সত্বেও অল্পজ্ঞানী বা অজ্ঞানী বলিয়া তাহারা দেবতাস্তরের 
আরাধনা করে, ভগবানকে আরাধন! করে না'(-ঞরিরি)। একই উপাসন! 
কর্মে বর্তমান, অথচ সন্কল্পমাত্রভেদে এইরূপ ফলের তারতম্য হয়। বাহার 
দেবপিতৃ-ভূতগণের মধ্যে ভগবান্‌কে বাঁ সেই একই আত্মাকে দেখিতে পায়, 
“তাহারা ভগবান্‌ বাস্থদেবকেই ভঙ্ন! করে। তাহারা পরম পুরুষকে 
প্রাপ্ত হইয়া নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ তোগ করে (রামানুজ )। 
উক্ত প্রকারে সাত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ উপাসক স্বস্ব আরাধ্য দেবতা 
প্তিগণ বা! ভূতগণ দ্বার অনুগৃহীত হুইয় তততৎ সমান এয সামীপ্য, 
সারূপ্য, সাধুজ্যাদির কোন একটি ভাব বা এই সর্ব ভাব প্রাপ্ত হয়, এবং 
সেই সেই ভোগাবসানে আবার মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। আর 
বাহার! ৰিশিষ্ট সান্বিক-প্রক্কৃতি বা দৈবী সম্পদ্যুক্ত, তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
আমাকে তভজনা করেন ও পরিণামে আমাকেই প্রাপ্ত হন, আর আবর্তন 
করেন না (কেশব)। 
সর্বশক্তিমান সর্বেশ্বর বান্থদেব সেই সেই দেবতাদিরূপে অবস্থিত, 
তিনিই আরাধা, সর্বফলদাতা, ইহাই ভগবানের সেবকদিগের ভাবনা 
(বলদেব)। | 
দেবযানী প্রস্তুতি সেই নেই দেবতাদি প্রাপ্ত হইয় সেই সঙ্গে পরম্পরা 
ক্রমে আমাকে প্রাপ্ত হয়। আর যাহারা কর্ধাদি ছারা বন্ধের অধি- 
দৈবতরূপ আমাকে যজন করে-_-তাহারা সাক্ষাৎ আমাকেই প্রাণ্ড হর, 


( ব্লপভ )। 


পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে! মে তত্তয। প্রযচ্ছতি 15২ 
তদহং তক্তপহৃতমশ্নীমি প্রবতাত্বনঃ ॥ ২৬. 


8২০ জমদ্ভগবদগীতা। 


পত্র পুষ্প ফল জল---ভক্তি-সহকারে, 
যে করে অর্পণ মোরে, করি তা গ্রহণ, 
ংযত চিচ্ত্তয় সেই ভক্তি-উপহার ॥ ২৬ 


(২৬) পত্র***জল--কেবল যে আমার ভক্তগণের অনাবৃত্তি- 
লক্ষণ অনন্ত ফল লাভ হয়, তাহা নহে। আমার আরাধন! সুখকর বা, 
শ্থসাধায, তাহাই এস্থলে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ( শঙ্কর, গিরি )। পত্র পুষ্প 
প্রভৃতি পুজার এ সকল সামান্ত উপকরণ, এ সকল তুচ্ছ বস্ত (মধু)। 
পত্র হউক, পুষ্প হউক, ফল হউক, জল হউক, ঝা কিছু (রামান্ুজ )। 
পত্র-নবগল্পব-_দূর্ববান্থুর তুলসীপত্র প্রভৃতি । পত্রপুষ্প জল প্রভৃতি 
এইবূপ অনায়াসলব্ধ যাহ! কিছু বস্ত (কেশব )। এই সকল পুজোপকরণ 
বৈদিক ও শ্মার্ যজ্ঞের উপকরণ ভ্বইতে পৃথকৃ। যজ্ঞের উপকরণ বনু 
ব্যয় ও আয়াসে সংগ্রহ করিতে হয় (কেশব )। ইহাতে দেখান হইয়াছে 
যে, ভগবদারাধনায় যেমন অনাবুত্তি লক্ষণ অনস্ত ফল লাভ হয়, তেমনি সে 
আরাধনা স্থখসাধাও বটে। ভগবদারাধনার প্রধান উপকরণ-_-ভক্কি। 

ভক্তিসহকারে--( ভক্ত্যা )। বাস্থদেব হইতে পরম ব! শ্রেষ্ঠ আর 
কেহ নাই-_এই বুদ্ধিপূর্বক, শ্ীতিসহকারে ( মধু, কেশব )। 

যে--যে কোন ভক্ত । 

'ধবত চিত্তের-_শুদ্ধ-বুদ্ধির (পস্কর, স্বামী, মধু)। শুদ্ধচেতা তপস্বীর 
€ গিরি )। আত্মাকে প্রদ্ধানই একমাত্র প্রয়োজন, ষে এইরূপ মন বা! বুদ্ধি- 
বুক্ত (রামান্ুজ )। যাহারা প্রক্্টক্ূপে আমার অর্চনায় সম্যক নিবিষ্ট-মনা, 
তাহাদের বা শুদ্ধ চিত্তে (কেশব )। 

ভক্তি উপহার করি গ্রহণ--আমি সর্বেশ্বর, জগতের সৃষ্টি-লয় 
করি। আমি আপ্তকাম, সত্যলঙ্কল্প, আনন্দময় । সুতরাং আমার কিছুই 
ত্যান্জা ব গ্রহণীর নাই। কিন্ত আমার একাস্তভক্ত গ্রীতিসহকারে আমাকে 


নবম অধ্যায় । ৪২৯ 


বাহ কিছু অর্গণ করে, তাহ! যত সামান্তই হউক, আমি তাহা গ্রীতিপূর্ধ্বক 
বা সাদরে প্রতিগ্রহণ করি (রামান্বজ)। ক্ষুদ্র দেবতার! বহু-বিত্ব- 
সাধ্য বজ্ঞাদিতে পরিতুষ্ট হন, কিন্ত আমি তক্কের “তি তুচ্ছ দানও সাদরে 
গ্রহণ করি (স্বামী)। সে উপহার অনেক সময় আমি সাক্ষাৎ হই্বা, ভক্তের 
প্রত্যক্ষ হইয়া তক্ষণ করি (মধু)। আমার অনুগ্রহ লাভার্থ ষে ভক্ত 'এই 
সকল গ্রহণ বা! অঙ্গীকার কর” বলিয়া প্রার্থনা করিয়া আমাকে অর্পণ 
করে, সেই “একান্ত” ভক্তের যথাবিধি ভক্তি-উপহার আমি সর্বেশ্বর 
আপ্তকাম হইলেও তক্ত্যধীন-স্বভাব বলিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া! থাকি। 
শাস্ত্রে আছে,-- 

“্যাঃ ক্রিয়াসম্প্রযুক্তাশ্চ হোকাস্তি-গতিবুদ্ধিভিঃ। 

তাঃ সর্ধাঃ শিরস! দেবঃ প্রতিগৃহ্রাতি বৈ স্বয়ম্‌॥৮ (তকশব)। 
এই স্লোকে ভক্তিপূর্ববক উপাননার বিশেষত্ব উক্ত হইয়াছে (বেল্লভ)। 


যে ভক্ত প্রবতা স্ব অর্থাৎ বিশুদ্ব-মনা অথবা নিফাম, নিফামভাবে 
আমার অনুরক্ত, সে যখন ভক্তির আবেশে আমায় এইরূপ ফলাদি প্রদান 
করে, আমিও আবেশে তাহ গ্রহণ করি (বলদেব )। তাহা আমার 
প্রীতির কারণ হয় (হন )। 

অতএব এই যে সামান্ত পত্রপুষ্পাদি দিয়! পুজা, ইছ। সাধারণ পুজা 
নহে। এই শ্লোকে সেই জন্ত ভক্তির কথ! দুইবার উল্লিখিত হুইয়াছে। 
ভক্তির অত্যন্ত বিকাশে যখন আবেগময় ভাব হয়, তখন ভগবানকে আমার 
নিজ জন ৰলিয়! মনে হয়। আমি যাহ! ভালবাসি, ভগবানকে তাহা দিতে 
ইচ্ছ। হয়, তখন ভগবান্‌ যে অনস্ত, পূর্ণ আপ্তকাম, আমি অতি ক্ষুদ্র, তাহা 
মনে থাকে না__একাত্মভাব হস্গ। সেই ভাবে সেই ভক্তির অত্যন্ত উচ্ছাসে 
ভগৰান্কে এই সকল অতি তুচ্ছ দ্রব্য সাদরে অর্পণ করিলে, ভগবান্‌ 
ভক্ষের গ্রীত্যর্থ তাহ! গ্রহণ করেন। ভগবানের উদ্দেশে প্রহলাদের- 
নিবেদিত বিষ, ইহার পৌরাণিক মৃষ্টাত্ত। যাহা! হউক, মধুনুদন 


৪২২ শ্রীমদ্ভগবদগ্গীতা ৷ 


শ্রুতিবাক্য উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, “দেবগণ ভোজন করেন না, 
পানও করেন না, এই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন।” 
যত করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যত। 
যৎ তপস্ি কৌন্ডেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণিমূ ॥২৭ 


খ্িত 





যাহা কর, যাহা খাও, যাহ। হোম কর, 
যাহা! কর দান, কিংবা যেব। তপ কর, 
হে কৌন্তেয় ! কর তাহ! আমাকে অর্পণ ॥ ২৭ 
( ২৭) যেহেতু ভগবান্কে ভক্তিপূর্ব্বক যাহা অর্পণ করা যায়, তাহা 
তগবান্‌ গ্রহণ করেন ও উপভোগ করেন, সেই হেতু তাহাকে সর্ব কর্ম 
সমর্গণ করা উচিত, ইহা! উক্ত হইতেছে (শঙ্কর, গিরি)। যে হেতু 
মহান্‌ ভক্কের এপ প্রভাব, যে ধিনি অনন্তকোটা ব্রহ্ধাণ্ডের ঈশ্বর, 
তিনিও তাহার প্রদত্ত অতি তৃচ্ছ বস্তৃও গ্রহণ করেন, অতঞব সেই 
তক্তের অসাধারণ ধন্ম বা কর্তব্য কি, তাহাই এস্থলে দেখান হইরাছে 
(কেশব )। ভগবানের ভজন কাশ, তাহাই এস্কলে উক্ত হইয়াছে 
€ মধু)। 
যাহা কর--তুমি স্বতঃ যে (গমনাদি ) কম কর (শস্কল্, গিরি, 
মধু)। দেহবাত্রাদি নির্বাহ জন্ত যে লৌকিক কন্দম কর (রামানুজ, 
লদেব)। ম্বভাবতঃ ব। শান্ত্রতঃ যে কিছু কর্ম কর (ন্বামী)। লৌকিক 
বা বৈদিক যে কোন কম কর (বল্পভ)। 
বাহ! খাও--বাহ! কিছু ভক্ষণ কর (শঙ্কর)। দেহধারণার্থ বে 
আহার কর (রামান্জ, বলদেব )। 
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যাহা হোম কর--যে শ্রোত অথবা স্মার্ড হবনক্রিয়া কর (শঙ্কর) 
হোম-লক্ষণ শ্রোত প্বার্ভ_বে সর্কাবিধ কর্ণ কর অর্থাৎ যে যজ কর, 
(মধু)। যে বৈদিক যজ কর (রামানুজ, বলদেক)।, 
যাহা কর দান---্রাঙ্মণাদিকে ধন 'অল্লাদি যাহা দান কর (শঙ্কর, 
বলদেব, মধু )। 
" বেবা তপ কর-_যে তপন্তা বা তপ আচরণ কর (শঙ্কর)। প্রতি 
₹বংনরে অজ্ঞাত গ্রামাদিক পাপ নিবৃত্তির জণ্ত যে চান্ত্রারণাদি আচরণ 
কর বা উচ্ছখণ প্রবৃত্ত নিরাশ জন্ যে শরীরেম্ত্িয়ের সংঘম কর (মধু)। 
ষে চান্্রায়ণাদি তপ কর ( বলদেব )। | 
তাহা--লৌকিক গমন অশনাদি কর্ম এবং বৈদিক বা! শাস্ত্রীয় বর 
ছোম দান ও তপঃ সমুণার কর্্ম। উক্ত নিত্য নৈমিত্তিক উপনক্ষিত কর 
অর্থাৎ প্রাণি-স্বভাব-পিন্ধ অধন-গমনাদি লৌকিক কর্ধ ও বৈরিক কর্তা __ 
উপলক্ষিত সমুদায় কর্ম (কেশব)। সাধারণ কর্ন, আর শাস্তামুনারে 
অবন্তকার্য; হোম দানাদি বৈদিক কর্_এই সমুদবায় লৌকিক ও বৈদিক 
কর্ম (মধু)। নিত্য নৈনিত্তিক সমুনায় কর্থের ইহা (অর্থাৎ ষং 
করোধি ইত্যাদি) উপলক্ষণ মাত্র। যহকঞ্চিং স্বভাব প্রাপ্ত আহার 
বিহার ঈক্ষণা্দি কর্ণ, যাহা শাস্ত্রবছিত হোম দান ব্রত আ্গানাদি কর্ণ _ 
সে সমুদায় কর্ম (কেশব)। এই গ্লোকেযে যন্ত্র দান ও তপঃ-কর্খের 
বিষয় উক্ত হইয়াছে--তাহ! নিত্য কর্ধব্য কণ্ম, তা! ত্যাগ করিতে নাই। 
তবে তাগার ফলাভিপর্ধ ত্যাগ করিত হইবে, এবং তাহা! ঈশ্বরে অর্পণ 
করিতে হইবে। গীতায় ১৮৫ শ্লোকে আছে-_ 
বন্্রদীনতপঃ কর্শ ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ। 
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীধিগাম্‌॥ 
আমাকে অর্পধ--মাষাতে সমর্পণ কর (শঙ্কর)। লৌকিক 
বৈদিক করের কর্তৃত্ব ভোজত্ব আরাধ্য্বাদি সমুবায় যাহাতে আনাতে 


৪২৪ _ জ্রীমদৃভগবদগীতা । 


সমর্সিত হয়, তাহা কর (রামান্জ, কেশব, গিরি )। যাহাতে আমাতে 
অর্পিত হয়, তাহা কর (ম্বামী, মধু) অর্থাৎ যে ভাবে অর্পণ করিলে 
খমাকে অর্পণ করা”*্হর, তাহা! কর। (বলদেব)। তাহা দ্বারা 
আমাকে আরাধনা কর (হন )। 

বলদেব বলেন, সতত কীর্ভনাদি হ্বারা যে নিরপেক্ষদিগের ভক্তি উক্ত 
হইয়াছে, তাহা ব্যতীত লোকসংগ্রহার্থ নিথিল কর্ম করিয়া তাহা ঈশ্বরে 
অর্পণ করিতে হইবে। দেহযাত্রা সাধক লৌকিক কর্ম দেহ ধারণার্থ 
অন্লাদি ভোজন, বৈদিক অগ্রিহোত্রাদি হোম কর্্ম,সৎপাত্রে অন্ন ধনাদি দান 
কর্ণ, পাপক্ষয় জন্য কচ্ছ, চাত্দ্রায়ণাদি তপঃকন্ম্ম প্রভৃতি কর্ম বাহাতে ঈশ্বরে 
বর্পিত হয়, তাহ! করিতে হইবে। 

কাযর়মনোবাক্যে-_নিজ প্রকৃতি ব! স্বভাবের অনুসারে ও শান্ত্র-শাননের 
'অনুবর্তী হইয়! মানুষে বর্ণাশ্রমানুষায়ী ষে কর্ম করে, তাহা তাহার স্বকর্শ 
ৰা শ্বধর্ম। তাহা পরম গুরু ভগবান্কে অর্পণ করাই ভগবানের ভজন1। 
স্বকর্ম্ম বারা তাহাকে অর্চন! করিতে হয় (গীতা ১৮।৪৩)। 

ঈশ্বরে কন্মার্পণের তত্ব পূর্বে ৩৩* শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এস্থলে 
সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । শ্রুতিতে আছে,__ 

“আরভ্য কম্ধাণি গুণান্বিতানি 
ভাবাংশ্চ সর্বান্‌ বিনিয়োজয়েদ্‌ যঃ। 
তেষামভাবে কৃতকন্পনাশঃ 
কর্ধক্ষয়ে যাতি স তত্বতোহ্ন্ঠৎ ॥* 
( শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬।৫)। 
এই গুণান্বিত কণ্মা আরম্ভ করি! সর্বভাব বিনিয়োঞজ্িত করিবার 
 জর্থ শান্কর ভাষ্যে এইরূপ আছে-_ 
, প্বিনিয়োজয়েখ_ঈশ্বরে]|সমর্পরেৎ | স্ম যন্তেধামীশ্বরে সর্পিতস্বাদাত্ম- 
£ সন্থন্ধাতাবস্তদভাবে পুর্ব্বকতকর্মমপাং নাশঃ।” 
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অতএব ঈশ্বরে কর্ম সমর্পণ করিলে, তাহাদের আত্মসন্বন্ধের অভাব" 
হয়, তাহা! আর আমার কর্ম বলিয়া মনে হয় না। এই মমত্বাভাবে, 
আত্মসন্বন্ধাভাবে পূর্ববকৃত কর্ম ক্ষয় হয্কু। 

বাহ! হউক, এই অর্পণ কিরূপে করিতে হইবে, তাহ। এস্কলে উল্লিখিত 
হয় নাই। “এতৎ সর্বকর্খফলং শ্রীকষ্ণায় সমপিতমস্ত'”-_-এই মন্ত্র পাঠ, 
করিয়া অধুন! যে পুজাদি কর্ম ভগবানে সমর্পণ কর! হয়, তাহাই ষথেষ্ট 
নহে। 

ভগবান্‌ প্রভৃ--আমি তাহার ব! তাহার দাস, তিনি ষে এই জগতের 
কুটটি.স্থিতি-লয়-ব্যাপারের কর্তা-_আমি তাহারই যন্্ত্বরূপ, তাহারই কর্ম 
করি, আমি যাহা কিছু করি, ত্াহারই জন্ত করি-_-এই ধারণাক় 
তাহাকে কন্ম সমর্পণ করা কইতে পারে। আমি যে কর্ম করি, তাহ। 
সর্বাশ্রয় সর্ধকর্ত ভগবানের নিমিত্-_-এ ভাবেও তাহাকে কন্ম সমর্পণ 
হইতে পারে। যে কিছু কর্ম অনুষ্ঠান করি, তাহ তাহারই আজ্ঞা পালন 
মাত্র। কিন্ত ইহাতেও পূর্ণ অভিমান থাকে । কারমনোবাক্যে সমুদায়' 
ভগবানে সমর্পণ করিয়া ভগবৎ-প্রেরণায় সেই কায়মনোবাক্যে অনুষ্টিত 
কর্ম ভগবানে আর্পত হইতে পারে, কোন কোন টাকাকার এই অর্থ 
করিয়াছেন। 

কিন্তু ইহার প্রক্কৃত অর্থ রামানুজের ভাষ্য হইতে বুঝা যায়। লৌকিক 
কর্ম সম্বন্ধে-_ আমাদের কর্তৃত্ববুদ্ধি দূর হইলে, সে কর্ম ভগবানে অর্পণ 
করা যার। কেশবাচার্য্যও বলিয়াছেন, “কর্ম, কর্তৃত্ব, উপায়, উপের' 
এ সমুদয় ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া ভগবানে নির্ভর করিতে হইবে। 
ভগবানের ভ্রিগুণাত্মিক প্রক্কৃতি দ্বার! সকল কর্ম সম্পার্দিত হ্য়, 
আমরা অহঙ্কারবিমুড়াত্মা বলিয়া আপনাদিগকে সে কর্মের কর্তা মনে 
করি। দেবীহৃক্তে আছে,-জীব ষে ভোজন-পানাদি কর্ম করে, তাহা 
সেই দেবীই করান। ভগবান্‌ জীবকে মায়! দ্বারা কর্ণচন্রে ভ্রমণ করান: 


২৬ শ্রীমদ্ভগবাদশগীতা । 


(গীতা, ১৮1৬১ )। তাই জীবে কর্মের অধ্যাদ হয়। কর ভগবানের 
জীব নিমিত মাত্র । ভগবান্‌ ১১শ অধ্যায়ে ৩৩শ শ্লোকে অর্জুনকে বলিয়া-. 
ছেন যে, ভগবান্ই কালনূপে কুরুক্ষেত্রে সমবেত যোদ্ধান্দিগকে পূর্ব 
হইতেই নিহত করিয়! রাখিয়াছেন, তবে অজ্জুনকে কেবল সে কর্ধের 
নিমিত্ত মাত্র হইতে হইবে । 


অতএব এই বিশ্বব্দ্মাণ্ডের ব্যাপারে ভগবৎ-শক্তি প্রক্কতিই একমাত্র 
কর্তী। ভগবানের অধিষ্ঠান অধ্যক্ষতা বা নিয়স্ত্ব হেতু প্ররতিই 
কর্ম করেন। জীব নিমিত্ত মাত্র। জীব অজ্ঞানবশে আপনাকে কর্ত৷ মনে 
করে। জীব যন্ত্রারছের স্তায় ভগবানের মাগা দ্বারা পরিচালিত হয় মাত্র । 

এই জ্ঞানে ব্রন্ধে কর্ম আহিত কর! যায় (গীতা, 61১০) ও ঈশ্বরে 
সর্ব কর্ম সংস্তস্ত কর! যায় (গীতা ৩৩০ ; ১২৬) ইহা ব্যতীত কর্তৰ্য 
বোধে নিষ্কামভাবে কর্ম করিয়া! ঈশ্বরে সর্ব কর্ম অর্পণ কর! যার। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_বজ্ঞ দান তপঃ প্রভৃতি নিত্য কর্ম ত্যাজ্য নহছে। 
প্রজাপতির জগচ্চক্র-প্রবর্তনরূপ মহা কর্মের সহায়তার জন্ত যে 
যজ্াদি, তাহা ত্যাজ্য নহে (গীতা ৩১৩ )। বরং ভগবানের প্রবর্তিত 
কর্মচক্রের অন্ুবর্তন না করিলে প্রত্যবায় হয় (গীতা ৩/১৬)। 
এইরূপ লোকসংগ্রথার্থ কর্তব্যবুদ্ধিতেও কর্ম করিতে হইবে (৩২০) 
এই সব কর্ম সকামভাবে যজ্ঞার্থ বা ঈশ্বরার্থ করিলে তাহ! বন্ধন 
কারণ হয় না গীতা (৩1৯)। ঈস্বরার্চনার্থ শ্বধন্মীচরণ করিতেছি, 
এই বুদ্ধিতে কর্ম করিলেও বন্ধন হয় না (গীতা ১৮৪৬)। সুতরাং 
এই সকল বৈদিক বা শাস্ত্রীয় কর্তব্য কর্ম ফলাকাঙ্ষা না করিয়া 
কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণপুর্বক করিতে হইবে । কিন্তু এই ফলার্পণমাত্র- 
বুদ্ধিতে কর্ম করিলেও তাহাতে অভিমান বাঁ "আমি কর্তা এই 
বোধ থাকিলে সেই অভিমান বন্ধন-কারণ হয়। সুতরাং ইহার কর্তৃত্ব 
ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হুইবে। কর্তৃত্ব, কর্ম, কর্দাকল-_সমুদায়ই 
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ভগবানকে অর্পণ করিতে হইবে-_কিছুতেই অভিমান থাকিবে না, 
তবে কর্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। 

বল্লভাচার্য্য বলেন যে, যখন ভক্তের উপহৃত্‌ সকলই ভগবান্‌ গ্রহণ 
করেন, তখন যে কর্ম তাহাকে অর্পণ করা হুউক, তাহাই তিনি গ্রহ 
করেন। ভগবানে কন্মার্পণ করিলে আর ফলভোগরপ প্রতিবন্ধক 
থাকে না। দেহাদি-ধর্ম হেতু বিবাহ, পুজোৎপাদন, অশনাদি, নিদ্রা, 
জাগরণ, মৃত্রপুরীষ-ত্যাগ-_-তাহাও ভগবানের সেবা জন্ত করিতেছি-_ 
তিনিই করাইতেছেন, ইহা! নিজ স্ুখেচ্ছায় নহে, সর্বদা এইরূপ ভাবনা 
করিতে হইবে। 


শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ | 
ন্যাসযোগযুক্তাতআ বিষুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥২৮ 


শুভাশুভ ফল রূপ কম্মপাশ হতে 
_ এরূপে বিমুক্ত হবে; সন্াস যোগেতে 
যুক্তচিত্ত, হয়ে মুক্ত--পাইবে আমারে ॥ ২৮ 
(২৮) শুভাশুভ ফল-__ইষ্ট ও অনিষ্ট ফল যেসব কর্মের, সেই 
সব কর্মফল (শঙ্কর)। লৌকিকও বৈদিক কর্ম দ্বারা যে অনাদি কাল হইতে 
কর্মমবন্ধন হইয়াছে, ও যাহার ফল শুভ ও অশ্তভ--তাহা (রামানুজ )। 
কর্ম নিমিত্ত ইঞ্টানি্ই ফল (স্বামী )। ইষ্টানিষ্টকলরূপ বন্ধনযুক্ত কর্ম 
€মধৃ)। ইট ও অনিষ্টফল যাহাদের সেই কর্ম্মবন্ধন (কেশব )। পুণ্য 
পাপফল (হচু)। গুভ কর্মফলে ধন, এবং অণ্ুভ' কর্মফলে অধন্ম লাভ 
হয়। সেই ধর্ম্মাধর্ম সংস্কারই অনৃষ্ট। ইহাই কর্্মবন্ধন। কাহারও মতে 
ইহাই দৈব। গুভাগুভ ফলত্যাগে ধর্মাধর্শ-ত্যাগ হয়। এজন্ত গীতার 
শেষ উপদেশ-_“সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।” (১৮৬৬ )। 


৪২৮ শ্ীমদ্ভগবদগীতা । 


কন্ধপাশ-_কর্মরূপ বন্ধন (শঙ্কর )। প্রাচীন কর্মার্থ বন্ধন 
€রামানুজ)। যতদিন এই কর্মনবন্ধন থাকে, ততদিন এ সংসার হইতে 
মুক্তি হয় না, পুনরাবর্তন.করিতে হয়। 

এরূপে- উক্তরূপে সর্বকম্মফল আমাকে সমর্পণ করিলে । ধন্মা- 
ধর্মরূপ সমুদ্বা় কর্মফল আমাকে অর্পণ বুদ্ধিতে পরিত্যাগ করিয়া 
আমার শরণ লইলে ( ১৮/৬৬)। পূর্ব শ্লোকে যে ঈশ্বরে কন্মার্পণপুর্ববক 
সর্বকর্মানুষ্ঠান উক্ত হইয়াছে, তদন্ুরূপ করিলে তাহার যে ফল হয়, 
তাহ! এম্থলে উক্ত হইতেছে (শঙ্কর, কেশব) । 

বিমুস্ত হবে- _(মোক্ষ্যসে)। কর্ম ও কম্মফলরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত 
হইবে (রামানুজ )। সর্বকর্ম, কর্মফল আমাকে সমর্পণ করিলে ক্ধ- 
বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে (শঙ্কর )। 

সন্ধযাস-যোগেতে যুক্তচিত্ত--( সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা )_- উল্লিখিত 
কর্ধার্পণকৌশলই সন্ন্যাসযোগ। 

সন্ন্যাস অর্থাৎ আমাকে সমপ্পণিপূর্ব্বক সেইরূপ কন্মানুষ্ঠান তাহাই যোগ, 
এইরূপ সন্যাসযোগযুক্ত অস্তঃকরণ হইয়া (শঙ্কর, বল্লভ, ন্বামী)। সন্ন্যাস 
ও যোগযুক্ত আত্মা ( রামানুজ )। ঈশ্বরে কর্ন সমর্পণই যোগ, তাহা চিত্ত- 
শোধক হেতু ষোগের ন্যায় (মধু)। আমাতে উক্ত প্রকারে সর্বকম্ম 
কর্তৃত্বা্দি সমর্পণই সন্গ্যাস, তাহাই যোগ ( কেশব )। আমাতে কন্মার্পণই 
সন্ন্যাস, তাহাই চিত্ত বিশোধক হেতু যোগ ( বলদেব )। 

সন্ন্যাস ও যোগ কাহাকে বলে, তাহ পূর্বে (৬।১-২ শ্লোকে উক্ত 
হইয়াছে, ও উক্ত শ্লোকের ব্যাধ্যায় তাহা বিবৃত হইয়াছে। সে স্থলে 
উক্ত হইয়াছে যে ধিনি কর্ন ফলে আশ্রয় ন! করিয়। কর্তব্যকণ্মন অনুষ্ঠান 
করেন, তিনিই সঙ্গ্যাসী তিনিই যোগী । অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমেও ইহা 
বিবৃত হুইয়াছে। যিনি. ঈশ্বরযোগী নহেন, ধিনি আত্মযোগী, তিনি এইরূপ 
ফ্লত্যাগপূর্ববক নিফাম ভাবে কর্ম করিয়া কর্বন্ধন হইতে যুক্ত হন। 
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আর বিমি ঈশ্বরযোগী, তিনি এইবপে ঈশ্বরে সর্বকর্ধম ও কর্মফল অর্পন 
করিয়াই কর্মনন্নাসী ত্যাগী ও যোগী হইয়া কর্খপাশ হইতে মুক্ত হন | 
ভগবান্‌ পরে বলিয়াছেন, __ 5 | 
“অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগঁতম্পৃ্ঃ | 
নৈ্ষম্ধ্য দিদ্ধিং পরমাং সন্যাসেনাধিগস্ছতি ॥৮ (গীতা, ১৮৪৯ ) 
“ভগবান আরও বলিয়াছেন, 
সর্বক্্নাণ্যপি নদা কুর্ববাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ। 
মত্প্রসাদাদবাপ্রোতি শাশখতং পদমবায়ম্‌ ॥৮ (গীতা, ১৮৫৬)। 
ভগবান্কে কর্মার্পণ ও ভগবানকে আশ্রয় পুর্বক কর্তবা কর্ম অন্ব- 
ষ্ানের অর্থ একই | উভয় অবস্থাতেই কোন ফলাকাঁক্ষ! থাকে না, এবং 
কর্ধানুষ্ঠান করিলেও কর্তৃত্বি বুদ্ধি ক্রমে হ্রাস হইয়া আইলে, নৈক্কর্ধয 
সিদ্ধি হয়। | 
হয়ে মুক্ত -( বিমুক্ত:) কর্্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়! (শঙ্কর)। 
সমাক্‌ দর্শন দ্বার] অজ্ঞানাবরণ নিবৃত্ত হইয় (মধু)। 
পাইবে আমারে-_(মাম্‌ উপৈযাসি) আমাতে আগমন করিবে 
(শঙ্কর )। আমাকে প্রাপ্ত হইবে (স্বামী )। সাক্ষাৎ পাইবে । “অহং 
করন্ধ” এই তত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া এই 'শরীরেই জীবনুক্ত হইয়া বা 
বিদেহটকবল্যরূপে আমাকে পাইবে । তখন সর্মোপাধি নিবৃত্তি হইবে 
(মধু)। আমর সমীপবন্তী হইবে (বলদেব)। আ'র সংদারে আলিভে 
হুইবে না(কেশব)। বিদেহ কৈবলা লাভ হইবে (গিরি)। বাহুদেৰ 
আমাকে প্রাপ্ত হইবে (হন )। | 
পূর্বে ₹৫শ শ্লোকে, ভগবানকে যে ভজন! করে_সে ভগবান্কেই 
প্রাপ্ত হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। [করপ সাধনায় তগবংপ্রাপ্তি হু, 
তাহা এ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে । বিনি পিদ্ধ, ভিনিও আপনাকে 
এইরূপে ভগবানের ঘন্্বক্পপ মনে করিয়া লোকহিভার্থ কর্ম করিলে, 


৪৩০ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


সেই সঙ্ন্যটাসফোগ ছার! বিমুক্ত হইয়। ঈশ্বরত্ব লাভ করেন, এবং এই 
অগচ্চক্র প্রবর্তনের সহকারী কারণ হন। 


সমোহহং সর্ববভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোইস্তি ন প্রিয়ঃ। 
যে তজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥ ২৯ 


“৯ শর 


সর্বভূতে সম আমি-_দ্বেষা কিংবা প্রিয় 
নাহি মম ;কিন্ত্বু ভক্তিভাবে যেই, 
সজে মোরে, সে আমাতে-_আমি তাতে স্থিত ॥ ২৯ 


(২৯) জর্বভৃতে সম আমি--মামি সর্বভূতে তুল্য (শঙ্কর)। 
অর্থাৎ বৈষম্যবিহীন। দেব তির্য্যক্‌ মনুষ্য স্থাবরাদিতে, জাতি আকার 
শ্বভাব ও জ্ঞান দ্বারা উৎকৃষ্ট অপকষ্টরূপে বর্তমান সর্বততে আমি সমান- 
তাবে জশ্রয়ণীয় হেতু সম (রামানুজ, কেশব )। আমার প্রকাশ ও 
আনন্দরূপে স্বাভাবিক উপাধি দ্বারা অন্তরধ্যামিরূপে আমি “সর্বগ্রাণীতে 
তুল্য (মধু)। পর্জন্ত যেমন সকলকে সমভাবে বর্ষণ করেন, সেইরূপে 
সম (বলদেব)। তুল্যচিত্তে (হনু )। 

রহ্ধ 'অবিতক্ত হইয়াও সর্ধবভূতে বিতক্তের স্যার অবস্থান করেন। 
গৌতা, ১৩৬) তিনি সর্বভূতে সমভাবে অবস্থান করেন ( গীতা,১৩।২৭)। 
তাহারই এক অংশ জীবভূত হইয়াছে__তিনিই সর্বদেহে ক্ষেত্রপ্ত। তিনিই 
সর্বাভৃতাস্ততৃতাত্মা, তিনি অন্তর্যামী। তিনিই সর্বজীবহৃদয়ে অবস্থান 
করেন এবং সকলকে মায়াহার পরিচালিত করেন-_ইত্যাদদ গীতাধাক্য 
হইতে এই “সম” শবের অর্থ ,সহজে বুঝ! যায়। ইহার অর্থ পরে বিবৃত 


হইবে। 


নবম অধ্যায়। ৪৩১. 


দ্বেষ্য কিংবা প্রিয় নাহি মম-_-পূর্ব্বে উক্ হইয়াছে যে, ভগবান 
তাঁহার ভক্তদের বিশেষ অনুগ্রহ করেন। কেননা, তাহার ভক্তগণই 
শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হয়। ইহাতে সংশয় হইহে-. পুরে যে, তিনি রাঁগ-দ্বেষ- 
যুক্ত পক্ষপাতী, এবং বন্ধ মুক্তি প্রভৃতি বৈষম্য স্থষ্টি করেন। এই আশঙ্কা 
নিবারণ জগ্ত এস্বলে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি সর্বতূতে সমভাবে অধ- 
স্থিত, তাহার প্রি বা অপ্রিয্ন কেহ নাই। তবে ভক্তদের প্রতি তাহার, 
এ বিশেষ অনুগ্রহের কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর পরে উক্ত হইয়াছে । 
ভগ্বান্‌ যে উদ্দাসীন নির্ব্বিকার-তাহাতে বৈষম্যাদি নাই, তাহা বেদান্ত- 
দর্শনের “বৈষম্য নৈর্বণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ।” (২১২৪) সুত্রে ও ভাষ্যে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তাহ! দ্রষ্টব্য। 
কিন্ত্ু-"*স্থিত-_কিস্তু ষাহার। শীশ্বর জ্ঞানে আমাকে ভক্তির সহিত 
ভজন1 করেন, স্বভাবতঃ তাহারা আমাতেই বর্তমান থাকেন ব। অবস্থান 
করেন এবং স্বভাবতঃ আমিও তাহাদের মধ্যে অবস্থান করি । ইহা আমার 
ভক্তের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও অভক্তের প্রাতি ছেষ জন্ত নহে (শঙ্কর )। 
তিনি আমাতে বা ঈশ্বরে নিবাস করেন, আমিও তাহাতে নিবাস করি 
(হস্)। আমার প্রিয়ভাজন ন! হইয়াও আমার একনিষ্ঠ ভক্তগণ উৎকৃষ্ট বা 
নিকৃষ্ট জাতি হইলেও আমার সমান 'বল লাভ করিয়া, আমাতে. 
অধিষ্ঠান করেন, সুতরাং আমি তাহাতে অধিষ্ঠান করি__প্রকটকূপে 
থাকি (রামানুজ)। যে অপকৃ্ট জাতিস্বভাব সেও ভগবানের 
দ্বেষ্য নহে, বা তাহার নিকট অপকৃষ্ট নহে। সেই ষে উৎকৃষ্ট জাতিস্বভাব, 
সেও ভগবানের প্রিয় নহে। উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট জাতি নির্বিশেষে 
ষে ঈশ্বরকে অনন্ত ভাবে ভজন! করে, সে ওগবানে অবস্থান করে 
(কেশব )। 
যিনি অগ্নির নিকটে থাকেন, তিনিই যেমন অগ্নির তাপ গ্রহণ করিয়া! 
শীত নিবারণ করিতে পারেন, দুরে থাকিলে তাঁপ দ্বারা শৈত্য নিঝারণ 


৩২ জ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


হুয় না, সেইরূপ ধিনি ভক্তি বারা ভগবানের সমপিষি লাভ করেন, তিনিই 
'ভগবানে অবস্থান করিতে পারেন (শঙ্কর, গিরি, স্বামী )। দিয়ো 
. আমাতে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম হ্বারা যাহাদের, চিত শোর্ষিত হওয়ার 
রজস্তমোমল দূর হইয়া সন্বোত্রেক তু অস্তঃকরণ স্বচ্ছ হইয়াছে, তাহাদের 
চিত্তে উপনিষদূবেগ্ত মদাকারবুদ্ধির উৎপাদন হেতু, তাহারা; 'আমাতে 
অবস্থান করে, আমিও তাহাদের অতি স্বচ্ছ চিদ্বৃত্তিতে রে তার প্রতি | 
বিশ্বিত হইয়া তাহাতে অবস্থান করি। ইহা' স্বচ্ছ দ্রব্যে স্বভাব। সকল 
'চিত্তেই অন্তর্যামিরূপে ভগবান্‌ অবস্থিত। চিত্ত নির্মল হইলে তবে 
তাহাতে ভগবানের স্বরূপ প্রতিভাত হয় (মধু), তাহার চিত্ত 
মমাকার হয় (কেশব) । 

বর্ণাশ্রমাদি ধর্মানুষ্ঠান হারা যে আমাকে অর্চনা করে, সেই ভজনার 
অচিন্ত্য মাহাত্ম্যে তাহার বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হওয়ায় এবং তাহার চিত্ত আমার 
“খঅভিব্যক্তির উপযুক্ত হওয়ায় দে আমার সমীপে বর্তমান থাকে (গিরি )। 
নিকৃষ্টজন্ম গজেন্দ্র শবরী গুহক চগ্ালাদিতে ও উৎকষ্টজন্ম ভীক্ষ 
পাগুবাদিতে তিনি সমভাবে স্থিত ও সমান অনুগ্রাহক। কেন না তাহারা 
পরমভক্ত (কেশব)। ও সি 

অতএব ভক্তে ভগবানের অবস্থান, এবং ভগবানে ভক্তের অবস্থান 
বৈষম্য নহে। ভগবান্‌ অতি দূরে, আবার অতি নিকটে বা অন্তরে 
অবস্থিত । যাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত, তিনি ভগবানকে অতি নিকটে আপ- 
নার মধ্যে দেখিতে পান। আর ভক্তিবৃত্বির বিকাশে সেই ভক্তির আকর্ষণে 
তিনি ক্রমে সমীপবর্তী হইয়া! ভগবান্কে প্রাপ্ত হন। অচিস্ত্যমা হা'ত্মাযুক্ত 
ভজনা দ্বারা (গিরি) পরিশুদ্ববুদ্ধি ব্যক্তিরা আমাতে বা' আমার সমীপে 
থাকে। তাহাদের নির্ল চিত্ত ভগনানের অভিব্যক্তি অথব! নিবাস- 
স্বান। ইহ! ভগবানের ভক্তবাৎসল্য-লক্ষণ_ইহা। বৈষম্য নহে। তাহার 
ৰাৎসল্য সকলে :সমান। ভক্ত ব্যতীত তাহা .অন্তে অঙ্ুভব করিতে 


নবম অধ্যায়। ৪৩৬ 


পারে না। ভক্তই তাহাকে আপনার নির্দলচিত্ত মধ্যে দেখিতে পায়। 
সে ব্রঙ্গ-সংস্পর্শরূপ অত্যান্ত স্থথ' অনুভব করিতে পারে । 


অপি চেৎ.স্থছুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০. 


০১০০০ 


অতি দুরাচার বেই-_সেও যদি ভজে 
আমারে অনন্য ভাবে, জানিও তাহারে 
সাধুসম, উপযুক্ত উদ্ভম তাহার ॥ ৩০ 


(৩) ভগবানের এই দর্ষভূতে সমত্ব__-এই রাগছ্েষের বা পঙ্গ- 
পাতের অতীত ভাবের আর এক দৃষ্টান্ত এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । 
ইহাতে ভক্তি ও ভক্তের মাহাক্সা বা অলৌকিক প্রভাৰও দেখান 
হইয়াছে। (শঙ্কর, মধু, স্বামী, কেশব )। ইহা দ্বারা পানীরও ভগবদ্ভজনে 
অধিকার আছে এবং দে ভঙ্গন!-ফলে পরিণামে ভগবান্কে প্রাপ্ত হইতে 
পারে, ইহাও প্রচারিত হইয়াছে ( বলদেব)। পীঁপিগণেরও তগবান্কে 
ভজনার অধিকার আছে, ইহাই এ স্থলে সথচিত হইরাছে (গিরি )। 

অতি ছুরাচার যেই-যদিও কেহ অতীব কুংপিতাচার হয় 
(শঙ্কর)। অত্যন্ত ছরাচার হয় (স্বামী)। যেজাতিতে যাহার জন্ম, 
সেই জাতির আচরণীয় কর্মের বিরুব্ধ-কর্ম্মকারী (রামান্থজ)। উচ্চ 
যোনিতে জন্মিপ্নাও বলিষ্ঠ প্রাচীন কর্জনিত বাঁদনাহ্ধায়ী শ্বতাৰ 
হেতু, অথব! নীচযোনিতে জন্মহেতু, যাহারা শান্ত্বিহিত আচারত্যারী 
ও যথেচ্ছাচারী। 

আমার ভক্ত কখনও ছুরাচার হইতে পারে না। তৰে যদি 

২৮ 


$৩৪ জীমদূভগবদগীত | 


কখনও সম্ভব হয়, এই জন্ত “অপি” শষ দ্বারা তাহার কথা এ স্থলে উক্ত 
হইয়াছে ( কেশব )। 
সেও যদি*'.ভাবে---( ভজতে মামনন্তভাক্‌ )--অনন্ত-তক্তির সহিত 

আমার ভজনা করে (শঙ্কর) মু পূর্ববোস্ত প্রকারে আমাকে ভজনাই 
একমাত্র প্রয়োজন-- ইহা ধারণা করিয়া ভজনা করে (রামানুজ )। 
আমাকে ব্যতীত অন্য কাহাকে ভজনা করে না(হনু)। একমাত্র 
আমাকে অবলম্বন করিয়া ভজনা করে (কেশব )। 

যে কোন দেবতাকে 'বান্ুদেব এই বুদ্ধিতে ভজনা করিয়াও কেবল 
আমাকেই ভজনা করে (স্বামী)। কোন পুর্ব ন্বক্কৃতিবলে একচিত্তে 
আমার ভজনায় নিরত হয় (মধু )। 

জানিও.সাধু সম- সম্যক্‌ প্রবৃত্ত--সাধু (শঙ্কর )। বৈষ্কবাগ্রগণ্য 

(রামান্জ)। শ্রেষ্ঠ (স্বামী)। পুর্বে অসাধু থাকিলেও, তাহাকে সাধু 
বলিয়া! জানিও। ধার্মিক বলিয়া জানিবে (হন্গু)। ভগবদ্ভক্ত বলিয়া 
জানিও (গিরি )। সদাচারবান্‌ একান্ত ভক্ত বলিয়া জানিও ( কেশব )। 

উপযুক্ত উদ্ধম তাহার- (সম্যক্‌ ব্যবসিতো হি সঃ)-_তাহার ব্যবসায় 
দত বা কৃতনিশ্চয়তা স্ুসমীচীন। ভগবান্‌ নিখিল জগতের আধারভৃত 
পরব্রহ্ধ নারায়ণ আমার গুরু, সুহৃদ স্বামী, এইবপ স্থির-__সংশয়হীন বুদ্ধিই__ 
ৰ্যবসায়। এই ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিহেতু ভগবৎকার্ধয এবং নিরস্তর 
তগবদ ভজন! ব্যতীত তাহার অন্ত কর্তব্য থাকে না (রামানুজ )। 
তাহার শোভন অধ্যবসাক্ম (ম্বামী)। সে সাধু নিশ্য়বান--সৎকর্দে 
কৃতনিশ্চয় ( মধু )। 

ইহাদ্দিগকে সাধু মনে করিতে হইবে তাহার কারণ এই যে, তাহারা 
সম্যক্‌ ব্যবসার়-সম্পত্তি যুক্ত । সে তগবান্কে আশ্রয় করে। সে পাপন 
ৰাছুল্য হেতু বৈদিক আচারযোগ্য না হইলেও তগবান্‌ তাহাকে 
অস্ুকম্পা করেন বলিয়া সে পাপমুক্ত হয় (কেশব )। | 


নবম অধ্যায় । ৪৩৫ 


এরূপ একনিষ্ঠ ভগবদ্তক্ত নিশ্চয়ই সাধু। অর্থাৎ সে প্রশংসার ; 
কেননা, সত্বর তাহার ব্যবসায়াঝ্মিকা বুদ্ধি উপযুক্তরূপে সন্ভাৰে 
বা! সাধুভাবে একনিষ্ঠ হয়। 


ক্ষিঞ্ং ভবতি ধন্মাত্া শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি । 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যাতি ॥ ৩১ 


শীত্র সে ধন্মাত্বা হয়ঃ চিরশাস্তি সেই 
করে লাভ, প্রতিজ্ঞাত হও হে কৌন্তেয়, 


আমার ভকত কভু বিনষ্ট না হয় ॥ ৩১ 


(৩১) শীস্ব সে ধন্মাত্বা হয়-_বাহা ছুরাচার সকল পরিত্যাগ 
করিয়া, অন্তরে সম্যক্‌ ব্যৰসায়-সামর্থ্য হেতু বা অন্তরে আন্তরিক সাধু 
নিশ্চয়ের সামর্থ্য সে শীঘ্র ধর্মাত্মা হয় (শঙ্কর)। আমার প্রিয়কারী, 
আমা ব্যতীত অন্ত প্রয়োজন নাই যাহার, সে আমার ভজনক্মপ বিভূতি 
দ্বার রজস্তমোমুক্ত হইলে নির্দ্বলচিত্ত হয় (রামান্ুজ)। উক্ত রূপ 
বিশ্বাপাআ্ক দৃঢ় নিশ্চয়তা হেতু দে ুরাচার ত্যাগ পূর্বক শীঘ্র 
ধন্মাত্বা বা মহা-ভাগবত-লক্ষণ-সম্পন্ন হয় (কেশব )। 

তাহারা পূর্বে অধন্মনিরত, দুরাচার থাকিলেও, সেই সম্যক্‌ 
ব্যবসায় হেতু আমাকে ভজনা করিয়া শীঘ্র ধর্ম্মচিত্ত হয় (স্বামী)। 
সদাচার হয় ( মধু)। | 

চিরশান্তি লাভ---( শশ্বচ্ছাস্তিং) নিত্য শান্তি বা উপশম প্রাপ্ত 
হয় (শঙ্কর)। দুরাচার হইতে উপশম লাভ করে (গিরি )। অপুনরা- 
বৃতি-লক্ষণ আমার প্রাপ্তির বিরোধী আচার হইতে নিবৃত্ত হয় (রামানুজ)। 


৪৩৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


চিত্তের উপপ্লবের উপরতিক্ধপ পরমেশ্বরে নিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয় 
(স্বামী )। বিষয়ভোগম্পৃছা নিবৃত্তি হয় (মধু)। পুনঃ পুনঃ অনুতপ্ত 
হুইয়া আমার প্রতিকূল বিষয় হইকে নিরতিশয় নিবৃত্ত হুয় ( বলদেব)। 
মোক্ষ-লক্ষণ শাস্তি পায় (হন্থু)। তথাবিধ ব্যবসায়বান্‌ আমার ভক্ত 
পরিশেষে চিরশাস্তি লাভ করে (কেশব )। 

প্রতিজ্ঞাত হও-_- (প্রতিজানীহি )--এই পরমার্থ শ্রবণ কর, 
গ্রই নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা কর (শঙ্কর)। এই অর্থে প্রতিজ্ঞা কর 
€(রামানুুজ )। সার সগর্বভাবে সকলের মধ্যে প্রতিজ্ঞ! কর ( স্বামী, মধু )। 
অর্থাৎ স্থিরনিশ্চয়র্ূপে জান, এবং তাহা লোকমধ্যে প্রচার কর 
(বলদেব)। লোকমধ্যে এই তত্ব প্রচার কর, নিজে স্থিরনিশ্চয় হইয়া 
সকলকে বুঝাইয়া দাও। এই ভক্তিষোগ প্রচার কর। (বল্পভ)। 
প্রতিজ্ঞা কর (কেশব )। 

“প্রতিজানীহি” অর্থে প্রতিজ্ঞাত হও, ও অন্তকে প্রতিজ্ঞাত করাও । 
ভগবানের নিকট শ্রবণ করিয়া স্থিরনিশ্চয় রূপে জান, এবং সেইরূপ 
স্্টভাবে অন্তকে জানাও বা' প্রচার কর। ব্যাধ্যাকারগণ এই ছুই অর্থে 
ইহা বুঝিয়াছেন। প্রথম অর্থ অধিকতর সঙ্গত | 

আমার ভকত-_আমাতে যাহার চিত্ত সমপিত, এরূপ ভক্ত 
€শঙ্কর)। আমি পরমকারুণা, বাৎসলা, সৌহার্দ্য, ক্ষমা, অনুকম্পাদি 
অনস্তকল্যাণ-গুণ-সাগর সত্য-সংকল্প ভগবান্; আমার ভক্ত (কেশব) | 

বিনষ্ট ন৷ হয়-_স্ছরাচার হইলেও-_অতি মূঢ় হইলেও, প্রন 
হয় না ( মধু)। ূ 

সে ছুরাঁচার সম্পন্ন হইলেও এবং সর্বসাধন-হীন হইলেও, অনন্তশরণ 
হেতু প্রনষ্ট হয় না,_আর মৃত্যুর অধীন হইয়া সংসারী হয় না। ইহার 
ষটাত্ত --অজামিল, ভিক্ষু, গজ, গণিকা, ব্যাধ প্রভৃতি । বৈষ্ণব শাস্তে 
ইহা! উক্ত হুইয়াছে (কেশব )। ভগবান্‌ পুর্বে বলিয়াছেন, 


নবম অধ্যায় । ৪৩৭ 


'পার্থ নৈবেহ নামুন্র বিনাশস্তস্ত বিদ্ভতে। 
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিনদগঁতিং তাত গচ্ছতি ॥” 
? গীতা, ৬।৪৯ )। 
যাহারা ছুরাচার পাপী, তাহাদের যে এক জন্মের সাঁধনায় সিদ্ধি হয়, 
তাহা নহে। সাধনার আরম্তে, তাহাদের পূর্বজন্মাঞঙ্জিত পাপ. প্রবৃত্তির 
প্রাবল্যে, তাহারা এই অনন্তভতক্তি হইতে প্রচ্যত হইতে পারে। কিন্ত 
তাহাতে তাহাদের আর দুর্গীত হয় না। যোগন্রষ্টের গতির গ্ভায় তাহাদের 
ক্রমে উন্নতি হয়। এ জন্মের সংস্কার পরজন্মে কার্য করে, তাহারা 
ক্রমে ক্রমে-_ প্রত্যেকবার উপযুক্ত জন্ম লাভ করিপ্লা, এই ভক্তি-পথে 
ক্রমে অগ্রসর হয়। স্তাহারা ভগবদনুগ্রহে অপেক্ষারুত অল্প জন্ম পরেই 
ধর্মাত্মা হন, সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন, ও ভগবানৃকে প্রাপ্ত হন। সুতরাং 
তাহাদের আর প্রণাশ বা অধোগতি হয় না। ূ 
ষে ছুরাচার ধর্মহীন কুক্রিয়া-নিরত, সে ভগবান্কে অনন্যচিত্ত হইয়া 
ভজন! করিবে কিরূপে ? এবং ভজন1 করিলেও কিরূপে ধন্মাত্বা হইবে? 
যাহার! এইক্ধপ ছুরাচার, তাহার! শুধু যে আচারত্রষ্ট, তাহ! নহে; 
তাহারা পাপযোনি-_রভন্তমঃ ও কাতিযক্ত, স্ত্রী বৈশ্ত শূর্রাদিও হইতে পারে 
(পর গ্লোকে দরষ্টব্য)। যাহারা রাজদিক বা তামপিক প্রকৃতিসম্প্ন 
গীতায় তাহাদিগকে রাক্ষস বা অস্থুর বল! হইয়াছে । বহুজন্মার্জিত কর্ম- 
বন্ধনহেতু মাহুষ জন্মকালে যে স্বভাব লাভ করে, সে স্বভাব সহজে পরি- 
বর্তনীয় নহে। সেই ফলোন্ুথ কর্ম অন্ুসারেই সে জন্মকালে উপযুক্ত 
পিতামাতা প্রাপ্ত হয়; স্থতরাং পিতামাতা ব! বংশানুক্রমিক গুণতাহাঁর সেই 
স্বভাব বিকাশের অনুকূল হয়। এ অবস্থায় তাহার স্বভাবের পরিবর্তন 
হয় কিরূপে ? ষে রাজসিক ও তাঁমসিক প্রকৃতিসম্পন্ন, সে কিরূপে সাত্বিক 
প্রক্কৃতি লাভ করিবে অথবা ভ্রিগুণাতীত হইবে? মানুষ জন্মকালে যে॥ 
প্রক্কতি লাভ করে-_পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগধ তাহাকে. ([17/10910: 


৪৩ ৮ শ্রীমদ্ভগবদূগী তা । 


€1,8120661 ) মুল স্বভাব বলেন। চরিত ও তদনুরূপ হয় অনেক দার্শনিক 
প্গিতদের মতে তাহা একক্নপ অপরিবর্তনীক়্ । 

এই স্বভাববশে যে অধাশ্রিক হয়, সে ধার্রিক হইবে কিনপে ? শিক্ষার 
দ্বারা স্বভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয় না । 

্রীষ্টান ও বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের মতে এই পরিবর্তনের হেতু ভগবৎ 
কৃপা (£750০2)। শাক্ত পণ্ডিতগণের মতে ইহ1 কেবল আছা প্রকৃতি 
রূপিণী দেবী ভগবতীর প্রসম্নতার ফল । 

কিন্তু গীতায় এই শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, ভগবানের দ্বেষ্য প্রিয় 
কেহ নাই? স্থৃতরাং তিনি কাহাকেও বিশেষ অনুগ্রহ করেন না। তবে 
ভক্ত হইলে, সেই ভক্তি বলে ক্রমে সে ভগবানে স্থিত হইতে পারে এবং 
ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারে। কিন্তু কিরূপে প্রথমে ভক্ত 
হওয়! যায়? ইহার উত্তর “ন্থরুতি”। পুর্ব পূর্ব জন্মান্জিত পুণ্য বা 
ধর্মকল। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

“চতুবিধা ভজস্তে মাং জনাঃ স্থরুতিনোহজ্ঞুন |” (গীতা, ৭1১৬) 
এবং এই ভজনা করিতে করিতে পরে যখন সর্বপাপ অস্তগত 
হয়, তখন তাহারা মুমুক্ষু হয়, ও পরা ভক্তিবোগে তব্তঃ ভগবান্কে 
জানিতে পারে (গীতা, ৭২৮-২৯)। ভগবান্‌ ইহ'দেরই অন্ুকম্পা করেন । 
যাহারা তাহাকে প্রীতিপূর্বক সতত যুক্ত হইয়া! ভজন! করে, তাঁহাদের 
তিনি বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন (গীতা, ১৯।১*) | এবং-_ 

“তেযামেৰান্ু কম্পার্থমহুম জ্ঞানজং তমঃ। 

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থে জ্ঞানদীপেন ভান্ব ত1৮ (গীতা, ১০1১১)। 
ভগবান্‌ আত্মভাবস্থ হুইয়া তাছাদের অনুকম্প। করেন। 

মানুষ আত্মন্বরূপ-_জ্ঞাতা। জ্ঞান তাছার স্বরূপ । প্রকৃতি মলিন হইলে, 
এই জ্ঞান মলিন থাকে-_-অথবা বিকাশিভ হইতে পারে না। কিন্ত গ্ররৃতি 
শুদ্ধ হইলে, এই জ্ঞানপ্কুরণ হেতু বুদ্ধিতে সাঁধু অধ্যবসায় হয়, তবে 


নবম অধ্যায়। ৯৩৯ 


মনকে ভগবানে একাগ্র করিয়া! ভক্তি সাধন করিতে চেষ্টা হয়, এবং 
সেই চেষ্টা যত অধিক প্রবল হয়, ততই তাহার চিত্তের বিক্ষেপ ক্রমশঃ 
ছুর হইতে থাকে, উদ্দাম স্বভাবের শক্তি ততই ক্্ীণ হইতে থাকে,_₹ 
এবং পরিশেষে সেই রজ স্তমঃ-স্বভাব *অভিভূত হইয়া সান্বিক গ্বভাব 
লাভ হইলে ভক্তির বিকাশ হয়। সত্বগুণের উদ্রেকে রজঃ ও তমোগ্ণ 
ক্রমে অভিভূত হয় (১৪/১*)। তাহাতেই চিত্মমল পরিশেষে দূর হয়। 
ইহা বিশেষ-দাধনা-সাপেক্ষ । অতএব স্বভাব যে একেবারে অপরিবর্তনীয়, 
তাহা বলা যার না। কিন্তু ইহার পরিবর্তন ও উন্নতি বিশেষসাধনাসাধ্য। 
ফাহা হউক, বে সাধনা জঙ্ত বদ্ধ করে, ভগবান্‌ তাহাকে কৃপা করেন-_ 
অন্ুকম্প। করেন,---এজন্ত পে শীঘ্র ধন্মাত্বা হইতে পারে । 

বাহার পুর্ব পুর্ব জন্মের সুক্কৃতি থাকে, সেই স্থৃকৃতি যদি এ জন্মে 
কথন ফলোনুখ হয়, তবেই এইবপ ভগবদারাধনায় মতি হয়, এবং সে 
ক্রমে ভগবদশ্ুগ্রহ লাভ করিতে পারে । 

পূর্বে (৩।৩৭ শ্লোকে ) উক্ত হইয়াছে যে, রজোগুণ-সমুদ্তব কাম ও 
ক্রোধবশে মানুষ পাপাচরণ করে। তাহারাই জ্ঞানকে আবরিত করে। 
আর এই রজোগুণ হেতু মন বাযুতাড়িত দীপের মত সতত চঞ্চল থাকে । 
এই কাম, ক্রোধ ও মনের চাঞ্চণ্য নিবপ্ত করিতে না পারিলে, পাপী 
কিরূপে ভগবদ্তজনাযর একাগ্রচিত্ত হইয়া! ধর্মাত্বা হইবে? ইহার উত্তরে 
ভগবান্‌ পুর্ব্বে (৬1০৫) বলিয়াছেন যে, অভ্যাস ও বৈরাগ্য-বলে চিত্ত 
ক্রমশঃ নিগৃহীত হয় । 

অতএব আমাদের “বিষক্ প্রাগ্ভবা” চিন্তনদীর অধঃশ্রোত নিরোধ- 
পৃর্ববক ভক্তি বলে তাহাকে ভগবন্ুখী করিতে হঙ্ব। চিত্তবৃত্তি ভক্তিযোগে 
ভগবনুখী করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বত্ব বা অভ্যাস প্রধান উপায়। (গীতা 
১২/৮)। তাহাতে অদমর্থ হইলে ঈশ্বরার্থ কর্-যজন-পুজনাদি করিতে 
ছয়, এবং তাহাতেও অপমর্ধ হইলে ফলত্যাগ ব! ঈঙ্বরার্পন বুদ্ধিতে 
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কর্ম করিতে হয় (গীতা ১২৯-১০)। যাহ! হউক এই ভক্তি-দাধনাই 
আমাদের সেই প্রাচীন কম্সংগ্কারজ পাপকে ক্ষীণ করিয়! ক্রমে ক্রমে 
ক্বভাব পরিবর্তন দ্বার দৈবী সম্পদ্দ লাঁভ করিবার উপায়। 
4. আমর! পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তগবান্‌ ষ্ঠ অধ্যায়ের:শেষে বলিয়াছেন 
যে, কল্যাণকারী কখন বিনষ্ট হয় না। ভগবানের উদ্দেশে যাহা অনুষ্ঠিত 
হয়, তাহার.ক্ষয় :নাই। তাহা ক্রমে সঞ্চিত হইয়া প্রবল শক্তিযুক্ত হয়। 
£ এজন্য অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান দ্বারা ভক্তির পরিপুষ্টি করিতে হয় । 
ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবার গবৃত্তির বিকাশ করিতে হয়। এইবপে 
শুভাদৃষ্ট সঞ্চিত হইয়া তাহা! অণ্ভ অনৃষ্টকে ক্ষীণ করিয়! দেয়, চিত্তকে 
ক্রমে ক্রমে নির্মল শুদ্ধ করিতে থাকে । অবশ্ত এক জন্মে তাহ! সিদ্ধ 
হয়না । অনেক জন্ম ধরিয়া সাধনাফলে পরিশেষে নিষ্পাপ শুদ্ধচিত্ত 
হুওয়। যায় (৬1৪৫)। 
এস্থলে যে শীঘ্র ধন্মাত্মা হইয়া চিরশাস্তি লাভের কথা আছে, তাহার 
কোন কাল নির্দেশ নাই। ক্ষিপ্র অর্থে এ জন্মে বা বহু জন্ম পরেও হইতে 
পারে। ভক্তি সাধনার উপর তাহ! নির্ভর করে। যে “তীব্রসংবেগযুক্ত”, 
সে বাস্তবিকই শীঘ্ব ধর্্মাত্ম! হইয়া! রজস্তমোমলবিহীন হয় ( পাতঞ্জলদর্শন 
ষ্টব্য) । এই তীব্রসংবেগও, পূর্বার্জিত কর্মফল। যাহা হউক, 
একবার শুভস:কল্প করিতে পারিলে--ভগবানে প্রকৃত ভক্তি করিতে 
শিখিলে, সে যত ঝড় পাপীই হউক, তাহার আর বিনাশ নাই। শীদ্ত 
হউক, বিলম্বে হউর্ক, তাহার শ্রেষ্ঠ গতি লাভ অবশ্তস্তাবী। ইহাই 
ভগবানের প্রতিজ্ঞ! । 


মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ | 
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শৃড্রা! স্তেপি যাঁন্ত পরাং গতিম্‌ ॥ ৩২ 


সপার্টিসউ সিল 
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আমাকে আশ্রয় করি--পাপযোনি যারা-_. 
স্ত্রী বৈশ্য অথবা শুত্র হয় যারা আর-_ 
তাহারাও করে পার্থ শ্রেষ্ঠ গতি লাভ ॥ ৩২ 


(৩২) আমাকে আশ্রয় করি--আমাকে আশ্রয়রপে গ্রহণ 
করিয়! (শঙ্কর ) আমাকে সম্যকৃরূপে সেব! করিয়া! (স্বামী )। শরণগত 
হইয়া (মধু)। 

পাপযোনি যারা _পাপজন্ম (শঙ্কর )। ভক্তি অধিকারে জাতি 
নিয়ম নাই (গিরি )। নিকুষ্টজন্মা, অস্ত (শ্বামী, কেশব, মধু)। অন্তযজ 
বলিয়! সহজ ছুরাচার ( বলদেব )। 

যে সকল সংস্কার মৃত্যুর পুর্বে প্রগ্যোতিত হয়, তাহার ফলে 
পরজন্মে “জাতি আয়ু ও ভোগ'” লাভ হয়। কর্মমফলে উচ্চ নীচ 
যোনিতে গতি হয়। পাঁপকারীদিগকে কর্মফলদাত1 ভগবান্‌ আন্ুর কিংবা 
মু়যোনিতে নিক্ষেপ করেন। উপনিষদে আছে ষে, ষে কুৎসিত আচারী, 
সে কুৎসিত যোনি লাভ করে, অর্থাৎ তাহার সেই কম্মফলজনিত 
স্বভাব বিকাশের উপযুক্ত পিতামাতা ও শরীর সে লাভ করে। সুতরাং 
পূর্বজন্মে পাপকাত্ী এ জন্মে হীনজাতিমধ্যে পাপপ্রক্কৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ 
করে। তাহার পাপযোনি। 
“কিরাতহ্ণান্ক, পুলিন্দপুক্কস! 
আভীরকঙ্! ষবনাঃ থশাদয়ঃ ৷ 
যেইন্তে চ পাপা যদপাশ্রক়্া শ্রয়াঃ 
গুধ্ত্তি তশ্মৈ প্রভবিষবে নমঃ €॥, 
(ৰলদেব-উদ্ধত শুকবচন ) 

স্ত্রী বৈশ্য অথবা শুদ্র-_পৃর্ধে যে পাপযোনিদের কথা উক্ত 

হইয়াছে, তাহারাই এই স্ত্রী বৈশ্ বা শুত্র ( শঙ্কর ) অথবা স্ত্রীবৈশ্ঠ শূদ্র । 
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পাপযোনি হইতে অন্ত (রামানুজ, ন্বামী,কেশব, মধু)। পৃর্বোক্কত প্লেক 
অনুসারে চতূর্বর্ণ-সমাঞজ বহিভূতি অনাধ্যজাতিই পাপযোনি স্ত্রী। বেদা- 
ধ্যয়নাদিতে অনধিকারহেতু নিক্বষ্ট। শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, গার্গা 
মৈত্রেয়ী প্রভৃতি বাহার! ব্রন্ধবাদিনী ছিলেন। সুতরাং সাধারণ স্ত্রীলো কও, 
_কেবল সংসারকাধ্যে নিরত, ভক্তি অনুশীলনে .শন্ধাহীন কেবল 
তাহারাই নিকৃষ্ট । বৈশ্ঠ কেবল ক্ৃষিবাণিজ্যে নিরত ও শাস্ত্রান্শীলনে 
বীতরাগ বলিয়া নিুষ্ট । আর শূদ্রও অধ্যয়নাদি অভাবে নিকৃষ্ট (স্বামী, 
মধু)। শুদ্র অর্থে যে সর্বদা শোক করে, যে সর্ধবদ! ছুঃথখ করে। যে নীচ 
বৃত্তির বা নীচ প্রবৃত্তির আশ্রিত, সে শুদ্র। রুদ্রাচার্ধ্য বলেন ষে স্ত্রী--পর- 
তস্ত্রা, বৈশ্ত--কেবল রুষিকর্মাদি-পরায়ণ উদরন্তর, আর শূদ্র_-শোকে 
দ্রবীভভূত। কেশব বলেন, স্ত্রীগণ অধ্যয়না্দি বর্জিত. বৈশ্ত কৃষি প্রভৃতি 
নিরুষ্টবৃত্তিরত, আর শূড্র উত্তর বোদক ধর্মহীন অধমগতি যোগ্য (কেশব্)। 
পরা গতি-- প্রকষ্টগতি শৈক্কর) ৷ আমাতে গতি (রামান্ুজ)। মুক্তি। 
তাহারা ষে প্রনষ্ট হয় না, ইহার হেতু এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (গিরি )। 
পূর্বে দুঃখাদি দৌষছুষ্ট ছুরাচারীর কথা উক্ত হইয়াছে! ইদ্দানীং জাতি- 
শ্বভাব-দেযদুষ্টের কথা! উক্ত হুইতেছে (কেশব )। যাহারা জন্মতঃ ও 
স্বভাবতঃ পরাগতি লাভের অযোগ্য তাহারাও একাস্তে ভগবান্কে 
আশ্রয় করিলে, সেই পর গতি লাভ করে। অতএব ব্রাঙ্গণ ব! ক্ষত্রিয় 
না হইলে, দৈবী সম্পদ্‌ বা সাত্বিক প্রকৃতি লইঙ়্! জন্ম গ্রহণ না করিলে, 
যে পরাগতি লাভ হয় না- তাহা! নছে। বৈহা রজস্তমঃ প্ররু তিযুক্ত, 
শূত্র তামসিক প্রকৃতি যুক্ত, স্ত্রী ও সাধারণতঃ তামসিক প্র্রক্কতিযুক্ত। 
পরে উক্ত হইয়াছে যে, কন্দব ও স্বাভাবিক গুপবিভাগ হুইতে বৈশ্ত- 
শুদ্রাদি বর্ণবিভাগ হইয়াছে (গীতা, ১৮/৪১)। যাহ! হউক, পাপযোনি 
ৰ। হীন বর্ণে জন্ম লাভ করিলেও, ভক্তি সাধন! ছার! ধর্াত! হইয়া মুক্তি 
লাভের বাধা হয় না। ইহাই এন্লে গীতার উপদেশ। 
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কিং পুনব্রণন্ধণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্য়স্তথা। 
অনিত্যমন্খং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্‌ ॥ ৩৩ 


"১০৯ ১ ও ১ 


পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ, ভক্ত রাজবির কথা 
কিকহিব আর ! কর ভজনা মামার 
অনিত্য ও স্খহীন এ লোকে আসিয়া ॥ ৩৩ 
৩০। পুণ্যাত। ব্রাহ্মণ _-পুণ্যযোনি ব্রাহ্মণ (শঙ্কর )। নুকৃতিযুক্ত 
ব্রাহ্মণ (শ্বামী )। ব্গজ্ঞানলাভার্থ বেদাধ্যায়নপরায়ণ ( বল্লভ )। 
তক্ত রাজধি--ভক্তিমান্‌ রাজা ও খষি উভয়ের গুণে স্বভাবতঃ 
অন্বিত। ( শঙ্কর, কেশব )। ক্ষত্রিয় ( বলদেব )। 
অথব। পুণ্যযোনি তক্তিমান্‌ ব্রাহ্মণ ও রাজধিগণ (রামানুজ)। ধাহারা। 
পুণ্য ধন্ধাদি আচরণকারা প্রজা প্রতিপালক, তাহার! বাজধি.--তাহার। 
ক্ষত্রিয় হইয়াও খা, ব্রহ্ম কর্ম্মনিষ্টাযুক্ত উত্তমাধিকারী (বল্পভ )। 
পুণা-_অর্থাৎ ধাহাদের পাপদ-স্কার দূর হইয়া পুণ্যদংস্কার অজ্ভিত 
হইয়াছে, ধাহারা নীচ জন্মহেতু স্বভাবতঃ ছুর[চারী নহেন বা যাহার! সঙ্গাদি 
দোষেও ছুরাচারী নহেন। ভক্ত-_বাহার! ঈশ্বরে অনন্যভক্রিযুক্ত, বাহারা 
শ্রেষটবর্ণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বলি! স্বভাবতঃ ধর্ম্মাত্মা ও ঈশ্বরভক্ত। 
বাহার৷ প্রক্কত ব্রাহ্মণ ও শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়, ঠাহার! সাত্বি ক প্ররুতিসম্পন্ন, 
নিষ্ষাম কর্ম্মনিরত। তাহারা শ্রেষ্ঠগুণকন্মান্বিত। তাহার! দৈবী প্ররতি- 
সম্পন্ন (গীতা, ১৮1৪১ )। 
কি বলিব আর-_-( কিং পুনঃ) তাহাদের সম্বন্ধে মার বক্তব্য কি? 
(শঙ্কর, হু, স্বামী, মধু )। তাহাদের সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি ? (কেশব)। 
অর্থাৎ তাহার! ষে ভগবান্কে আশ্র্র করিলে পরা গতি লাভ করিৰেন, 
ইছা আর বলিতে হইবে না। জন্মতঃই তাহাদের পাপপ্রন্কতি ক্ষীণ। 


শ্রীমদ্তগবদৃগীতা। 


তাহাদের গকৃতি গুকাশহ্থভাব সুখন্বভাব সত্বগধান। সে ওককতিতে 
ধর্মুবীজ বা ভাত্তবীজ উপ্ত হইলে, তাহ! অতি সহজে বদ্ধিত ও পুর্ণ 
বিকাশিত হয়। তীহারাই অতি শীঘ্র পরা গতি লাভ করেন। তাহাদের 
চিত্ত অধিক মজিন না থাকায়, তাহ! সত্বর নির্মল হয়, এবং তাহাতে “তীব্র 
সংবেগ” উপস্থিত হয়। 

অনিত্য ও স্থখহীন এ লোক-অনিত্য অথাৎ ক্ষণভঙ্গুর ও 
হুথবর্জত এই মনুষ্মতোক (*স্কর)। অস্থির তাপতয়াতিহত এই লোক 
(রামানুজ)। জঞ্চব বিনাশী স্থখরহিত এই মর্ত্যলোক (ম্বামী)। গভব!সাদি 
নেক ছুঃখবছুল হইলেও) সর্ব পুরযার্থস'ধনযোগ্য ছুলভ মনুব্যদেহ 
(মধু)। অঞ্চব ভনুম্রণাদি অনেক ছুঃখনিলয় এই জোক বা এই মন্ুষা- 
দেহ (কেশব) এ লোক অর্থাৎ মনুষ্যলোক, পুরুযার্থসাধন মনুষ্যবেহ 
ব্যতিরিক্ত অন্য দেহে ভগবদূভজন অসম্ভব (গিরি )। 

এ সংসার যে হুঃখবহুল, ইহাতে সুখ যে আশা-মরীচিকামাত্র, ইহা 
আমাদের দেশে সকল দাশনিক পণ্ডিত ও খধিগণ স্বীকার করেন। ইহাই 
মুমুক্ষত্বের মূল। এ পৃথিবীতে শ্ষণ্টক রাজ্যাদি প্রাপ্তিতে ব পরলোকে 
ত্বর্গা্দি-লাভেও পুর্ণ সুথ নাই। তাহাতে ছঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না। 
সংসারের ভিিবিধ[তাপের একাস্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি ও পূর্ণহুথলাভই পরম 
পুরুষার্থ। ইহাই বেদাস্তের, গতার এবং হর্ব মোক্ষশাস্ত্রের সার উপদেশ । 
ইহ পরকালে পরিচ্ছিক্স স্থখলাভের নান! উপায় আছে। সে সকল উপায় 
লৌকিক বা শাস্ত্রী়। কিন্তু তাহা হ্বারা সর্ব দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি 
হয় না, ভূমা স্ুখও লাভ হয় না। 

কর ভজন! আমার-_ পুকুষার্থ-সাধন শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া 
আমাকেই ভজন! কর (শঙ্কর)। স্বধন্দে নিরত থাকিয়া আমার ভজন! 
কয় (রামানুজ)। শীত আমার শরণ লও (মধু)। তুমি রাজি, 
দৈবী গ্রক্ক তিযুক্ত,_তুমি শ্ধর্্ম পালন করিয়। আমার ভজন! দ্বার! জন্ম 
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সফল কর (মধু )। রাজ্যম্পৃহ! ত্যাগ করিয়া আমাকে উপাসন! কর এবং 
তাহাতে অনস্ত আনন্দ লাভ কর ( বলদেব )। আমাকে ভক্তিই পরম 
পুরুষার্থ লাভের অসাধারণ হেতু, ইহা, জানিয়া মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া 
বাবৎ দেহ নাশ না হয়, তাবৎ অন্ত স্থখসাধন সমুদায় ত্যাগ করিয়া 
আমাকে ভজন! কত্প। সেই ভঙ্রনা দ্বারা এক্সন্ম নফল হুইবে। অন্তথা' 
উন্নত কুলে জন্ম ব্যর্থ হইবে (কেশব )। 


মন্মন! ভব মদ্তক্তো মদ্যাজী মাং নমন্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মপরায়ণঃ ॥ ৩৪ 
নট সি আক 
হও আমা-গত মন, আমার ভকত, 
যজহ--প্রণম মোরে,--তবে পাবে মোরে 
হয়ে আমা-পরায়ণ, যোগবুক্ত-মন ॥ ৩৪ 


(৩৪) হও আমা-গত মন -(মন্মনা ভব )--আমাতে যাহার 
এরূপ হও (শঙ্কর) আমাতে মন নিবেশিত কর। সংসারে কোন 
বিষয়েই মনকে লিপু রাখিও না ( বলদেব ) । 

ভগবান্‌ বান্দেব আমার স্বামী, আমার পুক্রযার্থ__এই বুদ্ধিতে 
অবিচ্ছিন্ন মধু-ধারাবৎ সতত মনকে আমাতে নিযুক্ত রাখ ( বলদেব )। 

সর্কেশ্বর, সর্ধকল্যাণাকর, সর্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প, জগৎকারণ পুরুষোত্ব 
পরব্রহ্ধে ****** নিনিমেষমনা হও ( রামানুজ )। 

আমাতে অর্থাৎ সর্বেশ্বর তগবান্‌ বাস্থদেবে--স্বভাবতঃ অপাস্ত-সমস্ত- 
দোষ, অশেষ-কলাযাণ-গুণৈ করাশি, সর্বজ্ঞ সত্যসংকল্প, সর্ব জগতের অভিন্ন 
নিমিত্ত উপার্দান কারণ পুরুষোত্তমাধ্য পরব্রহ্দে আপ্তকাম, সর্বাতীষ্ট 
প্রদ্দা তা,সর্বস্বামী,লৌন্দর্ধ্য-মাধূর্য/-লা বণ্যাদি-নিধি-মৃত্তি আমাতে মনোনিবেশ 
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কর। বিষয্িগপের বিষয়ে অনপায়িনী প্রীতিবৎ অনবচ্ছিধ গঙ্গাগুবাহবৎ 
আবিষ্টমনা হও (কেশব)। 

আমার ভকত--(মন্তক্তঃ)-_-আমার সেবক (স্বামী )। আমাকে 
একমাত্র প্রিয্ন মনে করিয়া, আমার প্রতি ভক্তিমান্‌ হও (রামানুজ )। 
আমাকে ভজনা কর (গিরি)। যাঁদ দৃষ্ট শ্রুত অনুভূত অনেক বাহ 
পদার্থে আসক্ত মন ঝটিতি আমাতে আবি করিতে না পার, তবে তাহ 
সাধনভূত ভক্তি কর (কেশব)। 'হরিমুদ্দিস্ত যা ক্রিয়া সৈব ভক্তিঃ।, 

যজহ মোরে-- ( মদ্যাঁজী )--আমাতে যজজনশীল হও (শঙ্কর)। 
আমাতে পুজনশীল হও (স্বামী, মধু)। আমার অর্চন-নিরত হও 
(ঝলদেব )। 

এই ষজনই ভক্তি সাধন। প্রত্যহ ত্রিকাঙগ দ্বিকাল অন্ততঃ এককাল 
বিবিধ গন্ধপুষ্প তুলসী ধুপ দ্বীপ বস্ত্র ভূষণ নৈবেগ্তাদি দ্বারা শালগ্রামাদি 
আমার মুর্তি অতিপ্রীতিপুর্বক অর্চনা কর; আর যথাসামর্থ্য আমার 
জন্মার্দি উৎসব অনুকরণ, একাদশীতে উপবাস জাগরণ নৃত্য গীতাদির 
অনুষ্ঠান কর (কেশব )। 

আম! হইতে অধিক বা আমা অপেক্ষা শ্রেঠ আর কেহ নাই-_আমি 
অতিশয় ্রিয়-_এইন্প অনুভবযুক্ত হইয়া আমার যজনপর হও। অর্থাৎ 
পরিপূর্ণ অশেষ ওপচারিক সংস্পর্শিক অভ্যবহারিকাদি সকল ভোগ- 
প্রদ্ানরূপ যাগে, নিরতিশঙ় প্রিয়কারী আমাকে যজনা করিতেছ-_এইকবূপ 
অনুভব কর, (রামান্জ)। অর্থাৎ সর্ব যজ্ঞে আমাকে বজ্ঞেশ্বররূপে 
অনুভব করিয়া যজ্ঞ কর। 

প্রথম মোরে- (মাং নমস্কুর )-কায়মনোবাক্যে নমস্কার কর 
(মধু)। আত্মনতি মাত্র শ্বতঃই নিশ্চয় কর (রামানুজ )। ভজনা সাঙ্গ 
কাঁরয়। তাহার সিদ্ধি জন্। কতৃ-ত্বাভমান 'নবৃত্তি করিতে কায়মনোবাক্যে 
আমায় প্রণাম কর। অতিশয় প্রী[তিপুর্বক সাষ্টাঙ্গ বা পঞ্চা্ প্রণাম কর। 


নবম অধ্যায়। 8৪৭ 


ইহাতে অহংতা। ও মমতা সমুদধায় ঈশ্বরে অর্পিত হইবে । এই জন্ত প্রণাম- 


মাহাস্মা বৈষ্ণবশান্ত্ে উক্ত হইয়াছে (কেশব)।1 , 
পাবে মোরে--ঈশ্বর-আমাকে ই «প্রাপ্ত হইবে । আমাতে আগমন 
করিবে । আমি সর্বভৃতের আত্মা, আমিই পরাগতি, এবভ্ূত আমাকে, 
-তুমি প্রাপ্ত হইবে (শঙ্কর)। 
আমা পরায়ণ- আমিই পরম গতি বা আশ্রয় যাহার, এরূপ ধারণা- 
যুক্ত (শঙ্কর)। মর্দেকশরণ ( মধু, বলদেব )। 
যোগযুক্ত মন-(যুক্তণ এবম্‌ আত্মানম্‌) এইরূপে আত্মা অর্থাৎ 
মনের দ্বার আমাকে অনুতব করিয়া  রামান্ুজ )। আমাতে যোগনিরত- 
চিত্ত থাকিয়া । | 
এইরূপে আত্মা অর্থাৎ মন বা দেহ আমাকে নিবেদন করিয়া দিয়া 
( বলদেব )। এইক্রপ অঙ্গ সহিত জন দ্বারা আমাতে মনোনিবেশ করা 
স্ুকর হইবে ; এজন্ত উক্ত হইয়াছে যে এই প্রকারে মন আ'মাতে যুক্ত 
করিয়া মৎপরায়ণ, মদেকশরণও অন্ত সর্ব প্রযত্বত্যাগী হইলে নিত্য 
সচ্চিদাননস্বরূপ আমাকে ভোগ্ারূপে পাইবে (কেশব )। 
তগবানে মতি স্থির করিবার এবং “চিত্তকে ভগবানে যুক্ত করিয়া, 
তাহাকে ষজন! করিবার এবং ভগবৎপরায়ণ হইবার উপদেশ এস্থলে 
দেওয়া হইয়াছে । ইহাই শ্রেষ্ঠভক্তি যোগ-ভগবানে বাহার মন নিবিষ্ট 
স্থির, তাহাকে ঈশ্বরোগী বলা যায়। তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী। ভক্তি যাগে 
ভগবান্কে যজনাদি কর্ম্মযোগের অন্তর্গত। বুদ্ধি বৃত্তি কর্শবৃত্তি ও ভোগবৃত্তি 
(যাহার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঈশ্বরে পরানুরক্কি) সমুদায়ই ঈশ্বরমুখী করিতে হইবে। 
তবে পরাভক্কি লাভ হইবে। 
রামানুজ বলেন, লৌকিক শরীর রক্ষার্থ কর্ম বৈদিক নিত্য নৈমিত্তিক 
কর্ম ভগবঝ(নের প্রীতি জন্ত করিবে, সতত প্রীতিপুর্বক ভগবানকে কীর্তন 


৪৪৮ শ্রীমদৃভাগবদ্‌গীতা । 


বজন ও নমস্কারাদি দ্বারা তাহার সেবা করিবে। এইরূপ-লক্ষণ উপাসনা 
স্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হইবে। 
এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় কেশবাচার্ধ্য ষে ভক্তি সাধনার ক্রম উল্লেখ 
করিয়াছেন, পরে দ্বাদশ অধ্যায় হইতে তাহ জানা যায়। পূর্বেও তাহার 
উল্লেখ আছে। ভক্তি সাধনার পরিণাঁম পরাভক্তি লাঁভ। পরাভক্তির . 
অবস্থা মন্মনা ভব'। দ্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,__ 
“ময্যেব মন অধতস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় | 
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ 0 (গীতা ১২৮) 
ইহাই ঈশ্বরে স্থিরভাবে চিত্তকে:সমাছিত রাখ! (১২৯)। যাহারা 
ইহাতে অসমর্থ, তাহারা এইরূপ চিত্তকে ঈশ্বরে সমাহিত রাখিবার জন্ত 
অত্যাস বা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিবে। ইহাই ভক্তি উপাসনা (৯/১৪)। 
ইহাতেও যে অঙ্মর্থ, সে ঈশ্বরকে যজন নমস্কারাদি করিবে। অর্থাৎ সে 
মৎকম্খপরম” হইবে বা ঈশ্বরার্৫থ কর্ম করিবে (গীতা, ১২১০)। 
তাহাতেও অসমর্থ হইলে ঈশ্বরে অর্পণ-বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কম্ম করিবে বা 
সর্ববকর্মফল ত্যাগপূর্বক কর্ম করিবে (গীতা, ১২১১) পূর্বে 
২৬শ-২৭শ. শ্লোকে ইহা উক্ত হইয়াছে । এই সাধন! ক্রমে, পরিশেষে 
ঈশ্বরে যোগযুক্ত মন হওয়! যায়। তখন ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। তখন 
ভক্তি পরাভক্তিতে পরিণত হয় । 
এই গ্লোকোক্ত তত্বই সর্বগুহতম তত্ব (গীতা ১৮৬৪) ইহা! গীতা 
শেষে পুনরুক্ত হইয়াছে-_ 
মন্মনা ভব মদ্তক্তে মদ্যাজী মাং নমন্কুরু। (দীতা, ১৮৬৫) 
এই পরাভক্তি দ্বারা সবিজ্ঞান সমগ্র ঈশ্বরতত্ব জ্ঞান লাভ হয়,_ 
“ভক্ক্যা মামভিজানাভি যাবান্‌ ষশ্চান্মি তত্বতঃ। 
ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্।% ( গীতা! ১৮1৫৫) 
ইহাই এক অর্থে গীতোক্ত সাধনার মূল কেন্ত্র। 
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গীতার নবম অধ্যায়--শেষ হইল। যে .বিভ্ঞান-সহিত জ্ঞান 
হইতে মুক্তি হয়, আর অশ্তভ সংসারে আসিতে হয় না, সেই “জ্ঞান- 
বিজ্ঞানযোগ* পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ে উক্ত হইফ্লাছে। অষ্টম অধ্যায়ে 
তাহারই অন্তর্গত “অক্ষর ব্রন্মযোগ" ঘিবৃত হইয়াছে । এই অধ্যায়ে 
সেই জ্ঞান--সেই পরাবিগ্ভ বা রাজবিগ্ভা এবং বিজ্ঞান-সহিত সেই 
জ্ঞান লাভের উপায় যে পাজগুহা ভক্তিযোগ--তাহাই বিশেষভাৰে 
উপদিষ্ট হইয়াছে। বিজ্ঞান-সহিত এই জ্ঞান লাভ হইলে আরকিছু 
জাতব্য থাকে না, সর্বায্সা ভগবানকে অদংশয় ভাবে সমগ্র জান! 
যায়। এবং এই জ্ঞানের সংসিদ্ধিতে পরিশেষে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া 
সৃত্যুংসারসাগর পার হওয়া যায়। তাই ভগবান এই অধ্যায়োক্ত 
বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞানকে রাজবিদ্ভা, বাজগুহা, পবিত্র, উত্তম, অব্য 
বলিয়াছেন। এজন্য এই অধ্যায়ের নাম-_-“রাজবিগ্ঠা রাজগুহাযোগ” | 

জ্ঞানের অর্থ--এই অধ্যায়ে যে বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞান উক্ত 
হইয়াছে, তাহা আমাদের বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে । প্রথমতঃ 
জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহার অর্থ জানিতে হইবে। গীতায় নান! 
স্থানে এই জ্ঞান ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উল্লেখ আছে। পুর্বে তৃতীয় 
অধ্যায়ে উল্ত হইয়াছে যে, কাম ও ক্রোধ দ্বারা দেহীদের জ্ঞান 
আবৃত হয় ( ৩/৩৯-৪০ ) ও জ্ঞান বিজ্ঞান বিনষ্ট হয় (৩/৪১)। চতুর্থ 
অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, সর্ব কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় (৪1৩৩) 
এই জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছুই নাই (৪1৩৮) যে শ্রদ্ধাবান্‌, 
সেই এই জ্ঞান লাভ করে, এবং জ্ঞান লাভ করিয়া পরাশাস্তি 
প্রাপ্ত হয় (81৩৯)। পঞ্চম অন্যায়ে উক্ত হইগ্সাছে যে, জ্ঞান অজ্ঞান 
দ্বার আবৃত থাকে, জ্ঞানের দ্বারা যাহার অজ্ঞান বিন হয়, তাহারই 
নিকট দেই পরম জ্ঞান আদিত্যবৎ প্রকাশিত হয় (৫1১৫-১৬ )1 
হট অধ্যায়ে ধ্যানষোগ প্রসঙ্গে উক্ত হইন্গাছে যে, বাহার! যুক্ত যোগী, 

৯ 


৪৫০ শ্রীমদ্ভগবদগীতা । 


তাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞান তৃপ্তাত্বা" । সগুম অধ্যায়ে এই 'সবিজ্ঞান জ্ঞান, 
€%২) উক্ত হইয়াছে, এবং অষ্টম অধ্যায়ে অন্তকাণে এই জ্ঞানে 
স্থিতির ফল বিবৃত হইয়াছে । এই অধ্যায়েও সেই বিজ্ঞানসহিত 
জ্ঞান (৯১) এবং যেক্ধপে »তাহা লাভ কর] যায়, তাহা বিবৃত 
হইয়াছে। ভগবান্‌ পরে বলিয়াছেন যে, তিনিই জ্ঞানবানের জ্ঞান__ 
অর্থাৎ জ্ঞান তাহারই বিভূতি.( ১।৬৪ ১) বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভূতগণের 
বিভিন্ন ভাব তাহা হইতেই উৎপন্ন হয় (১০1৪)) তাহা হইতেই 
স্থৃতি জ্ঞান অপোহন প্রভৃতি চিত্তে অভিব্যক্ত হয় (১৫১৫)। আর 
্হ্মই-_জ্ঞানজেয় জ্ঞানগম্যরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত থাকেন (১৩।১৭)। 

ভগবান্‌ পরে বলিয়াছেন যে, গুণভেদে জন ত্রিবধ__ সাত্বিক, 
রাজসিফ ও তামসিক (১৮১৯), ইহার মধ্যে বাহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, তাহা 
সাত্বিক, তাহাতে স্কভুতে £ক অব্য়গডাব-বিভন্তের মধ্যে অবিভক্ত 
ভাব দর্শন হয় (১৮২০ ১ সত্বগুণ হইতে জ্ঞান সঞ্জাত হয় (১৪1১৭)। 
কিন্ত রজোগুণ হেতু সেইজ্ঞানে পৃথকৃরূপে সক্ডুতে পৃথগৃথিধ নানা 
ভাব অনুভূত হয়, আর তমোগুণ হেতু জ্ঞান মোহযুক্ত হইয়া অটৈতুক 
অতত্বাথবং অল্প এবং কোন এক কার্যে সম্পূর্ণ আসক্তিযুক্ত 
হয় (১৮২১-২২)। এইরূপ জ্ঞান নানাগুকার হইতে পারে । যাহা 
হউক, যাহ! আমাদের সর্বজ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞান (১৪.১), তাহাই 
গীতা উপদিষ্ট হইয়াছে । সেই জ্ঞানের শ্বরূপ যে অমানিত্বাদি, তাহ 
ভ্রয়োদ* মধ্যায়ে (৬২১১ শ্লোকে ) বিবৃত হইয়াছে । 

এইরূপ গীতায় নানা স্থানে এই জ্ঞান উক্ত হইয়াছে। কিন্ত 
ইহার স্বন্ধূপ কি, তাহা, সহজে বুঝা যায় না। চতুর্থ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা- 
শেষে, আমর! এই জ্ঞানের অর্থ সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
এস্থলে তাহা আরও বিশদভাবে বুঝিতে হইবে। গীতায় এই জান 
ছুইভাবে উক্ত হইয়াছে । তগবান্‌ বলিয়াছেন, 
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“জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ। 
তেষামাদ্দিত্যবজ্‌ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎগরম্‌ ॥” 
*  * (গীতা,--৫1১৬) 
“অর্থাৎ 'আত্মনঃ' বা আত্ম বিষন্নক জানের অথবা চিত্তের জ্ঞানের দ্বারা 
ধাহাদের চিত্তের সেই জ্ঞানের আবরক অজ্ঞান নাশিত হয়, তাহাদের সেই 
'পরম জ্ঞান (বা “তৎ-আখ্য পরমব্রক্ম জ্ঞান) আদিতাবৎ প্রকাশিত 
হয়। (উক্ত শ্রোকের ব্যাখ্যা দরষ্টবা )। ইহা! হইতে আমরা বলিয়াছি যে, 
জ্ঞান ও পরম জ্ঞান পৃথকৃ। 
ষাহা সাধারণ জ্ঞান--তাহা প্ররূতিজ-বুদ্ধির একরূপ, তাহা রৃন্ভিজ্ঞান। 
সে জ্ঞান অক্ঞানজড়িত--দেশকালনিমিত্পরিচ্ছিন্ন? দে জ্ঞান সত্ব 
হইতে সঞ্জাত হইলেও-_সাত্বিক রাজসিক তামসিক ভেদে তাহা ভ্রিবিধ 
হয়, অথবা রজঃ ও তমোগুণ হেতু সত্ব হইতে সঞ্জাত জ্ঞান অজ্ঞান ও 
মোহদ্বারা আবরিত হয়। সত্বগুণ নিন্মল, গ্রকাশক ও অনাবিল বলিয়া, 
তাহা দেহীকে জ্ঞানে আসক্ত করিয়া বন্ধ করে। সত্ব-বিবৃদ্ধি কালে দেহে 
সর্কেন্ত্িয় দ্বারে এই জ্ঞানের প্রকাশ হয়। ইহাই বৃত্তি জ্ঞান। ইহাই 
চিন্তে বা অন্তঃকরণে প্রকাশিত জ্ঞান। প্রকৃতিজ ত্রিগুণ হেতু চিত্ত 
ত্রিগুণাত্মক হয়, এবং তাহাদ্দের মধ যেগুণ অপর ছুইগুণকে 
অভিভূত করিয়া প্রকাশিত হয় (১৪1১০), সেই গুণ-প্রধান হয়। 
চিত্ত সত্বগুণপ্রধান হইলে, তাহা .জ্ঞানম্বরূপ হয়। | সাত্বিক বুদ্ধির 
স্বরূপ যে জ্ঞান, তাহ! সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে । 
“অধ্যবসায়ে। বুদ্ধি ধর্মো জ্ঞানং বিরাগ এঙ্ধ্যম্। 
সাঁত্বকমেতন্জরপং তামসমন্মাদৃবিপধ্যস্তম্‌ 0 ( কারিকা, ২৩) 
এই যে বুদ্ধির অষ্ট কূপ বা! ভাব-_জ্ঞান ধর্ম বৈরাগ্য এশর্যা, 'ও ইহার 
বিপরীত অজ্ঞান, অধন্ম, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্ব্্য, ইহাদের মধ্যে শেষ 
সাতটি ভাব বন্ধনের কারণ, কেবল জ্ঞানই মুক্তির হেতু ।-- 


৪৫২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


রূপৈঃ সপ্ততিরেব তু ৰধাত্যাত্মানমাত্মনা গ্রক্কৃতিঃ। 
সৈৰ চ পুরুযার্থং প্রতি বিমোচন্নত্যে কন্ধপেণ ॥” (কারি কা,৬৩)। 
যখন সম্যক্জ্ঞান অধিগত হয় ( কারিকা, ৬৭), যখন তত্বাভ্যাস দ্বারা 
বিশুদ্ধ কেবলজ্তান উৎপন্ন হয় '( কারিকা, ৬৪), তখন সেই জ্ঞানই 
মুক্তির কারণ হয়। সেই জ্ঞানই খধষি কপিলের উপদিষ্ট গুহা পুরুযার্থ 
ভান (কারিকা, ৬৯)। এই জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, মোহ দুর 
হয়। এই জ্ঞানই সাংখ্যের প্ররৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান। ভগবান্‌ 
তাহাকে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রত্তের জ্ঞান বলিয়াছেন, এবং তাহাই যে জ্ঞান, তাহাও 
বলিয়া! দিয়াছেন ( গীতা, ১৩২ )। 
বাহা হউক, সাংখ্য শাস্ত্রে যে জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, যে জ্ঞান মুক্তির 
কারণ--তাহা৷ সাত্বিক নির্মল বুদ্ধিরই পরম ভাব। তাহা হইতেই পরম- 
পুরুষার্থ-সিদ্ধি হয় । গীতায় অনেক স্থলে বুদ্ধির ভাব যে জ্ঞান,তাহা উপদিষ্ট 
হইয়াছে, এবং এই জ্ঞানের যে স্বরূপ “অমানিত্বাদি+, তাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 
(৭১১ শ্লোকে ) বিবৃত হইয়াছে । কিন্তু ইহাই একমাত্র জ্ঞান নছে। 
ইহ সাত্বিক প্রকাশাত্মক চিত্তের বা বুদ্ধির ম্বভাব। 
এই চিত্তের ক্রিয়া অবস্থায় যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহাকে বৃত্তিজ্ঞান 
বলে। তাহাতে বিষয় ও বিষয়ীর প্রমা-জ্ঞান প্রকাশিত হয়। চিত্ত শুদ্ধ 
নির্মল না হইলে, ষে বাহ মাত্রাম্পর্শজ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্বিষয়- 
সংযোগে যে বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা বহু জ্ঞেয় বিষয়াকারে আকারিত 
হইয়া বহুশাখাবুক্ত ও অনন্ত হয়। সেজ্ঞানে বিষয়ের শ্বরূপও প্রকাশিত 
হয় না। সেজ্ঞান হেতু জ্ঞাতা বিষয়ী, সে বিষয়জ্ঞান হইতে স্ুখছংখাদি 
অনুভব করে, এবং সে জ্ঞান কর্মের 'প্রবর্তক হয়। তাহ! রাজসিক 
জ্ঞান। আর চিত্ত শুদ্ধ স্বচ্ছ ও নির্দল হইলে, তাহার ষে প্রকাশভাব-- 
জ্ঞান্ভাব হয় এবং তাঙাতে যে জ্ঞেম্ বিষয়ের স্বন্ধপ প্রকাশিত হয় ও 
সেজ্ঞান যেজ্ঞের বিষয়াকারে আকারিত হয়, ভাহা নির্মল সুখম্বরূপ, 
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তাহা সুখছ:খদ নহে। সেই জ্ঞানই পাস্বিক জ্ঞান। বাহ্‌ বিষয়াকারে 
আকারিত হইয়া, তাহাতে বিষয়ের স্বরূপ গ্রকাশিত হয় বলিয়! 
তাহাও বাহ্‌ । দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাথ্যাশেষে ইহা বিবৃত হুইয়াছে। 
এই মাত্রাম্পর্শজ সুখছুঃখদ জ্ঞান* এই বাহা বিষয়াকারে আকারিত 
সবিশেষ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের সহিত অভিব্যক্ত জ্ঞাত। বিষয্ীর জ্ঞান 
: (222:০20007) এক কথায় এই বৃত্তিজ্ঞান নিরুদ্ধ করিয়া, চিত্তকে বৃত্তি- 
শৃন্ত করিয়া, এই জ্ঞানের ক্রিয়াকাঁলে অভিব্যক্ত বিষয়ি-বিষয়-জ্ঞান (০৪৮- 
1০6০1০০ জ্ঞান) বা 'অহং-ইদং, জ্ঞান বা অহঙ্কারতত্ব অতিক্রম 
করিয়। গুদ্বজ্ঞানস্বরূপ বুদ্ধিতত্বে অবস্থিত হইলে যেজ্ঞান অন্তমুখ হইয়া 
প্রকাশিত হয়, তাহাই আন্তর জ্ঞান। চিত্ববৃত্তি প্রবাহ বা অধঃআ্রোত 
নিরুদ্ধ করিয়া উদ্ধআোত দ্বার! অন্ত হইয়! জ্ঞানের উৎসের সম্মুখীন 
হইলে চিত্ত এই জ্ঞানাকার হয়। চিত্তে তখন কেবল বিষক়ী বা 
ষ্টার স্বরূপ প্রতিবিদ্বিত হয়। চিত্ত এই ভাবে অবস্থিত হইলে জ্ঞানচক্ষু 
উন্মীলিত হয়, অন্তরাত্মার দর্শন হয়, চিত্তে আত্মকজ্ঞানের প্রকাশ হয়, 
অধ্যাত্মজ্ঞানে স্থিতি হয়, চিত্তে ক্রমে অক্ষর ব্রহ্ম ও পরমাত্মা-অন্তর্যামী 
ঈশ্বরের জ্ঞান ও ঈশ্বরে পরাতক্তি ভাব প্রকাশিত হয়। সেই জ্ঞানে জ্ঞেয় 
পরম ব্রহ্ম (গীতা, ১৩১২ )। সেই জ্ঞান জেয ব্রহ্মাকার হইয়া অবস্থিত 
হইলে, পরমপুক্রুযার্থসিদ্ধি হয়। 
এইরূপে বৃত্তিশূন্য শুদ্ধ স্বচ্ছ সাত্বিক চিত্ত ষে জ্ঞানাকার হয়, তাহার 
হেতু এই যে, তখন তাহাতে '্ঞ'-ন্বরূপ আত্মার প্রতিবিশ্ব স্পষ্ট প্রকাশিত 
হয়,_তাহাতে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিবিদ্বিত হয়। ইহাই নির্মল সাত্বিক 
বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ ভাব_-ইহাই সর্ব জ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞান । দেহী আত্মার 
বা পুরুষের প্রতিবিস্ব গ্রহণ করিয়া নির্মল চিত্ত যখন এই আত্মাকার হয়, 
তখন এই চিত্তে প্রতিবিদ্বিত আত্মজ্ঞানকে সাংখ্যজ্ঞান বল! যায়। ইহ! 
প্রকৃতি-বিবিক্ত পুরুষের জ্ঞান। 


8৫8 আীমদৃভগবদগীতা৷ । 


চিত্ত শুদ্ধ সান্বিক নির্মল হইলে, তাহা আত্মজ্ঞান-প্রতিবিস্ব গ্রহণ 
করিয়। জ্ঞানন্বরূপ হইলেও, সেই জ্ঞান 'প্রকাশকালে বৃত্তিজ্ঞানরূপে যখন 
ইন্দ্িয়দারে বাহ্বিষয় গ্রহণ করিয়া সেই বিষয়াকার হয়-_সর্বব-ইন্দিয়ন্বারে 
ষে প্রকাশ হয়--€স সান্বিক জ্ঞান? বন্ধনের কারণ (গীতা, ১৪।৬)। এ 
জ্ঞান-প্রমাণজনিত প্রমাজ্ঞান। পাতঞ্রলদর্শন অনুদারে প্রমাণ চিত্ব- 
বৃত্তির একরূপ। এজ্ঞানে মুক্তি হয় না। যেজ্ঞান হইতে মুক্তি হস্গ, 
তাহা স্বতন্ত্র। তাহ! নির্মল শুদ্ধ স্বচ্ছ বৃত্তিশূন্ত চিত্তে গ্রতিবিদ্বিত আত্ম- 
জ্ঞান বা সাংখ্যজ্ঞান। পাতঞ্জলদর্শন অনুসারে প্রমাণাদি সর্বরূপ চিত্রবৃত্তি 
নিরোধপূর্বক সমাহিত হইলে-_নিব্বিকল্প সমাধিতে-_নিম্মলচিত্তে এই 
জ্ঞান প্রকাশিত হয়। ইহা! বৃত্তিজ্ঞান নহে । 

যে আত্মজ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, মেই আত্ম! সাংখ্যদর্শন অনুসারে 
পুরুষ--তাহ! প্রত্যগাত্মা, তাঠা জীবায্মা । বেদান্ত শাস্ত্র অনুসারে সেই 
আত্মা _পরমাত্মা, শাণ্ত আত্মা ( কঠ, ৩১৩), তাহাই সর্বাত্ম।- ত্রহ্ধ 
মোগু,ক্য, ২), বেদাস্তে এই ব্রহ্মজ্ঞান উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ধই জ্ানম্বরূপ-_ 
বিজ্ঞানঘন। ব্রহ্ম চিত্ম্বরূপ নিত্যবোধস্বরূপ। ব্রন্ধই পরম জ্ঞানম্বরূপ । 
সেই জ্ঞান__চিৎ বা নিত্যবোধ, তাহা বৃত্তিজ্ঞান নহে । তাহা বৃতিজ্ঞান- 
ব্যতিরিক্ত এক অবিভক্ত ভূম্া নিতাজ্ঞান। বৃত্তিজ্ঞান তাহার 
পরিচ্ছিন্ন চিত্তর্ূপ উপাধিতে প্রতিবিষ্বিত রূপ । 

জ্ঞান একই। সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম। তাহা ভূম! অনস্ত অথও্ড নিতা- 
প্রকাশস্বরূপ। তাহা! পাশ্চাত্যদর্শনের ভাষায়--4১0501069 7205- 
06171061009] 00101501581 11012150058] 1২65.507) তাহাই জাবচিত্তে 
প্রতিবিদ্বিত হয়। চিত্তরূপ উপাধিযুস্ত হইয়া তাহ! পরিচ্ছিন্ন, অক্ঞানা- 
বরিত ও বিভক্তের হায় হয়। যেচিত্ত সেইজ্ঞানের প্রতিবিষ্ব যে ভাবে 
যতটুকু গ্রহণ করিতে পারে, দে চিত্ত ততটুকু জ্ঞানন্বরূপ হয় । আমরা 
চিত্তে .প্রতিবিদ্বিত এই জ্ঞানহেতু জ্ঞতা ভাবে, জ্ঞেয় স্বরূপ জানিতে 
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পারি এবং তাহা হইতে, ঘে পরম অনন্ত অথণ্ড জ্ঞান এইরূপে চিত্তে 
প্রতিবিদি ত হয়, তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি মাত্র। 
বখন আমাদের চিত নির্মল হয়, সর্বরূপ 'বৃত্তিশৃন্ত হয়, তখন এই 
পরম জ্ঞানের প্রতিবিষ্ব চিত্তে স্পটতর হয়*_বিশেষ রূপে প্রকাশিত হয়। 
কাচের আবরণের মধ্য দিয়া যে আলোক প্রকাশিত হয়, আবরণের দোষে 
তাহা মলিন ও পরিচ্ছি হয়। সে আবরণ নির্ধল হইলে, সে আলোক 
স্পইতর হয়। নির্শল বৃত্িশৃন্ত সমাহিত চিত্তে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, 
তাহা ব্রন্ধভ্ঞান_-তাহাই পরাবিদ্যা। সেজ্ঞান চিত্তে প্রতিবিদ্বিত হইয়া 
প্রকাশিত হইলেও চিত্তের নির্মবলত্ হেতু তাহাই আমাদের পরম জ্ঞান। 
সে জ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান নহে । তাহা ছারা অক্ষর ব্রদ্ধ অধিগম্য হয় বলিয়া 
তাহা পরাবিদ্যা (মুণ্ডক ১১1৫); শ্রুতি বলিয়াছেন, তাহাতেই অমৃতত্ব 
গাভ হয় (কেন, ১২)। এই ব্রঙ্গভ্ঞানই 'হৈমবতী উমা'-রূপে ইন্ত্ের 
নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন (কেন, ২৫ )। ইনিই দেবী ভগবতী। 
শ্ীশ্রীচণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে, 
“ঘ! মুক্তিহেতুরবিচিন্তা মহাব্রতা চ 
অভ্যন্তসে সুনিয়তেন্দ্রিয় তত্বসারৈঃ | 
মোক্ষাথিভিমুনভিরস্তসমক্জদোবৈ- 
বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥'” (৪1৯ )। 

অতএব জ্ঞান হুইরূপ )-_অপরিচ্ছিকন ব্রন্ধ্জান বা আত্মপ্তান, এবং পরি- 
ছিন্ন চিত্ত উপাধিযুক্ত জীবজ্ঞান। এই জীবজ্ঞানও তুইরূপ-_বুৰিূন্তচিততে- 
প্রতিবিদ্বিত আত্মপ্জান বা ব্রহ্জ্ঞান এবং বৃত্তিজ্ঞান। আত্ম! বা ব্রহ্ধজ্ঞান- 
্বর্ূপ। জীবচিত্তে সেই জ্ঞান প্রতিবিষ্বিত হয় বলিয়া চিন্তও পরিচ্ছিন্নভাবে 
জ্ঞানম্বরূপ হয়। চিত্তবৃ্ডিতে এই জ্ঞান প্রকাশিত হইয়া বৃত্তিষ্ঞান উৎপন্ন 
ইয়। আর বৃত্তিশূন্য চিত্তে বা চিত্তবুত্তির নিরোধ হইলে-__চিত্তে সেজ্ঞান 
প্রতিবিদ্বিত হইয়া সুর্ধ্যবৎ প্রকাশিত হইলে, তাহ! পরমজ্ঞানস্বরূপ হয় ছি 


৪৫৬ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


সাংখ্যদর্শন অনুসারে বৃত্তিশুন্য চিত্তে যে কেবল জ্ঞান গ্রতিবিদ্বিত 
হইয়া গ্রকাশিত হয়, তাহা আত্মজ্ঞান-_তাঁহ। প্রক্কৃতি-বিবিস্ত পুরুষের 
জ্ঞান। 2 

ংখ্য দর্শন অনুসারে পুরুষ 'জ্” ম্বরূপ চেতন, আর গ্ররুৃতি জড় 
অচেতন। নুতরাঁং প্রকৃতিজ বুদ্ধি অহঙ্কার মন প্রভৃতি সমুদায়ই জড় 
অচেতন। তবে প্রক্কৃতি-পুরুষের সংযোগ-হেতু প্রকৃতিজ লিঙ্গ শরীর 
বা ক্ষেত্র অচেতন হইয়াঁও চেতনবৎ হয়। 
তল্মাৎ তৎসংযোগাৎ অচেতনং চেতনাবদ্দিব লিঙ্গ ম্‌। 
(কারিকা, ২০ )। 

বুদ্ধি এই হিঙ্গশরীরের প্রথম ও প্রধান অভিব্যক্ত ব্ূপ। আর এই 
বুদ্ধি ও তাহা হইতে অভিব্যক্ত অহঙ্কার ও মন এই তিনের সমবাঁয়ে আমা- 
দ্নবের অন্তঃকরণ বা চিত্ত। চিৎস্বরূপ পুরুষ বা আত্মা হইতে প্রতিবিস্ব 
গ্রহণ করিয়া তাহার সন্িধান মাত্র অধিষ্ঠাতত্বে চিত্ত চেততনবৎ হয়, এবং 
সেই '্ত-ম্বরূপ পুরুষের বা আত্মার জ্ঞান চিত্তে চৈঙন্যের সহিত প্রতি- 
বিশ্থিত হইয়! চিত্তও জ্ঞানস্বরূপ হয়। ইহ হইতেই জীবভাবের উৎপত্তি। 
সতএব সাংথয ও বেদাত্ত অনুসারে যাহা পরম জ্ঞান, তাহা জ্ঞান্ম্বরূপ পর- 
মাত্মজ্ঞ!ন বা বন্ষজ্ঞান । তাহ] 4১05০010966 1151050610061065] 1২6250201 
বাহ বৃতিজ্ঞান বা চিত্তের জ্ঞানভাব, তাহা সেই পরম জ্ঞানের প্রতিবিন্ি 
€(6167007)6708] ভাব) মাত্র। চিত্ত নির্মল হইলে--শুদ্ধ সাত্বিক 
স্বচছ হইলে-_তাহার জ্ঞান্ভাব দ্বারা জ্ঞান নাশিত হইলে, তখন নির্দদল 
হচ্ছ দুর্পণবৎ চিত্তে (সই পরচজ্ঞান আন্দিত্যবৎ প্রকাশিত হয়। তখন 
সে বুত্বিতে প্রতিবিহ্িত' জ্ঞানে ও পরচাত্ব জ্ঞানে বড় ভেদ থাকে না। 
তখন দেহী আত্মা সেই চিত্তের জ্ঞান্ভাবের প্রতিবিষ্ব পুনঃ গ্রহণ করিয়া, 
আপনার ভ্ঞানশ্বরূপ জানিয়া, তাহাতে অবস্থান বরে, আর ওকৃতির 
গুদ দ্বার বন্ধ থাকে না। ইহাই জ্ঞানের গরানিষ্ঠা (গীতা ১৮1৫০ )। 
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চিত্তকে নির্মল করিয়! এই জ্ঞানস্বর্ূপ লাভ করিতে হইলে, ষে 
সাধনার প্রয়োজন, তাহাকে জ্ঞানবজ্ঞ বল! হইয়াছে (গীতা, ৪1৩৩, ৯1৩৫ 
ও ১৮1৭০ দ্রষ্টব্য)। ইহাই সাংখ্যদের জ্ঞান্ুযোগ (৩৩)। এই জ্ঞান 
অগিশ্বরূপ, তাহা সর্ব কশ্মা ভম্মসা্ড করিয়া দেয় (91১৯, 81৩৭) 
তাহাতে সর্ব্ব কলুষ দুর হইয়া যায় (৫1১৭), তাহা দ্বারা আত্মসংযম যোগাগ্নি 
দ্বীপ্ত হয় (৪81২৭), অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্য স্থিতি হয় (১৩১১)। এই জ্ঞানচক্ষু 
যিনি লাভ করেন, তিনিই তত্বদর্শন করিতে পারেন (১৩1৩৪ 7 ১৫১০ )। 
তিনিই তত্বদর্শা হন (৪1৩৪ ), তিনিই ঈশ্বরে প্রপন্ন হন (৭১৯), তিনিই 
জ্ঞানী নিত্যযুক্ত হইয়। ঈশ্বরকে ভজন! করেন (৭1১৭)। সেই জ্ঞানীই 
ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। সেই জ্ঞানীই আত্মা স্বরূপ (আঅ্ৈব__-৭১৮)। 
জ্ঞানবানের চিত্তে ষে জ্ঞান এইরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা! আত্মজ্ঞান 
ঈশ্বরতত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মভ্ঞান। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, সে জ্ঞান তিনিই, 
অর্থাৎ তাহা তাহারই বিভূতি। ব্রহ্মই জ্ঞানম্বরূপে সর্ববহ্ৃদয়ে অধিষঠিত। 
অতএব নির্দ্ল চিত্তে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, সে জ্ঞান এই পরম জ্ঞান__ 
জ্ঞ'স্বরূপ আত্মজ্ঞান--ভগবদ্‌ জ্ঞান বা চিৎম্বরূপ ব্রহ্গজ্ঞান। চিত্তে প্রকা- 
শিত সর্ব জ্ঞানের মধ্যে ইহাই উত্তম জ্ঞান, পরম গুহ্‌ জ্ঞান,_তাহাই 
গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে । এ জ্ঞান বৃত্বিজ্ঞান নহে। ইহা কেবল 
সাংখা বা আত্মজ্ঞান নহে,কেবল সগ্তণ ব্রহ্ধ বা পরমেশ্বরতত্বজ্ঞান নতে, ইহা 
কেবল নিগু৭ ব্রহ্মতত্বজ্ঞান নহে। এ জ্ঞান এ তিনের সমবাযে চিত্তে 
প্রকাশিত পরমন্রন্মজ্ঞান। জ্ঞানীর নির্মলচিত্তে এই পরম ব্রন্ধজ্ঞান গ্রতি- 
বিশ্বিত হয়। বৃত্তিতে ক্রিয়াকালে প্রতিবিশ্থিত হইয়৷ এই জ্ঞান পরিজ্ঞাতা 
জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিপুট হয় ( গীতা, ১৮1১৮), জ্ঞানে 'অহং? ও “ইদং' ভাব 
অতিব্যক্ত হয়। ইহাই সাংখ্য শাস্ত্র মতে বুদ্ধি হইতে অভিব্যক্ত অহঙ্কার, 
বেদাস্তমতে জ্ঞান ক্রিয়াকালে এইরূপ ত্রিপুট হয় বলিয়া বরন্ধে স্থষ্টির প্রারস্তে 
["অহমন্মি” ও “বহু স্যাস্‌ গ্রজায়েয় এইরূপ ঈক্ষণ হয়। 


৪৫৮ | শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


নির্মল চিত্তে ও এই জ্ঞান-প্রতিবিদ্িত হইয়া! ক্রিরা অবস্থায় জ্ঞাত! জ্ঞের় 
জ্ঞান এই ত্রিপুট হয়। যাহা জ্ঞাতা, তাহ! আত্মার বা ব্রঙ্গের জাত ভাবের 
প্রতিবিষ্ব,__বেদাস্তের ভাষায় তাহা প্রমাতা চৈতন্ত-_তাহা৷ ব্রহ্ম । যাহা দেয় 
তাহা প্রমেয় চৈতন্য, তাছ। ব্রহ্গ। 'আর জ্ঞাতা জ্ঞেয একীভৃত হইয়া যে 
জ্ঞান যে প্রমাণ চৈতন্য, তাহাও ব্রহ্ম । জ্ঞান জ্ঞেন্ন পরিজ্ঞাঁতা এই ব্রিপুট 
সগুণ ব্রহ্ষমের বা সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের জ্ঞানের প্রতিবিষ্বিতর্ূপ। জ্ঞান যখন 
শান্তভাবে স্বরূপে অবস্থান করে, তখন তাহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেপ্ন একীভূত 
হয়, পার্থকা থাকে না । কেবল জ্ঞাতা আত্মার সহিত একীভূত হইলে সে 
জ্ঞান আত্মজ্ঞান__অথবা সর্বাত্বা! অক্ষর ব্রহ্গজ্ঞান। জ্ঞেক ব্রন্মের সহিত 
একীভূত হইলে সে জ্ঞান সর্বং খবিদং। ব্রহ্গজ্ঞান__বিশ্বের সতকারণরূপ 
সগুণ ব্রহ্মজ্ঞান ; আর জ্ঞাতা ও জ্ঞের উভব্ের সহিত একীভূত হইলে সে 
জ্ঞান পরমেশ্বরের তত্বজ্ঞানের মধা দিয়! পরম ব্রক্গজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 
ব্রহ্ম ই জ্ঞান জয় ও জ্ঞানগম্যূপে সর্ব হৃদয়ে অধিষ্ঠিত (গীতা, ১৩১৭ )। 
এই পরম জ্ঞানে বিমুক্তি হয়। অশুভ হইতে মুক্তি হয়। পরম শাস্তিলাভ 
হয়, আর মোহ প্রাপ্ত হইতে হয় না। এই জ্ঞান লান্ত করিলে আর কিছু 
জ্ঞাতব্য থাকে না। এই জ্ঞানই গীতায় উপদিই্ হইয়াছে। এই পরম 
জ্ঞান কি, এবং চিত্ত নির্শপ শুদ্ধ" স্বচ্ছ সাত্বিক হইলে এই পরম জ্ঞানকি 
উপায়ে লাভ হয়, তাহ! গীতায় যে ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা এক্ষণে 
আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব । 

গীতোক্ত উত্তম গুহতম জঞ্ঞান-_ প্রথমে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্‌ 
সাংখ্যজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বিবৃত করিয়াছেন। সেই আত্মা দেহস্থ-_ 
দেছাভিমানযুক্ত দেহী রী দেহাভিমানযুক্ত হইলেও সে আত্মা দেহ- 
ব্যতিরিক্ত, অব্যয়, অপ্রমের। দেহ-নাশে তাহার বিনাশ হয় না। 
দেহের সহিত তাহার জন্ম হম্ম না। তাহা অক্গ, অব্যয়, অবিনাণী, তাহা 
ষড়ভাববিকারযুক্ত নছে। সেই আত্মার দ্বার এই সমুদায়--এই 


নবম অধ্যায়। ৪৫৯ 


পরিদৃশ্তমান জগৎ ব্যাণ্ড। আত্ম! সর্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন। 
সর্ধদেহে সেই দেহী আত্মা নিত্য। এই আত্মজ্ঞানই সাঁংখাজ্ঞান বা 
সাংখ্যবুদ্ধি। এই সাংখ্যবুদ্ধির সহিত ষোগবুন্দি-£বা কর্মযোগবৃদ্ধি ও 
সমাধিতে অচঙ্গ বুদ্ধির কথা দ্বিতীয় অর্ধায়ে বিবৃত হইয়াছে এবং এই 
বুদ্ধিতে যুক্ত হইবে ও অস্থকালে ইহাতে স্থিত হইলে যে ব্রান্ধীস্থিতি বা 
্হ্ননির্বাণ প্রাপ্তি হয়, তাহাও উক্ত হইয়াছে । 

তৃতীয় ও চতুর্থ অব্যায়ে কর্মযোগ বিবৃত হইয়াছে এবং কন্মাঙ্গভূত 
বিভিন্ন যজ্জের মধ্যে জ্ঞান-যক্জ যে শ্রেয়ঃ তাহাও উক্ত হইয়াছে। 
কর্মযোগ অনুষ্ঠান দ্বারা, বিশেষতঃ জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা, যে জ্ঞান লাভ হয়, 
চতুর্থ অধ্যাগ্নে (৩৫ শ্লোকে ) তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু সেই 
জ্ঞান কেবল সাংখ্যজ্ঞান বা দেইসংঘুক্ত অধচ দেহাঠিরিক্ত আত্মার জ্ঞান 
নহে। তাহা দ্বারা আম্মাতে অশেষে অতেদভ'ৰে সর্ধভূতুক দর্শন 
হুয়, এবং তদনস্তর পরমাত্ম! পরমেশ্বরে আত্মাকে দর্শন লাভ হয় ।-_ 

“যেন ভূতান্তশেষেণ দ্রক্ষান্তাত্মন্তথো ময়ি |” 
(গীতা, 81৩৫ )। 

সাংখাজ্ঞান বা আম্মজ্ঞন লাভ হইলে, বথাকালে যোগ বা! যোগ- 
সংপিদ্ধি লাভ করিস, “আস্মাতেই, এই জ্ঞান -এই পর্মাত্মজ্ঞান ও এই 
সর্বাতআা পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ হয় ।-_ 

“তত শ্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্মতি |” 
(গীতা, 81৩৮) 

পঞ্চম অধ্যায়ে এই জ্ঞান সংক্ষেপে ইঙ্গিত কর! হইয়াছে। সে স্থলে 
উক্ত হইয়াছে যে, যোগযুক্ত হইলে, তবে সর্বভূতাক্মভূতাত্া হওয়া যায়, 
সর্বগত আত্মার অন্তত ও প্রকৃতির কর্তৃত্ব দর্শন দিদ্ধ হয়, এজন 
প্রক্কতিকে নিম্নমিত করিয়া কর্ম করিলেও আত্মা আর লিপু হয় না, 
'জীবভাবে বদ্ধ হন ন1। 


৪৬৪ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 


“যোগবুক্তো। বিশুদ্ধাত্ব! বিজিতাত্বা! জিতেক্দরিয়। 
সর্বভৃতাত্ুভৃতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥” 
(গীতা, ৫1৭) 
যখন কর্মযোগ দ্বার! চিত্তসংস্ঁদ্ধি হেতু অজ্ঞান নষ্ট হয়, তখন আদিত্য- 
বৎ এই পরম জ্ঞান প্রকাশিত হয় (গীতা ৫১৬). এই জ্ঞানে ব্রহ্- 
যোগযুক্ত হওয়া যায়। এই জ্ঞান বিজ্ঞানসহিত লাভ করিলে '্রদ্ধভৃত” 
হওয়] যায় । রঙ্গে নির্বাণ লাভ হয়। আত্মজ্ঞানী, এইরূপে ব্রহ্গনির্ববাণ 
লাভ করেন (গীতা ৫1২৫-২৬ ), এবং সর্বলোকমহেশ্বর, সর্বভূতনুহ্ৃৎ 
ভগবান্‌কে জানিয়৷ পর! শাস্তি প্রাপ্ত হন। 
এই জ্ঞানে স্থিত হইতে হইলে, ধ্যানযোগের প্রয়োজন । ষ্ঠ অধ্যায়ে 
এই ধ্যানষোগ বিবৃত হইয়াছে। যিনি ষোগান্ঢ যুক্ত যোগী, তিনি 
'জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্ডাত্বা'--সর্বাত্র সমবুদ্ধি। তিনি এই ধ্যানযোগে যুক্ত 
হইয়! ফোগসংসিদ্ধি-ফলে-_“ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ ভোগ করেন,-_ 
“স্থখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং হুখমশ্তে ।” 
(গীতা! ৬২৮ )। 
তিনি ঘোগযুক্ত হইয়া 'আত্মাকে সর্বভৃতস্থ, ও আত্মাতে সর্বভূত দর্শন 
করেন, 
“সর্বভূতন্থমাত্মানং সর্ধভূতানি চাত্সনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥৮ 
(গীতা ৬২৯)। 
আর তিনি ঈশ্বরযোগী হইয়া সর্বত্র সর্বাত্ম। সর্বনিযস্ত! বাস্থদেবকে 
দর্শন করেন, এবং বাসুদেব পরমেশ্বরে এই সমুদায় দর্শন করেন, _-ভগ- 
বান্‌কে সর্বসৃতস্থিত দর্শন করেনএবং "বাসুদেব সর্ব”_এই একত্বে আস্থিত 
হুইয়। ভগবান্‌কে তজনা ও আত্ম-উপমায় সর্বত্র সমদর্শন করেন। 
(গীতা, ৬৩*-৩২ ) 


নবম অধ্যায় । ৪৬১ 


এইরূপে এই ধ্যানযোগের সংসিদ্ধিতে এই জ্ঞান প্রককতরূপে লাভ 
হয়, চিত্তে প্রতিবিস্বিত জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান একীভৃত হয়, পরম জ্ঞান সিদ্ধি 
হয়। আর ভক্তিযোগের সহিত ধ্যানযোগের,. সংপসিদ্ধিতেই ঈশ্বরযোগী 
বিজ্ঞানদহিত সমগ্র পরমেশ্বরতত্বজ্ঞান লপভ করিতে পারেন। এই জন্ত 
সে ষোনী *যুক্ততম”-__ব! শ্রেষ্ঠ যোগী ।-_ 
“যোগিনামপি সর্কেষাং মদগতেনাস্তরাজনা । 
শ্রদ্ধাবান ভজতে যে! মাং স মে যুক্ততমে। মতঃ ॥” 
(গীতা, ৬1৪৭ )। 
যে যোগী সর্বাত্বঁ ঈশ্বরে আপক্তমন হুইয়া ঈশ্বরকে আশ্রন্ 
পূর্বক যোগে যুক্ত হইয়া ভগবানে মন নিবেশপুর্র্বক ( মদগতান্তরাত্ম। ) 
হইয়া ভগবানকে অনন্যচিত্তে ভঙ্রনা করেন, তিনি অসংশয় ভাবে 
বিজ্ঞানপহিত সমগ্র পরমেস্বর-তব্বজ্ঞান লাভ 'করিতে পারেন, ও সেই 
জ্ঞানে অবস্থিত হইতে পারেন (গীতা, ৭১ )। 
ঘেই ঈশ্বরতব্ব্তান কি এবং কিবূপে তাহ বিজ্ঞানে পরিণত হয় বা 
বিজ্ঞানপহিত লাভ হয়, তাহা! ভগবান্‌ এইরূপে ইঙ্গিত করিয়া, সপ্তম 
অধ্যায় হইতে দ্বিতীয় ষটুকে অশেষে বা সমগ্রভাবে তাহার উপদেশ দিয়া- 
ছেন। সেই জ্ঞান লাভ হইলে সর্ব সংশয় দূর হইয়া যায়, অন্ত আর কিছু 
জ্ঞাতব্য থাকে না,_সেই এক বিজ্ঞানে সর্ধবিজ্ঞান লাভ হয়, এবং 
ংসার হইতে মুক্তি হয়। এন্ন্ত ভগবান্‌ বিস্তারিত ভাবে রি দ্বিতীয় 
ষট্‌কে এই সর্ব গুহ্ঞ্জানের উপদেশ দিয়াছেন। 
ইহা হইতে এস্থলে বিজ্ঞানসছিত জ্ঞান কাহাকে বলে তাহা সঙ্েপে 
বুঝিতে পার! যায় । এজ্ঞান চিত্তের সান্বিক ভাবহইতে সপ্তাত বৃত্তি- 
জ্ঞান নহে। এজ্ঞান বৃত্তিনিরোধ পূর্বক চিত্তে অভিব্যক্ত আত্মজ্ঞান 
ৰ! দ্বিতীয় অধ্যায়োক্ত কেবল সাংখাজ্ঞান বা দেহস্থ আত্মার জ্ঞান নছে। 
এই জ্ঞান কেবল পঞ্চমাধ্যয়ো্ত নিগুণ ব্রন্ধজ্ঞান নছে। প্রথম ষটুকে যে 


৪৬২ শ্রীমদৃভগবদগীতা | 


'আত্মার শান্ত কুটস্থ নির্বিকার ব্রহ্মভাব উক্ত হইয়াছে, ও অক্ষর ব্রহ্ধ- 
তত্বের ইজিত করা হইয়াছে-_সেই শাস্ত অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান নহে। আত্ম- 
জ্ঞান হইতে যে সর্বাত্! সর্কানিয়স্তা পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ হইতে পারে, এ 
সেই জ্ঞান। পরমার্থতঃ আত্মা, হ্রক্গ ও ঈশ্বর ভিন্ন নহেন। তত্ব একই। 
সেই পরমতত্ব পরমব্রন্দ। ব্রক্ষই আত্ম ব্র্দই অক্ষর, ব্রঙ্গই পরমেশ্বর 
-_ব্রঙ্ধই এ সমুদায়। কিন্তু আমাদের জ্ঞানে তাহা এইরূপ ভিন্ন ভাবে 
প্রকাশিত হয়। এইজন্থ আত্মজ্ঞান অক্ষর ব্রহ্গজ্ঞান ও পরমেশ্বরতত্বজ্ঞান 
আমর] ভিন্ন ভাবে লাভ করিয়া তাহার সমন্বয়ে অদ্বয় পরম ব্রহ্গতত্জ্ঞান- 
লাভ করিতে পারি। আমর? বিশ্লেষ ও সমন্যয় দ্বারা পরম ব্রহ্গতত্ব 
জানিতে পারি। গীতায় এই জন্য সগ্র ব্রহ্মতত্বজ্ঞান, এইরূপে পৃথক্‌ 
ভাবে, অথচ সমন্বয়পূর্র্বক উপদিষ্ট হইয়াছে । 

সে যাহা হউক, ষষ্ঠ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে আত্মযোগী ও ঈশ্বর- 
যষোগীর কথা উক্ত হইয়াছে । সাংখ্যজ্ঞানে ষে আত্মতত্ব--গ্রকুৃতিবিবিক্ত 
পুরুষত্ব উপলব্ধ হয়, আত্মধ্যান দ্বারা সেই আত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়। তাহ! 
বিজ্ঞানে পরিণত হম্ব। প!তঞ্জল যোঁগশান্ত্র মতে ননর্বিকল্প সমাধিসিদ্ধিতে 
এই আত্মজ্ঞান লাভ হয়, অধাত্জ্ঞানে স্থিতি হয় ও দ্রষ্ট স্বরূপে অবস্থান 
সিদ্ধ হয়। কিন্তু ইহাই সাধনান্প শেষে নহে। ইহাতে বছপুরুষবাদের 
নিরাশ হয় না, ছ্বৈতভাঁব দূর হয় না, ব্রহ্গজ্ঞান লাভ হয় না। সুতরাং এই 
আত্ুজ্ঞান হইতে পরমাত্ুজ্ঞান-_«““অবিভক্্চ ভুতেযু বিভক্তমিব চ 
স্থিতম্” (গীতা ১৩১৬) অক্ষর কুটস্থ শাস্ত অদৈত নিগুণ ব্রহ্ষজ্ঞান 
(গাঁচা, ১২।৩ )--লাভ করিতে হইবে । শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে যে, 
প্রণব--ধন্ুঃ, শর- আত্মা, আর ব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য । সেই ব্রহ্ম অক্ষরব্রহ্ধ 
(মুণ্ডতক উপঃ, ২২৪) আত্মতত্ববিজ্ঞান দ্বারাই সেই ব্রহ্গতত্ববিজ্ঞান 
লাভ হয়, ও তাহা হইতে 'দেবকে বা পরমেশ্বরকে জানা যায়। শ্রুতি 


বলিাছেন--- 


নবম অধ্যায়। ৪৬৩. 


বদাত্বত ত্বেন তু ব্রহ্গতত্বং 
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্রেৎ। 
অজং গ্রবং সর্বতত্বৈবি শুদ্ধং 
জ্ঞাত্ব দেবং মুচ্যতে সর্বভ্পাশৈঃ ॥ 
( শ্বেতাশ্বতর উপঃ ১১৫ )। 
অর্থাৎ আত্মতত্ববিজ্ঞান দ্বারাই অক্ষরক্রক্গতত্ববিজ্ঞান লাভ হয়, 
আত্মজ্ঞান ব্রন্ধজ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়, এবং তাহ! হইতেই “দেব? পরমেশ্বর 
তত্বজ্ঞান লাভ হয়। অতএব অক্ষর ব্রক্ষতত্ব বিজ্ঞান ও সাধনার শেষ 
নহে। শ্রুতি অনুসারে--পরমব্রক্ষ নির্বিশেষ নিরুপাধি, নিগুণ, অথচ 
সবিশেষ সোপাধিক, সপগুণ। এ তত পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে । এ জন্ত আত্ম- 
তত্ব বিজ্ঞান হইতে যে অক্ষর নিগুণ কুটন্ স্মচল ধুব ব্রগ্গতত্ব বিজ্ঞান 


লাভ হয়, তাহাও যথেষ্ট নহে। সগুণ "১ 3. ক্রঙ্গতদ্ 
বিজ্ঞানও লাভ করিতে হইবে । নতুবা জ্ঞ).! ২১5. গ5& হক্ষতত 
অধিগম্য হয় না। সেই সপ্তণত্রচ্ষই পরে 7 উজ 
তাহার কারণ, তাহার অ্টা পাতা] ও সংই.') না সব্ধাত্থা 
সর্বনিয়ন্তা । তিনিই এ বিশ্ব জগৎ ১). .. ২. এই বিশ্বর্ূপ 
পুরে শায়ী বিশ্বের আধার ও পুরক.:-, - : সগুণ ভাবে 


ব্রহ্ম এ বিশ্ব সম্বন্ধে তাহার নিমিত্ত ও উদং!ন, 

অতএব ষে জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, ঠে" : 1, . ১.৬ লীভ করিতে 
পারিলে অজ্ঞান দূর হইয়া যায়, সর্বরু 7 খুক্ত হওয়া যায়, 
ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া সর্ধত্ব লাভ হয়-_পরম % 7 7 ই বিজ্ঞান সহিত 


জ্ঞান কেবল আত্মজ্ঞান নভে, কে 44723. উটস্থ ওক্ঙ্ঞানও 


নহে। সে জ্ঞান আত্মজ্ঞান জ.% 7২ 7. জান ও সগ্ডণ 
বঙ্গজ্ঞান বা পরমেশ্বর জ্ঞান ৫ 28:-. :  ভৃত জ্ঞান তাহ! 


পরম ব্রহ্মতত্ব জান,__তাহা সগ্ডণ 5৭"... :: £ সর্কবিশেষরহিত 


৪৬৪. শ্রীমদ্ভগবদঙগীতা । 


পরমবরন্ধতত্বজ্জান। তাহাই বিজ্ঞান সহিত লাভ করিলে, তবে পরম 
নির্বাণ সিদ্ধ হয় 

আমর! পূর্বের বুধিতে, চেষ্টা করিয়াছি যে, আমাদের দেশ-কাল- 
নিমিত্ব-পরিচ্ছেদযুক্ত জ্ঞান বৃত্তিষ্ঞান, তাহা ত্বৈতমূলক। এই জ্ঞান 
প্রকাশকালে “অহং-ইদ্ংং এই দ্বৈতমধ্যদিয়া বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত 
হয়। এই অহংতত্বের মধ্য দিয়া আত্মতত্বজ্ঞান বা ইদং-বিষুক্ত ' 
বা সাংখ্যের ভাষায় প্রকৃতিবিবিক্ত পুরুষতত্বজ্ঞান ও সেই জ্ঞানের 
পরিণামে অক্ষরব্রক্ষতত্রজ্ঞান লাভ হইতে পারে। সেইরূপ “ইদং 
এর মধ্য দিয়া, এই “ইং, এর অন্তরালে সর্বকারণ সর্ববন্বরূপ ব্রহ্মতত্ব- 
জ্ঞান লাভ হইতে পারে। আর এই উভয় তত্বের সামগ্রন্ত করিয়া 
উভয়ের মধ্য দিয়া--পরম জ্ঞাতা “অহং' ও পরম জ্ঞেনর “ইদং' তত্বের 
মধ্য দিয়া পরাশাষে জ্ঞান প্রসারিত হইলে পরম ব্রহ্মতত্ব জ্ঞান 


লাভ হয়! ". : 7" রতত্ব জানা যায়,-সর্বাত্মা, সর্বনিয়ন্তা 
সর্ববাধিষ্ঠাত ৮.1 “ যাপক সর্বন্ধপে অভিব্যক্ত পরমেশবরতত্ব- 
জ্ঞান লাভ“ *”*; জ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়। তাই ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, . ৮ হইলে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে ন|। 

এই পৃ... ৮৮ :*উপরেই পরম ব্রন্মতত্জ্ঞান প্রতিঠিত। 
ভগবান্‌ বহি“: 5:+ বর প্রতিষ্ঠা,__ 

ণর্রহ্ধণে 05 (গীতা, ১৪।২৭)। ভগবান আরও 
বলিয়াছেন : ই তাহার পরম ভাব, পরম ধাম, 
তাহাই পর দত 7 1-পরম অক্ষর, অব্যক্ত হইতেও 
অব্যক্ত, সঃ. ১১)। তাহা সুম্সত্ব হেতু অবিজ্ঞের। 
(সুঙ্ষত্বাৎ আরা, ১৩/১৫)। ভগবান আপনার এই 
হুক পরমব্রদ। ও" রিয়া বলিয়াছেন, “মান্ত বেদন 


কম্চন” (দাদ 1 7 হা হউক, পরম ব্র্র পরষ 


নবম অধ্যায়। ৪৬৫ 


স্বরূপ অবিজ্ঞের হইলেও তাহার সগুণ ভাব পরমেশ্বর ভাব--বিশ্বাস্মা 
বিশ্বনিয়ন্ত! বিশ্বেখবর বিখবরূপ ভাব-_মামাদের জ্ঞেয়। এই “ইদং' ব। 
বিশ্বজগতের সাহত সবন্ধ হইতে দেই সঞগ্ুণ ব্রদ্ধতত্ব আমাদের জেের। 
আর তাহার নিগুপ কুটস্থ অক্ষর ,ভাব_-তাহার পরমাত্ম ভাব 
আত্মতত্ব-বিজ্ঞানন্বার জ্ঞেপ,--"অহং) এর সহিত সম্বন্ধ হইতে তাহ! 
ভ্ঞেযম। এইরূপে সর্বাত্ম। পরমেশ্বরতত্বের উপর পরমব্রহ্মতত্ব প্রতিষি ত। 
সর্বজ্ঞেযর 'ইদং' তত্বের সছত সর্বজ্ঞাতা নিয়ন্ত। “অহং তত্বের সম্মিলনে 
পরম ব্রহ্গতব্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞের ব্রহ্মতত্ব গাতায় পরে ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । নে ষাহা হউক, এই বিজ্ঞান সহিত পরমেশ্বর 
তত্বজ্ঞান লাভ হইলেও তাহার উপর পরমত্রহ্মতত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে বে 
আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না,_ ইহাতে স্থিত হইলে যে মুক্তি হয়, ইহাই 
যে পরম গুহ তত্বজ্ঞান, তাঁছা! আমর! ইহ! হইতে বুঝিতে পারি। 
“আমাকে জান”--ইহার অর্থ। সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেও এই 
অধ্যায়ের আরম্তে ভগবান্‌ যে সবিজ্ঞান জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, তাহা 
এই পরম গুহ জ্ঞান, তাহ! সবিজ্ঞান এই পরমেশ্বর তত্বজ্ঞ/ন। ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, সেই জ্ঞান দ্বারা “সমগ্রং মাং” ব। সমগ্রভাবে “আমাকে জানা 
যায়,--আর কোন নংশর থাকে না,আর কোন জ্ঞাতব্য থাকে ন!। ভগবান্‌ 
যে “আমাকে জান” বলিম্নাছেন, সে “আমির স্বরূপ প্রত্যগাত্সআা ব৷ 
কুটস্থ চৈতন্ত নহে। আমরা পুর্বে বুঝিতে চেষ্ট। করিয়াছি যে, এই 
'আমিই পরমেশ্বর_-সর্বাত্বা বান্গদেব। ভগবান্‌ শ্রীুঞ্চ আপনাকে 
সব্বাত্মা পরমেশ্বরভাবেই গীতায় সর্বত্র উল্লেখ করিয়াছেন। যখন তিনি 
গীতার উপদেষ্টা_-তথন [তনি ঈশ্বরে যোগযুক্ত, ঈশ্বর হইতে অভিন্ন,-- 
পরমব্রহ্ধ স্বরূপ । ইহাই ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ। মান্ুধী তন্থু- 
আশ্রিত বুষ্িবংশস্তৃত বাস্থদেব তাহার পরমঞষ্জভাব নহে-_ঠাহার বিভূতি 
নাত (গীতা ১৯৩? )। তিনি তাহার পরম ভাব্‌ই গ্বীতার উপদেশ 


৯০ 


৪৬৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


দিয়াছেন। তাহা প্বান্থুদেবঃ সর্বম্‌* এই পরম ভাব। ইহাই গীতোক্ু 
“আমি”- সর্বাত্া! পরমেশ্বর | 

ইহা হইতে প্রশ্ন. হইতে পারে যে, সাধারণ আচাধ্যগণ আপনার্দিগকে 
ষে ব্রহ্মরূপে উপাস্ত বলিয়া! খ্যাপন করিয়া থাকেন, ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণও 
কি সেই ভাবে আপনাকে জ্ঞের ধ্যেয় ও উপাশস্ত বলিয়াছেন? খফি 
বামদেব এইরূপে আপনার ব্রহ্গত্ব খ্যাপন করিয়াছিলেন, ইহা শ্রুতি 
(বৃহদারণ্যক ১৪।১* ও বেদান্তদর্শন ১।১।৩০ স্বত্র) হইতে জানা 
বায়। শ্রীভাগবত হইতে জানা যায় যে, খবি কপিল এইরূপে আপনার: 
আত্মন্বরপ পিতার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন (গ্রীভাগবত, ৩ ২৪। 
৩৮-৩৯ শ্লোক)। খাবি খাষভও এইরূুপে আপনার ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদিত 
করিয়াছিলেন (শ্রভাগবত, ৫1৫1৩ )। এইবরূপে দিদ্ধ পুরুষগণ--আপনা- 
দিগকে তরঙ্গে যোগধুক্ত করিয়া ব্রহ্মভৃত হইয়া যেমন আপনাদের বঙ্ধম্বরূপ 
উপদেশ দিয়াছেন, সেইরূপ ইন্দ্র দেবতাও-_ব্রন্মের সহিত এ্রক্যভাবাপন্ন 
হইয়া আপনাকে ব্রহ্মরূপে খাপন করিয়াছেন,_শ্রুতিতে ইহা উল্লিখিত 
হইয়াছে । অতএব জীব সাধারণত বন্ধ হইলেও,দেবতা হউন, মনুষা হউন, 
ষে জীব সাধনবলে দিদ্ধ বা মুক্ত হইতে পারেন, আত্মদর্শন ব! 
সদ্দর্শন লাভ করিয়া তিনি আপনার ব্রন্বস্বরূপ খ্যাপন করিতে 
পারেন, এবং ব্রক্ষপ্বরূপ আপনাকে উপান্তরূপে উপদেশ দিতে পারেন। 
বিষুপুরাণ হইতে জানা যান্ন যে পরমভক্ত প্রহনাদও ভগবান্কে 
স্তব করিতে করিতে ভগবানের সহিত তন্ময় হইয়া আপনাকে 
সর্বাযআ্-রূপে অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন--'আমি কৃুর্ধয, আমি ইন্র, 
আমিই এ সমুধায়?_-ইত্যাদি। 

ইহার কারণ কি? শ্রুতি হইতেই আমরা ইহার উত্তর পাই। 


শ্রতিতে আছে. £ 
“বন্ধ বা ইদমগ্র আসীৎ। তত আক্মানম্‌ এব অবেৎ “অহং হর্ষ 


নবম অধ্যায় । ৪৬৭ 


অশ্মি ইতি। তন্মাৎ তৎ সর্বম অভবৎ। তদ্‌ যো যো দেবানাং 
প্রতাবুধ্যত স এব তদভবং। তথা খাষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্‌। তৎ হু 
এতৎ পশ্তন্‌ খধিঃ বামদ্দেবঃ প্রতিপেদে “অহং মন্ুরভবং সর্যযশ্চ' ইতি। 
তৎ ইদ্দম্‌ অপি এতহি ধঃ এবং বেদ “অহং ব্রহ্ধান্মি ইতি সঃ ইদং সর্ধং 
ভবতি। আত্ম! ছি এষাং সঃ ভবতি | 

অর্থাৎ এই সমুদায় অগ্রে ব্রহ্ম ছিলেন। তিনি আপনাকে “আমি 
বঙ্গ” এই ভাবে জানিগাছিলেন। সেইজন্ত সেই ব্রহ্ম সর্ব বা এই 
সমুদায় হইয়াছিলেন। দেবতাদিগের মধো যিনি এইরূপ আপনাকে 
বোধ করেন, তিনিও সেইরূপ হন। খ্াঁষফগণ ও মনুষ্যগণ মধ্যে যিনি 
এইরূপে আপনাকে এই সধুদার বলিয়া জানেন, তিনিও সেই ব্রহ্ম হন। 
খধষি বামদেব এইরূপ দর্শন করিয়! প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, 'আমি মনু 
হইয়াছিলাম, স্ুর্য্য হইয়াছিলাম”...ইত্যাদদি। অতএব এক্ষণেও যিনি 
“আমি ব্রহ্ধ' এই ভাবে আপনাকে জানিতে পারেন, তিনিও এই সমুদা 
হন।**তিনি এই সমুদায়ের আত্মা হন। 

অন্ত শ্রুতি হইতেও আমরা একথা জানিতে পারি। প্রশ্োপনিষদে 
আছে,_- 

“বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সবৈধৈঃ 
প্রাণ ভূতানি সম্প্রতিষ্টস্তি বন্র। 
তদক্ষরং বেদয়তে যস্ত সৌম্য 
স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশেতি 8৮৮ (প্রশ্ উপ, ৪১১ )।, 

অর্থাৎ যে অক্ষর ব্রন্মে বিজ্ঞানাত্রা সহ সমুদায় দেবগণ প্রাণগণ 
ও তৃতগ্রণ সংপ্রতিষ্ঠিত, তাহাকে ধিনি জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ হইয়া 
সর্ব মধ্যেই প্রবেশ করেন। 

অতএব যান আত্মার পরমাত্মত্ব প্রত্যক্ষ করেন (শঙ্কর), 
অথব1 ধিনি জীবান্মাকে পরমাত্মার শরীররূপে অবগত হন (রামানুজ, ) 


৪৬৮ শ্রীনদৃভগবদগাতা। 


ঘথব! যিনি 'তত্মসি+ 'সোহহং, প্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থ দর্শন করেন, 
ৰাজ্ঞানে একাকারতা--অর্থাৎ জীবজ্ঞান ও ব্রহ্গজ্ঞান আ্সভিন্ন দর্শন করেন, 
তিনিই এইরূপে আপনাকে ব্রক্ধভাবে ধারণা করিয়া, “আমাকে জান,» 
“আমাকে উপাসনা কর» এই প্রকার উপদেশ দিতে পারেন। অথব! 
সাধারণ ভাবে অন্মদ্‌ শব্দের অর্থ দেই পরমাত্মা! বা সর্বাত্মা--সর্ব 
“আমি__সর্বজাতার জ্ঞাতা। আত্মা ও আমি একার্ক (বলদেব)। 
এজন্য সকল আত্মদর্শা বলিতে পারেন_-“আমাকে জান বা “আত্মাকে 
জান, ও সেই আত্মজ্ঞান লাভ করিলে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না। 

এখন কথা হইতেছে, শ্রীভগবান কি এইরূপে যোগস্থ হইয়া, 
'আপনাতে ব্রহ্দর্শন করিয়, আপনার পরমেশ্বরত্ব-_ব্রহ্গত্ব খ্যাপন করিয়া 
ছেন, ও বিজ্ঞানসহিত আপনাকে জানিবার ও উপাসনা করিবার উপদেশ 
দিয়াছেন? অনুগীতা হইতে আপাততঃ এক্ধূপ মনে হইতে পারে। 
তাহাতে উক্ত হইয়াছে ষে ভগবান্‌ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন,_-যোগযুক্ত 
হইয়! তিনি গীতায় যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন । 
অতএব ষদি এই অর্থই গ্রহণ করা যায়, অর্থাৎ গ্রীক নিত্য ঈশ্বর 
নহেন, তিনি মহাপুরুষ ব| সিদ্ধ পুরুষ ব! সিদ্ধ ঈশ্বর অথবা খধি নারায়ণের 
অবতার মাত্র, তিনি পরমেশ্বরে যোগধুক্ত হইয়া! পরমেশ্বরের সহিত 
'অভিন্নভাবে সমগ্র আপনাকে জানিবার উপদেশ দিয়াছিলেন -_ইহাই 
সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তাহা! হইলেও এ স্থলে 'আমাকে* অর্থে পরমেশ্বরকে” 
বুঝিতে হয়, এবং ভগবান্‌ যে তাহার সমগ্র. তত্ব্তানোপদেশ গীতার 
দ্বিতীয় ঘট.কে দিয়াছেন, তাহা এই সমগ্র ঈশ্বরতবজ্ঞানই: বুঝিতে হয়। 
কিন্ত অনুগীত। মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। 

নীতা হইতে জানা যায় যে, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ উক্তরূপ ইন্দ্রের স্তায়: 
বা'বামদেবাদি খষির ন্তায়, আপনার ঈশ্বরত্ব ও উপাস্তত্ব খ্যাপন করেন 
নাই। আপনি অঙ্গ অব্যয়াত্মা সর্বভূতমহেশ্বর হইয়াও ,যে ধর্মগ্লানি ও 


নবম অধ্যায় । ৪৬৯ 


অধর্মের অভ্যুখান কালে£সাধুগণের পরিত্রাণ ও ছুক্কৃত নিধন জন্ত বহুবার 
জন্ম গ্রহণ করেন, মানুষী তন্থ আশ্রয় করেন, এবং জগতের স্থিতি ও 
রক্ষার জন্ত অতন্দ্রিতভাবে কম্পন করেন, ভগবান বাতীত আর কেহ এ 
কথা বলেন নাই। ভগবান্‌ ব্যতীত আরকেহ যে স্বীয় প্রক্কতিকে নিয়মিত: 
করিয়া এই জড়জীবময় জগৎকে বারবার প্ররুতি হইতে, প্ররতিতে' 
* অধিষ্ঠান ও অধ্যক্ষতা পূর্বক স্থষ্টি করেন ও ন্বপ্রকৃতিতে তাহাকে লয় 
করেন, বিশ্বমধ্যে ওতঃপ্রোত থাকিয়া এবং সর্বব্যাপ্র থাকিয়াও সর্বাতীত 
অসংস্যষ্ঠ ভাবে অব্যয় স্বরূপে অবস্থান করেন--এ কথা কোথাও বলেন 
নাই। আর কেহ যে আত্মমায় দ্বারা জগৎ স্থ্টি করেন, ও স্বীররযোগমায়! 
দ্বারা আবৃত থাকেন, তাহা বলেন নাই। আর কেহ আপনাদের 
ৰিভূতি ও বিশ্বরূপ--একাংশে জগতরূপে ও জীবভাবে অবস্থিত স্বরূপ 
ব্যক্ত করেন নাই। আর কেহ আপনাদের সর্বভূতাত্মভৃতাত্মারূপে সর্ব- 
ভূতস্থিত-_ সর্বভৃতান্তর্যামী সর্ববনিয়ন্তা সর্কেশ্বররূপে প্রকাশ করেন নাই। 
উক্ত আচাধ্যগণ জ্ঞানাংশে সর্বময় ব্রন্মের সহিত আপনার একাকারত্ব 
অনুভব করিয়া পরমাত্মজ্ঞানে সিদ্ধ হইয়া! তাহার ফলে অক্ষয় ব্রহ্মজ্ঞান 
লাভ করতঃ ব্রহ্মভাবযুক্ত হুইয়া আপনাদের অক্গরব্রহ্মরূপ খ্যাপন 
করিয়াছেন, কথন বা সর্বাত্মা সর্ব্ব আমি রূপ থ্যাপন করিয়াছেন। 
তাহারা, সিদ্ধ হইয়! ঈশ্বরভাবযুক্ত হইলেও, তাহাদের নিত্য উশ্বরত্ব খ্যাপন 
করেন নাই। ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ$ই আপনার নিত্য ঈশ্বরত্ব উপদেশ 
দিয়াছেন। তিনি নিত্য ঈশ্বর--পরমদিব্যপুরুষ--পুরুষোত্বম, ভিনি 
সিদ্ধেশ্বর নহেন। তিনি নিতা সর্বাত্বা বাস্থদেব। তিনি ভক্তগণকে 
অনুগ্রহ জন্ত মান্ুষীতন্ুু গ্রহণ করিয়াও নিত্যৎআপনার পরম ভাবে সর্কব- 
লোকমহেশ্বর সর্বাত্স ভাবে বা পরম ব্রহ্মভাবে পরমধামে নিত্য স্থিত। 
গীতায় সর্বত্র “অন্ম?্‌* শবের দ্বারা ভগবান আপনার এই পরমস্রূপ 
খ্যাপন করিয়াছেন । “মৎপর* (২৬১) “ন মে পার্থান্তি কর্তব্যং (৩২২) “ৰ্ত 
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এব, চ কন্মণি (৩২২), “মম বজ্ম$ ৩ ২৩) "ফ্রি সর্ববাণি কন্মাণি সংন্তন্ডঃ 
(৩৩৯) “মে মতং? (৩৩১), “সহং অব্যয়ম্ঠ (৪1১) “সস্তবামি আত্মমায়রা; 
(৪1৬) “জন্ম কর্ন্ম চ মে দিব্যং ( ৪1৯ ) “যে ষথ৷ মাং প্রপদ্তস্তেঠ (৪1১১) 
“চাতুর্বণ্যং ময়। স্থষ্টং' ( ৪1১৩) “তন্ত কর্তারমপি মাং অকর্তারম্‌ অব্যয়ম্‌ 
বিদ্ধি” (81১৩), “ন মাং কর্্মাণি লিম্পস্তি” (৪1১৪ ) “যেন তৃতান্তশেষেণ 
রক্ষান্তাতন্যথো ময়ি” (81৩৫ ) 'জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমুক্তি+ (৫২৯), মচ্চিন্তঃ 
মৎপরঃ, (৬১৪ ) “বো মাং পশ্ঠতি সর্বত্র সর্বঞ্চ মরি পশ্ঠতি” ( ৬৩৭ ), 
“সর্বভৃতস্থিতং যে! মাং ভজতি” ( ৬৩১), “মদ্গতেনান্তরাত্মনা যো! মাং 
ভজতে” (৬৪৭) “সমগ্রং মাং বথ জ্ঞান্তদি” (৭1১), “মে অপরা পরা 
প্রক্কতিঃ, (৭1৫) “অহং জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ঃ, (৭1৬) “মত্বঃ পরতরং 
নান্তদন্তি',মস্সি সর্বমিদং প্রোতং' (৭৭) “অহম্‌ অপু রস.” (৭৮-১১) 
“মত এব সাত্বিক1,..ভাবা...ন ত্বহং তেষু তে ময়ি (৭1১২), “মম এষা 
দৈবী গুণময়ী মায়া” (৭1১৪) চতর্ববিধ! ভজন্তে মাং” (৭1১৬ ), “মামেক 
অন্ুতমাং গতিম্‌ (৭1১৮) “জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপন্ততে” (৭১৬) 'শদ্ধাং 
বিদধাম্যহম্* (৭1২১) “অব্যক্তং ব্যক্তিমাপনং মন্ঠস্তে মামবুদ্ধয়ঃ “মন 
'অব্যরম্‌ অনুত্ভমং পরং ভাবং” (৭1২৪) 'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্ যোগমায়া- 
সমাবৃতঃ' (৭1২৫), “অহং*."ভূতানি বেদ মাং তু বেদ ন কশ্চন, 
(৭২৬), “সাধিভূতাধিদৈবং সাঁধিযজ্ঞং মাং (৭1৩৯), “অধিষজ্ঞোহহং, 
(৮৪) অন্তকালে মামেব স্মরন্মুক্ত1/ কলেবরং যঃ প্রয়াতি স মন্তাবং 
ষাতি? (৮1৫), 'সর্কেষু কালেষু মামনুস্মর+ “মামেবৈষ্যসি' (৮৭), “যো 
মাং স্মরতি নিত্যশঃ (৮১৪ ) “মামুপেত্য পুনজরন্সি ন বিদ্যাতে” (৮।১৫-১৬ ) 
“তদ্ধাম পরমং ষম' (৮২১ )-_ প্রভৃতি স্থলে ভগবান্‌ পুর্বে কয় অধ্যায়ে 
আপনাকে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে এই অধ্যায়ে ও পরবর্তী কয় 
ধ্যায়ে “অন্মদ শব্দের দ্বারা তিনি আপনার ম্বরূপ খ্যাপন করিয়াছেন । 
এস্থলে তাহ! আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। 


নবম অধ্যায় । ৪৭১ 


অতএব আমর! পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে যে ভাবে “অশ্ব” শব দ্বারা 
আমাদিগকে উল্লেখ করি, অথবা আত্মন্তান লাভ করিয়া! ব্রহ্গজ্ঞানে 
একাকার হইয়া আমাদের বিজ্ঞান-স্ব রূপ ব্রহ্মভাবু ধারণা করি, ভগবান্‌ 
গীতায় সে ভাবে “অন্মদ্ শব্দের প্রয়োগপুর্ধক আপনাকে নির্দেশ করেন 
নাই। ভগবান্‌ প্রমেশ্বর-স্বরূপেই আপনাকে নির্দেশ করিয়া এইরূপ 
'অন্মদ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি প্রকৃত “অন্মনূ*-শব্দবাচ্য 
উত্তম পুরুষ । তিনি সর্ব ক্ষেত্রজ্র--সর্ধ আমি। তিনি সর্বপরিচ্ছিন্ 
জ্ঞাতারও জ্ঞাতা,_-তিনি কোন পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি আমি” নহেন। ব্যক্তি 
ভাবে 'আমি'ক্ষেত্রস্থ চিত্তে এই আত্মার প্রতিবিশ্ব আমি তাৰ মাত্র 
(তাহা 121)61707551)2] 7:9০ মাত্র--তাহা £১0501906 1৮2০ বা ১০1 
নহে )। সে 'আমি” মূল প্রকৃতিজ বুদ্ধিতত্ব হইতে অভিব্যক্ত অহঙ্কার 
মাত্র। জীব এই অহঙ্কারে বিমুঢ়চিন্ত হইয়া আপনাণ্জে কর্তা মনে করে 
( গীতা ৩২৭ ), এবং দেহাদিতে সেই “আমি'র অধ্যা করে। 

প্রকৃত “আমি”র বাহা স্বব্ধপ, তাহা শ্রুতি হইতে জানা যায়। 
শুতিতে আছে._- 

আম্মমিবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। সোহুবীক্ষ্য নান্তদাত্মনোহপন্তৎ । 
সোহ্হমন্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ। ততোহহরামাভবৃৎ। তম্মাদপ্যেতর্হযামস্ত্রিতাহ 
হুময়মিত্যেবাগ্র: উক্তাথান্তক্সাম প্রব্রতে যদম্ত ভবতি *** **০5 
€ বুহদারপ্যক, ১৪1১) 

অর্থাৎ স্ষ্টির অগ্রে আত্মাই ছিলেন, তিনি পুকুষবিধ। তিনি অনুবীক্ষণ 
করিয়। আপনাকে ব্যতীত্ত আর কিছু দেখিলেন না। তখন তিনি “অহমস্মি 
ইহাই আগ্রে উচ্চারণ করিলেন। তাহা হইতেই "অহং? নাম হইল। 

এই তন্ব অন্তত্রও উক্ত হইয়াছে ।-_ 

“ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আমীৎ। ততদাম্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রন্ধান্মি।৮ 
€বুহদারণ্য ক, ১181১ ) 
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অর্থাৎ সৃষ্টির অগ্ররে ব্রহ্মই ছিলেন। তিনি আপনাকে “অহং" ব্রহ্ম 
বলিয়! জানিয়াছিলেন। তাই বর্গ অস্মদ্ূশব্ববাচা। 

এই জন্য সেই' ব্রহ্ম পরমাত্মা বা পুরুষোত্তমের--নাঁম “আমি | 
অর্থাৎ অন্মদ শব দ্বারা তিনি" আপনাকে অভিবাক্ত করেন, অন্মদ্শবা 
বাচ্য হন। অতএব এই অন্মদৃশব্দবাচ্য পরদেশ্্র কোন বিশেব 
পুরুষ নহেন। তিনি কোন সিদ্দেশ্বরও নহেন। তিনি নিতোশ্বর হইলেও, 
কোন পুরুষবিশেষ নহেন। তিনিই পরমব্রহ্ব-সগুণ পরমেশ্বর-- 
পরমপুরুষ তিনিই সৃষ্টির পূর্বে আপনাকে ঈক্ষণ করিয়া! “অহ্মশ্রি” 
বলিয়াছিলেন। 

সাংখ্যদর্শনে নিত্যেশ্বর স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ 
বহু। তাহার মধো কতক পুরুষ বদ্ধ, কতক পুরুষ নিত্যমুক্ত। ধাহারা 
বদ্ধ, তাহার! প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান দ্বারা যুক্ত হইতে পারেন, অথবা 
সিদ্ধ হইতে পারেন। বাহার! সিদ্ধ হন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হিরণা-. 
গর্ভাদি হন। তীহারাই সিদ্ধেশ্বর | ইহা ব্যতীত কোন নিত্যেশ্বর নাই । কিন্ত 
পাতঞ্জলদর্শনে উক্ত সকল পুরুষ ব্যতীত নিত্যেশ্বর স্বীরুত হইয়াছে । 
তিনি ক্রেশকর্মবিপাক আশ্রয় দ্বারা অপরামুষ্ট পুরুষবিশেষ-_-সর্বাজ্ত | 
গীতায় কিন্তু ত্রিবিধ পুরুষ উক্ত হইলেও তাহা একই “পুরুষবিধ* আত্মার 
ব্রিবিধ ভাব মাত্র। পরম পুরুষ পুরুষোত্বম সর্কাত্বা সর্বেশ্বর ভাবে 
পরমেশ্বর । জীবাত্বা, তহারই অংশরূপে প্রকৃতিবন্ধভাবে ক্ষরপুরুধ ও মুক্ত 
ভাবে-_অক্ষরপুরুষ। তিনিই ব্রদ্দের সগুণরূপ। তিনিই সর্বায্মা 
সর্বক্ষেত্রে একই আত্মা-_একই ক্ষেত্রজ্ঞ। (গীতা, ১৩২) তিনিই 
সর্বভূতে সমভাবে অধিষ্ঠিত ( গীতা, ১৩২৭ )। এই সর্বাত্মা পরমেশ্বর- 
তত্বজ্ঞান এ স্থানে উক্ত হইয়াছে। ভগবান শ্রীরু্ণ সেই সর্বাত্মা বাস্থদেব 
পরমেশ্বর ভাবে “আমাকে” বিজ্ঞানসছিত জান-_-এই উপদেশ দিয়াছেন। 
এ উপদেশ বামদেবাদি খধিদের উপদেশের গ্তায় নহে। এ উপদেশ 


নবম অধ্যায়। ৪৭৩ 


সাধনানিদ্ধ ঈশ্বরভাবপ্রাপ্ত--কোন ব্যক্তিবিশেষের বা কোন সিদ্ধ. 
ঈশ্বরের এমন কি নিত্যেশ্বররূপ কে।ন পুরুষবিশেষেরও নছে। বাহার 
মানস ভাব হইতে সর্ধলোক প্রজাপতি, “মহর্মযঃ “সপ্ত পৃর্ব্বে চত্বারো মনব- 
স্তথ!ঃ উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এই উপর্েশ,সেই নিত্য অবার অজ সর্বলোক-- 
মহেশ্বর বিশ্বজথতের 'প্রভব* ও “প্রলয়” সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বরের ভক্তগণকে 
অনুগ্রহ জন্য মানুষীতন্ শ্রীকুষ্ণবিগ্রহমুর্তি আশ্রয়পৃর্ব্বক অজ্জুঁনকে নিমিত্ত 
বা উপলক্ষ করিয়৷ স্বয়ং পরমেশ্বব পুরুষোত্তম এ উপদেশ দ্িরাছেন। 
ব্রহ্মা হইতে সামান্য তৃণ পর্যন্ত সমুপ্ধায়ই জীব। জীবাত্ম! শ্বব্ূপতঃ ব্রহ্ম, 

ইহা শ্রতির সিদ্ধান্ত সত্য। শ্রুতি বলিয়াছেন-__“অয়মাত্মা ব্রহ্ম 'সোহ্হং? 
কিন্ত যতকাল জীবভাব থাকে, ব্যক্তিত্ব থাকে, ততকাল পরমাস্মা ব! ব্রহ্ধ- 
ভাব প্রকৃতপ্রস্তাবে লাভ করা যায় না, অথব! পরমেশ্বরভাবপ্রাপ্তি হয় না। 

আর ব্রহ্মভাব বা পরমেশ্বরভাব লাভ হইলেও, তাহার জগৎ্ুত্ব প্রভৃতি 

শক্তিলাভ হয় ন1। বিন্দু সাগরে মিলাইয়! গেলেও তাহার সাগরত্ব সিদ্ধ হয় 

না, তখন সাগরের সহিত তাহার প্রভেদতাব থাকে না, তাহার স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব থাকে না, এই মাত্র । সাগরের ষে শক্তি, যে লীলা, যে রঙ্গ, ষে 
উচ্ছাস, যে তরঙ্গভঙ্গ,_ বিন্দুতে তাহা সম্ভব নহে । তবে বিন্দু সাগরের 
সহিত মিলাইয়া গেলে, তাহার ভাগী* হয়, এই মাত্র। সুতরাং ষে জীব 

সাধনাবলে আপনার স্বতন্ত্র 'আমিত্” বা ব্যক্তিত্ব দূর করিয়া ব্রহ্ম-সাগরে 

মিশিয়া গিয়া “আমি ব্রহ্ম” এই জ্ঞান লাভ করেন, জ্ঞানাকারে ব্রঙ্গের 

সহিত অভিন্ন হন, তাহার! ( শ্বতন্ত্রভাবে ) আপনাকে ব্রহ্ম বলেন না। 

অথবা বাহার! সাধনা -সিদ্ধিতে সগুগত্রহ্ধ বা ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন, তাভারাও- 
স্বতন্ত্রভাবে আপনাকে ঈশ্বররূপে অনুভব করেন না। প্রত্যেক সিদ্ধ 

পুরুষ স্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বর হইলে বহু ঈশ্বর শ্বীকার করিতে হয়। আর 

যদি সেই ঈশ্বর অ্রষ্টা হন, তবে বহু শ্রষ্টা স্বীকার করিতে হয়, এবং 
প্রত্যেক ঈশ্বর অপরের দ্বারা পরিচ্ছন্ন, ইহা ও সিদ্ধান্ত করিতে হয় । এ. 
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সিদ্ধান্ত ষে হেয়, তাহা! আর বিশেষ করিয়। বলিতে হম্মনা। এজন্ত 
জীব সাধনাবলে মুক্ত হুইয়! অক্ষরব্রহ্ষমভাব বা ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইলেও, 
তিনি জগতের শ্রষ্টা, পাত। ও সংহর্তী ঈশ্বর হইতে পারেন না। জগৎ 
মায়িক বলিয়৷ স্বীকার করিলেও, ত্তাবাস্বার শ্ত্বাদি সিদ্ধ হইতে পারে 
না। বেদান্তদর্শনে (চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পার্দের ১৩শ হইতে ২২শ 
স্তরে) জ্ঞানীর জগতঅঙ্টত্ববাদ নিরাকরণাধিকরণে ইহা বিরত 
হইয়াছে। শক্করাচাধ্যও এতদনুসারে জীবাত্মা ও ব্রদ্ধের একত্ব সিদ্ধান্ত 
করিয়াও জীবাত্মার অুত্ব অস্বীকার করিয়াছেন । 

অতএব দেব হউন, খষি হউন, মনুষ্য হউন, কোন জীব সাধনাবলে 
সিদ্ধ হইয়া ঝ1মুক্ত হইয়া, আপনাকে জগতের শ্রষ্টা পাতা ও সংহ্তা 
পরমেশ্বর বলিতে পারেন না। যে অনন্ত পরাশক্তি দ্বার! বা যে মায়! দ্বারা 
এ জগতের স্থাষ্টি হয়, তিনি আপনাকে সে শক্তির বা সে মাগার অধীশ্বর 
নিয়স্তা বা দে শক্তিমান বলিতে পারেন না, এবং সে ভাবে আপনাকে 
উপদেশ দিতে পারেন না। তিনি এএকত্বে, আস্থিত হলেও, আপনাকে 
নিত্য ঈশ্বররূপে খ্যাপন করিতে পারেন না। যিনি নিত্য ঈশ্বর, ধিনি 
অজ অব্যয় সর্ধভূতনহেশ্বর, তিনিই কেবল মান্ুষী তনু গ্রহণপূর্ববক 
অবতীর্ণ হইয়া আপনার পরমেশ্বরস্থপ্নপ__-আপনার শ্রষ্টৃত্ব নিয়ন্তত্ব প্রভৃতি 
খ্যাপন করিতে পারেন। এইজন্ঠ গীভাবক্ত1 শ্রীকুঞ্চকে তাহার সমপাম- 
ক্লিক জ্ঞানিগণ-_ভাম্ম প্রভৃতি রাজধিগণ ও ব্যাস শুকদ্বেৰ প্রভৃতি মহর্ষিগণ 
পুর্ণব্রহ্ম পরমেখর বলিয়া! স্বীকাত্র করিয়াছেন। এন্ন্ত শঙ্করাচাধ্যও 
তাহাকে পরমেশ্বর বণিরা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি গাতাভাষা-ভূমি কাক 
বলিযাছেন,_-সেই আদিকর্তা নারায়ণাধ্য বিষণ জগৎ স্থষ্টি করিয়া, 
তাহার স্থিতি ও পরিপালনের অভিপ্রায়ে '*অংশরূপে বন্ুদ্দেব হইতে 
দেবকীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন ।"..জ্ঞান-এ্যয-শক্তি-বল-বী্ধ্য-তেঙ্জ দ্বার! 
বদ সম্পন্ন সেই তগবান্‌ স্বীয় ত্রিগুণাত্বিকা বৈষ্বী মায়া বা মূল 


নবম অধ্যায় । ৪৭৫ 


প্রক্কতিকে বশীভূত করিয়া, অজ অব্যয় সর্বভূতের ঈশ্বর, নিত্যগুদ্-বুদ্ধ- 
মুক্ত-স্বভাব হইপ্নাও লোকানুগ্রহ জন্ত স্বীয় মায়াদ্বারা দেহবান্‌ ও জাত 
মন্থয্যের স্তায় লক্ষিত হইয়া থাকেন।”” এইন্সপ্থে শঙ্করাচার্ধ্য ভগবান্‌ 
শ্রীকষ্ণকে নারায়ণাখ্য বিষুর বা! পরমেণরের অংশাবতার বলিয়াছেন, 
'বৈষণবাচাধ্যগণ তাহাকে পূর্ণবহ্ধ বলিরা স্বাকার করিয়াছেন। 
* . অতএৰ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গিদ্ধেশ্বর নহেন। তিনি নিত্য ঈশ্বর, এক 
মাত্র জগতের অঙ্টা পাতা সংহর্তা অদ্বিতীয় পরমেশ্বর । অংশরূপেই হউন 
আর পুর্ণভাবেই হউন, তিনি মানুষাতনু গ্রহণপূর্ববক অজ্জুনকে গীতা 
উপদেশ দিয়াছেন, ও 'আপনাকে” সমগ্রভাবে ও অসংশয়রূপে বিজ্ঞান- 
সহিত জানিবার উপদেশ দিয়াছেন। অভ্তএব গীতার এই দ্বিতীয় ষটকে 
“আমাকে জান+ বলিম্না ভগবান্‌ যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহ! পরমেশ্বর- 
তত্বজ্ঞান। যে ভাবেই হটক, আমাদের একথা বুঝিতে হইবে। 
ভগবান্‌ যে “আমাকে” জান বলিয়াছেন, তাহা তিনি পরমেশ্বর-স্বরূপই 
ৰলিয়াছেন। তাহাকে সাধারণ মানুষভাবে জানিলে বা সিদ্ধ মহাপুরুষ- 
ভাবে জানিলে এই জ্ঞান লাভ হইবে না। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

“অব্যক্তং ব্যক্তিমাপনং নন্যান্তে মামবুন্গয়ঃ | 

পরং ভাবমজানস্তে৷ মমাব্যয়মন্থত্তমম্‌ ॥” (গীতা ৭২৪) 

“অবজানগ্তি মাং মুঢ়া মানুষাং তন্ুমাশ্রিতম্‌। 

পরং ভাবমজনস্তো মম ভূতমহেশ্ব রম্‌ ॥* (গীতা, ৯1১১) 

যে ভক্ত বিশ্বাসী ভিজ্ঞান্থ_তাহারই নিকট এই ঈশ্বরতত্বজ্ঞান 

প্রকাশিত হয়। মুট়েরা তাহার অজ অব্যয় শ্বরূপ জানে ন! (গীতা 
৭২৫)। যে তাহাকে অস্ুয়া করে, ভগবান্‌* তাহার নিকট গীতার্থ 
প্রকাশ করিতেও নিষেধ করিয়াছেন (গীতা, ১৮/৬৭)। ভগবছ্‌- 
ৰাক্যে তাহার শ্রদ্ধা হইতে পারে না। সে নিঃসংশয়ভাবে এই জ্ঞান 
লাভ করিতে পারে না। গীতোক্ত ঈশ্বরতত্ব বুঝিতে হইলে, ভগবানের 
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অবতারতত্ব বুঝিতে হয় ও স্বীকার করিতে হয়) তবেই তাহাকে সমগ্র 
জানা যায়। আমরা অবতারতত্ব যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি । অতএব 
গীতাবক “আমি? অন্মদূশব্বাচ্য পরমেশ্বর । 

বিজ্ঞানের অর্থ ।-_ভগবান্‌। বলিয়াছেন, বিজ্ঞানসহিত সমগ্র 
আমার জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, অর্থাৎ সবিজ্ঞান সমগ্র ঈশ্বরতত্ব-জ্ঞান 
লাভ করিতে হইবে । এই বিজ্ঞানের অর্থ এবং কিরূপে বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান 
লাভ হয়, জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়, তাহ! আমাদের বিশেষভাবে বুঝিতে 
হইবে । বিজ্ঞান অর্থে বিশেষ জ্ঞান_-বিশেষভাবে জানা । আমাদের 
জ্ঞান ছুইরূপ,--সামান্ত বা সাধারণ ও বিশেষ। সাধারণ বন্তজ্ঞান 
সম্বন্ধে আমরা একথা বুঝিতে পারি। সাধন্ম্য বৈধন্থ্য বিচার দ্বার! দ্রব্যে 
সামান্ত ও বিশেষ জ্ঞান লাভ হইতে পারে । তাহা বৈশেষিক দর্শনে বিবৃত 
হুইয়াছে। প্রমাণ দ্বারা--তর্ক যুক্তি দ্বারা--বাদ বিবাদ বিতগ্ জন্ননা 
প্রভৃতি দ্বার! যে প্রমেয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়, তাহা স্তায়দর্শনে উপদিষ্ট 
হইয়াছে । কিগ্ত এস্থলে যেজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহ! এন্দপ কোন 
দ্রব্জ্ঞান বা গুণ কি কর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান নহে । এই জ্ঞান _পরমার্থজ্ঞান 
পরমব্রহ্গ জ্ঞান। এই জ্ঞান সাধন্ম্য বৈধন্থ্য বিচার দ্বার! বা প্রমাণ দ্বারা কি 
ভর্কযুক্তির দ্বারা লাভ করা যায় লা। ইহ! ব্যাধ্যা-ভূমিকায় বিবৃত হইয়াছে। 
'আর যদি সাধন্ম্য বৈশ্য দ্বার! বা বিচার বিতর্ক দ্বারা তাহা লাভ হন 
বল। যায়, তবে তাহা! বাহ্‌ (5০:70191), পরোক্ষ, ভাসা ভাদা, নিরর্থক 
নিক্ষল, অব্যবহার্যয। তাহা! বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান নহে,--তাহা 
পরমার্থ নহে। 

সাধারণ ভাবে বুঝিলেও কোন জ্ঞানই বিজ্ঞানে পরিণত না হইলে, 
তাহা কার্যকর হয় না । বস্তুজ্ঞানও বিজ্ঞানে পরিণত হইলে, তাহাকে 
ইংরাজীতে 5016706 বলে বা 5০$67650 150051508০ বলে। 
ইংবাজীতে দুইটি শব্ব আছে--170%01605 ও ড/150070 1 [079- 
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1 ০০৪০-_সামাগ্ত সাধারণ জ্ঞান, আর ড৬/1১৭০:০--বিশেষ জ্ঞান, বিজ্ঞান। 
সুধু তাহাই নহে। যেজ্ঞানকে আপনার আত্মভূত করা যায়, যাহ! দ্বারা 
আমাদের চিন্তা কার্ধ্য প্রভৃতি সমুদায় নিয়মিত করা যাঁর, তাহাই বিজ্ঞান। 
সর্দা সত্যকথা বলিবে, কদাচ মিথ্য! বাঁলিবে না-_এই নীতিজ্ঞান, যতক্ষণ 

আমরা প্রত সত্যবাদী না হই, ততক্ষণ প্রকতন্ূপে লাত হয় না। সে 
জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয় না। 

সাধারণ ভাবে সকল প্রকার জ্ঞান সম্বন্ধেই এইক্প বুঝিতে হইবে। 
কিন্ত গীতায় বে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানের কথা৷ উক্ত হইস়্াছে, তাহ! স্ব তত্তর। 
এই জ্ঞান পরমার্থজ্ঞান। ইহ! পরমবন্ধতত্বগ্ঞান। আমরা পূর্বে 
বলিয়াছি যে, এই জ্ঞানের তিন স্তর। 'প্রথম আত্মজ্ঞান, দ্বিতীয় অক্কর 
নিগুণ-রঙ্গজ্ঞান, তৃতীয় সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর-তত্বক্ঞান। এই ভ্রিবিধ 
জ্ঞান একই, তাহাদের সমন্বয়েই পরম অক্ষর ব্রদ্ধজ্ঞন লাভ হয় । এই 
জ্ঞান কিরূপে বিজ্ঞানসহিত লাভ করা যায়, কিরূপে পূর্ণ আয়ত্ত করা যায়, 
'আপনার করিয়া! লওয়া যায়, অপরোঙ্ষান্ভবসিদ্ধ কর! যায়, 12115 
করা যায়, তাহা গীতা হইতে আমাদের বুঝিতে হইবে। 
এই জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত করিতে পারিলে, বিজ্ঞানসহিত লাভ করিতে 
পারিলে কি ফল হয়'তাহা গীতায় উক্ত হইয়াছে। আত্মবিজ্ঞানলাভ কালে 
অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্য স্থিত হইলে, দ্রষ্ট 'জ্রস্বরূপ আত্মভাবে অবস্থান সিন্ধ 
হয়, আত্মাতে সর্বসভূতকে ও সর্বাক্মাতে বা পরমায্মাতে আপনাকে ও 
সর্বভূতকে দশন সিদ্ধ হয়। আয্মবিজ্ঞান হইতে অক্ষর নি নিক্কিন 
শান্ত কুটন্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইলে, ব্রান্ধী স্থিতি লাভ হয়, ব্রদ্মহৃত হইরা 
ব্রহ্মনির্বাণ লাভ কর। ধায়। আর সগুণ সর্ধকারণ সর্ধেশ্বর পুরুষোত্তম- 
ভাবে ব্রহ্ম তত্ববিজ্ঞান লাভ হইলে ইঈখরভাবপ্রাপ্তি হয়-_ঈশ্বরে প্রবেশ 
লাভ হয় ও শাখত অব্যয়পদপ্রাপ্তি হম্ন। এইক্পে বিজ্ঞাননহিত সমগ্র 
€্ঞ্ন পরমত্রহ্ধতত্বজ্ঞান লাভ হইলে আর ব্যক্তিত্ব থাকে না, সর্ব পরি- 
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চ্ছেদ দূর হয়, সর্ব নামরূপ ত্যাগ পূর্বক ব্রহ্ষপদে প্রবেশ লাঁভ হয়--পরম 
মুক্তি হয়_সর্বরূপ সংসারবন্ধন থুচিয়! যায় । 

আ.স্মজ্ঞান অক্ষর নিগু4৭ ব্রহ্গজ্ঞান বা সগুণ ব্রহ্মজ্জান লাভপৃর্ব্বক সদা 
সেই ভাবে ভাবিত হইলে, যখন সেই ভাব লাভ কর| যায়, তখন সে জ্ঞান 
বিজ্ঞানে পরিণত হয়। যে, যে ভাব সতত ভাবনা 'করে, দে সেই 
ভাব লাভ করে। যেকোন দেবতা ভাবনা করে, সে দেবব্রত-_ 
সে-ই দেবভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ভাবন দ্বারাই সেজ্ঞান বিজ্ঞানে 
পরিণত হয়। একাগ্র ভাবে যাহা ভাবনা কর! যার, যাহ! ধ্যান 
করা যায়, যাহাতে সমাহিত বা যোগধুক্ত হওয়া যায়, সেই ভাব 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রে আছে “দেবে! ভৃত্বা দেবং যজেৎ।” শ্রুতিতে 
আছে “দেবো ভূত্বা দেবানপ্েতি।” (বৃহদারণ্যক, 8।১।২)। যে 
দেবতার জনা করিতে হইবে--সেই দেবভাবধুক্ত না হইলে গে দেব 
যজনা সিদ্ধ হয় না। দেবভাবধুক্ত ন! হইলে মে দেবতাকে প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না। সর্বত্র এই নিয়ম । এজন্ত আত্মজ্ঞানে সিদ্ধ হইতে হইলে 
আত্মধ্যান করিতে হয়। সেই আত্মধ্যানপিদ্ধিতেই আত্মধিজ্ঞন লাভ 
হয়--অধ্যাত্ম জ্ঞানে স্থিতি হয । সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনা-ফলে ব্রহ্মবিজ্ঞান 
লাভ করিলে ব্রহ্মতাবযুক্ত ব্রঙ্থভৃত হওয়া যায়। "শ্রুতি বণিয়াছেন,-_ 
এক্রন্ষবিদ্‌ শ্রদ্ধেব ভবতি ৮ (মুণ্ডক, ৩২৯)। িনি “অহং ব্রন্ধানশ্মি” 
( বৃহদারণ্যক, ১৪1১০ ) এই ভাবনা করেন, তিনি “ব্রদ্েব সন্‌ ব্রদ্ধাপ্যেতি” 
(বৃহদারণ্যক ৪1৪ ৬)। বিজ্ঞানের দ্বারাই ব্রহ্গদর্শন সিদ্ধ হয় ও ব্রহ্মভাব- 
যুক্ত হওয়! যার়। শ্রুতি বলিয়াছেন, “তদধিজ্ঞনেন পরিপশ্রস্তি ধীরা আনন্দ- 
বূপম্‌ অমৃতং যগ্বিভাতি।” (মুণ্ডক, ২২৭)। দেইবূপ যে সর্বভাবে 
ভগবানকে পর.ভক্তিযোগে নিত্য সর্বদা ভাবনা দ্বার তাহাকে বিজ্ঞান- 
সহ্িত জানতে পারে, সে ভগবানের ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই প্রবেশ 
করে-_ইহা। গীতা ও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। 
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বিজ্ঞানসহিত জ্ঞানের যে এইরূপ ফল হয়, ভগবানকে বিজ্ঞানসহিত 
জানিলে যে পরমেশ্বরভাবপ্রাপ্রি হয়, তাহাতে প্রবেশ হম, ইহার হেতুকি? 
পাশ্চাত্যদর্শন হইতেও আমরা ইহার আভাদ পাই? পাশ্চাত্য দার্শনি কশ্রেঠ 
হেগেল প্রভৃতি প্ডিতগণ সিদ্ধান্ত ক্রিমাছেন যে 11001 15 13017. 
যেরূপ চিন্তা করা! যায়, সেই ভাবও প্রাপ্তি হয় । কিন্তু ইহার আরও গুঢ় 
অর্থ আছে। ইচার মূলে স্বগ্টিরহন্ত নিহিত। এই স্থষ্টি জ্ঞান্মূলক | 
এই সৃষ্টি জ্ঞানে কল্পিত, জ্ঞান-বিবৃত। সেই জ্ঞান--নিত্য এক অথ 
( £১050100৩ ) জ্ঞান, তাহা ব্রহ্গজ্ঞান। এজন্ত ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। শ্রুতি 
বলিয়াছেন, ব্রহ্ম --“সত্যং জ্ঞানম অনন্তম্” ( তৈত্তিরীয়, ২১।১)। এই স্থষ্টি 
যেরূপ ব্রহ্ম জ্ঞানে বিধৃত, সেইরূপ ব্রহ্মসত্তায় সত্তাযুক্ত-_সৎ। যাহা জ্ঞান- 
স্বরূপ তাহাই সং-ম্বরূপ। যাহ! 10461), তাহাই 73616 1 এই জন্ত 
ব্ঙ্ধ যখন জ্ঞানম্বরূপে ঈক্ষণ করেন-_“আমি বনু হব, তখন নামরূপদ্বারাঁ 
সেই বছু কল্পনাতে-__বহু ঈক্ষিত “ইদং মধ্যে অনু প্রবেশ পূর্বক দ্রষ্টা 
আত্মারূপে তাহাতে অবস্থিত হন, অবিভক্ত হইয়া ও বিতক্তের স্াক্স স্থিত 
হন,__আপন সপ্তাব দ্বার তাহাদের সত্তাযুক্ত করেন ও নিয়মিত করেন। 
ব্রহ্মজ্ঞান যখন এই বহু হইবার সঙ্কর দ্বারা অভিব্যক্ত হয়--তখন তাহা 
বিজ্ঞান। শ্রতি বলিয়াছেন,-_বিজ্ঞানং ব্রঙ্গ” (ছান্দোগা ৭৭২) 
বৃহদারণ্যক, ৩।৯/২৮)। এই বিজ্ঞান ব্রন্মেরই শরীর । 

“যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্‌ বিজ্ঞানাৎ অন্তরে! যং বিজ্ঞানং ন বেদ যন্ত বিজ্ঞানং 
শরীরম্” (বৃহদারণ্যক, ৩৭২২ )--এই বিজ্ঞানেই সর্বভূত সমুদায় 
জগৎ প্রতিঠিত। 

“বিজ্ঞানাৎ হি ভূহানি জায়্তে, বিজ্ঞানেন জীবস্তি, বিজ্ঞানং প্রযস্তি।” 
( তৈত্তিরীন্ন উপঃ, ৩:৫১ )। 
অতএব বিজ্ঞানশরীর ব্রহ্গে এ জগত প্রতিষ্ঠিত, সেই বিজ্ঞানেই সর্ব- 
ভূতের উৎপত্তি ছ্িত ও লয় ইয়। ব্রহ্ষ বিজ্ঞনই সতরূপে নানাভাবে 
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বিবর্তিত হয়। ব্রহ্মকল্পন! ব্রহ্ম সততায় সত্তাযুক্ত হয়, তাহা! অসৎ নহে, 
ইহাই শ্রুতির দিদ্ধাস্ত। 

এই অদ্বয় অনন্ত নিত্য অবিকৃত জ্ঞান ব৷ বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য ব 
ভিন্ন কোন জ্ঞান নাই, বলিয়াছি। এই জ্ঞান--পরম জ্ঞান, ইংরাজী দশ- 
নের ভাষায় ইহা 47501066 1178,05661706176 [001৮61521 192507) । 
ন্ীবচিত্তে এই জ্ঞানই সাস্ত সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিপ্ অজ্ঞানাবুত হইয়া 
প্রকাশিত হয়। চিত্তে ইহার অভিব্যপ্ডি' হয়, চিত্তের পরিচ্ছেদ হেতু ইহা 
পরিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ (].177)190) হয় । চিত্ত যত নির্মল হয়, ততই এই জ্ঞান 
'অজ্ঞান নষ্ট করিয়া প্রকাশিত হইতে থাকে । ইহা! পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 

আমর! পুর্বে আরও বলিয়াছি ধে, চিত্তে ব৷ বুদ্ধিতে আত্ম।--বা 
আতজঙ্ঞান ও আত্মচৈতন্ট প্রতিবিদ্বিত হয় বলিয়া জড়চিত্ত চেতনবৎ হয়, 
বুদ্ধি জ্ঞানম্বরূপ হয়। সাত্বিক বুদ্ধির রূপ যে এই জ্ঞান_ ইহা! সাংখ্য- 
'দ্রশনের সিদ্ধান্ত। চিত্তবন্ধ আত্মাই আবার এই চিত্তপ্রতিবিশ্ব গ্রহণ 
করিয়! দর্পণে সুখ দর্শনের স্তায়,। আপনার রূপ দেখিতে পায়»--আপ- 
নার জ্ঞানম্বরূপ জানিতে পারে । চিত্ত যত সাত্বিক যত নিম্মল স্বচ্ছ হয়, 
তত এই জ্ঞান অজ্ঞানমুক্ত হইয়! প্রকাশিত হয়। দেহবদ্ধ দেহী আত্মা 
সেই 'চিত্রপ্রতিবিষ্ব গ্রহণ করিয়া সেই ভাবধুক্ত হয়। দে যাহ! 
হউক, উত্তরূপে সেই এক নিত্য অদ্বযন অবিশেষ পরমত্রহ্মজ্ঞান চিন্তে 
প্রতিবিষ্িত হইয়। চিত্তে “বৃত্তিজ্ঞানের' বিকাশ হয়। এই বৃততিজ্ঞান- 
বিকাশকালে ণঅহং, ও “ইদং এই ত্বৈতভাবধুক্ত হয়। এইজগ্ত 
সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধি হইতে অহস্কারের উদ্ভব হইয়া সাত্বিক 
বৈকারিক ও ভূতাদি ভ্রিবিধ ভাবধুক্ত হয়। বেদাস্তের ভাষায় জ্ঞান, 
ক্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেক্। বা প্রমাতাচৈতন্ত প্রমাণচৈতন্ত ও প্রমেয়চৈতন্ত- 
রূপে প্রকাশিত হয়। ইহা! পূর্বে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। এ জটিল তত্ব 
এস্থলে আর বুঝিবার প্রয়োজন নাই। 


নবম অধ্যায়। ৪৮৬ 


ইহাই জ্ঞানের শ্বরূপ। জ্ঞান নিবিবকল্প নিব্বিশেষ হইলেও বিকাশ- 
কালে অক্তানাবৃত হয়__জ্ঞাতা-জ্ঞেরম্বূপ হয়। এই বিশ্বস্ট্ি সঙ্কলেও 
্হ্ধজ্ঞান পরম জ্ঞাতা ও পরম জ্ষেয্ রূপ হন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 
সে যাহাহউক এই পরমজ্ঞানের প্রতিবিদ্নচিত্তে প্রতিবিষ্থিত হইয়া যে বৃত্তি- 
জ্ঞান হয়, তাহাও বিকাশকালে এইরূপ 'জ্ঞাতা-জ্ঞেয়'বাঁঅহং-ইদং'বা "অহং- 
ত্বংএইরূপ হ্ৈতাত্মক হয়, এবং অংকে ইদং হইতে ও ত্বং হইতে পৃথক্‌ 
করিয়া দেয়। এই দ্বৈতত্ব দূর হইলে, জ্ঞাঁতা জ্ঞেয় জ্ঞান একীতৃত হইলে, 
ক্ঞানস্বরূপে অবস্থান করে। তখন বৃত্তিজ্ঞান-_ক্ষণিক বিজ্ঞান প্রবাহ অতি- 
ক্রম করিয়া নিত্যজ্ঞানে একীভূত হয়। তখন জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয় । 

অতএব আমর! বলিতে পারি যে, যখন আমাদের জ্ঞানে আত্মা 
জেয় হন, তখন সেই জ্ঞের আত্ম! শ্বরূপে জ্ঞানের পরিণতিতে, জ্ঞাতার 
সেই জ্ঞেয় আত্মাস্বূপ লাভ করাতে সেই আত্মজ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত 
হয়। তখন ইদ্ং বিবিক্ত "আমি জ্ঞান বা আত্মবিজ্ঞান সিদ্ধ হয়। সেই- 
রূপ জ্ঞানে পরমাত্ম। অক্ষর ব্রহ্ম যখন জ্ঞেয় হন, তখন সেই জেয় ব্রহ্ধ 
স্বরূপ প্রাপ্তিতে বা জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ব্রহ্ম একীভূত হইলে-জ্ঞাতা 
সর্বাত্ম! শান্ত অক্ষর ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, সেজ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়। 
'আর জ্ঞানে যখন সপগুণ ব্রহ্ধ পরমেশখ্বররূপে,জ্ঞে্ হন, তথন দেই পরমেশ্বর 
তাব প্রাপ্তি হইলে__জ্ঞাতা জ্ঞেয় পরমেশ্বর ভাবে ভাবিত হইলে, সেই 
জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়। এইরূপে এই জ্ঞানের পিদ্ধিতে বা বিজ্ঞান 
সহিত জ্ঞান লাভে জ্ঞাতা জরে একীভূত হয়, 9910 0৮1০০ মিলিয়! 
সায়, জ্ঞান অজ্ঞান মুক্ত হইয়া মার়াবন্ধন (1[.107)1200795 ) দূর করিয় 
স্বরূপ লাভ করে-__-পরম ব্রন্গজ্ঞানে স্থিতি হয়। "আত্মার জাবভাব ঘুচিয়া 
বায়--আর বৃত্তিজ্ঞানের প্রভিবিষ্ব গ্রহণ করম আপনাকে পরিচ্ছিন্ব ভাৰে 
অর্শন করে ন!। চিত্ত বৃত্তিশুন্ত হওয়ার ব্রদ্গাকারে স্থিতি সিক্ধ হুয়। 

আমাদের জ্ঞানে এইরূপে এই এক নিত্য ভূমা জঞানদাগরে মিলাইয়া' 
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যাইতে পারে। বলিয়াছি ত, আমাদের জ্ঞান--বুদ্ধিরই একবপ--এক 
ভাব। তাহাই তাহার আত্মজ্ঞানের প্রতিবিদ্বিত রূপ। বুদ্ধি সাত্বিক ও 
নির্মল হইলে, বৃত্তিশুন্ত হইলে, সেই প্রতিবিদ্ব ম্প্ইতর হয়, বৃত্তিজ্ঞানে 
আত্মজ্ঞানই প্রকাশিত হয়। এই নিম্মল বুদ্ধির স্বরূপ ব! ভাব .যে জ্ঞান, 
তাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। বুদ্ধি নির্শল হইলে, তাহাতে অমানিত্ব 
আদস্তিত্ব প্রভৃতি ষে সকল ভাব প্রকাশ হয়, তাহাই জ্ঞান (গীতা, ১৩।৭, 
১১)। সেই জ্ঞানের এক প্রধান ভাব “অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্ব, আর 
অন্ত এক প্রধান ভাব ভগবানে অনন্ত অব্যভিচারিণী ভক্তি তত্বজ্ঞানার্থ- 
দর্শন ও সেই জ্ঞানের এক স্বরূপ। এই জ্ঞানেই জ্ঞেয়-_ব্রহ্ম অনাদিমৎ 
পরং ব্রহ্ম ।” এই জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিপত হইলে, এই জ্ঞেয়-ব্রহ্গাকার হইলে 
পরমব্রক্গভাব প্রাপ্তি হয়-_-পরামুক্তি লাভ হয়। 11010005110 15 7361175,-- 
এই তত্তবের ইহাই পরম অর্থ। £2790106০ 00051) বা নিত্য অদ্বর় 
পরম ব্রহ্ষ-তত্ব জ্ঞান দ্বারা সেই £১05010065 1735105 বা নিত্য অন্য ব্রহ্ধ- 
ভাব লাভ করাই আমাদের পরম পুকুষার্থ। 

আমরা দেখিয়াছি যে, আত্মজ্ঞানঃ অক্ষর ব্রহ্গজ্ঞান ও পরমেশ্বরতস্থ 
ক্তান বিজ্ঞানসহিত পরিণামে লাভ করিলে তবে পরমব্রহ্মতত্ব বিজ্ঞান লাভ 
হয়, এক প4মপুরুষাথ্থসিদ্ধি হয়, পরামুক্তি-_পরম নির্বাণ লাভ হয়। 
এক্ষণে এই জ্ঞান ক উপায়ে কিরূপ সাধনায় বিজ্ঞানে পরিণত করিতে 
হয়, তাহা বু'ঝতে হইবে । বিশেষতঃ ঈশ্বরতত্ব জ্ঞান কিনে বিজ্ঞান 
সহিত লাভ করিতে হয়, তাহা এস্লে জানিতে হইবে। কেন না 
ঈশ্বর তত্বজ্ঞানহ সগুণ ব্রহ্ম “ত্ব জ্ঞান। নিগুণ অক্ষর 'ব্রহ্গতত্ব জ্ঞানের 
সহিত সগুণ ব্রন্ধ ধত্বজ্ঞ'ন £1ভ করিলে, তরে সেই পরম জ্ঞেয় পরম ব্রহ্গ- 
তত্বদর্শ" [সঞ্ধ ওয়, পরমেশ্বর-তত্ব জ্ঞানেই অক্ষর পরম ব্রহ্মতত্ব জ্ঞান 
প্রতিষ্ঠিত হদ। এপ্ন্ড বিজ্ঞান সহিত . এই পরমেশ্বর-তত্বজান, 
লাত কারতে পারিলে আর কছু জ্ঞাতব্য থাকে ন1। 
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বিজ্ঞান সহিত আত্মজ্ঞান লাভের উপায় ।--কিরূপে বিজ্ঞান 
সহিত জ্ঞান লাভ হইতে পারে, পূর্বে তাহার আভান দেওয়! হইয়াছে। 
আমর! ইহা! আরও বিশেষ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। কিরূপে 
আত্মজ্ঞান অক্ষর নিগুণ ব্রদ্ষজ্ঞান, সমবায় সগ্ুণ ব্রন্ষজ্ঞান বা পরমে- 
শ্বরতত্ব-জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়, কিরূপে এই জ্ঞান একীভূত হইয়! 
* বিজ্ঞানন্বরূপ পরমন্রদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা আমরা আলোচনা 
করিব। 
জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, ইহা! আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। কিন্তু সেই 
জান কিরূপ জ্ঞান এবং কিরূপে তাহা! হইতে মুক্তি হয়, তাহা বিশেষ 
ভাবে আর কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই। কেবল গীতা! হইতেই আমরা 
তাহার সমগ্র তত্ব জানিতে পারি। ন্তায়-দর্শন অনুসারে প্রমাণ প্রমেয় 
গ্রভৃতি ফোড়শ পদার্থ জ্ঞান দ্বার নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয়। স্টায়-দর্শন তর্ক 
শান্ত। স্ায়-্দশন অনুদারে তর্ক যু?ক্ত দ্বারা বাদ বিতওা জল্পনা 
প্রভৃতি দ্বারা প্রমেয় বিষয়ের জ্ঞান-সন্ধি হয়। আত্মা এই ধ্্রমেয়'র 
অন্তর্গত। ন্ায়দর্শন এইরূপে তর্ক ও যুক্তি স্বারা আত্মন্ঞান লাভের 
উপদেশ দিয়াছেন । কিন্তু কেবল তর্ক ও যুক্তির দ্বারা সে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই। “'তর্কোহ প্রতিষ্ঠ৮ “নৈষা তর্কে মতিরাপনে়া* ( কঠ, ২৯) 
ইন শ্রতির সিদ্ধান্ত । কেবল “মনন? দ্বারা আত্মজ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত 
হয় না। আর আত্মজ্জান ব্যতীত অন্ত কোন 'প্রমেয়” বিষয় জ্ঞান মুক্তির 
কারণ হইতে প'রে না। 

স্তায় দর্শনের মত বৈশেষিক দর্শনেও দ্রব্য গুণ গ্রভৃতি যট. পদ্দার্থ- 
জ্ঞানে নিঃশ্রিয়দ-সন্ধি হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। দ্রব্য নয় প্রকার, 
তাহার মধ্যে 'আত্ম'--মন দিক্‌ কাল প্রভৃতির ন্ায়--এক দ্রব্য মাত্র। 
সাধন্ম্য বৈধম্ম। চার দ্বার। সামান্ত ও বিশেষ জ্ঞান হইতে এই আত্মজ্ঞান 
লাভ হইতে পারে। এরূপ যুক্তি তর্ক ঝা বিচার দ্বার যে প্রকৃত আত্ম- 
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বিজ্ঞান লাভ হইতে পারে না, তাহ! পূর্বে বুঝিতে চেষ্ট। করিয়াছি । 
'প্লাচীন হ্যায় ৭ বৈশেধিক দর্ণনে ঈথরতত্ব জ্ঞান বা! বন্ধতত্ব জানের কোন 
কথা নাই। তবে নৈয়াগিক পণ্ডিতগণ আম্মাকে সামান্ত ও বিশেষ ভ'ৰে 
গ্রহণ করিয়া, বিশেষ আত্ম বা! পরয়াত্ম। ঈশ্বরতন্ব বিচার করিয়াছেন । 
সে যাহা হউক গায় বা বৈশেধিক দর্শনে জ্ঞান লাতের যে উপার উপদিই 
হইয়াছে, তাহাতে মাতম গ্লান বিজ্ঞানে পরিণত হইতে পারেনা । অ'র 
সে আত্মঙ্ঞানও যথেষ্ট নহে। 

সাংখ্যদর্শনেই প্রকৃত শানম্মজ্ঞ'ন উপদিই হইয়/ছে। একজন “আত্ম- 
জ্ঞানকে সাংখাজ্ঞান ৰলে। এই আসম্মাই সাংব্যের পুট্ষি। আক্ম। 
প্রক্কৃতিজ শরীরে বন্ধ হইরা “পুরিশায়ী' হন বলিয়া পুরুষ। প্রকৃতি ব্যতি- 
রিক্ত,--প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পুরুষত্ব জ্ঞ'ন বা আম্মতত্ব জ্ঞ'নই সাংখা- 
জ্ঞান) ইহাকে প্ররৃতি-পুরুব-বিবেকজ্ঞন বলে। এই জ্ঞান দ্বার 
স্বরূপ পুরুষ, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন _- প্রকৃতিজ্জ বুদ্ধি অহঙ্কার মন ইন্দ্রিয় 
প্রাণ হইতে ভিন্ন_ভোৌতিক দেহ হইতে ভিন্ন_ইহা দিন্ধান্ত হুয়। 
গ্রকৃতিজ বুদ্ধিতত্বে যে বুত্তিজ্ঞ'নের বিকাশ হন, আত্ম! সে জ্ঞানের প্রকাশক 
মাত্র,-সে জ্ঞানের স্বরূপ নহে, প্রকূতিক্গ অহংকারে ষে “ইদং' হইত পৃথক 
অহং ভাবের বিক'শ হয়; আত্মা যে “অহং-ম্ব্ূশ নহেন, সাংখাদণন 
হইতে সে জ্ঞান লাভ হইতে পারে। কিন্ত সেজ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত 
হইবার উপায় কি? সাংখ্যদর্শনে আছে, 

“এবং তত্বাভাসাৎ নাহন্রি ন মে নাহমিতাপরিশেষম্‌ । 
অবিপর্ধ্যয়াৎ বিশ্তুন্ধং কেবলম্‌ উৎপপ্ত তে জ্ঞানম্‌ ॥% 
|] (সাংখ্যকারি কা, ৬৪ )। 

অর্থাৎ সাংখাদর্শনোক্ত তত্ববিষপ়ক জ্ঞানের অভ্যাদ অর্থাৎ দীর্ঘ- 
কাল নিরন্তর অদরদহকারে অনুষঠান করিলে বুদ্ধি ও পুরুষের তে 
সাক্ষাৎকারক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তত্বের এইরূপ অভ্যাস দ্বার! 
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তত্ব সাক্ষাৎকার হয়। সংশয় ও বিপর্যয় দুর হওয়ায় সেই জ্ঞান 
বিশুদ্ধ হয় এবং সেজ্ঞান আর বিপর্যয় বা মিথ্য| জ্ঞান দ্বারা মিশ্রিত হয়ন! 
বলিয়া-_অর্থাৎ তখন মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদঃহয় ধলিয়া,'তাহা। ৫কেবল”হয়-_ 
কৈবল্য মুক্তির কারণ হয়। এইরূশে তত্বাভ্যাস দ্বার! যে বিশুন্ধ “কেবল” 
অন বা বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার আকার “৭ অম্মি, ন মে, ন অহং 
অর্থাৎ আমার কোন ক্রিয়া নাই, কোন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ নাই, আমি 
কর্তী নহি। অর্থাৎ অধ্যবসায়াত্ম ক বুদ্দিতে, অভিমাণাত্মক অহঙ্কারে, 
সঙ্কল্লাত্মক মনে, আলোচনাত্মক ইন্ড্রিয়ে বা স্থুলদেহে_-যে আমি বোধ__ 
যে আতত্মাধ্যাস-__তাহা আত্ম! নহে, বুদ্ধি প্রভৃতির যে ধর্ম বাবৃত্তিও থে 
সমুদায় বাহাব্যাপার, তাহা আত্মার নহে। আত্মাতে কোন ব্যাপারের 
সম্বন্ধ নাই বলিয়া আমি নহি বা আমার কোন কর্তৃত্ব নাই, “আমি ভ্রানি -- 
আমি যজ্ঞর্দান হোম করি, ভোগ করি ইত্যা্দ কোনরূপ কর্তৃত্ব বা কর্ম 
আত্মাতে নাই। ( গৌড়পাদ ভাষ্য )। এইরূপে আত্মাতিরিক্ত বা আাত্মা 
হইতে ভিন্ন অনাত্মবস্ত হইতে পৃথক্‌ করিয়া, বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায় প্রকতিজ 
তত্ব হইতে ভিন্ন করিয়া আত্মতত্ব পুনঃ পুনঃ যত্বপূর্বক আলোচনা বা 
অভ্যাস দ্বারা যখন সে সম্বন্ধে আর সংশয় বা ভ্রম থাকে না, কেবল সেই 
আ্মজ্ঞানে অবস্থিত হওয়া! যায়, তৎন, আত্মজ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়। 

এইরূপে তত্বাভযাসই যে আত্মবিজ্ঞান লাভের উপায়, তাহ! সাংখ্য- 
দশনে বিবৃত হইয়াছে। এই তঅভ্যাস--এক অর্থে ধ্যানযোগেরই অন্ত- 
গত। অভ্যাস ও বৈরাগ্য হ্বারাই ধ্যান-সিদ্ধি হয়। চিত্বকে একাগ্র 
করিবার জন্য যে চেষ্টা বা বুত্ভিহীন চিত্তের প্রশান্ত ভাবে স্থিতির জন্য যে 
দীর্ঘকাল নিরন্তর প্রযত্ব, তাহাই পাতঞ্জলদর্শন অনুসারে অভ্যাসের লক্ষণ । 
সাংখ্যদর্শন অনুসারে তত্ববিষয়ক জ্ঞান-_অনাত্ম বস্ত হইতে ভিন্ন প্রকৃতি ও 
গুকৃতি বিকৃতি হইতে ভিন্ন আত্ুজ্ঞন এইরপে অভ্যাস করিলে সে জ্ঞান 
হিদ্ঞনে গঁরণভ হয়। কেন না,এই ধ্যান হ্থার| চিত্তের রাগ ছেষ দুর 
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হয়, চিত শান্ত নির্শাল হয় এবং নির্মল চিত্তেই আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়-_ 
দ্রষ্টা আত্মার শ্বরূপে অবস্থান গিদ্ধ হয়। 
পাতঞ্জলদর্শন অনুসারে দেষ্টা আত্ম-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিলেই 
আত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়, তাহা! বিজ্ঞানে “পরিণত হয়। সমাধি সিদ্ধিতে চিত্ত- 
-বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে এই দ্রষ্টার ম্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়। মূঢ় ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত 
অবস্থ! অতিক্রম করিয়া যখন চিত্ত একাগ্র হয় অথবা সর্ববৃত্তি শুন্ত হইয়া 
সমাধিস্থ হয়, তখন নির্্মলচিত্তে আত্মস্বরূপ প্রতিবিস্বিত হইলে আত্মার- 
স্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়। এজন্ত পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র অনুসারে আত্মজ্ঞান 
বা সাংখ্যজ্ঞান লাভ হইলে, ধ্যানযোগ সাধন! দ্বার সেই জ্ঞানকে বিজ্ঞানে 
পরিণত করিতে হয়। 
বেদান্ত শান্তর হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আত্মজ্ঞানকে বিজ্ঞানে 
পরিণত করিবার উপায় বা বিজ্ঞানসহিত আত্মজ্ঞান লাভ করিবার 
উপার-__শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন | শ্রুতিতে আছে যে 
“আত্মা বা! অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যে 
নিদিধ্যাসিতবো1 মৈত্রেফ়ি ; আত্মনো বা অরে দর্শনেন 
শ্রবণেন, মতা বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতম্। 
(বৃহদদারণ্যক উপঃ ২81৫ )। 
এইরূপ শ্রুতি মন্ত্র হইতে জানা যায় যে ,আত্মবিজ্ঞান লাভ করিবার 
উপায় দর্শন ( শাস্ত দৃষ্টি দ্বার! দর্শন) শ্রবণ ( বা! আচার্ষের নিকট শ্রবণ 
অথবা! স্বাধ্যায় কিংবা শাস্ত্র শ্রবণ ) মনন (বা তর্কযুক্তি বা বিচার বিতর্ক 
হারা অন্ুচিস্তন) ও নিদিধাঁপন ষা ধ্যান আত্মার উপাসনাও অনেক 
শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। 
ছান্দোগ্য উপঃ ৫১২।১-২ ভ্রষ্টব্য )। তাহা নিদিধ্যাসনের অন্তর্গত | 
এইরূপে বহু সাধন! দ্বারা বিজ্ঞান সহিত আত্মজ্ঞান লাভ হয়। শ্রুতি 
ৰলিয়াছেন,-_ 
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“নারমাত্মা! প্রষচনেন লভ্যো। 
ন মেধয়া ন বহুনা শুভেন। 
যমেবৈষ বৃগুতে তেন লভ্য- 
স্তস্তৈষ আত্মা বৃগুতে তনু ্বাম্‌ ॥* 
ও (কঠ, ২২৩7 মুণ্ডক, ৩২৩) 
সুগ্ডক উপনিষদে আরও উক্ত হইয়াছে,__ 


“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো 
ন চ 'প্রমাদাৎ তমসো বাপ্যলিজাৎ। 
এতৈরুপায়ৈ ধততে ষস্ত বিদ্বাং- 
স্তন্তৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥” 


অর্থাৎ প্রবচন দ্বারা+,মেধ! দ্বারা বা বহু শ্রুতি বা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বার। আত্ম 
লভ্য নহেন। বলহীনের! অর্থাৎ যাহাদের সাধন-সামর্থ্য নাই তাহারা এ 
আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। প্রমাদ ( ওদান্ত ) অলিঙ্গ (সন্ন্যাসাদদি 
আশ্রয়-বিরহিত ) অবস্থা! এমন কি তপস্ত! দ্বারাও আত্মাকে লাভ কর! 
যায় না। যে বিদ্বান বেদাত্ত-বিহিত উপায়সকল হারা প্রধত্ব করেন, 
তাহারই আত্মা ব্রন্গধামে প্রবেশ করে,। 


উপনিষদ অনুসারে জীবাত্মা ত্রদ্ম। আত্মাই ব্রহ্ম ( মাণক্য, ১)। 
এই আত্ম! বা ব্রহ্ম --সন্বাত্মা, সর্ববান্তর, সর্ধবভূ তাতুতৃত আত্ম! (বৃহদারণ্যক 
৩1৪।১)। এই আত্মাই এই সমুদায় ( ছান্দোগ্য ৭ ২৫1২)। তাই শ্রুতি 
বলিয়াছেন, আত্মবিজ্ঞান দ্বারা “ইদং সব্বম্‌, বিদিভ হয়। আত্মজ্ঞান 
বিজ্ঞান সহিত লাভ করিলে, এইর্পে আত্মাকে অক্ষর কুটস্থ, সর্বগত 
অবর্ণ নি ব্রহ্ম ভাবে জানা যায় এবং তাহা! হইতে সর্ববিজ্ঞান লাভ হয়। 
শ্রতযুক্ত এই আত্মজ্ঞান-পরমত্রন্ম বিজ্ঞানের অন্তর্গত। তাহা! পৃথক্‌ 
ভাবে উপদিষ্ট হয় নাই। 
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বিজ্ঞান সহিত এই আত্মজ্ঞান লাভের আর এক উপায়, আত্মজ্ঞান ব! 
ব্রঙ্মজ্ঞানের হ্বরূপ অবরোধ- সে জ্ঞানের জাগ্রৎ স্বপ্ন সুযুণ্ডি ও তুীয় 
এই চারি অবস্থার বিশ্বে জ্ঞান গুঁকারের ত্রিমাত্রা ও অদ্ধ বা অমাত্রার 
জ্ঞান। এ সকল তত্ব এলে : বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। 
অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। 

গীতায় এই আত্মজ্ঞান ও তাহা বিজ্ঞানে পান্পত করিবার উপাঙ্গ 
প্রথম ষট.কে উক্ত হইয়াছে । তাহা সংক্ষেপতঃ ভ্রয়োদদশ অধ্যায়েও উক্ত 
হুইয়াছে,_ | 


“ধ্যানেনাত্মনি পশ্ঠস্তি কেচিদাআ্মানমাত্মন! ! 
অন্তে সাংখ্যেন যোগেন কম্মযোগেন চাপরে ॥”* 
“অন্ঠে তবেবমজানন্তঃ শ্রত্থান্যেভায উপাসতে | 
€ গীতা, ১৩।২৪, ২৫) 


অতএব শ্রবণ ও উপাসনা দ্বারা আত্ম! সন্ন্ধে সামান্ত জ্ঞাম হয়। কিন্তু 
সাংখ্য ও যোগ দ্বার', ধ্যানযোগ দ্বারা বা কর্মষোগ দ্বারা আত্মদর্শন সিদ্ধ 
হয়। আমর! ব্যাথ্যাভূমিকায় বুঝিতে চেষ্ট! করিয়াছি যে, যদিও এইরপ 
বিভিন্ন উপায়ে আত্মদর্শন সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু আত্মন্বরূপে স্থিত হইতে 
হুইলে-__আত্মজ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত করিতে হুইলে-_এই বিভিন্ন উপায় 
সমুচ্চয়ভাবে পরিশেষে সাধন করিতে হয | কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও 
ধ্যানযোগ সমুচ্চয় ভাবে সাধনাই আত্মবিজ্ঞান লাভের উপায়। গীতার 
প্রথম ষটকে তাহা! বিবৃত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে এস্থলে আর অধিক 
ৰলিবার প্রয়োজন নাই৷ 


বিজ্ঞান সহিত অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় ।--পুর্বে উক্ত 


হইয়াছে যে আত্মজ্ঞান হইতেই ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ হয়। ইহাই শ্রুতির 
সিদ্ধান্ত । বেদাস্তদর্শনে ও গীতায় ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে । অন্ত কোন 


নবম অধ্যায় । ৪৮৯ 


দশনে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। স্তায়-বৈশেষিক দর্শনে বছ 
আত্মা স্বীকৃত হইয়াছে, এবং প্রমেয় দ্রব্য বা বস্ত মধ্যে আত্ম' এক দ্রব্য 
বাবস্ত এবং অস্ত বস্ত হইতে তাহার ভেদ ।অজীক্কত হইয়াছে) এই 
রূপে আত্মার সজাভীয় ও বিজাতীয় ভেদে প্রতিঠিত হইয়াছে । সাংখ্য 
পাতঞ্জল দর্শনেও .বছ পুরুষ বা বহু আত্মা স্বীকৃত হইয়াছে, এবং প্রকৃতি 
“ও প্রকৃতির পরিণতি বুদ্ধি প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ব হইতে পুরুষের 
প্রচেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সুতরাং এই সকল দর্শন শাস্ত্র হইতে অদ্বৈত 
এক অর্থ ও ভূমা আত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। আত্মা যে সর্বান্তর, সর্বগত 
অপরিচ্ছিন্ন অবিতক্ত-_সর্বভূতান্তভরতি-_তাহা সিদ্ধ হয় না। সেই 
সর্ধাস্তর সর্বভূতান্তভূতি এক অত্বয় আত্মাই ব্রঙ্গ। তাহাই শাস্ত 
আত্মা_-তাহাই জ্ঞানাত্মা, মহানাত্মা, অব্যক্ত হইতে পর ব' শ্রেষ্ঠ পরমাত্ম! 
( কঠ, ৩১৩); তাহাই অক্ষয়, কৃটস্থ, নিগুপ ব্রহ্ধ। গীত! অনুসারে এই 
ব্রহ্ম অক্ষর অনির্দেশ্ত, অব্যক্ত, সর্বত্রগ, অচিস্তা, কুটন্ত, অচল ঞব 
(গীতা, ১২/৩)। ব্রহ্ম নির্দোষ, সম (গীতা, ৫1১৬)। ব্রহ্ম অবিভক্ত 
হুইয়াও বিভক্তের স্থায় সর্বভূতে সমভাবে স্থিত (গীতা, ১৩১৬ )। 
ব্রহ্ম সর্বদেহে-__দেহ ব্যতিরিক্ত পরমাত্মা (গীতা, ১৩.২২)। 
এইরূপে “আত্মতত্ব দ্বারা যে ব্রন্ধতত্ব 'জ্ঞান হয় ( শ্বেতাশ্বতর, ২।১৫ ), 
যে আত্মতত্ব দ্বারা অক্ষর বহ্মতত্ব লক্ষিত হয় (মুণ্ডক, ২২।৩-৪ ) ষে 
আত্মধ্যান দ্বার! সর্বাত্বা অক্ষর ব্রহ্মধ্যান সিদ্ধ হয় ( শ্বেতাশ্বতর, ১১৪) 
সেই অঙ্গর ব্রহ্মতত্ব শ্রুতি, (উপনিষদ) বেদাস্ত ও গীতা হইতেই জানা 
যায়। এই অক্ষর নিগু ব্রহ্গজ্ঞানকে বিজ্ঞানে পরিণত করিবার উপায়ও 
শ্রুতিতে ও বেদাস্তে বিশেষ ভাবে ( গীতা ১৩৪) উপদিষ্ট হইয়াছে। 
নিফাম কর্মমযোগ দ্বার! এই জ্ঞান লাভ হয়? জ্ঞানযক্ত দ্বারা ইহা! পরিস্ফুট 
হয়, ও ধ্যানযোগ এবং উপনিষদ্ুপদিষ্ট উপাসন! দ্বারা (গীতা ১২৩-৪ ) 
ইহ। বিজ্ঞানে পরিণত হয়। 


৪৯০ ভীমদৃভগবদ্গীত । 


গীতার উক্ত হুইয়াছে,__ 
“সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্সনি। 
ঈক্ষতে যোগয্‌ক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ |, 
(গীতা, এ২ শ্রতিতেও আছে ,-_ 
“্স্ত সর্ধাণি ভূতানি অত্মনোবানুপশ্তুতি | 
সর্ধভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুগ্সতি ॥৮ 
(ঈশোপনিষদ্‌, ৬)। 
অন্যত্র আছে-__ 
«একে বশী সর্বভৃতা স্তয়।আ্মা একং রূপং বহুধা বঃ করোতি। 
তমাত্মস্থং যেহন্ুপত্টন্তি ধীরাস্তেষাং স্ুখং শাশ্বতং নেতরেযাম্‌ ॥” 

(কঠ, ৫1১২)। 
ধিনি কেবল ধ্যানে চিত্ত দ্বারা আপনার মধ্য এই সর্বাত্মাকে দর্শন 
করিয়া, সেই আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করেন, তিনি সর্বভূতকে মায়িক 
প্বপ্নবং কল্পিত ভাবিয়া মায়িক দেহরূপ উপাধিযুক্ত আত্মাকেই ব্রন 
রূপে ধারণা করিতে পারেন; কিন্তু যি তিনি সর্ধভৃতে এই আত্মাকে 
দর্শন করেন, তবে আর সর্ধভূতকে মায়িক বলিতে পারেন ন!। 
তিনি সর্বভূতে সর্বাত্স। ব্রহ্ম 'দর্শন করিয়া অক্ষর কুটস্থ ত্রঙ্গজ্ঞানে স্থিত 
হইতে পারেন। 

যাহা হউক, এই অক্ষর অব্যক্ত কুটস্ত্রহ্গজ্ঞান_-এই সর্বতৃতাত্মভূত 
আত্মজ্ঞান কিরূপে বিজ্ঞানে পরিণত হয়, 'কিরূপে তাহার উপাসনা 
করিতে হয়, তাহা গীত'য় বিশেষ ভাবে উপদিষ্ট হয় নাই, তগবান্‌ বলিয়া- 
হেন যাহারা অব্যক্তে বা নিগুপ বর্ষে মাসক্ত-চিত্ত, তাহাদের ক্লেশ 
'অধিকতর-_ দেহিগণ অতিকষ্টে এই অব্যক্ত গতি বা নিষ্ঠা প্রাপ্ত 
য় (গীতা, ১২৫)। যাহা হউক, এই দ্বাদশ অধ্যায়ে বিজ্ঞান 
সহিত অক্ষর ব্রহ্গজ্ঞান লান্তের উপাঁয় যে উপাসনা, তাহার ইঙ্গিত 


নবম অধ্যায়। ৪৯১ 


আছে (১,৩ও ৪ শ্লোক রষ্টব্য) এবং অষ্টম অধ্যায়ে (১১-১২, ১৩ ২৪ 
ও ২১ শ্লোক) এই কুটস্থ অক্ষর অব্যক্ত বরহ্ধধ্ান ও ব্রহ্মধ্যান পূর্ববক 
মৃত্যু ফলে ষে গতি হয়, তাহার তত্ব উল্লিখিত হইয়াছে? ধ্যানযোগে 
উপাসনার সিদ্ধিতেই যে এই অক্ষর বন্ধপ্াঁন বিজ্ঞানে পরিণত হয়, তাহা 
আমর! এইরূপে বুঝিতে পারি । 

বিজ্ঞান সহিত পরমেশ্বর-তত্বত্কান-__আমর! পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা! 
করিয়াছি যে ব্রন্ধ সম্বন্ধে-_ কেবল কৃটস্থ অক্ষর নি ব্রহ্গজ্তান যথেষ্ট 
নহে। তাহা পরম ব্রক্ষজ্ঞান নহে। পরম ব্রন্গ নগ্ডণ ও নিগুণ, এবং 
এই সগুণ বা নিগুণ-_সর্ভাবাতীত, সর্বাতীত অনির্ববার্যা, অপ্রমেয়, 
নির্বিশেষ। শ্রতিতে এই রূপেই ব্রহ্গ উপদিষ্ট হইয়াছেন, এস্কলে এবং 
ব্যাথা ভূমিকায় আমর! ইহা বুঝিতে চেষ্ট। করিয়াছি । অতএব আত্ম- 
জ্ঞানের মধ্য দিয়া, অক্ষর নিগুণ ব্রন্ধজ্ঞানের মধ্য দিয়া, ও সগ্ডণ 
বন্ধ বা পরমেশ্বর-জ্ঞানের মধ্য দিয়া এই জ্ঞানকে একীভূত 
করিয়া সেই অবিজ্ঞের সুক্ম (গীতা, ১৩।১৫ ) ব্রহ্গতত্ব--যে পর্ধান্ত 
আমাদের জ্ঞানে জয় হইতে পারেন তাহা জানা যায়; এবং সেই 
দ্রেয় পরম বরঙ্গজ্ঞানকে বিজ্ঞানে পরিণত করিতে পার! যায়। এই জেয 
পরম ব্রহ্মতব পরে তৃতীয় ষট.কে বিবৃত হইয়াছে, এস্থলে তাহার উল্লে- 
খের প্রয়োজন নাই। যে পরমেশ্বর-তত্ব বাঁ সগু ব্রহ্মতত্ব জ্ঞান দ্বার৷ 
প্রধানতঃ পরম ব্রঙ্গতত্ব জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই এই দ্বিতীয় ষটকে বিবৃত 
হইয়াছে । এই তত্ব পুর্বে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে এই 
পরমেশ্বর-জ্ঞান কিরূপ, এবং কফি উপায়ে তাহা* বিজ্ঞানে পরিণত হয়, 
তাহাই বিশেষ ভাবে এন্কলে বুঝিতে হইবে | 

এই সগ্ুণ ব্রহ্ধ বা পরমেশ্বর-তত্বজ্ঞান আমাদের দর্শন শাস্ত্র মধ্যে 
বেদান্ত দর্শন ব্যতীত অন্য কোন দর্শন হইতে লাভ করা যায় না। এই 
সর্বাত্ম! সর্বনিয়স্ত।, সর্বসাক্ষী, সর্বেশ্বর সর্বভূত মহেশ্বর সগ্ণ ব্রচ্ধ তত্ব জান 


৪৯২ জ্ীমদ্ভগবদূগীতা । | 


বেদান্ত ব্যতীত অন্য কোন দর্শন শাস্ত্রে উপ্দি্ট হয় নাই তাহা! বলিয়!ছি, 
পাতঞজল-দর্শনোক্ত 'ঈশ্বর* জ্ঞানানবচ্ছিন্ন নিত্য সর্বজ্ঞ পুরুষ বিশেষ মান! 
শ্রতিতে_বিশেষতঃ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আমরা এই পরমেশ্বর-তব 
জানিতে পারি, পরম ব্রদ্ে অক্ষর এবং ভোগা, ক্গরঃ প্রধান বা প্রকৃতি 
তোতা, অক্ষর আত্মা, ও সর্ব ঈশ্বর সর্ব প্রেরয়িতা এক দেব সর্বভূত 
মহেশ্বর, এই তিন ভাব প্রতিষ্ঠিত তাহা জানিতে পারি (শ্বেতাশ্বহর ১।৭। 
১* ) এই প্রেরগ়িত। ভাবে বন্দ এ বিশ্বের একমাত্র পরিবেটি হা, ( শ্বেতা ্ব- 
তর, ৩।৭), পরম মহেশ্বর ( শ্বেতাশ্বতর ৬।৭ )। তিনি পরাখ্য মায়াশক্তিযুক্ত 
€শ্বেতাশ্বতর, ৬৮), তিনি সর্বভূৎ ঈশ-_ব্যক্তাব্যক্ত বিশ্বকে ভরণ 
করেন (শ্বেতাশ্ব তর) ১৮ )। 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই পরমেশ্বর-তত্ব যেরূপে বিবৃত হইয়াছে, 
তাহা এস্লে সংক্ষেপে উল্লেখ করা করা যাইতে পারে । এই উপনিষদের 
তৃতীয় অধ্যায়ে প্রধানতঃ :এই ঈশ্বরতত্ব বিবৃত হইয়াছে। সে স্থলে 
আছে যে--এই ঈশ্বর এক, জ্ঞানবান্‌ (মায়াবী), স্থপক্তি দ্বার! সর্ক 
লোককে নিয়মিত করেন। তিনিই জগতের একমাত্র উদ্ভব ও সম্ভব ব! 
স্থিতির কারণ (১)। তিনি এক 'অদ্বিতীয় সর্ধলোককে ঈশন- বা 
শক্তি ছার! নিয়মিত করেন, তিনি সর্বজনের পশ্চাতে বর্তমান, তিনিই 
সমুদয় ভূবন সৃষ্টি করেন, পাপন করেন ও অন্তকালে সংহার করেন 
(২)। সর্বত্র তাহার চক্ষু, সর্বত্র তাহার মুখ, সর্বত্র বাহু, সর্বত্র 
পারদ। তিনি পৃথিবীর শ্রষ্টা (৩)। তিনি দেবগণের প্রভব ও 
উদ্ভবের কারণ, সেই বিশ্বরূপ রুদ্র ছিরণ্যগর্কে উৎপাদন করিয়াছেন 
€9)। তিনি জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, হিরণাগর্ভাথ্য ব্রদ্ধ হইতে শ্রেষ্ঠ, মহান্‌, 
প্রতি শরীরে স্থিত,_সর্বভূতে গুট বা প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত, বিশ্বের এক- 
মাত্র পরিবেষ্টিতা ব! ব্যাপক ঈশ্বর (৭)1 তিনিই পরম পুরুষ তাহাতে 
জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, অমৃতত্ব লাভের আর অন্য পন্থা 
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নাই (৮)। তাহা হইতে পর বা অপর কিছুই নাই, তাহা হইতে ক্ষুদ্র 
বা বৃহৎ কিছুই নাই, তিনি অদ্বিতীয়, বৃক্ষের ন্যায় স্থির, আকাশে (স্থর্যা- 
মগুলে ধোয় পুক্ষ রূপে) স্থিত। সেই পুরুষ স্বার!*এই সমুনায় পূর্ণ (৯), 
অথচ তিনি এ জগতের অতীত অন্ধপ, আনাম ১*)। সেই ভগবান্‌ 
সর্বব্যাপী, সর্ব'নন-শিরগ্রাবাধুক্ত (পর্বহূতন্ধপ) সর্বভূের হৃদয় 
উহ্থাতে স্থিত, পর্ধগত শিব (১১)। তিনি মভান্‌ প্রতু, পুরুষ, সর্ব 
সত্তার প্রবর্তক, সুনির্মল, জ্যোতিম্ময়, অবায়, পরম পদ প্রাপ্রির 
নিযস্তা (১২) তিনিই সর্ধজনের হৃদয়ে সদ সঙ্গিবি অন্তরাত্ম। পুরুষ 
ভাবে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও ব্যাপক (অ্গুষ্ঠমাত্র)। তিনিই সহত্রশীর্য, 
সহম্রাক্ষ সহম্পাদ্‌ পুরুষ পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া তাহার উদ্ধে অব- 
স্থিত, (১৪)। যাহা কিছু ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্তমান সেই পুরুষই এ 
সমুদ্বায়, তিনি অমৃতত্বে ও অন্ন দ্বারা বদ্ধিত সকলেরই ইশান (১৭)। 
তিনিই সর্বতঃ পাণিপাদ.**বিশ্বর্ূপ । সকলের প্রতু ঈশান বৃহৎ, ও 
লকলের শরণ (১৬, ১৭)। তিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্বলোকের 
নিরস্তা, হইয়াও নবদ্ার দেহে দেহী হইয়া স্থিত ও দেছের বাহিরে গমন 
করেন (১৮)। তিনি হস্তপন্দশৃন্ত হুইয়াও বেগবান্‌ ও গ্রহীতা, তিনি 
অচক্ষু হইয়াও দর্শন করেন, অকর্ণ হইয়াও, শ্রবণ করেন, তিনিই জেয 
বিষয় জানেন, ঠাহার অন্ত জ্ঞাতা নাই, তিনিই আদি মহান্‌ পুরুষ 
(১৯)। তিনিই সুক্ষ হইতে শৃপ্মতর, মহৎ হইতে মহস্তর আম্মারূপে 
জন্তগণের হদরগুহায় নিহিত (২০)। তিনি অতন্ন পুরাণ, সর্ব'ঘ্বা 
নিতু বপিয়! সর্ধগত, তাহার জ্ঞানই জন্মনিরোধের কারণ (২১)।” 
'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে অন্যত্রও এইরূপে এই ঈশ্বরতত্ব বিবৃত হইঘ়াছে। 
তিনিই দেবগণের অধিপ, ত্াহাতেই সমুদবায় লোক অধিষ্ঠিত, 
ভিনি বিশ্ব্র্টা, বিশ্বকর্্া, বিশ্বের একমাত্র আধাৎহিতা। 
ত্বিনি অনেক-ন্ূপ তিনি ভুবনের গোণড। বিশ্বের আধপতি, 
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সর্বভৃতে গুড়, সদা জনগণের হদয়ে সন্মিবি্ ( শ্বেতাশ্ব- 
তর, ৪।১৩-১৭ )। 

শ্বেতাশ্বতর উপন্যিদে আরও উক্ত হইয়াছে যে, আত্মতত্বের দ্বারাই 
এই সগুপ ব্রক্গতত্ব এই , অজ এ্রুব_সর্বতত্ব দ্বারা বিশুদ্ধ 
ব্রক্ধতত্ও জানা যায় ( শ্বেতাশ্বতর, ২১৫))--যে দেব সর্বদিকৃ- 
রূপে হিরপযগর্ভরূপে প্রথম সম্ভৃত হন, জীবরূপে গর্ভের মধ্য দিয়া জন্ম 
গ্রহণ করেন, সকলের পশ্চাতে বর্তমান থাকেন (শ্বেতাশ্বতর, ৩18) 
তাহাকে জান! যায়। 

“যে। দ্নেবো অগৌ যো অপত্ু যো.বিশ্বং ভূবনমাবিবেশ। য ওষধিযু 
যে বনস্পতিযু.*.*শ্বেতাশ্বতর ২১৭ )-_-তাহাকে জানা যায়। 

পরম ব্রক্মই যে জগৎকারণরূপে পরাখ্য মায়া শক্তিমান্রূপে পরমেশ্বর 
তাহা অন্ত শ্রুতিতেও উপদিষ্ট হইয়াছে । এই “ঈশ' “ছাতা এই সমুদায় 
ব্যাপ্ত (“ঈশাবান্তমিদং সর্বং_-ইতি ঈশোপনিষদ)। এই ঈশই সগুণ 
ব্রহ্ম পরম পৃরুষ পুংলিঙ্গ “সঃ* শব্দ দ্বারা অভিহিত। 

তিনি দিব্য অমূর্ত পুরুষ অজ বাহ্াস্তরস্থ পর অক্ষর হইতেও পর বা 
শ্রেষ্ঠ (মুণ্ডক, ২১২)। তিনিই সর্বভৃতান্তরাত্বা (মুণ্ডক, ২১1৪ )। 
তিনিই পুরুষরূপে এই বিশ্ব-তিনি কম্মরূপ পর-_ অমৃত ব্রহ্ম । তৎপদ- 
ৰাচ্য অক্ষর ব্রহ্গও তিনি (মুগ্ডক, ২1২।২)। তিনি সর্বজ্ঞ সর্ববেদ (মুণ্ডক, 
২২৭ ), তিন কক্স বর্ণ, কর্তা হীশ পুরুষ, ব্রহ্মষোনি (বা হিরণ্যগর্ভাখ্য 
ব্রহ্ষের উৎপত্বি-কারণ ) ( ুণ্ডক, ৩1১1৩) শ্বেতাশ্বতর, ৫৬) তাই গীতান্র 
'ভগবান্‌ ব'লয়াছেন,--মহতত্রন্ধ তাছার যোনি (গীতা, ১৪.২৩)। তিনি 
আত্মা, তিনিই ব্রহ্গ, তিনিই সর্বেশ্বর সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী ( মাণ্ডক, ৬)। 

এইরূপে উপনিষদ্‌ হইতে আমর! এই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরতজ-জ্ঞান 
লাভ করিতে পাঁর। তবে শ্রেতাশ্বতর উপনিষদে এই ঈশ্বরতত্ব যেরূপ 
বিবৃত হইয়াছে, অহ কোন উপনিষদে ইহ! সেরূপ বিবৃত হয় নাই। ইহার 
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কারণ এই দ্বে, উপনিষদ শাস্ত্রে ব্রন্মই একমাত্র প্রতিপান্ভ । উপনিষদে 
সর্ধ ভাবে এই ব্রহ্গতত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। উপনিষদ্--আত্ম। ব 
পরমাত্থাপ্বরূপে, সগুণ ঈশ্বর শ্বরূপে বা পুরুষরূপে অক্ষর কুটন্থ নিগুণরূপে 
ও সর্বাতীত, নির্বিশেষ, অনিবাধ্য অজ্ঞের় ভাবে সেই ব্রন্মকেই উপদেশ 
করিয়াছেন। উপনিষদে সাধারণতঃ এ ভাবে বিশ্লেষ করিয়। ব্রহ্মতত্বজ্ঞান 
উপদিষ্ট হয় নাই। তবে উপনিষদ্‌ নিগুণ, নিরুপাধি নির্বি্িশেষ, 
প্রপঞ্গাতীত ব্রহ্ষকে “তত শব্ধ দ্বারা ও “নেতি নেতি” এই নিষেধ যুখে 
ইঙ্গিত করিয়াছেন, আর সগুপ, সোপাধিক, সবিশেষ, বিশ্বকারণকূপে 
্রহ্মকে “সঃ” এই পুংলিঙ-বাচক শব্দ দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন। এই 
পুংলিদ শব্দ ছার! নির্দেস্ত পুরুষরূপে জ্ঞেয় ও ধ্যেয় সগুণ ব্রহ্ম ই পরমেশ্বর | 

বেদান্ত দর্শনেও এই ব্রহ্গতত্বই বিচাধ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে । এবং 
“জন্মাস্তস্ত যতঃ, এই তটস্থ লক্ষণ! দ্বারা-- বেদান্ত শান্ত-প্রমাণ ত্বারা ও 
শাস্ত্র সমুচ্চয় পূর্বক ব্রঙ্গততবই নির্ণীত হইয়াছে । সগুণ ভাবেই যে বর্গ 
জগতের নিমিত্ত ও.উপাদান কারণ হন, তাহা! বেদান্ত দর্শন হইতে 
সিদ্ধান্ত হয়। তিনি ঈক্ষণ পূর্বক সৃষ্টি করেন, পরমাত্মারূপে বিশ্বে 
অনপ্রবিই হইয়া বিশ্বের নিয়স্তা-কর্তা হন) এবং তিনিই লয়কালে এ 
বিশ্ব সংহার করেন, চরাচর গ্রাস করেন। এ তত্ব পরে বিবৃত হইৰে। 
এইরূপে এজগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে সগুণ ভাবে--সোপাধিক ভাৰে 
তটস্থ লক্ষণ! হবার আমর! ব্রক্ষকে জানিতে পারি। এই সোপাধিক সগুণ 
ভাবেই ব্রঙ্গম জগতের নিমিত্ত কারণ পরমেশ্বর, আর উপাদান কারণ 
রূপে "অব্যক্ত রূপে জগদূযোনি, এই অব্যজ্জই পরমা পরমেশ্বরের 
কারণশরীর। (বেদান্ত দর্শন, ২ ৪:১-৭ সত্র )।, 

উপনিষদে যে ব্রহ্গতত্ব বিভিন্ন ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, বেদান্ত দর্শনে 
তাহ! সমন্বয় করিয়া ব্রঙ্গতত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে; এবং ব্রন্মের যে সপ্তণ 
ভাব ষে পরমেশ্বর ভাব তাহা এইরূপে বিবৃত. হুইয়াছে। উপনিষদে- 


৪৯৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


বহ্মতত্ব নানাস্তানে নানাভাবে উপদিষ্ট হুইয়াছে। ইহা আমরা পূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি । 

যিনি জ্ধেয় ধ্োয়, ও উপাস্ত তাহাকে শ্রুতি বিভিন্ন স্থানে 
বিভিন্ন ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কোথাও শ্রুতি তাহাকে অজ্ঞের 
বলিয়াছেন । পরম ব্রহ্ম অবাঙমনসগোচর,__-অনির্বাচ্য, নিব্বিশেষ, 
নিরুপাধি, নেতি নেতি নিষেধ মুখে কেবল নির্দেম্ত--সুতরাং অবিজ্ঞেয়। 
আবার শ্রতিই ব্রক্ষকে জ্ঞের বলিয়াছেন। ব্রন্গই-_নিগুপ, অক্ষর 
কুটন্থ, শান্ত শিব, অই্বৈত প্রপঞ্চোপসম, কেবল-_'তৎ শববাচ্য। আর 
ব্রহ্মই সগুণ সবিশেষ “সঠশস্ববাচ্য পরমেশ্বর,__বিশ্বরূপ বিশ্বাত্মা বিশ্বনিয়স্ত। 
বিশ্বকারণ। জ্বর ব্রন্মের ছুই রূপ-মূর্ত ও অমূর্ত। তিনি বাক্‌, প্রাণ, 
আকাশ, মন, অন্ন প্রভৃতি রূপে, সত্যজ্ঞান-আননাস্বরূপে, অক্ষয়রূপে 
গুঁকাররূপে নানাভাবে জ্ঞেয়। ব্রহ্ধই “অহং-পদবাচা আত্মা । ব্রক্ষই 
ইদ্ং-পদ্দবাচ্য-_ইদং- সর্ববং”। আর যে স্থলে উপাস্ত সম্বন্ধে উপনিষদে 
উপদেশ আছে,__সে স্থলেও প্রাণ বা হিরণাগর্ভ, চক্ষুর অস্তরবস্তী পুরুষ, 
আদিত্যমগুলমধ্যবন্তী পুরুষ, জলে অগ্নিতে বিদ্যুতে ব! চন্দ্রে অধিষ্ঠাতা 
পুরুষ বা অধিদৈবত পুরুষ, ওস্কার, তেজঃ, আত্মা, প্রভৃতিই উপানস্তরূপে 
উক্ত হইয়াছে । ইহা হইতে আপাত-বিরোধ বোধ হয়। বেদান্তদর্শন 
সেই সমুদায় সমন্বয় করিয়া! এই সমুদায় আপাত-বিরোধের মীমাংসা করিয়া 
জর্ধত্র ব্রহ্মতত্বই স্থাপন করিয়াছেন । বেদান্তদর্শন সিন্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
' এই সর্বতাবে ব্রহ্মই একমান্্ জ্ঞে্ন ধোয় ও উপান্ত । আমরা ইহা! পূর্ব 
বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ৃ 

শঙ্কপাচাধ্য উপনিষদ্ণও বেদান্তদর্শন অনুসন্ধান করিয়! এইরূপে নান! 
ভাবে উপপিষ্ ব্রহ্মতত্বকে বিশ্লেষ করিয়৷ ছুই ভাৰে বিভক্ত করিয়াছেন ) 
এক নিগুণ নিরুপাধি, নির্বিশেষ, অনির্দেন্ত অপ্রমের বরঙ্গতত্ব-_আর এক 
সপ্খণ, সোপাধিক, সবিশেষ ব্রহ্গতত্ব। সেই এক পরম অহর অ্রন্ধতত্ব 


নবম অধ্যায় । ৪৯৭ 


প্রধানতঃ এই দুইভাবে শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই বিশ্লেষণেই 
শঙ্করাচার্ধ্যকৃত বেদান্তভাষোর বিশেষত্ব । কিন্তু তাহার মতে সগুণ 
ব্রহ্মতত্ব মায়িক। উপাপনার সাহাধ্যার্থ এই সগুণ ব্রঙ্গতত্ব উপনিষদে নান! 
ভাবে কল্পিত হইয়াছে । অতএব নিকপুধির্ক নিগুণ ব্রহ্মই পরমতন্ব। 
ইহাই শঙ্করাচার্যের সিদ্ধান্ত। তিনি নিবিবিশেষ সর্বাতীত, অবিজ্ঞেয 
ব্রঙ্গতত্বকে এই অক্ষর নিগুণ ব্রহ্গতত্বের অন্তভূতি করিয়াছেন। তাহার 
আর বিশ্লেষণ করেন নাই। বৈষ্ণবাচাপ্যগণ প্রধানত: এই সগুণ ব্রহ্মতত্বই 
্বীকার করিয়াছেন। €কধল নিম্বার্কাচান্য এই উভয়বাদ সমন্বয় করিয়া 
দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন । ব্যাখ্যাভূমিকায় ইহা! বিবৃত হইয়াছে। 
সেস্থলে আমর! এই বিভিন্ন বাদ্দ-বিবাদের সমন্বয় করিয়া, উপানিষছুপদিষ্ট 
ব্রঙ্মতত্ব যথানাধ্য বুঝিতে চেষ্ঠা! করিয়াছি। পরম ব্রহ্ধ "শান্ত 
আত্মান্বরপে অক্ষর কুটস্থ নিগুণভাবে যেরূপ জ্ঞের। এবং অব্যয় 
সর্ধেশ্বর সর্বস্ষ্টা পাত৷ বিধাতা নিয়ন্ত। ও সর্বরূপে- সগুণভাবে যেরূপ 
জ্ঞেয়, সেইরূপ এন্ধ সর্বাতীত নিরুপাধিক নিব্বশেষভাবে অবিজ্ঞেন্র 
অনির্দেশ্ত, এই সগুণ ও নিগুণ ভাবের অতীত কেবল ইঙ্গিতে নির্দেহা। 
উক্ত সগুণ ও নিগুণ অব্যয় ভাব-_-সেই অনির্দেগ্ত অজ্ঞের অগিস্ত্য 
ভাবেরই অন্তভূতি। ইহাই পরম ব্রহ্মতত্ব। এইরূপে এই ব্রিবিধভাবে 
আমরা ব্রদ্ধতত্ব বিশ্লেষণপুর্বক বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পরমব্রহ্ধ 
সগুণ সবিশেষভাবে আমাদের ধোন ও উপান্ত হন। সেই ভাবই 
প্রধানতঃ উপনিষদে উপদিষ্ট হইছে, এবং বেদাস্তদর্শনেও তাহ! ব্যাধ্যাত 
হইয়াছে। আমরা বলিয়াছি যে 'আত্মতত্বের। বা! সর্ব “অহং তত্বের 
মধ্য দিয়া! নিগুণ অক্ষর কুটস্থরূপে তিনি জ্ঞেক্প হন* আর সর্ব “ইদং' তত্বের 
অধ্য দিয়া এই “অহং,ইদং উভয় তত্ব সমন্বয় বা সংশ্লেষপুর্বক, এই সগ্ডণ 
বন্ধতত্ব আমাদের জ্ঞের হন, এবং সেই সগুণ ব্রহ্ষতত্ব জ্ঞান হইতে 
সেই বিশ্ব-কারণ বিশ্বরূপ বিশ্বনিয়স্ত1। পরমেশ্বর আমাদের ধ্যেয়্ ও উপান্ত 


তং 


৪৯৮ ীমদ্ভগবদগীতা | 


হন । এই সগুণ ব্রদ্ষের অনস্তভাব মধো য'ভ! যাহ! প্রধান ভাব বা বিভূতি, 
বিশেষতঃ যাহা পরম ভাব তাঠ'ই এইরপে আমাদের ধোয় ও উপাস্ত 
হয়। এহরূপে উপনিষদ ও বেণাস্তদর্শন হইতে আমরা সগ্তণ বরঙ্ষতত্ব 
বৰ! পরমেখরতত্ব ও পরমেখখরের যই পরম ভাব পুরুংষানমন্মরূপ তাহা 
জানিতে পারি। এইরূপেই গীগাক় ব্রহ্ম তত্ব উপদি্ হইয়াছে। গীতার 
ন্যায় এই পরম ব্রন্ধতত্ব বিশ্লেষণপূর্ব্বক, এক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বাতীত, 
আর কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই। গীতা হইতেই মামা বিশেষভাবে 
এই পরমেশ্বরতত্ব জ্ঞানলাভ করিতে পারি।* অন্যান্ত উপন্ষদে এবং 
বেদান্তদর্শনে তাহার ইঙ্গিত আছে মাত্র। ইহা গীতার এক বিশেষত্ব *। 
গীতোক্ত ঈশ্বরতত্ব__-শামরা পূর্বে ঈল্নেখ করিয়াছি যে গীতাঁর 
প্রথম ষটকে আত্মজ্ঞান ও তৎদংশ্লিষ্ট অক্ষর কুটন্থ ব্রহ্গজ্ঞান ও সেই জ্ঞান 
লাভের উপায় উক্ত হইয়াছে । গীতার দ্বিতীয় ষটকে পরমেশ্বর-তত্বজ্ঞান 
ও তাহা লাভ করিবার উপায় বিবৃত হইয়াছে; আর গীতার তৃতীয় ষটকে 
জ্রেম পরম ব্রহ্গতত্ব ও তৎসংশ্ঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞতত্ব প্রকৃতি-পুরুষতত্ব 
পুরুযোত্মতত্ব প্ররুতিজ ত্রিপ্তণতত্ব ও জীবতত্ব এবং সেই তত্ব-জ্ঞানের 
সাধন বিবৃত হইয়াছে । গীতার খিতীয় ঘটুক হইতে সমগ্র ঈশ্বরতত্ব জ!নিতে 
হইবে। দ্বিতীয় ঘটুকের প্রথমে সপূম অধ্যায়ে ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে যাহা বিবৃত 
হইয়।ছে, তাহ! উক্ত অধ্যায়ের ব্যাখ্য।-শেষে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । দে 
স্থলে ব্রন্মতত্ব ঈশ্বঃতত্ব, মায়াতত্ব ও প্ররুৃতিতন্ব এই সকল তত্বের মধ্যে 
পরম্পর দন্বন্ধ কি, তাহা বিবৃত হইয়াছে? অষ্টম অধ্যায়ে ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে 
ক্লে ব্রহ্গতত্ব অধিটৈব, অধ্যাম্ম, অধিষক্ঞ প্রভৃতি তত্ব উল্লিথিত হইয়াছে; 
এবং প্ররাণকালে ঈশ্বর ফিরূপে জ্ঞেন্ন হন, তাহা! যিবৃত হইয়াছে । এক্ষণে 


* গীতোক্ত ঈশ্বরতত্ব সন্বন্ধে শ্রযুক্ত হীরেন্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রণীত উপাদের এন্থ 
'গীতায় ঈশ্বরবাদ' দ্রষ্টব্য । 


নবম অধ্যায় । ৪৯৯ 


এই নবম অধ্যায়ে বিজ্ঞানসহিত ঈশর-জ্ঞান সম্বন্ধে অন্ত জ্ঞাতবাতন্ব যেক্পে 
বিবৃত হইয়াছে. তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। 
ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ--এই স্বরবর-জঙ্গমাত্মক বা জড়- 

জীবময় জগতের সঠিত সম্বন্ধ হইতে তট্হ লক্ষণা দ্বারা প্রথমে এই ঈশ্বর- 
তত্ব বুঝিতে হয়। এজন্ত এ অধায়ের প্রথমেই ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

“ময় ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূত্তিন]। 

মংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেত্বলস্থিতঃ ॥ 

ন চ মংস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম । 

ভূতভৃন্নচ ভূত্তস্থো মমাত্মা ভূত ভা বনঃ ॥ 

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ু: সর্বত্রগো মহ্ান্‌। 

তথা সর্ধাণি ভূতানি মতস্থানীতাপধারয়্ ॥” ( গীতা, ৯৪-৬)। 

আমরা পূর্বে উক্ত ষষ্ঠ গ্লোকের ব্যাখ্য! শেষে (এই থণ্ডের ৩২৬ পষ্ঠা 

হইতে ৩৩৯ পৃষ্ঠা দষ্টবা) এই কয়, শ্লোকোক্ত ঈশ্বরতত্ব বিশেষভাবে 
বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । নিব্বিশেষ নিরুপাধিক ব্রহ্ম --সৎ বা অসৎ কোন- 
রূপ শবাদ্বার! ষিনি বাঁচ্য নচ্েন, যিনি প্রপঞ্চাতীত-_সেই অজ্জেয় পর 
রক্গতত্ব যে আমাদের ধারণার অতীত তাঁা পুর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
তাহার নিগুণ অক্ষর কৃটস্থ পরমভাব যাহা! জগতের আধার বা অধিকরণ 
হইয়াও জগদতীত, তাহা! আমাদের জরে হইতে পারে, এবং যাহা তাহার 
সগুণ সোপাধিক ভাব-যাহা এ বিশ্ব জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, 
ভাহাও আমাদের জ্ঞেয় ও উপান্ত হইতে পারে। ইহা পূর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে । এই সগুণ ভাবেই ব্রন্ধ ঈশ্বর। তিনিই বিশ্বরূপ বিশ্বাত্মা 
জগতে ওতপ্রোত (10008676)। আর তিনিই বিশ্ব জগতের আধার, 
ব্যাপক নিত্য কারণরূপে অব্যক্ত মুণ্তিতে সমুদায় ব্যাপ্ত, সর্ধভূতের 
আধার ও নিয়স্তা হইয়াও সর্াতীত (5505087061))1 তাহাতে 
ভূতগণ স্থিত হইয়াও স্থিত নহে, ভূতগণেও তিনি অবস্থিত অথচ অবস্থিত 


৫০ শ্ীমদ্ভগবদগীতা । 


নছেন। পরমেশ্বর আত্মারূপে ভূততৃৎ ভূততভাবন হইয়া ভৃতস্থ নহেন। 
এই পরম প্রশ্বরীয়-যোগ-_-এই পরম গৃঢ়তত্ব পূর্বে উক্ত ষষ্ঠ শ্লোকের 
ব্যাথ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে । সে স্থলে পরমেশ্বরের এই নিশুপ (10177 
8057067, ও সপ (11071206770 স্বরূপ “আমর! যথাদাধ্য খুঝিতে 
চেষ্টা করিয়াছি । পরেও তাহা উল্লিথিত হইবে । সুতরাং এস্থলে আর 
ভাহা বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। | 

ঈশ্বরের এই যে বিশ্বান্ুগরূপ (1077061) এবং বিশ্বাতীত (757)5- 
67)0677) ভাব,-_-ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ মাত্র এ স্থলে বুঝিতে হইবে। 

যাহা নিরুপাধিক নির্বিশেষ অপ্রমেয় অবিজ্ঞেয়, যাহা পরম ব্রহ্গতত্ব, 
তাহা সর্বসন্বন্ধাতীত হেতু আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে জ্ঞেক্ নহেন ? এজন্ত 
তাহাকে জ্ঞানাতীত ( 00100%9)10 ) বলা হয় | তাহাকে সর্বাতীত 
(151750০7017) ব। সর্বরূপ (1010)2.060) কিছুই বলা যাক না। তিনি 
কোনরূপেই বাচ্য নহেন। আমাদের. সহিত ও জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে 
ব্র্ধ অক্ষর-ভাবে ও সগ্ুণ প্রমেশ্বর-ভাবে আমাদের জ্ঞেয়। পরমেশ্বরের 
ছুই ভাব--এই বিশ্বাতীত বিশ্বাধার বিশ্বনিয়ন্তা (77970505767) 
ভাব, এবং বিশ্বরূপে প্রকাশিত বিশ্বে সর্বত্র ওতপ্রোত (17009800760 
ভাব। এ দ্ুই ভাব স্বরূপতঃ এক হুইলেও আমাদের জ্ঞানে পৃথক্‌ 
ভাবে তাহার ধারণ! হয়। পুথক্‌ ভাবে ধারণ! হয় বলিরা, গীতায় এই 
বিশ্ববপ ভাবকে বিশ্বাতীত পরম ([78750600617/2] ) ভাবের 
অস্ত ভূত, তাহার অংশ বলা হইয়াছে। এই বিশ্বরূপ ভগবানের “ব্যক্তি” 
ভাব বা ব্যক্তরূপ। আর তাহার বিশ্বাতীত বিশ্বাধার বিশ্বনিযস্তারূপ 
সাহার অব্যক্ত পরম ভাঁব। ভগবানের এই ব্যক্তরূপও ছুবিবজ্ঞেয়। 
অর্জুন তাই বলিয়াছিলেন,_ 
“ন হি তে ভগবন্‌ ব্যক্তিং বিছুর্দেবা ন দানবাঃ।” 
( গীতা, ১৯১৪) 


নবম অধ্যায় । ৫০১ 


অর্জুন ভগবানের এই ব্যক্তি বা ব্যক্তরূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। এই 
বিশ্বরূপই তাহার ব্যক্তরূপ। আর এই বিশ্বে বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত 
তাহার বিভৃতিও তাহার বিশেষ ব্যক্তর্ূপ। এই"বিশেষ প্রকাশ বা বিভৃতি 
বারা ব্যক্ত-_ঈশ্বরের পই ধোয় ও উপান্ত। এজন্ত অক্ছুন-_ 
“কেধু কেঘু চ ভাবেবু চিন্ত্যোহ'স ভগবন্‌ ময়া।” (১1১৭)। 
এই প্রশ্ন করিলে, ভগবান্‌ তাহার দিব্য আত্মবিভূতি সকল বর্ণনা 
করিয়াছিলেন । পরে দশম অধ্যয়ে এই বিভূতি-যোগ বিবৃত 
হইয়াছে। সেই অধ্যান্-শেষে ভগবান্‌ বলিরাছেন যে, সমষ্টিভাবে এ 
বশ্বরূপে অভিব্যক্তিই তাহার পরম বিভূতি। অজ্ঞুন তাহ! দেখিতে 
চাহিলে, ভগবান্‌ দ্িবাচক্ষ দিয়া অজ্ঞুনকে সে পরম অদ্ভুত আশ্চর্য্যব্বপ 
দেখাইয়াছিলেন। পরে একাদশ অধ্যায়ে এই বিশ্বরূপ বিবৃত হইস্মাছে। 
এই বিশ্বরূপই ভগবানের পরম ব্যক্ত (17770877৩1)0) রূপ । 
কিন্তু এই ব্যক্তব্ূপ ভগবানের পরম ভাব নহে। যাহা পরম ভাব-_ 
তাহা অব্যক্ত । এই পরম অন্ুত্তম (1741150917004102] ) ভাবে ভগবান্‌ 
ভূতাপ্দ, অব্যয় ভূতমহেশ্বর। ভগবানের সে পরম ভাব জ্ঞানী ব্যতীত 
কেহ জানিতে পারে না। ভগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন,_ 
“অব্যক্তং বাক্তিমাপননং মন্তান্তে মামবুদ্ধয়ঃ | 
পরং রবির মমাব্যয়মন্ত তমম্‌ ॥” 
( গীতা, ৭২৪) 
সে গরম ভাব যোগমায়া-সমারত বলিয়া, অন্ঞানযুক্ত জ্ঞানী ব্যতীত আর 
কাহারও নিকট প্রকাশিত হয় না। (গীতা, ৭২৪ )। 
এই অবান্ত পরম ভাবের সহিত ভগবানের ন্ব্যক্তি' ভ'বের সন্বন্ধ 
কি, তাহা গীতা হইতে বুঝিতে হইবে। ভগবান্‌ পরে বলিয়াছেন, 
“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ দনাতনঃ1* (গীতা, ১৫৭) 
ভগবানের এই জীবভূত অংশ তাহার আত্ম! । শ্রুতিতে আছে, 'অনেন 


অমদ্ভগবদীতা, | 


অীবেন আত্মনানু রবি নামরূপে ব্যাকরবানাতি।” (ছান্দোগ্য, ৬৩।২)। 
ভগবান্ও ঝালাছেন__ 
'অহমা ্ম। গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ | 
অহমাদশ্চ মধ্য ভূতানঃমন্ত এব চ॥ (গীতা, ১০২৭ )। 

'আর এই জীব যেমন ভগবানের সপাতন অংশ, সেইরূপ এ বিশ্ব ও তাহার 

ংশ মাত্র। ভগবান্‌ বালয়াছেনঃ-- 

এবষ্টভ্যাহমিদং কৃৎ্মমে কাংশেন স্থিতো জগৎ” (গীতা, ১০1৪২) 

অতএব ঈশ্বরের যাহ! ব্যক্ত জড়জীবময় বিশ্বরূপ--যাহ1 তাহার (11012 
606) ভাব, তাহা তাহার অব্যক্ত পরম অন্ুত্বম ([18050770500)ভাবের 

ংশরূপে অমরা ধারণ। করতে পার। অব্যক্ত ভাব আধার-_-আর ব্যক্ত 
ভাব আধের়। অব্যক্তভাব ব্যাপক, ব্যক্ত ভাব ব্যাপ্য। অব্যক্ত ভাব-- 
নিত্যকারণ, আর বক্ত ভাব তাহার কাধ্যরূপ, তাহা কারণে বিধত। 
সৎকারণবাদী শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন, “কারণাস্তভূতা শান্তঃ শক্কেরস্তভৃ তিং 
কাধ্যম্‌ ৮” ভগবান্‌ পরাশাক্তমান্‌ বলিয়াই জগৎ কারণ, আর এই পরা! 
শক্তি হেতুই এহ কার্য বা জগতরূপে অহিব্যক্ত হন। সন্দ কারণরূপে 
তগবান্‌ অব্যক্ত ( 81081011556), আর সর্বকাপ্যরূপে তিনি ব্যক্ত 
(77571055)) ভগবান্‌ অচিন্ত,শক্তিপ্র ভাবে কাণ্যরূপে ব্যক্ত হইলেও 
কারণরূপ পরম অব্যক্ত তাব হইতে তাহার প্রচুতি হয় না। কাধ্যব্ূপ 
তাহার অংশমাত্র। অতএব ভগবানের অব্যঞ্জ ভাবই তাহার পরম 
ভাব-তাহার স্বরূপ। আর তাহার ব্যক্ত ভাব--এই জীব জড়ময 
জগৎরূপ তাহারহ অন্তর্গত। পাশ্চাত্য দর্শনের ভ।যায়_-0০৭ 15 থ|1 


12150611091) 2710. 80176 11071081016 *. 


 পাশ্চাত্যদর্শন পাঠকগণ জানেন বে এই বাদ সম্প্রতি বিলাতী দ্াশনিক পগ্ডিত 
মটিনে। আংশিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন । 


নবম অধ্যায় । ৫০৩ 


পরমার্থতঃ কিন্ত এইরূপ অংশ-মংণী ভাব সত্য নঙ্কে। বিনি নিরংশ 
নিক্ষল, তাগার স্ান্দ এই অংশ কল্পনা ব্যবহারিক । আমাদের সীমাবদ্ধ 
পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে আমরা অবিজ্ঞের ব্রহ্মতত্ব ধারণা করিতে পারি না 
বলিয়া, যে "ভাবে আমরা তাহা ধারণা» করিতে পারি, তগবান্‌ তাহারই 
উপদেশ দিয়াছেন । 
জগতের স্যগিলয়ের কারণ ।--সে যাহা হউক, এই জগতের 
স্থিতি বা ব্যঙ্জাবস্থায়, ঠাহার সহিত গপরমেশ্বরের সন্বন্ধ আমওা1 এইক্ধপে 
বুঝিতে পারি । আমরা জানিতে পরি যে, ভগবান্‌ একাংশে বিশ্বরূপে 
অভিব্যত্ত হইয়া তাহাতে অনু প্রবিষ্ট থাকিয়া, এবং পরম অব্যক্তভাৰে 
তাহার আধার ও নিয়স্তা হঃয়া এ শড়-জীবময় জগৎকে ধারণ করেন। 
এক্ষণে এ জগতের স্যটি ও লয় ব্যাশারের সহিত ঈশ্বরের সঞ্বন্ধ কি, তাহা 
বুঝিতে হইবে । এ জগতের স্থষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান 
কররিয়াই তাহার পরম কারণরূপে আমরা বদ্ধকে বা ঈশ্বরকে জানিতে 
গারি। বেদাস্তদশন অনুসারে, 'জন্মগ্স্ত যতঠ--এই তটস্থ লক্ণা দ্বারাই 
ব্রহ্ধ-জিক্ঞান্ু ব্রহ্মতৰ প্রথম জানিতে পারেন। অতএব ঈশ্বরতত্ব বজ্ঞান 
লাভের জন্ত প্রথমে এই ব্যক্ত জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ জানিয়!, 
তাহার পর এই জগতের স্থাষ্ি ও লয়,ব্যাপারের সহিত তাহার কিরূপ 
সম্বন্ধ, তিনি তাহার কিরূপ কারণ, ত'হ! জানিতে হর। 
এ সংপার বা এ স্যট্টি অনঃদি। দেশ কাল নিমিত্ত জ্ঞানের সহিত, এ 
ংসারজ্ঞান নিত্য সম্বন্ধ । কোনকালে বাস্থানে এ জগৎ ছিল ন! ব! থাকিবে 
না, তাহা! আমরা দেশকালনিমিত্ত পরিচ্ছিন্জ্ঞানে ধারণ! করিতে পারি 
না। সুতরাং প্রথম স্থষ্টি কিরূপে কোথা হইতে হইল-_এ প্রশ্ন নিরর্থক । 
ষাহাহউক, এ জগতের বিকাশ অবস্থ', বীজভাবে স্থিত বা লর অবস্থা, 
এবং এ বাক্ত জগৎ দ্িকৃকালের স্ায় নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বপিয়া তাহার 
স্থিতি কালে নিয়ত পরিবর্তিত কার্যকারণ শৃঙ্খল দ্বারা নিত্য নিয়মিত 
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অবস্থা, এবং এইরূপ বারবার জগতের ক্্টি স্থিতি লয় ব্যাপার আমাদের 
জ্ঞানে ধারণা হয়। আর এ ধারণ! অবশ্তস্তাবী, কেন না এ ধারণ! 
আমাদের নির্মল জ্ঞানে 'শ্বতঃসিদ্ধ। আর শ্বতঃসিদ্ধ না হইলেও দার্শনিক 
ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাহ! সিদ্ধন্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সে যাহা 
হউক, এইরূপে এ জ্রগতের অনাদি কাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যস্ত 
বারবার সৃষ্টি ও বারবার নাশ (নাশঃ কারণলয় ইতি সাংখ্যদর্শন ) হয়, 
ইহা আমরা জ্ঞানে অবস্থিত হইলে সিদ্ধান্ত করিতে পারি। শাস্ত্র তাহার 
উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপ বারবার স্থষ্টি লয়তত্ব পূর্বে অষ্টম অধ্যায়ের 
১৮শ ও ১৯শ শ্লোকের বাখায় বিবুত হইয়াছে । 

এই ষে এ জগতের স্থষ্টি স্থিতি ও লম্প হয়, ইহার কারণ জ্ঞানে 
অনুসন্ধান করিতে গিয়' আমরা পরিশেষে ব্রদ্ঘতত্বে বা ঈশ্বরতত্বে 
উপনীত হইতে পারি। এ সম্বন্ধে অবশ্ত নানা "মুনির নানা মত 
আছে। নানাশাস্ত্রে ইহা নানারূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এ জগৎকারণ 
( ছা5৮ ০৪856) অনুসন্ধান করিতে গিয়া সকলেই যে ব্রঙ্গতত্বে 
উপনীত ভইতে পারেন, তাহা নহে। গীতায় উক্ত হইয়াছে ষে, 
সাধনা দ্বার! যাহার চিত্ত শুদ্ধ সাত্বিক নিশ্খুল ভয়, 'অমানিত্াদি, 
€গীভা, ১৬1৭-১১) জ্ঞানস্বরূপ য়, তাহার নিকটই ব্রন্ধ জ্ঞেম্স হন-_ 
জগৎ কারণরূপে ব্রহ্মই তাহার জ্ঞানে প্রকাশিত হন। সে যাহা 
হুউক, বিভিন্ন দাঁশনিক প্ডিতগণ বিভিন্নরূপ জগতৎকারণ অঙ্গীকার 
করিয়াছেন। কাহারও মতে জড় পরমাণু-_যাহ1 অনাদি অনস্ত, যাহাদের 
কখন ্যষ্ট নাশ নাই-_দেই জড় ভূত ব1 পরমাণু (119067) হইজে, 
অর্থাৎ তাহাদের পরম্পর বিভিন্নবপ দংযোগ বিয়োগ হইতে, বিভিন্ন 
পদ্দার্থের উৎপত্তি-বিনাঁশ হয়, এবং তাহা! হইতেই এ জগতের স্ষ্টি- 
লয় হয়। কাহারও মতে অনার্দ অনন্ত অক্ষয় জড়শক্তি (77619 ) 
হইতে এ জগতের স্যষ্টি স্থিতি লয় হয়। কেহ বলেন,-:এ উভয়ই 
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নিত্য অনাদি) এ উভয় হইতেই স্ট্টি লয় হয়। কেহ বা আকাশ 
ভূতই (42076) এ জগতের কারণরূপে দিদ্ধান্ত করেন। কেহ 
বলেন, জড় প্ররুতি ( 2976) হইতে জগতের" হৃষ্টি স্থিতি জয় হয়। 
ধাহার্দের এইরূপ অভিমত--তাহারা জড়বাদী পণ্ডিত। তাহারা ঈশ্বর 
স্বীকার করেন না, ঈশ্বরকে জগং কারণ বলেন না। 
_.. অন্তদ্দিকে অনেক বিজ্ঞানবাদী পণ্ডিত আদৌ এ জগতের বাহা অস্তিত্ব 
গ্বীকার করেন না। এ জগৎ আমাদের মনের কল্পনা মাত্র। যেমন 
আমাদের শ্বপ্রাবন্থায় আমর! মনের মধ্যেই দেশ কাল আধারে জগং গড়িয়া 
লই,__জ্ঞানের জাগ্রৎ অবস্থায়ও আমরা সেইরূপ জগৎ কল্পনা করি। 
অতএব আমাদের জ্ঞানের জাগ্রৎ অবস্থায় যে জগ”তর ব্যবহার হয়, তাহার 
বাবহারিক সত্তা জ্ঞানে যে ধারণ! হয়,_-তাহার স্থষ্টি স্থিতি লয় যে জ্ঞানে 
সিন্ধান্ত হয়, তাহার কারণ আমাদের এই জ্তঞান। কেহ এজ্জকানকে নিতা 
বলেন, কেহ তাহাকে ক্ষণিক বলেন। আমাদের বিজ্ঞান প্রবাহ নিয়ত 
চলিতে থাকে, এক বিজ্ঞান উত্পন্ন হইয়া ক্ষণপরে তাহা অন্ত বিজ্ঞান দ্বার! 
বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রত্যেক বিজ্ঞানের সঠিত জ্ঞাত] 'অহং? ও জেয 'ইদং, 
এ উভক্ন যুগ্ম ভাবে প্রকাশিত হয়, আর ক্ষণপরেই তাহা বিনষ্ট হয়। 
স্বতরাং এ জগৎ আমাদেরই এই ক্ষণিন বিজ্ঞান প্রবাহের রূপ বিশেষ 
মাত্র । প্রতিক্ষণে তাহার স্য্টি লয় হয়। 
কেহ বলেন, এ জগৎ আছে বটে, কিন্ত তাহার কোন নিত্য কারণ 
নাই। কাধ্য উৎপন্ন করিয়াই বা কাধ্যরূপে পরিণত হইয়াই কারণের ধ্বংস 
হুইর1 যায় । কেহ বলেন কার্য্যরূপে পরিণনর হইলেও কারণের নাশ হর 
না_সে কারণ মধ্যেই কার্যের প্রকাশ হয়। কেহ বলেন,_-কারণ নিত, 
তাহার কার্ম্ারপে পরিণাম অসম্ভব, তাহাতে কার্ধা কল্পিত বা বিবর্তিত 
হয় মাত্র। কারণে কাধ্যদর্শন--রজ্জ,তে সর্প ভ্রমের ন্ঠায় অসৎ । এই- 
রূপে জগতংকারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দার্শ(নক পণ্ডিতগণ সর্ধবাদি- 
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সম্মত কোন দিদ্ধান্ত করিতে পারেন ন', সর্বাস্তিবাদ সর্বনান্তি খাদ প্রভৃতি 
নানামত স্থাপন করিতে গিয়া বাদ বিবাদ করেন, কোন স্থর মীমাংসা 
করিতে পারেন না। আমাদের দর্শন শাস্ত্র অন্ুুপন্ধান করিলে, আমরা 
এইরূপ মততেদ দেখিতে পাই । 'নান্তিক দর্শনের কথ! 'এস্থলে উল্লেখের 
প্রয়োজন নাই। আস্তিক দর্শনের মধ্যে বেদাস্তদর্শন বাতীত অন্ত কোন 
দর্শনে জগৎ কারণ ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায় না। একমাত্র বেদাস্ত- 
হর্শনেই জগতের মূল কারণ যে অদয় ব্রন্ধ তাহ! সিদ্ধান্ত হইয়াছে । অন্ত 
দর্শন মধ্যে কাহারও মতে সে মূল কারণ ছুই, কাহারও মতে বহু, আর 
কাহারও মতে অসংখ্য । স্টায় বৈশেধষিক মতে-_ক্ষিতি, জল, তেজ, বানু 
এই চারিভূত, আর আকাশ দিক কাল মন আত্মা এই কয়টি নিত্যতত্ব, 
আর তাহাদের মধ্যে ক্ষিতি হইতে আত্মা পর্যন্ত প্রত্োক্চ জাতায় বস্তও 
অসংখ্য । ইহাদের মধ্যে সংযোগ বিয়োগ বিশেষ দ্বারাই স্থষ্টি লঙ্ হ্য়। 
আত্মা-মন-সংযোগে জীবের উৎপত্তি হয়। ইহাদের মধ্যে কোন কোন 
পণ্ডিত এক বিশেষ আত্ম!-ঈশ্বর স্বীকার করেন বটে, বিস্তু তাহাদের 
মতে ঈশ্বর এই স্ৃষ্টিলয়ের নিয়ন্তা মাত্র । তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় 
কারণ নহেন। সাংখ্য পাতঞজলদর্শনে--এক প্রকৃতি ও বহুবদ্ধপুরুষ 
অগতের অনাদি কারণরূপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি এক হইলেও 
এক অর্থে তাহা অসংখ্য । প্রকৃতি তিনটি গুণ বা দ্রব্যের সমষ্টি। আর 
কাহারও মতে প্রত্যেক সত্তাদি গুণও অসংখ্য, সন্তা্দি জাতীয় গুণের 
সমষ্টিমাত্র। ত্রিগুণ অনংখ্য বলিয়াই এইরূপ স্থষ্টি'বৈচিত্র্য সম্ভব। পূর্ব 
মামাংস'দর্শন অনুনারে অনাদি কম্মই--এ জগতের স্থষ্টি [স্থৃতি লয়ের 
কারখ। 

এইরূপে এ জগতের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিরা দার্শনিক পঞঙ্ডিত- 
গণ বিভিন্নরূপ পিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা পূর্বে ব্যাখ্যা- 
তৃমিকান্ন বুঝিতে চেষ্টা করিয্লাছি যে, আমরা ঘত বড় পণ্ডিত হই না কেন, 
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যদ্দি আমরা তর্ক যুক্তির সাহায্যে অগ্মানমূলক প্রমাণের উপর নির্ভর 
করিয়া]! এই সকল মুগতত্বের মন্নুপন্ধান করিতে যাই, তবে এরূপ মততেদ 
_এক্ধপ বাদ-বিবাদ অবশ্যপ্তাবী। জন্মাণ দার্শনিক-শ্রে্ট কান্ট ইহাকে 
211610011) ০01 [016 762900. বলিক্নাছ্ছেন। মানব যত বড় পণ্ডিত হই 
না কেন, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধ সীমাবদ্ধ পরিচ্ছন্ন মূলন। এজন্ত এ সকল 
অগ্রমেয় তত্বের দিদ্ধাপ্ত জন্ত, আমর! শ্রুতি প্রমাণ অবলম্বন করিতে বাধ্য 
হই। শ্রুতি__অংপীকষেয় | তাহ! পুকষ-বিশেষের মামাবদ্ধ অন্তানজনিত 
জানের দার! পরিচ্ছিন্ন নহে। ইহা ব্যতীত যদি আমর! ঈশ্বর স্বীকার 
করিতে পারি এবং মানুষের অভুযদয় ও নিঃশ্রেয়ন যাহা হইতে সম্ভব হয়, 
সেই ধশ্ম রক্ষার জন্ত সব্বন্ত সর্বশক্তিমান্‌ ভগবানের অবতারে যদ বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে পারি, তবে সেই ভগবদ্বাকারূপ গীতামৃত প্রমাণরূপে 
গ্রহণ করিতে পারি। এই প্রমাণ অবলম্বন কারয়। যদ আমরা অগ্রসর 
হইতে পার, যদি বিহিত উপায়ে টিত্তকে নিশ্ল শুর স্বচ্ছ কারয়া ধ্যান 
দ্বারা যোগজ দৃষ্টি লাভ করিতে পারি, তবে আমর; সে সকল মুলতন্ব 
অপরোক্ষ ভাবে নিঃসংশর রূপে জানিঠে পারি। অতএব এই জগতের 
সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধে শ্রতিতে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং সেই শ্রুতির সমন্বয় 
পূর্বক বেদান্তদর্শনে ধেধপ দিদ্ধান্ত হঃয়ঃছে, আর গীতার তাহা যেরূপে 
উপরি হুইয়ছে, তাহ। প্রনাণদপে গ্রহণ করিরা বিশেষ তাবে খুঝিতে 
হইবে, এবং উপদিষ্ট উপায়ে সাধন! দ্বারা সে জ্ঞানকে বিজ্ঞানে পরিণত 
করিতে হইবে। 

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মতত্ব ব! ব্রহ্মতত্ব তর্কবুক্তিদ্বারা জান! 
যায় না। সাধারণ মনুষা দ্বারা উপদিই্ হইলে তাহাকে জানা যায় না। 
কেন না, অনেকে তাহাকে অনেক প্রকার ভাবে। ভবে শ্রেষ্ঠ অ।চার্যযগণ 
বাহার! তত্বদর্ণী বেদান্তবাক্যে স্থনিশ্চিতার্থ, হাহাদের উপদেশ শ্রবণ 
হার! তিনি সবিজ্ঞের হন। 
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“ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ, সথবিজ্ঞেয়ো বুধ! চিন্ত্যমানঃ। 
অনন্তপ্রোক্তে গতিরত্ত নাস্ত্যনীয়ান্‌ হৃতক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ 
নৈষ। তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্চেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ | 
যাত্বমাপঃ সভ্যধৃতিত্ধতাস্থি ত্বাদৃঙনো ভূয়ান্রচিকেতঃ প্রষ্টা 
( কঠোপন্ষিদ্‌, ২৮৯ )। 
শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এ জগতের স্যষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ 
সশ্বন্ধে যখন জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, তখন বেদাস্তবিজ্ঞাননু নিশ্চিতার্থ 
'ত্বদশী ব্রহ্ষবিদ্বের নিকট উপগত হইয়া তাহা জানিতে হয়, এবং ধ্যান 
যোগ বা তপস্ত। দ্বারা তাহা স্থিরপিদ্ধস্ত কারতে হর। শ্বেতাশ্বতর উপ- 
নিষদের প্রথমে আছে, 
“কিং কারণং ব্রহ্ম ? **, 
কালঃ শ্বভাবে নিয় তি্যদৃচ্ছ! 
তানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা। 
সংযোগ এষাং ন ত্বান্মভাবা- 
দাআ্সাপ্যনীশঃ নুখছুঃখহেতোঃ ॥%? 
( শ্বেতাখতর, ১১২) 

এ জগৎ কারণ সম্বন্ধে এইরূপ জিজ্ঞানা উপস্থিত হইলে ঘে ধ্যানযোগ- 
পরায়ণ খষগণ দেই আদি কারণকে দর্ণন কারয়াছেন, তাহাদের নিকট 
প্র কততত্ব জান! যায়। 

“তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্‌ 
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈনিগুঢাম্‌। 
যঃ কারণা'ন নিথিলানি তানি 
কালাত্ুযুক্তান্ত ধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥” ( শ্বেতাশ্বতর, ১৩) 
তৈত্তিরীয় উপনিষদ্দে ভৃগুবল্লীতে আছে যে বরুণপুত্র ভূগ্ড পিতার 
নিকট ব্রহ্মতত্ব জানিতে চাহিয়াছিলেন। বরুণ বলিলেন,-- 
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“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবস্তি যৎ প্র্ত্যভি- 
মংবিশস্তি তদ্‌ বিজিন্ঞাসম্ব, তদ্‌বন্ষেতি।” 
অর্থাৎ যাহ! এই সমুদয় ভূতগণের স্থষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ তাহাই 
রঙ্ম। তাহাকে জানিতে যত্ব কর। ভগ রঙ্গ উপদেশ শ্রবণ করিয়া! 
সেই মূল কারণ কি, তাহা! জানিবার জন্য তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। তপস্যা 
“করিয়। তিনি প্রথম জানিলেন-_অন্নই ব্রদ্ধ। অন্ন হইতেই ভূতগণের 
উৎপত্তি স্থিতি ও নাশ হয়। অন্ন অর্থে জড়পদার্থ (19066 )1 ভৃগ্ 
পিতার নিকট গিয়া এই কথা বলিলে, বরুণ তাহাকে বলিলেন, ব্রহ্মকে 
জানিবার জন্য আরও তপস্তা কর। ভৃগড আরও কতকদদিন ধরিয়া তপস্তা 
করিয়া--অর্থাৎ বিশেষ ভাবে চিন্তা ৪ ধ্যান করিয়া জানিলেন, যে প্রাণই 
এই মুল কারণ ব্রহ্ম । প্রাণ অর্থে জৈবশক্তি (৮1651 ০7০75 )1 বরুণ 
তাহাকে আরও তপন্তা করিতে বলিলেন। ভণ্ড আরও তগক্কা 
করিয়া জানিলেন__মনই সেই বক্ধ। এই মন পাশ্চাতাদর্শনের ভাষায় 
(00100 50৪6)। বরুণ আবার তাহাকে তপস্তা করিতে বলিলেন।, 
ভুগড আবার তগন্তা করিয়৷ জানিলেন বিজ্ঞানই ব্রহ্ম । এই বিজ্ঞান 
পাশ্চাতা-দর্শনের ভাষায়-_4১5০1৪৮ 1২6850701 বরুণ তাহাকে আবার 
তপস্তা করিতে বলিলেন। সেবার তপস্তা করিয়া ভৃগু জানিলেন যে, 
আনন্দই ব্রক্ম। আনন্দ হইতেই এ সমুদাঁয় ভূতগণের উৎপত্তি, তাহাতেই 
তাহাদের স্থিতি, এবং তাহাতেই তাহাদের লয় হয় । ছান্দোগ্য উপনিষদের 
অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তম থণ্ডে ইন্দ্র প্রজাপতিসংবাদে, এইক্ধপ বন্ধবর্ষ ধরিয়া 
্রহ্ষচর্ধা ও তপন্তা দ্বার! ইন্দ্রের ব্রহ্গবিষ্ভা লাভের বিবরণ আছে। এইরূপে 
তত্বদশী অধিকারী ও জিজ্ঞানু গুরুর নিকট উপদেশ পাইয়া! ব্রহ্মচ্ধ্য ও 
তপন্ত। বারা ধ্য/নযোগে সাধনা করিলে, তবে এ জগতের মূল কারণ যে 
বিজ্ঞানানন্দঘন ব্রন্ধ, তাহা বিজ্ঞান সহিত জানাযায় । তখন আর. 
কোন মতবিরোধ থাকে না, কোন সংশয় থাকে না। 
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গীভোক্ত স্যঠিলয়তন্ব-_-সে যাহা হউক, এই জগতে স্ষ্টি ও লয়ের 
আদি কাংণ গীতায় ঘষে ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা এক্ষণে আমর! 
বুঝিতে চেষ্টা করিব, এবং তাহার সঠ্ত শ্রুতি ও বেদান্তবর্শনের সিদ্ধান্ত 
সমন্বয় করিয়া বুঝিয়া দেখির্ব.। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,__ 
“্গকভূতানি কোস্তেক প্রক্কৃতিং যান্তি মামিকাম্‌। 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদো। বিস্যজ্জামাহম্‌ ॥ 
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভয বিস্যজামি পুনঃ পুনঃ | 
ভূতগ্রামমিমং কৃত্ননমবশং প্রকাতেবশাৎ ॥ 
ন চ মাং তানি কন্মাণি নিবপ্ুস্তি ধনগ্য়। 
উদ্বাসীনব্দাপীনমসক্রং তেবু কর্ম ॥ 
ময়াধ্যক্ষেণ গ্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম্‌। 
হেতুনানেন কৌন্তেম জগদ্‌ বিপরিবর্থতে ॥” 
(গীতা, ৯।৭--১* )। 
ইহার অর্থ আমরা উক্ত কয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করি 
ছাছি। এ সম্বন্ধে ভগবান্‌ সপ্তম অধ্যায়ে বলিয়াছেন,_ 
পভূমিরাপোহনলো! বাযুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন। প্রকৃতিরষ্টধা ॥ 
অপরের্মিত্তন্ঠাং প্রক্ততিং বিদ্ধি মে পরাম্। 
ভীবভূত'ং মহাবাছে বয়েদং ধার্যাতে জগৎ ॥ 
এতদৃযোনীনি ভূঙানি সর্বাণীত্যপধারয় । 
অহং কৃত্ন্ন্ত জগঠঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথ! ॥* 
(গীতা, ৭18-৬)। 
ভগবান্‌ এ স্থলে বলিয়াছেন যে, তিনি এ জগতের “প্রভবঃ প্রলয়ঃ। 
ভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন যে, তিনি এ জগতের “স্থানং নিধানং বীজ- 


দবায়ম।৮ (গীতা, ৯1১৮ )। 
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ভগবান্‌ পূর্বে অ্টম অধ্যায়ে যে ব্রক্কার দিবস-পরিমিত কালে কাল্লিক 
ডি অভিবান্ত থাকে এবং ব্রঞ্ধার রাত্রি-পরিনিতকালে ষে স্থষ্টি লীন থাকে 
ভাহার পরিমাণ ব'লয়। দিয়াছেন,-_ রর 
“সহঅযুগপর্য্্তমহূ্যদ্‌ ব্রদ্ধণো বিছুম। 
রাত্রিং যুগসহস্রস্তাং 8813 জনা 
ূ | (গীতা, ৮২৭)। 
কল্পারস্তে কিরূপে স্যটি হয়, এবং কক্পক্ষয়ে কিরূপে লয় হয়, তাহা 
ভগবান্‌ সে স্থলে বলিয়াছেন,__ 
“অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবস্থ্যহরাগমে | 
রাত্র্যাগমে প্রলায়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ 
ভূত গ্রামঃ স এবায়ং ভৃতা ভূত্বা গ্রলীয়তে। 
বাত্রযাগমেইবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥৮ (গীতা, ৮/১৮-১৯ ) 
যাহা এই কৃষ্টি লয়ের অতীত-_-এই লোকের অতীত,-_-এ অব্যক্তের 
অতীত,_তাহা ভগবানের পরম ভাব, অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত সনাতন 
ভাব, তাহা অব্যক্ত অক্ষর, তাহাই পরম গতি,--তাহাই ভগবানের 
পরম ধাম।-_ | 
“পরন্তত্মাত্ত, ভাবোহন্তোহ ব্যক্তোইবাক্তাৎ সনাতনঃ। 
যঃ স সর্কেষু ভূতেষু নস্যাৎ ন বিনশ্তুতি ॥ 
অব্যক্তোহক্ষর ইতুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্। 
যং প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥% 
(গীতা, ৮২*-২১)। 
আর তাহ! ভগবানের পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তম ভাব ।-- 
“পুরুষঃ সঃ পরঃ পার্থ ভক্ত্যা। লত্যন্তনন্তয়] | 
যন্তান্বঃ স্থানি ভৃতানি যেন সর্ববমিদং ততম্‌ ॥৮ 
(গীতা, ৮৪২২)। 


৫১২ শ্রীমদ্ভগ বদগীতা! । 


পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তগবান্‌ বলিয়াছেন যে, পুরুষ ও প্রক্কতি--এই 
ছুই তত্ব অনাদি । এ লোকে পুরুষ দ্বিবিধ_ক্ষর ও অক্ষর। আর 
ধিনি এ লোকাতীত পুরুষ তিনিই ভগবান্__ উত্তম পুকুষ। তাহা 
হইতেই জগতের প্রভব প্রল!। হয়। আর প্রক্কৃতির যে মন বুদ্ধি অহঙ্কার 
ও পঞ্চ হুন্ধ্ম ভূতাম্বক অপরান্দপ এবং যাহ! পরা ব্ধূপ, বা প্রাণ--সেই 
প্রকৃতি বা অব্যক্তই সর্বভূতযোনি, তাহাই মহতব্রন্ধ। এই: প্রক্কৃতি 
হইতে বহুক্ষেত্র উৎপন্ন হয় । পুরুষ তাহাতে বদ্ধ হইয়! ক্ষরপুরুষ হয়, এবং 
প্রকতিজ ত্রিগুণ দ্বারা বদ্ধ হইয়া ও তাহাতে আসক হইয়! সদসৎ নানা 
যোনিতে স্থষ্টিকালে বারবার জন্মগ্রহণ করে। প্রলয়কালে সেই অব্যক্ত 
প্রকৃতিতে সর্বভূৃতভাব বিলীন হয়, আর স্থষ্টির আরম্তকাল নেই অব্যক্ত 
প্রকৃতি বা মহৎ ব্রহ্ম হইতেই সর্ধভূুতের আবার উদ্ভব হয়। ভগবান্‌ 
পরে বলিয়াছেন, 

“মম যোনিম হদ্ত্রহ্ম তম্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌। 
সম্ভবঃ সর্কভূতানাং ততো! ভবতি ভারত। 
সর্বযোনিষু কৌস্তেয় মুর্তয়ঃ সম্ভবস্তি বাঃ। 
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা 1% 
(গীতা, ১৪।৩-৪ )। 

এ সকল তত্ব যথা স্থানে ব্যাথ্যাত হইবে। যাহা! হউক ইহা হইতে 
আমর! জানিতে পারি যে, সগুণ ব্রহ্গ হইতেই জগতের সৃষ্টি লয়ংহয়। 
পরম ব্রহ্গই সগুণভাবে পরমপুরুষ পরমেশ্বররূপে জগতের স্থষ্টি লয়ের 
নিমিত্ত কারণ, আর পরমেশ্বরের স্ব-ভূত অব্যক্ত প্রকৃতি বাঃমহদ্ত্রহ্মরূপে 
এ জগতের সৃষ্টি লয়ের উপাদান কারণ। পরমেশ্বর অব্যক্ত প্রকৃতি বা 
মহৎ ব্রক্মরূপ যোনিতে বীজ নিষেক করেন বলিয়া, সেই প্রক্কৃতিপুক্রষ 
সংযোগ হইতেই এ জগতের স্থষ্টি হয়, আর লয়কালে সর্বহৃত সেই 
অব্যক্েই বিলীন হয়। এইরূপে অনাদি স্ষ্টি লয়-প্রবাহ £চলিতে থাকে । 
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অতএব গীত। অনুসারে পরম ব্রহ্ধই অনাদি প্রক্ৃতি-পুরুষরূপে এই স্থাবনু- 
জঙগমাত্মক জগতের সৃষ্টি ও লয়ের কারণ। পরম ব্রন্মই পরমপুরুষ 
পরমেশ্বররূপে এ জগতের সৃষ্টি লয় সম্বন্ধে নিমিত্ত কারণ হন। অর্জুন 
তাই ভাগবাঁনকে পরম ব্রন্ধ, পরম ধাঁস, দধা শাশ্বত পুরুষ বলিয়াছেন-_ 
(গীতা ১০১২ )। তিনি উদাসীন, আসক্তিহীন হইয়াও স্বীয় গ্রক্কৃতিকে 
অবষ্টস্ভন করিয়া পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও লয় করেন, অর্থাৎ তাহার 
অধ্যক্ষতায় প্রকৃতিই এই চরাচর জগৎ প্রসব করেন। উপাদান 
কারণরূপ প্রকৃতি হইতেই জগতের স্থষ্টি ও লয় হয়। সগুম অধ্যায়ের 
ব্যাখ্যাশেষে এবং এই অধ্যায়ের দশম শ্লোকের ব্যাখ্যা-শেষে আমরা ইহা 
ক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। 

খথেদোক্ত স্গিতত্ব-__এক্ষণে শ্রুতি হইতে আমাদের এ স্যষ্টি তত্ব 
বুঝিতে হইবে। প্রথমে খণ্বেদে:এই স্ৃষ্টিতত্ব কিরূপে বিবৃত হইয়াছে, 
তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে । কবয় খষি অনুধ্যান করিলেন, সেই 
বলই বা কি, সেই ক্রন্ধই বা কি, যাহা হইতে উপাদান সংগ্রহপূর্ববক 
এই হ্যলোক ও ভূলোক নিশ্মাণ করা হইয়াছে"? 'তিনি দেখিলেন 
ষে ছ্যলোক ও ভূলোক ইহারাই শেষ নহে। ইহার উপর আরও 
একজন আছেন, ধিনি গ্রজা-হৃষ্িকর্তা। তিনি হ্যলোক ও ভূলোক 
ধারণ করেন। তিনি অন্নের প্রভৃ। যে কালে হুর্য্যের ঘোটকগণ 
চূর্্যকে বহন করিতে আরম্ভ করে নাই তখনও তিনি আপনার পবিত্র 
চম্ ( শরীর-উপাদান ) নিশ্খাণ করিয়াছিলেন ।? (খখেদ, ১০1৩১1৭-৮ )। 

ধিনি এই অষ্টা তিনিই পরম পুরুষ। প্রসিদ্ধ পুরুষ-সক্তে (খগ্থেধ, 
১০1৯* সুৃক্তে ) তাহা! বিবৃত হইয়াছে। ইহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত 
হইল মাত্র।-- 

“সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহজ্পাৎ। 
স ভৃমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষন্শাঙ্গুলম্‌ ॥ 


৩৩ 
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পুরুষ এবেদং সর্বং য্ভুতং যচ্চ ভাব্যম্‌ । 
উতামুতত্বস্তেশানে। যদনেনাতিরোহতি ॥ 
এতাবানন্ত মহিমাতো! জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ | 
পাদোহস্ত বিশ্বা আন ত্রিপাদস্তামুতং দিবি ॥ 
ত্রিপাদুর্ধ উদ্দৈৎ পুরুষঃ পাদোন্যেহাভবৎ পুনঃ । 
ততে! বিড, ব্যক্রাম্যসপাশনাশনে অতি ॥* 
(খগ্বেদ। ১০।৯০।১-৪ )। 
ইনিই আত্ম! পুরুষবিধ । বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে,__ 
“আক্মৈব ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।* (১.৩১) 
ইনিই প্রথম পুরুষ । ইহ! হইতে হিরণ গর্ভাখ্য দ্বিতীয় পুরুষের উৎপত্তি । 
তাহা হইতে বিরাটের উৎপত্তি হয়। খখ্েদ বলিয়াছেন-_ 
তশ্মান্ববিরাড়জাম়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ। ( খথেদ, ১০1৯০।৫ )। 
দেবগণ ইহাকে বলি দিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এজন্ত তাহা হইতে এই 
জড়জীবময় জগতের উৎপত্তি হইয়াছে,--ভাই তিনি বিশ্বরূপ। . 
উক্ত হিরপাঁগর্ভ সম্বন্ধে খথেদে দশম মণ্ডলে একটি হুক্ত আছে। 
ভাহা ১২১ সুক্ত। তাহার প্রথম খক্‌ এই-- 
“হিরণ্যগর্ভঃ সম বর্ধতাগ্রে-- 
ভূতম্ত জাতঃ পতিরেক আসীৎ। 
স দধার পৃথিবীং দ্ভামুতেমাং 
কশ্যৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৮ 
সার়ণাচাধ্য ইহার অর্থ করেন যে, ব্রহ্মাও-গর্ভতূত প্রজাপতি হিরণ্যগর্ 
এই গ্রপঞ্চ উৎপত্তির পূর্বের মার়াধ্যক্ষহেতু নিশ্ক্ষু পরমাত্মা হইতে প্রথম 
. উৎপন্ন হুইয়াছিলেন। তিনি হিরণ্যগর্ভ উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম । “তিনি আত্মদা 
(জীবাত্বা দিয়াছেন) ও বলদ! ( বল দিয়াছেন )। তিনি দেবগণের 
উপান্ত-শান্তা। এ সনাগর পর্বতসন্ব,ল পৃথিবী তাহার স্টি। তিনি 
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পৃথিবীকে ও আকাশকে স্বগ্থানে ধারণ করেন । তিনি গ্রলয়কালীন 
কারণবারি বা অপ. দর্শন ব! ঈক্ষণ করিয়া সমুদায় স্থষ্টি করেন। 
“যশ্চিদাপোমহিনা পধ্যপস্তৎ 


দৃক্ষং দধান। জনয়স্তী যক্তম্‌। 1] 
ষেো দেবেঘধিদেব এক আসীৎ 
কন্মৈ দেবায়ে হবিযা বিধেম ৪৮ (খগ্থেদ, ১১২১৮) 

ইহার পর এ স্থলে প্রসিদ্ধ দেবীসথক্ত (খগ্বেদ, ১০১২৫ ) উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। এই হৃক্তের খষি অগ্তুণ (৩+হ্ীং) কন্ঠ বাগদেবী। 
বাক আপনার শ্বরূপ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনিই ইন্দ্র বন্থু 
প্রভৃতি দেবগণরূপে বিচরণ করেন, তিনিই দেবগণ প্রভৃতি সকলকে 
ধারণ করেন। তিনি বহু ভাবে প্রপঞ্চাত্মকরূপে অবস্থিতা, বহু জীৰ 
ভাবে আবিষ্ট। জীবগণ তাহা দ্বারাই দর্শন শ্রবণ শ্বাস গ্রহণ ভোজন 
প্রভৃতি কর্ম করিতে সমর্থ হয়। তিনি ইচ্ছা করিয়া! (কাম হেতু তাহাকে 
উগ্র তেজস্বী করেন, কাহাকে ব্রহ্মা করেন, কাহাকে খধি করেন, কাহাকে 
ৰা মেধাবী করেন, তিনিই কুদ্রের ধনু বিস্তার করেন, লোকের জন্ত 
যুদ্ধ করেন, তিনি ছ্যলোক ও ভূলোক মধ্যে অবিষ্ট হইয়া আছেন। (তিনিই 
উপরে পিতা আকাশকে প্রসব করিয়াছেন, কারণবারিরূপ সমুদ্রই 
তাহার উৎপত্তি স্থান। সেই স্থান হইতে তিনি সর্বভুবন বিস্তারিত 
করিয়! তাহাতে অবস্থিত হন। তিনি কারপভূত শরীর দ্বারা ছ্যলোক 
প্রভৃতি সমুপায় ব্যাপ্ত হছন। তিনিই সর্ব ভূবন নিম্মীণ করিতে করিতে 
বাস্ুর ভ্তার বহমান! হন। তাহার এতাদৃশ মহত হ্যলোক ও ভুলোক 
অতিক্রম করিয়া আছে। 

খখেদে হৃষটি সন্ধে দশম মণ্ডলের ১২৯ সৃক্তই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । 
ডাহা এস্থলে উল্লেখ করিতে হইবে। তাহা! হইতেই আমর! মূলতত্ব 
বুঝিতে পারিৰ। এই হুক্কের প্রথষে আছে,-- 


£১৬ জ্ীমদ্ভগধদ্গীতা 


“নাসদাসীর্নোসদাসীতদানীং 

নাসীদ্রজো নো ব্যোমাপরো ষৎ। 
কিমাবরীবঃ কুহকন্ত শর্মন্‌ 

অস্ত: কিমাসীদ্গছনং গভীরম্‌॥ ১ 
“ন মৃত্যুরাসীদমূতং ন তহি ৃ 

ন ব্রাত্র্যা অহ্ৃ আসীৎ প্রকেতঃ। 
আনীদ বাতং শ্বধয়! তদেকং 

তন্রাদ্ধান্তন্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥ ২ 


অর্থাৎ তদানীং-_স্থষ্টির অগ্রে বা কালের অভিব্যক্তির অগ্রে অসৎ ছিল 
ঘা, সং ও ছিল না! । তখন রজঃ (পৃথিবী) ছিল না, এবং যাহ! শ্রেষ্ঠ ব্যোম 
তাহাও ছিল না। োনও আবরক তখন ছিল কি? কোঁন আধার 
স্থানছিল কি? তখন কোন সুখাদির ভোক্তা ছিল কি? তখন দুর্গ 
গভীর জল ( কোনরূপ কারণবারি ) ছিল কি? 


তখন মৃত্যু ছিল না, অমৃতত্ব ছিল না, তথন দিবারাত্রির প্রভেদ ছিল 
না। এখন সেই এক 'শ্বধা [ অর্থাৎ আপনাতে ধৃত বা আশ্রিত মায়া ) 
দ্বারা অবিভাগাপর্ বায়ুহীন অথচ প্রাণ বা চৈতন্তযুক্তযুক্ত ছিলেন। তীহা 
ব্যতীত অন্য ৰা পর আর কিছুই ছিল না। ( এই শ্বধার অর্থ পরে বিবৃত 
হইৰে 1) 


তম আসীত্মমস! গৃঢ়মগ্রে 
প্রফেতং সলিলং সর্বমাইদং। 


তুচ্ছেনাত্ব পিছিতং ষদ্দাসীৎ 
তপসন্তন্মহিনা জায়তৈকম্‌ ॥ ৩ 


এই হুষ্টির অগ্রে (প্রলয় অবস্থায়) তমঃ ছারা গুঢ় তমঃই বিভমান 
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ছিল। তাহা অপ্রকেত বা অপ্রজ্ঞায়মান ছিল । * তেন না তখন এই সমু- 
দায় সলিল (বা আদি কারণে সঙ্গত বা কাধ্যরূপে অবিভাগাপন্ন ) ছিল। 
সর্বত্র (আ) ব্যাপ্ত (ভূ) তুচ্ছ (সদসদ্‌ বিলক্ষণ ভাবরূপ অজ্ঞান) বা 
তুচ্ছ কল্পনা দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত ছিল। সেই এক (অর্থাৎ তমোন্ধপ 
কারণে একীভূত বা! অবিভাগ প্রাপ্ত তাহার (কার্যজাত জগ) তপন্তার 
শ্লহিমায় (যাহ! সৃষ্টি করিতে ,হইবে তাহার পর্যযালোচনারূপ তপন্তার 
মাহাত্ম্য ) উৎপন্ন হইয়াছিল। 
“কামন্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসে। রেতঃ প্রথমং যদ্দাসীৎ। ৪ 

এই জগংস্যঙ্টির অগ্রে মনের উপরে যে প্রথম অভিব্যক্ত রেতঃ ষে 

কাম, সেই কাম (বা স্থষ্টির ইচ্ছ1 ) সপ্রাত হইয়াছিল। 


সায়ণ বলেন যে, এই পিস্যক্ষার হেতুই মন। ইহা অন্তঃকরণ। তাহার 
সম্বন্ধবী বাসনাই কাম। এই অন্তঃকরণ প্রলয়ে লীন সর্ব প্রাণীর সমবেত 
অন্তঃকরণ। তাহ! অধিকরণ করিয়াই কাম বা ঈশ্বরের পিস্থক্ষা হয়। 
তাহাই রেতঃ বা ভাবী প্রপঞ্চের বীজভূত। তাহা প্রথম বা অতীতকল্পে 
প্রাণিগণদ্বারা কৃত কর্মের বীজ। তাহা হইতেই স্থ্টি সময়ে সি্ক্ষা 
(বা সেই বীজ ফলোম্ুখ ) হইয়াছিল। 


* মনু বলিয়াছেন," 
আসীদিদং তষোভুতষপ্রজ্ঞীতমলক্ষণম্‌। 
অপ্রতক্কযমনির্দেশ্বং প্রহ্থগুমিব সর্ববতঃ ॥ 
( মনুসংহিতা, ১১ 01 
সায়ণ বলেন, এই তমঃই সর্ববাবরক মায়া। তাহাই তমঃ শব্ববাত্য। মৈত্রারিলী 
শ্রুতিতে আছে, এই সৃষ্টির অগ্রে তমঃই বিদ্যমান ছিল। - হ্ষ্টপ্রসঙ্গে বৈষম্য হেতু তাহ! 
হইতে রজঃ উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং রজঃ হইতে সত্ব উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রতি 
এই তরিগুণবিশিষ্ট । তমঃ ইহার মূলরূপ। আদিতে রজঃ বা সত্ব থাকে ন।” ইহাই 
উক্ত প্রথম থাকে উল্লিখিত হইয়্াছে। 7৭ 


৫১৮ শ্রীমদৃভগবদূগীত1। 


“তিরশ্চীনে। বিততো রশ্মিরেষাম্‌ 
অধঃ শ্থিদাসীভৃপরি স্থিদাসীৎ। 


রেতৌধা আসন্মহিমান আসন্‌ 
স্বধা অধস্তথাৎ প্রযতিঃ পুরস্তাৎ ॥* ৫ 

ইহাদদিগের ( অর্থাৎ অদং বা অবিস্তা কাম, ও অন্তঃকরণের কর্মবীজ 
রশ্মি (বিশ্বস্থষ্টিকারণ রশ্মি সদৃশ মুহূর্তমাত্রে সর্বব্যাপক শক্তি) বিতভ 
€ব! সর্ধ্ব কাধ্যবর্ণ মধ্যে বিস্তৃত) হইয়াছিল ; এবং তির্য্যগ ভাবে অধোভাবে 
ও উদ্ধভাবে (অর্থাৎ ত্রিভূবন প্রকাশ করিয়া তন্মধ্যে) শীদ্ব ব্যাপ্ত 
হইয়াছিল। এইরূপে বিতত স্বষ্টিকার্ধ্য সাধ্য রেতধা (সর্ব কর্মের বীজভূত 
যে রেতঃ তাহার ধাতা বা বিধাতা ঈশ্বত্ন ও ভোক্তা জীবগণ অভিব্যক্ত ) 
হুইয়াছিলেন, এবং মহান্‌ ব্যাপ্তক্মপ ( আকাশাদি ভোগ্য সমুদায় ) হ₹ইয়া- 
ছিলেন। সায়ণ বলেন ষে এইরূপে মায়াসহিত পরমেশ্বর সর্ব জগত স্যন্টি 
করিয়া! 'এবং স্বয়ং তাহাতে অনু প্রবিষ্ট হইয়া ভোক্ত-ভোগ্যরূপে সমুদায় 
বিভাগ করির্বা, তাহার নিয়স্তু-ভাবে অবস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
স্বধা বা অন্তভোগা প্রপঞ্চ অবর বা নিকৃষ্ট হইগ়াছিল, আর ভোক্তা 
(প্রয়তিত1 ) উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। 

এইক্ধপে স্থ্টিতত্ব উল্লেখ করিয়া এই সুক্তের খাষি প্রজাপতি বলিয়া- 
ছেন, “কেই বা ইহার প্ররুত তত্ব জানে? কেই বাইহা এ লোকে 
বর্ণনা! করিতে পারে ? এই যে বিশ্ৃষ্টি বা বহু প্রকার সৃষ্টি, ইহা কোথা 
হইতে আসিল ? ইহার নিমিত্ত বা উপাদান কারণ কি? কেইবা ইহা 
সম্যক জানে বা বলিতে পারে? দেবগণও এই বির়দাদি বিহ্যষ্টির পরে 
উৎপন্ন হইয়াছেন । সুতরাং তীহারাই বা কিরূপে ইহা জানিবেন বা 
বলিবেন ? অতএব এই স্থ্টি কোথা ছুইতে হইল, তাহা কেই বা! জানিবে 
বা বলিবে? এই নানাবিধ বিচিত্র চটি যাহা ( উপাদানভূত যে পরমাস্মা) 
হইতে আসমস্তাৎ সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে, এবং তিনি যাহা ধারণ করেন 


নবম অধ্যায়। ৫১৯ 


'কি ধারণ করেন না, তাহা যিনি এই বিশ্বের অধ্যক্ষ--ঈশ্বর পরম ব্যোষে 
€পরমানন্দন্বব্ূপে, ) অথবা দেশ কাল বস্ত দ্বার অপরিচ্ছিন্ন_-পরম পঙ্গে 
বা পরম জ্ঞাতৃ-স্বরূপে _সায়প) প্রতিষ্ঠিত, তিনিই ই জাঁনেন, অথবা 
জানেন না। অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর ব্যতীত তাহা কেহই জানিতে 


পারে না।? ূ / 
এই স্ুক্তের ঘিনি খষি সেই প্রজাপতিই এক অর্থে হিরণ্াযগর্ভ। 


তিনিই প্রথম উত্পন্ন হইয়াছিলেন ( পূর্বোক্ত খথেদ ১০।১২১।১ খক্‌ ও 
স্বেতাশ্বতর ৩1৪, ৪1১২ দ্রষ্টব্য। ) সুতরাং তাহার উৎপত্তির পূর্বের অবস্থা 
সম্বন্ধে এবং কিরূপে সৃষ্টি হইল দে সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান পরোক্ষ । 
এজন্য তিনি বলিয়াছেন যে, ধিনি স্থষ্টির পূর্বে বিস্তমান ছিলেন, সেই অজ 
অব্যয় সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরই এ স্থ্টি কিরপে কোথা হইতে হুইল তাহা 
জানেন। 
সে যাহ! হউক, এই প্রপঞ্চের সৃষ্টির পর লয়, এবং লয়ের পর আবার 

স্ষ্টি যে অনাদিকাল-প্রবপ্তিত, ধাতা যে পূর্ব স্থষ্টির অনুরূপ পর ্ৃষ্টি 
করেন, পূর্বস্থষটার্থ খত (সত্যদংকল্প) ও সত্য (সত্যবাক্‌) অভিধ্যানপূর্ব্বক, 
বাকি সৃষ্টি করিতে হইবে তাহা পর্য্যালোচন! পুর্ব্বক, তাহার মায়াধিষ্ঠানবূপ 
উপাদান হইতে (অভিধ্যাৎ ) রাত্রি (বা তমঃ) এবং তাহা হইতে কোরব) 
সমুদ্র, ও তাহা হইতে সম্থংসর তাহা! হইতে অহোরাব্র প্রভৃতি অভিমানী 
দেবতা, ও তাহা হইতে ধাতা যে পূর্ব স্ষ্টির অনুরূপ গ্যাবাপৃথিবী অস্তরিক্ষ 
ও শ্বঃ সৃষ্টি করেন তাহাও খণ্বেদে দশম মণ্ডলের ১৯* সৃক্তে উজ্ভ 
হুইয়াছে। তাহ! পূর্বে অষ্টম অধ্যায়ের ১৮শ শ্লোকের ব্যাথ্যায় বিবৃত 
হইয়াছে (১৮২ পৃষ্ঠায় টাকা দ্রষ্টব্য )। সেখকের এ স্থলে কেবল সেই 
সংক্ষেপ সুক্তটি উদ্ধত হইল। 

খতঞ্চ সত্যঞ্চাভীধ্যাতপসোহধাজায়ত। 

ততো! রাত্র্যদায়ত ততঃ সমুদ্রো৷ অর্ণবঃ ॥ 


৫২৩ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! | 


সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরো অজায়ত । 
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্ত মীষতো বশী ॥ 
সুর্যযাচক্্রমসৌ। ধাতা৷ যথাপুর্ব্বমকল্পয়ৎ | 
দিবঞ্চ পৃথিৰীধ্গত্ত রিক্ষমথে। ব্বঃ ॥% 


অতএব খথেদ হইতে জান! যায়, ষে ধিনি প্রপঞ্চাতীত (নিরুপাধিক 
নির্বিশেষ পরম ব্রক্ধ ) তিনি অবিজ্ঞেন্ন। এই প্রপঞ্চের অব্যাকৃত 
কারণাবস্থাকে অদৎ বলে, আর ইহার কার্যোন্ুখ অবস্থাকে সৎ বলে । 
পরমব্রক্ম তাহার অতীত। তিনি সৎ বা! অসৎ কোনরূপ বাচ্য নহেন। 
তিনি অবাচ্য। স্থষ্টির অগ্রে এ সৎ বা অসৎ কিছুই ছিল না; স্ষ্টির পূর্ব্বে 
সমস্ত তমঃ দ্বার আবৃত ছিল। সেই এক তাহাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
তিনিই পরম পুরুষ পরমাত্মা। প্রাণ তাহ! হইতে অভিব্যক্ত। প্রাণাখ্য 
হিরপ্যগর্ভ তাহ! হইতেই জায়মান ছবি তীয় পুরুষ । তিনি কাধ্যব্রক্ম । বাক্‌ 
তাহা হইতেই প্রথম আবিভভূতা, তিনিই শব্দ-ব্রহ্ধ | 

পরমপুরুষের তপস্তা _জ্ঞানময় কল্পনা বা ঈক্ষণ বা অধ্যক্ষতা হইতে, 
এবং সেই তমোমধ্যে বীজভাবে নিহিত কর্মবশক্তি বা রেতঃ সম্ভৃত কামনা 
হইতে এ বিশ্ব জগতের উৎপত্তি হইয়াছে । এই কাম বা সিস্যক্ষা হেতুই 
তগন্ত। বা স্যগ্টিকল্পন! ৷ সেই তপশ্ত। হইতেই প্রথমে হিরণ্যগর্ত ও বাক্যের 
উৎপত্তি হয় এবং তাহাদের হইতে এই বিশ্ব গতের ও সর্বভূতের অভি- 
ব্যক্তি হয়। ভোগ্য ভোক্ত! ও প্রেরফ্িত1 রূপে এ গগতে পরমপুরুষই 
অনুপ্রবি হুইয্পা অধিষ্টান করেন। এইরূপে এই প্রপঞ্চের কারণরূপে 
এক দিকে পরমজ্ঞাত। পরমপুরুষ ও অন্যদিকে পরম জ্ঞয় তমঃ বা প্রক্কৃতি, 
তত্বের আভাস--আমর! খখ্েদ হইতে প্রাপ্ত হই। যাহা জ্ঞে্, জ্ঞান 
হইতে ভিন্ন, তাহাই অবিস্যা! বা অজ্ঞান । তাহাই এক অর্থে মায়া। আর 
এক অর্থে তাহাই পরমেশ্বরের পরাশক্তি পরম উপাদান কারণরূপ। 
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উপনিষদুত্ত সৃষ্টিতত্ব-"এইরূপে সৃষ্টিসন্বন্ধে যাহা! খথেদে উক্ত; 
হইয়াছে, তাহাই উপনিষদে নানাভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে । 
মুণ্ডক উপনিষদ বলিয়াছেন,_যাহ! বিভু সূর্বগত হুমম অব্যয়_ 
তাহাই ভূতযোনি (১/১/৬)। ইহাই এক অর্থে মহ্‌ ব্রহ্ম --অব্যক্তপ্রক্কৃতি,. 
আর ধিনি পরমেশ্বর,তাহা হইতে হিরণাগর্ভাখয বর্ষ! ও নামরূপ দ্বারা ব্যাক্কত 
জগৎ হইয়াছে। তাহার জ্ঞানময় তপঃ হইতেই ইহাদের উৎপত্তি । 
“ষঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বববিৎ যস্ত জ্ঞানময়ং তপঃ। 
তন্মাদেতদ্বহ্ধ নামরূপময়ঞ্চ জায়তে ॥”” (১১৯) 
তিনি দিব্য অমূর্তপুরুষ-_-মক্ষর হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রক্ধ হইতেও পর বা শ্রেষ্ঠ 
(২৯২) সাহা! হইতেই প্রাণাদির উৎপত্তি । 
“এতম্মাৎ জায়তে প্রাণে! মনঃ সর্বেন্দ্িয়াণি চ। 
_ খং বাযুজ্োক্ছিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বন্ত ধারিণী॥”? (২১1৩) 
সেই পরম ব্র্ষধামেই বিশ্ব নিহিত হইয়া প্রকাশিত থাকে (৩/২১)। 
পরম পুরুষই বিশ্ববূপ হন। ঠিনি 
'অগ্রিষু্ধি! চক্ষুষী চন্ত্রস্যো 
দিশঃ স্রোতে বাগবৃত্তাশ্চ বেদ1ঃ। 
বাযুঃ প্রাণে হদয়ং বিশ্বমস্ত পড্ঠ্যাং 
পৃথিবী হোষ সর্বভৃতান্তরাতবা ॥% (২1১1৫) 
তাহ! হইতে কিরূপে স্থষ্টি হয়, সে সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,_- 
ধিথোর্ণনাতিঃ স্থজতে গৃহৃতে চ 
যথ? পৃথিব্যামোষধর়ঃ সম্ভবস্তি। 
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি* 
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বমূ॥” (১1১৭ ) 
যথা মুদীপ্ডাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গঃ 
সহম্রশঃ প্রভবস্তে শ্বরূপাঃ। 
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তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ 
প্রজায়স্তে তত্র চৈবাপি যস্তি ॥? (২১১) 

বুছদারণ্যক উপনিষদেশ এইরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা এস্লে উল্লেখ 
করা কর্তব্য। | 
“সস যথোর্ণনাভিস্তত্তনে ,চরেদ্‌ বথাগ্নেঃ ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ! বুচ্চরত্ত্যেৰ 
মেবাক্মাদাত্মবনঃ সর্ব প্রাণাঃ সর্ষে লোকাঃ সর্ধে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি 
ব্যুচ্চরস্তি। ( বৃহদারণ্যক, ২১1২৯ )। 

গ্রশ্নোপনিষদ্‌ বলিয়াছেন,__আত্মা হইতেই প্রাণ উৎপন্ন হয় (৩:৩)। 
পুরুষই প্রাণকে স্থষ্টি করেন এবং প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, অপ 
পৃথিবী, ইন্দ্রিয়গণ, মন ও অন্ন উৎপর হয় (৬1৪)। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও 
এই কথা আছে-_ 

"্তন্মাদ্বা এতন্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভৃতঃ আর্কাশানায়ুঃ । বায়োরগ্রিঃ 
অগ্নেরাপঃ | অদ্ভাঃ পৃথিবী ॥৮ (২১৩) 
তৈত্তিরীয় উপনিষদ আরও বলিয়াছেন-_ 

“অসঘ্ধা ইদমগ্র আদীৎ। ততোবৈ সদজায়ত। 
তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তৃশ্মাৎ তত্ম্থকৃতমুচ্যতে ॥৮৮ (২৭১) 

অর্থাৎ এই নামরূপবিশিষ্ট জগৎ নামরূপবিশেষরহ্িত অব্যাকৃত ব1 
অসৎ ছিল, তাহ! হইতেই নামরূপাত্মক জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তত 
শববাচয ব্রহ্ম দ্বয়ং আপনাকেই এই জগৎ রূপে ব্যাকৃত করেন। 

এই যে আত্ম হইতে এ ভ্রগতের অভিব্যক্তি, সে আত্মাই ব্রঙ্গ। 
তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে-_ 

“যতোব! ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবস্তি ষৎ প্রস্ততি 
সংবিশত্তি তিজিজ্ঞাসম্ব তদ্‌বঙ্গ ইতি । (৩1১২ )। 

তাহার কাম ও তপ হইতে বে স্যষ্টি হয়, তাহাও তৈত্তিরীয় উপনিষদে 
উক্ত হইয়াছে, 


নবম অধ্যায়। ৫২৩ 


'সোইকামরত বহস্তাং প্রজায়েয়েতি। স তপো ইতপ্যত। স 
ভপত্তত! ইদং সর্বমন্জত। যদিদং কিঞ্চ। তৎস্্ট1 তদেবানুপ্রাবিশং। 
ভানু প্রবিশ্ত। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ।” (২৬২)।* 

এইরূপে “কাম” ও ততপঃ? বা কৃষ্টি হয়। ঈক্ষণ ও তপঃ দ্বারা 
যে এ সৃষ্টি হয়, তাহা তরে উপনিষদেঞ্ডউক্ত হইয়াছে। নাযাং ঈক্ষণ 
করেন, এবং সেই ঈক্ষপ হইতেই কটি ভয়। 

আত্মা বা ইদম্ আসীৎ। নান্ৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান 
স্থ জা ইতি। 

“স ইমাল্লোকানস্জত 1৮  *** 

'স ঈক্ষতে মে হ্থু লোকা লোকপাঁলান্‌ হু স্জা ইতি। সোইস্তয এব 
পুরুষং ( হিরণ্যগর্ভাথ্যং ) সমৃদ্ধ ত্যামৃচ্ছরৎ।» (১/১১)। 

৪ ০ ক ক 

স ঈক্ষতেমে হ্থলোকাশ্চ লোকপালাশ্চ অন্লমেভাঃ শা ইতি ।» 

সোইপো হভ্যতপৎ তাভ্যো ইভিতপ্তাভো মৃত্তিরজায়ত। যাঁবৈসা 
সর্তিরজায়ত অন্পং বৈ তৎ।” (১/৩/১-২)। 

“স ঈক্ষত কথং ছু ইদং মতে স্তাৎ ইতি। ...... 
স এতমেব সীমানং বিদার্যোতয় দ্বারা গ্রাপস্ভত | 
| (১৩/১১১২ )। 

এই যে ঈক্ষণপূর্ববক, তপঃ ইহাই খণ্েদোক্ত কল্পনা। হূরযযাচন্ত্রমসৌ 
খাতা বথাপূর্বমকল্পয়ৎ ( খখেদ, ১০1১৯৯1৩)। ইহাই সৃষ্টি সংকল্প । 
ছান্দোগ্য উপনিষদেও এই ঈক্ষণ বা কলপনাপূর্্ক সৃষ্টি এবং কল্পনাপূর্বক 
স্ষ্ট বস্ততে আত্মারপে বন্ধের অনু প্রবেশ বিবৃত হইয়াছে। যথাস্থানে 
ভাঁহা বিবৃত হইবে। 

শ্থেতাশ্বতর উপনিষদে এই সৃষ্টির কারণ যে বক্ষ, তিনিই যে বিশ্ব- 
অটটা (৪81১৪), বিশ্বকন্্া (৪1১৭) তৃবনের গোপ্তা বিশ্বাধিপ (৪1১৫) 


৫২৪ _. শ্রীমদ্ভগবদগীত 
তাহা উক্ত হুইয়াছে। অধিকস্ত ব্রহ্মই পরাশক্তিযোগে পরমেশ্বর পরমদেৰ 
প্রেরয়িতারূপেই যে জগতের অরষ্টা পাতা সংহর্তা তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। 
সেই দেব স্বগুণের দ্বার! নিগৃঢ় আত্মশক্তিত্বার! কালাত্মযুক্ত নিখিল কারণে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়! জগংস্থষ্টি ও লয় করেন (১/৩)। তিনিই ঈশ্বর | 
“ একো জাল্বানী।শত ঈশিনীভি: 
সর্বাল্লোকানীশিত ঈশিনীভিঃ | 
য এবৈক উত্তবে সম্তবে চ 
য এতদ্বিছুরমৃতান্তে ভবস্তি ॥৮ (৩১) 
তিনিই বিশ্ব স্প্টি করেন আর অস্তকালে কদ্ররূপে জগৎ সংহার 
করেন (৩।২)। তিনি বু শক্তিযোগছেতু এক অবর্ণ হইয়াও অনেক 
বর্ণ স্থঙ্টি করেন,__ 
ণ্য একোইবর্ণে! বুধ! শক্তিযোগাদ্‌ 
বর্াননেকান্‌ নিহিতার্থে! দধাতি । 
বিচৈতি চাস্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ 
ও ্ ক (৪81১) 
পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব শ্রুয়তে ॥ 
স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়্াচ ॥৮ (৬৮) 
এই পরাশক্তিই মার়!,তাহাই প্ররকতি। আর এই শক্তিমান্‌ পরমেশ্বরই মায়ী। 
পমার়াং তু প্রক্কৃতিং বিস্তান্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্‌ । 
তন্তাবয়বভূতৈত্ত ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥% (81১৯ 
এই দেব মান্ী পরমেশ্বর প্রকৃতি ব। প্রধানজ্ তত্ত বা! গুণ দ্বারা আবৃত থাকেন। 
পবস্ত নাভ ইব তত্ততিঃ গ্রধানজৈঃ | 
স্বভাবতো৷ দেব একঃ স্বমাবৃণোতৎ ॥” ৬।১০ 
এইরূপে উক্চ উপনিষদে সগুণ ব্রহ্ম ব৷ পরমেশ্বর এবং তাহার পরাশক্তি 
মায়! ব! প্রকৃতি হইতে জগতের গৃষ্টি ও লয় তত্ব বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে 
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এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য ও বৃহদারপ্যক উপনিষদে যাহা উক্ত, হইয়াছে, তাহা 
সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। 
ছান্দোগ্য ঠ বলিয়াছেন, 
বং থন্বিদদং ব্রহ্ম জ্জলান্‌ ইতি ॥% 
দির বরহ্ধ হইতেই ইহার (এ বিশ্বের ) স্থস্টি স্থিতি লয়) 
হয় । সেই ব্রহ্ম সত কি অসৎ তাহা বিচার করা হুইয়াছে,__ 
সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদেকষেবাদ্িতীয়ম্‌।” এক অদ্বিতীয় সং 
বন্তই এই সৃষ্টির অগ্রে বর্তমান ছিলেন। কেহ বলেন স্থির আগ্রে 
'অসৎং”ই ছিল। (শৃন্তবাদী বা! অসদ্বার্দী এই কথা বলেন। এস্থালে সৎ- 
অসৎ পূর্বোক্ত 'সৎঅসৎ হইতে ভিন্ন অর্থে বাবন্ৃত)। কিন্তু ইহা কিরূপ 
হইতে পারে? অসৎ হইতে কিরূপে সতের উৎপত্তি হইতে পারে ? 
“তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাঘিতীয়ম্। তন্মাদসতঃ সঙ্জায়েত 
ইতি। কুতত্ত: খলু সৌম্যৈবং স্তাৎ ইতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েত 
ইতি।” (ছান্দোগ্য ৬২১-২)। এইরূপে অসংকারণবাদ নিরাস 
পূর্বক সংকারণবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে উক্ত হইয়াছে অতএব এ সৃষ্টির 
পূর্বে একমাত্র সত্তাই বিদ্তমান ছিলেন (৬1২২ )। সেই এক অদ্বিতীর 
সন্বস্তই ঈক্ষণ পূর্বক স্থষ্টি করেন। 
“তজজৈক্ষত বন স্তাং প্রজায়ের ইতি। তত্তেজো! অন্থজত | তত্তেজ 
প্ক্ষত বু স্তাং প্রজায়েয় ইতি। তদপো অস্যন্ুত 1৯ 
“তা আপ পরক্ষত্ত বহ্্যঃ স্তাং প্রজায়েমহি ইতি। তা অক্মমহ্জন্ত ।% 
৭ (ছান্দোগ্য, ৬২।৩-৪ )) 
“তেযাং খবেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবস্তি। অগুঙং জীবজ 
মুদৃভিজ্জমিতি। সেয়ং দেবতৈক্ষত হস্তাহমিমান্তিত্রো দেবতাঃ। অনেন 
' জীবেন আত্মন1 অনুপ্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকরবাণীতি |” 
_ (ছান্দোগ্য ৬৩।১-২)।' 
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সেই সৎ এক অদ্বিতীয় বস্তর ঈক্ষণ হইতে বে তেজ অপ. ও অন্ন-এই 
ভিন দেবতার আবির্ভাব হুহয়া, তাহাদের ঈক্ষণ হইতে অরাযুজ অগ্জ 
শ্বে্দজ উত্ভিজ্ঞ সর্ব জীব অভিব্যক্ত হইয়াছিল, সেই জীব-বীজে তিনি আত্মা 
দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, নামরূপ দ্বার! তাহাদের ব্যাকৃত করেন। আকাশ 
এই নামরূপের নিব্বাহিতা। যাহা আকাশের অন্তর তাহাই: ব্রহ্ম, তাহাই 
আত্মা, তাহাই অমুত। 

“আকাশো। বৈ নান নামরূপয্জোনির্বাহতা তে যর্দস্তরা তদ্‌ত্রঙ্গ তদমৃতং 
স আত্ম” (ছান্দোগ্য, ৮।১৪।১) এই জন্ত আকাশ বা! আকাশাখ্য ব্রহ্ম 
হইতে সর্বভৃতের উৎপাত্ত ছান্দোগ্যে উক্ত হইয়াছে। 

পসর্ববাণি হ বা ইমানি ভূভানি আকাশাদেব সমুৎপদ্তস্ত আকাশং 
প্রত্যন্তং যস্ত আক।শো হোবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরাস্থণস্।” 

(ছান্দোগ্য, ১৯১ )। 

ব্রন্মের বা আত্মার পুরুষরূপ হইতেই এবিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও 
লয়হন্ন। সেই পুরুষের 
“পাদোহন্ত সর্ব! ভূতানি ত্রিপাদস্তামুতং দিবি ॥” ছান্দোগ্য, ৩।১২।৬)। 

ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ হইতে আমরা এইরূপে জগতের সৃষ্টি লয় তত্ব 
জানিতে পারি । 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে, এই সি যে ভাবে বর্ণিত হুইয়াছে, 

তাহাও এস্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। এই স্থষ্টির অগ্রে কি ছিল? 
ইহার উত্তর বুহদারণ্যকে নান! স্থানে নানা ভাবে দেওয়া! হুইয়াছে। 
গ্রথমে উত্ত হইয়াছে, « 

“নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসী্, মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ। অশনাযয়! জশ- 
নায় হি মাঃ ॥ তম্মনো২কুরুতাত্মন্বী স্তাম্‌ ইতি।” 

(বুহঘারণাক, ১২১ ) 
অর্থাৎ বনি গ্রলন্বকালে এ বিশ্বগ্রাস করিয়! অবস্থিত থাকেন, সেই 
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সৃত্যু বাতীত এ স্থষ্টির অগ্রে আর কিছুই ছিল না । তিনি এই সমস্ত অশন 
ৰা গ্রাস করেন বলিয়া! তাহার নাম মৃত্যু তিনি প্রথম মনকে সৃষ্টি 
করিলেন ও মনের দ্বার! তান “আম্মন্বা” বা আত্মবান্‌ হইলেন। 

“সোহচ্চন্নচরত্তস্তাঙ্চত আপোইজায়স্ত ৮ এই অপই কারণ-বারি। 

“আপো বৈ অর্কঃ তদ্যদপাং শরঃ আসীৎ ,তৎ সমহন্যত। সা পৃথিৰ্য- 
ভবৎ। তশ্যামশ্রাম্যৎ। তন্ত শ্রান্তন্ত তপ্তস্য তেজো রসে 
নিরবর্ততাগ্রিঃ।” (বৃহ্দারণ্যক, ১।২।২ )। 

স ত্রেধাস্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বাুং/তৃতীক়ং। স এষ প্রাণ- 
শ্রেধা বিহিতঃ। ( বৃহুদারণ্যক, ১।২।১ )। 
এজন্য পরে উক্ত হহয়াছে,-_ 

“আপ এবেদমগ্র আন্গস্তা আপঃ সত্যমক্জন্ত, সত্যং ব্রহ্ম, ব্রহ্ম প্রজা- 
পতিম্‌, প্রজাপতির্দেবান্‌, তে দেবাঃ সত্যমেবোপাপতে ।* এই সত্যই 
আদিত্য ব আদিত্যমগুলমধ্যবন্তী পুরুষ। (বৃহ্দারণ্যক, ৫৫1১ )। 

সেযাহা হউক, এইরূপে স্থষ্টির প্রথমে মৃত্যু, মন স্ষ্টি করিয়া 
আত্মান্বরূপ হইলেন। তখন,--“সো হকাময়ত দ্বিতীয়! মে আত্ম। জায়েত 
ইতি। স মনসা! বাচং সমতবৎ। অশনায়া মৃত্যুঃ । তদ্‌ ষদ্‌ রেতঃ 
আসীৎ স সম্বংসরো অভবৎ। & * *,তমেতাবস্তং কালবিভঃ। জাতং ত 
মভিব্যাদদাৎ। স ভান অকরোৎ। সেব বাক্‌ অভবৎ। ***সতঙয়া 
ৰাচা৷ তেন আত্মন! ইদং সর্বমন্থজৎ।” (বৃহদারণ্যক, ১।২৪-৫) | 

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে মৃত্যুরূপ সেই সর্বগ্রাসকারী ব্রহ্ম, স্্টির 
পূর্ব মন স্থষ্টি করিয়া, আত্মস্ব্ূপ হন। তিন আমার দ্বিতীয় আত্ম! হউক, 
ইহা কামন। করিয়া, মন হইতে বাকৃকে হৃষ্টিকরেন। এবং রেতঃ 
হইতে কালাখ্য সম্বংসর স্থৃষ্টি করেন, ও সেই মন হইতে অভিব্যক্ত আত্মা 
ও বাক হইতে এই সমুদাগ্জের সৃষ্টি করেন। তিনি অর্চনা! করেন। 
তাহার সেই অর্চনা হইতে কারণবারি উৎপন্ন হন্গ। এবং তেজ ও ক্ষিতি- 
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সমুৎপন্ন হয়। তিনি আত্মীকেই পুরুষ রূপে অধ্যাত্বাদি ভেঙ্দে ব্রিধা 
বিভক্ত করেন। তিনি প্রাণকে এইরপে ব্রিধা বিভক্ত করেন। | 

এইরূপে যিনি এই সৃষ্টিকে সংহার করেন বলিয়া মৃত্যু নামে অভিহিত, 
ত্বাহ! হইতে স্ৃট্ি বিবৃত করিয়া 'বুহদারণ্যক উপনিষদ আবার আত্মা বা 
পুরুষ রইতে সৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছেন। “আ্মৈব ই্দমগ্র আসীৎ পুরুষ- 
বিধঃ। সোহনুবীক্ষা নানাদাত্মনোইপশ্তৎ। সোহহমন্্ীত্যগ্রে ব্যাহরৎ, 
ততোহহন্নামভবতৎ 1৮ (বৃহদারণ্যক, ১1৪1১ )। 

এইরূপে আবার ব্রহ্ম হইতে স্থষ্টিও উক্ত হইয়াছে, 

এ্রদ্ধ বা ইদমপ্ আসীৎ তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রক্গান্মি ইতি। তক্মীৎ 
তৎ সর্বমভবৎ 1৮ (১181১*)। ব্রক্ষই এইকপে “অহং ভাবে আত্মা 
হইয়া কেবল আপনাকে দেখিয়! ও অন্ত আর কিছু ন1 দেখিরা আনন্দানু- 
ভব করিলেন না। 

“গ বৈ নৈব রেমে 1.৭ স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।” 

এই সকল সামঞ্জদ্য করিয়! সিদ্ধান্ত হয়, যে যাহা হইতে এই জগতের 
লয় হয়, এবং সেজন্য তাঁহাকে মৃত্যু বলা যায় তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই 
আত্মন্বী বা আত্মা স্বরূপ হন, এবং সেই আত্মারূপেই তিনি বিশ্ব সৃষ্টি 
ক্করেন। কিরূপে এই সৃতি হয়? “স হৈতাবানাস যথা! স্ত্রীপুমাংসৌ 
সম্পারিঘবক্কে'। স ইমমেব আত্মানং দ্বেধ! পাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্ধীচ 
অভবতাম্‌। তন্মাৎ অয়ং আকাশ? । স্ত্িয়! পূর্ত এব।* তাং সমভবৎ। 
ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ।৮ ( বৃহদারপ্যক, ১৪৩ )। 


* আকাশে এই স্ত্ীক্ষপের অভিব্যক্তি কেনোপনিষদে উক্ত হইয়াছে। প্রথমে 
ইঞ্সাদি দেবগণের নিকট “বক্ষ বর্গ প্রকাশ হইয়া অস্তহিত হন। তাহার গর আকাশে 
তাহার স্ীরূপের প্রকাশ হয়। 

'“্তশ্মিরেব আকাশে স্রি্মাজগাম বছ শোগুমানামুসাং হৈমযতীং .** ***1” 
(কেন, ২১২)। তিনি বাক্রূপা--পরাবিদ্যারপিণী হৈমবতী উম!। ইন্ত্র তাহার 
নিকট ব্রন্গতত্ব জানিতে পারেন। 


নবম অধ্যায়। ও ৫২৯ 


এই আম্মার স্ত্রী্ধপ (পুরাণ মতে শতরূপা ) ক্রমে ক্রমে মানবীরূপ 
হইতে গাভী, অশ্বী, গর্দভী, একশফী, মেষী, অজা.*. প্রভৃতি হইতে 
পিগীলিক! পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় জীবের স্ত্রীব্বপা হন, আর আত্মাই তত্ত- 
জ্জাতীয় পুরুষরূপে তাহাতে উপগত হন ।__ 

“যদিদং কিঞ্চ মিথুনম্‌ আপিপীলিকাত্য সৎ সর্ববমস্থজত 1” 

(বৃহদারণ্যক, ১91৪ )। 

“সোহবেদহং বাহবস্থ্টিরম্মাহং হীদং সর্বমস্যক্ষীতি। ততঃ স্থষ্টির- 
ভবৎ ॥”৮ (বুহদারণাক, ১৩1৫ )। 

উক্ত ব্ূপে সর্বজীবজাতি কল্পিত হইলে, আত্ম! অগ্রি স্থষ্টি করেন, 
পরে অপ. ও পরে অন্ন স্থষ্টি করেন। ইহাকে অতিস্ষ্টি বলে। 

এইট সমুদায় স্ষ্টি প্রথমে অব্যারুত ( কারণরূপে ) থাকে | পরে তাহ! 
ব্যাকৃত হয় ।-- 

“তদ্ধেদং তরহ্যব্যাকৃতমাসীৎ। তৎ নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ 
নামায় ইদংরপ ইতি । তদ্দিমপোতহি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে তৎ 
মৌ নামায়মিদংরূপ ইতি । স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ। ** *। স প্রাণন্নেব 
প্রাণো নাম ভবতি | বদন্‌ বাক্‌, পশ্ঠংশ্ক্ষুঃ শৃর্ঙ্োত্রং মন্বানো মনঃ। 
তানি অস্তৈতানি কর্ম্মনামান্তেব 1৮ (বুহদারণ্যক, ১1৪1৭ )। 

অর্থাৎ উক্তরূপে আত্মার পুরুষ-স্ত্রী বিভাগ হেতু, বিভিন্ন জাতীয় জীব- 
ভাবের প্রকাশ, ও প্রাণাপ্দির উৎপত্তি হইলেও, তখন এই জগৎ 
বীজাবস্থায় অব্যারৃত ছিল। নামর্পের দ্বারা তাহ! পরে ব্যক্ত হইয়াছিল । 
এই নামের এই রূপ হউক, এইরূপে বহুজাতীয় করনায় অভিব্যক্তি 
হেতুই জগৎ ব্যারুত হইয়াছিল। তখন সেই আত্মা প্রত্যেক নামরূপের 
মধ্যে আত্মান্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া! প্রাণন্‌ প্রভৃতি কর্খন্ার! তাহাদের 
অভিব্যক্তি করিয়াছিলেন। 


৩৪ 
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আত্মার এই পুরুষ-স্ত্রী ভেদ হইতে যে এ জগতের উৎপত্তি, তাহ! 
বুহদারণ্যকে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে ।__ 
“আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব। সোইকাময়ত জায়া মে স্তাৎ 
অথ প্রজায়েয় ।*****, মন এব অস্ত আত্মা, বাক জায়, প্রাণঃ প্রজা |” 
( বৃহদারণ্যক, ১৪1১৭ )। 
এইরূপে এই সমুদায় ভূতগণ উৎপন্ন হইয়া! সেই পিতামাতার মধ্যেই 
অবস্থান করে ।--“ষদস্তরা পিতরং মাতরঞ্চেতি। ( বৃহদারণ্যক, ৬২২)। 
অত এব ষাহ' হইতে এ জগতের ও সর্বভূতগণের উৎপত্তি হয়_-তিনি 
জগতের অন্তকারা মৃত্যু । তিনিই ব্রহ্ম,_-তিনিই আত্মা । যিনি এ জগৎ 
লয় করিয়া আবার উৎপাদন করেন, তিনিই বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্ম । তিনি 
সর্ধফলদ1তা, কন্মরফল দান জন্থই তিনি জগতের আবার স্ষ্টি করেন।-- 
“জাত এব ন জায়তে কোহন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ 
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রঙ্গ রাতিদাতুঃ পরায়ণম্‌ ॥”? 
( বৃহদারণ্যক, ৩৯২৮) । 
এই জগৎকারণ ব্রহ্মই যক্ষ-_সর্বশক্তিমান্। শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনি 
“মহদ্‌ ষক্ষং (বৃহদারণ্যক ৫81১; কেন উপনিষদ, ১৫--২৫)।* 
এইরূপে বিভিন্ন উপনিষদে এ জগতের স্্টি লয় সম্বন্ধে যাহা উক্ত 


* কেন উপনিষদে আছে যে, দেবগণ অন্থরদিগকে জয় করিয়া যখন স্পর্ধা 
করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্ম তাহাদের নিকট প্রকাশ হন। (তিনিই ষে ষক্ষ নব্বশক্তমান্‌, 
তাহার নিকট দেবগণ যে সম্পূর্ণ শাঁক্তহীন তাহা তাহারা জানিতে পারেন। ক্রঙ্গ 
অন্তহিত হইলে, দেবগণ তাহাকে জানিতে চেষ্ট। করিলেন কিন্তু পাঞ্গিলেন না। তাহার! 
পরম্পর জিজ্ঞাসা করিলেন এই “যক্ষ' কে? তখন তাহাদের হৃদয়/কাশে পরম শোত- 
মানা! হৈমবত। উমা প্রকাশিত হইলেন । 

*তন্সিন্নেব আকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বনু শোভমানাং উমাং হৈমবতীং,..... 
(প্রশ্ন, ২৫)। ইনিই বাক ঝ। পরা বিদ্যারূপা হৈমবতী উম্া। শ্র্(ততে ইহার নামান্তর 
গৌরী। ইন্ত্রাদি দেবগণ উ।হারই নিকট সেই 'ব্রক্মতত্ব বক্ষ জানিয়াছিলেন। 
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হইয়াছে, তাহা যে বিভির ভাবে খণ্েদোক্ত স্য্টিতত্বেরই ব্যাখ্যা মাত্র, 
তাহা! আমরা কতক বুঝিতে পারি। ধিনি প্রপঞ্চাতীত, অনির্দেশ্ঠ, 
নিব্বিশেষ নিরুপাঁধিক, তাহাকে পরমার্থতঃ জগৎকারণ বল! যায় না । তিনি 
মায়াখ্য পরাশক্তিযোগে সগুণ বরহ্গ ভাবেই এ জগতের সহিত সম্ন্ধবুক্ত 
হন, জগতের স্যঙ্টি লয়ের কারণ হন। তিনি পরমাত্মা পরমপুরুষ পরম 
জ্ঞাতা ঈক্ষিতারপে ও পরম জ্ঞেয় পরম!  প্রন্কৃতিরূপে আত্মাকে দ্বিধা 
বিভক্তের ন্তায়, ব্যক্ত করিয়া ন্ব-প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপুর্ব্বক ও অধ্যক্ষত। 
পূর্বক এই জড়জীবময় জগতের সৃষ্টি ও লয় করেন। পরমপুরুষরূপে 
তিনি জগতের পিতা, আর পরম! প্রক্কৃতি রূপে তিনি জগতের মাতা । 
ব্রহ্মুই এ পিতৃমাতৃক্ূপে আপনাকে যেন বিভক্ত করিয়া, পুনঃ আনন্দ- 
অনুভব জন্য পরস্পর মিলিত হন বলিয়াই যেন পুরুষের অধ্যক্ষতায় প্রক্কৃতি 
মাত এ জগৎ প্রসব করেন। শীতায়ও এই ভাবেই স্থষ্টিতত্ব ও জগতের 
স্থষ্টি লয়ের কারণতত্ব বিবৃত হইয়াছে। 

শ্রুতি শাস্ত্র সমন্বপ্ন কাঁরয়া এ জগতের ্যষ্টি স্থিতি লয় সম্বন্ধে যে ত্রহ্মই 
কারণ, তাহা এইরূপে সিদ্ধান্ত হয়। এইরূপ শ্রুতি সমনয় করিয়া বেদান্ত 
দর্শন, ব্র্মই যে জগৎ কারণ, তাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

বেদান্ত-দর্শনোক্ত স্থষ্টিতত্ব ।-_-বেদাস্ত দর্শনের প্রথষ সুত্র 
“অখাতো ব্রহ্গজিজ্ঞাসা |” ইহার দ্বিতীয় হুত্র-_প্জন্মাগ্ন্ত যতঃ1% 
অর্থাৎ ধাহা হইতে এ জগতের স্থষ্টি স্থিতি ও লয় হয়, সেই ব্রহ্গকে 
জানিতে হইবে। অতএব বেদান্ত অনুসারে যিনি জগতের স্থষ্টি স্থিতি ও 
লয়ের অদ্বিতীয় একমাত্র কারণ, তিনিই ব্রহ্ম । তাহাকেই জানিতে হুইবে। 
বেদান্ত দর্শনে জগতের অন্য কোন কারণ উক্ত হয় নাই। কারণ 
সাধারণতঃ হুইরূপ--নিমিত্ ও উপাদান কারণ। সুতরাং বেদান্ত 
অনুসারে ব্রদ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ--সর্বরূপ কারণ। 

কিন্তু এই ব্রহ্মকি? যিনি জগতের একমাত্র কারণ, তাহার স্বরূপ 
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কি? বেদান্ত দর্শন শান্ত্র-প্রমাণের উপর--বিশেষতঃ শ্রুতি শাস্ত্রের 
উপর প্রতিষ্ঠিত । সেই শাস্্ সমন্বয় করিয়া এই ব্রহ্গতত্ব জানিতে হয় । 
তাই বেদান্তের তৃতীয় ও চতুর্থ সুত্র "শান্ত্রযোনিত্বাৎ,* ও “তত্ব, 
সমনয়াৎ।” শ্রুতি হইতে জান.যায় যে, ব্রহ্ম ঈক্ষণপূর্ববক স্থষ্টি করেন । 
স্থতরাং ব্রহ্ম জ্ঞানম্ববূপ । এই ঈক্ষণ গৌণার্থক নহে |. কেন না, শ্রুতি 
্রহ্ষকে আত্মা বলিয়াছেন। আত্মন্বরপে তিনি ঈক্ষণপুর্বক স্ট্টি করেন । 
বেদান্ত দর্শনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্ত্র এই £-- 
“ঈীক্ষতে নাঁশব্বম্‌1” গোণশ্চেম্নাতবশব্বাৎ |” 
অতএব যে ব্রহ্ম জগৎকারণ তিনি জড় (19057 ) নহেন, বা জড়- 
শক্তিও (10016 ) নহেন। তিনি সাংখ্যোক্ত “সঃ শব্দবাচ্য প্রধান বা 
প্রকৃতিও নছেন। ইহ! দ্বার! জড় একত্ববাদ (72.06719] 070231517) ) 
নিরম্ত হইয়াছে। জগৎকারণ ( সর্বব্যাপক এক অদ্বিতীয় কারণ) ব্রহ্ধ 
জ্ঞানস্বরূপ আত্মা (4১1১১০17106 ১০11 4১050180 [২০5০2 স্বরূপ )। 
কেননা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যে তিনি আত্ম! স্বরূপে ঈক্ষণপূর্ব্বক 
স্ষ্টি করেন। এই অধিকরণ সম্বন্ধে বৈয়াসিক স্ঠায়মালায় ভারতীতীর্থ 
মুনীশ্বর বলিয়াছেন, 
“তদৈক্ষতেতি বাক্যেন প্রধানং ব্রহ্ম বোধ্যতে | 
জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমত্াৎ প্রধানং সর্বকারণম্‌ ॥ 
ঈক্ষণাচ্চেতনং বর্গ ক্রিয়া জ্ঞানে তু মায়য়া। 
আত্মশবাত্মতাদ্দাত্য্যে প্রধানন্ত বিরোধিনী ॥” 
অর্থাৎ শ্রুতি উক্ত, “ঈক্ষণ” এবং “দদ্দেব ইদমগ্র আসীৎ” হইতে 
চেতন সৎ শব্গবাচ্য ব্রহ্ধই জগৎকারণ, মায়া হেতু তাহাতে জ্ঞান 
ক্রিয়াশক্তি সম্ভব হয়। 
উক্ত হুত্র সম্বন্ধে আরও এ কথা বুঝিতে হইবে । “ন অশব্ম্” 
ইহার অর্থ কি? যিনি ঈক্ষণপূর্বক জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ 
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হন, তিনি “অশব্দম্ঠ নহেন। ইহার অর্থ আমরা নিরপেক্ষ ভাবে 
বুঝিতে চেষ্টা করিব। শ্রুতি নিরুপাধি নির্ব্বিশেষ অনির্দেশ্ত নেতি নেতি 
নিষেধ মুখে জ্ঞেয় “তত ব্রহ্মকে “অশন্দম্” বলিয়াছেন ।--. 

“অশব্দমন্প্টমরূপমবায়ম্‌।৮ ( কঠ' ৩১৫ )| জগৎকারণ ব্রহ্গ 
'অশবম্? নহেন. অর্থাৎ নির্বিশেষ, নিরুপাধিক, অনির্দেষ্ঠ, অবাচ্য, 
'্বিজ্ঞেয় ব্রহ্গকে শ্রুতি জগৎকারণ বলেন নাই। তাহাকে জগতকারণ 
বলিলে, তিনি সবিশেষ, সোপাধিক হইয়া পড়েন। যিনি সর্বাতীত, 
প্রপঞ্চাতীত সর্ব সন্বন্ধশুন্ঠ, যিনি আমাদের দেশকাঁলনিমিতত-সংখ্যা্দি- 
পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে অবিজ্ঞেয়,_-আমর। আমাদের এ জ্ঞানে তাহাকে জগৎ 
কারণরূপে ধারণ! করিতে পারি না।. আমাদের জ্ঞান যেমন দেশকাল 
পরিচ্ছিন্ন বলিয়।, কোন বস্তুকে দেশ কারণ দ্বারা অপরিীচ্ছন্ন ভাবে ধারণ! 
করিতে পারে না, সেইরূপ আমাদের জ্ঞান নিমিত্তপরিচ্ছিন্ন, ব কার্ধ্য- 
কারণ শৃঙ্খলবদ্ধ বলিয়া, সেই কাধ্যকার্ণ সুত্র দিয়া পরিশেষে এক 
অদ্বিতীয় মূল কারণে উপনীত হইতে পারলেও, সেই কার্যয-কারণ সথত্রের 
যাহা অতীত, তাহা ধারণা করিতে পারে না। আমাদের জ্ঞান শেষ সীমায় 
বা বেদান্তে গিয়া সেহ এক মুলকারণকে সগুণ ব্রহ্গরূপে ধারণা করিতে 
পারে। জগৎকারণ রূপে সেই ব্রহ্ম সবিশেষ সোপাঁধিক রূপেই আমাদের 
জ্ঞানে অধিগম্য হন। তিনি সৎ, তিনি ঈক্ষণপূর্বক স্থষ্টি করেন, তিনি 
পরমায্মা, (কোন উপাধি পরিচ্ছিন্ন আত্মা নহেন )। শ্রতি এইরপেই 
সেই জগতৎকারণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। খণেদে আছে-- 

«“আনীদমবাতং স্বধয়] স্তদেকং 
তন্মাদ্ধাগ্ন্ন পরঃ কিঞ্ নাস ॥ * খখেদ, ১১২৯২) 

ইহ পুর্ব উক্ত হইয়াছে । এই তত্ব বুঝিতে হইবে । সায়ণাচার্ধ্য ইহার 
ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন, তাহ! জানিতে হইবে। সায়ণ বলিয়াছেন,-- 

“তত সকলবেদান্ত প্রসিদ্ধং ব্রহ্মতত্বং “আনীত, প্রাণিতবৎ। নন্থু 
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এবং প্রাণনকর্ত,ঃ জীবভাবাপন্স্ত ব্রহ্মণঃ সত্বং হ্যাৎ। ন। বিবক্ষিত্ত 
নিরুপাধিকন্ত ব্রন্গণঃ অপ্রাণোসহ্বমনাঃ শুদ্ধ ইতি তন্ত প্রাণসম্বদ্ধাভাবাৎ। 
তত্রাহ-_অবাতম্, ইতি । অয্ম।শয়ঃ আনীদ্‌ ইতি । * * * | হইদানী- 
স্তনেন উপলক্ষিতং প্যস্নিরুপাধিকৎ পরমং ব্রদ্ষ তণ্তৈব ভূতকালসত্বাবিধীর়ত 
ইতি। নকশ্চিদ্দোষ ইতি । + নন্ু ঈদৃশত্ত ব্রহ্মণঃ মায়য়া দহ সন্বন্ধাভাবাৎ 
খ্যাভিমতা স্বতন্ত্র সত্রপা-__মূল প্ররূতিরেব অভিমত। ইতি? কিংনো৷ 
সদিতি নিষেধঃ? তত্রাহ “শ্বধা+ ইতি। স্বম্মিন্‌ ধীন়্তে প্রিয়তে আশ্রিত্য 
বর্ততে ইতি স্বধা--মায়। তয়াসহ তদ্বন্ম “একম্‌১__অবিভাগাপন্নম্‌ 
আসীৎ। অত্র তস্যাঃ শ্বাতন্ত্রাং নিবাঁধ্যতে | যদ্যপি অসঙ্গস্য ব্রহ্মণঃ তয়! সহ 
সম্বন্ধে ন সম্ভবতি তথাপি তন্মিন্‌* অবিদ্যয়া তৎস্বরূপমিব সম্বন্ধোপি 
অধ্যস্ততে । এতেন তত্তাঃ (ষায়য়া ) সব্দরপত্বং প্রত্যাখ্যাতম্‌। ননু যদি 
মায়! ব্রহ্গণা সহ অবিভাগাপন্না তহি তন্তানিবার্যাত্বাৎ ব্রহ্ষণোপি তত্প্রসঙ্গ 
ইতি। কথং তস্ত সত্বমুন্তম আনীদবাতমিতি। 
ক গ্ী ৫ 

মায়াংশস্ত অনিবচ্যত্বং ব্রহ্মণঃ সত্বং চ প্রতিপাদিতম্‌। ননু দশ, 
দৃশ্তৌ ইতি ছৌ এব পদাথোঁ আনীদবাতং স্বধয়া ইতি তৌ চেৎ অঙ্গী- 
ক্রিয়তে তৎ কিম অপরম্‌ অবশিষাতে। যৎ নাসীদ্রজ ইত্যাদিনা 
প্রতিসিধেৎ। তত্রাহ তম্মাদিতি। পুর্বোক্তমায়াসহিত। ব্রহ্মণঃ অন্তৎ 
কিঞ্চন কিমপি বস্তু ভূতভৌতিকাত্মকং জগৎ ন আস, স্ষ্টেঃ উদ্ধধং 
বর্তমানং ইদং জগৎ তদানীং ন বড়ৃব ৮ 

বাহুল্য ভয়ে ইহার অর্থ এস্থলে লিখিত হইল নাঁ। ইহার সার মর্ম 
এই যে, স্থষ্টির পূর্ব্বে এক মাত্র “আনীদং অবাতং” বা প্রাণক্রিয়ার মূল যে 
চৈতন্য, সেই চৈতন্তস্বরূপ ম্বধার সহিত একীভূত বা মায়! উপাধিযুক্ত 
অয় ব্রহ্মই সৎ রূপে বর্তমান ছিলেন। সায়ণ অদ্বৈতবাদ অনুসারে 
ইহার উক্তব্নপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
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সে যাহাহউক, ইহা! হইতে বুঝা! যায় যে, মাহাসহ অবিভাগাপন্ন 
স্থতরাং এক অদ্বিতীয় ব্রহ্দই সৃষ্টির কারণ। মায়াধুক্ত বলিয়া! তিনি 
সগুপ। তিনি সংম্বন্ধপ ও চিৎস্বরূপ, আত্মাস্বক্ূপ। তিনি “অশব্ম্ 
বা নিরুপাধিক ব্রহ্ম নহেন। এইরূপে সগুণ ভাবে-_মায়া উপাধিযুক্ত 
বা মায়াবিশিষ্ট হৃইয়া ব্রহ্ম ঈক্ষণপূর্ববক“জগত সৃষ্টি করেন। 

তাহার পর বেদান্তদর্শনে উক্ত হইয়াছে__ 

“আনন্দময়োহভ্যাসাৎ ॥৮ (১১১২ সুত্র )। 

অর্থাৎ শ্রুতি অনুসারে, এই জগতকা ব্রণ ব্রহ্ম আনন্দময় । ব্রহ্ম যে 
আনন্দময় অর্থাৎ “প্রচুর” আনন্দস্বরূপ, তাহা শ্রুতিতে বারবার উজ্ 
হইস্াছে। ইহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে । অতএব ধিনি জগৎকারণ 
ব্রহ্ম--তিনি কেবল সংস্বরূপ 'ও বিজ্ঞানস্বরূপ বা জ্ঞাতা বা ঈক্ষিত৷ স্বরূপ 
নৃহেন, তিনি আনন্দ দ্বরূপ। টতৈভ্তিব্রীয় উপনিষদে ভৃগুবলীতে ইহা উক্ত 
হইয়াছে । অতএব যিনি জগংকারণ, তিনি সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ধ। 
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রন্মই এ জগতের স্ষ্রি স্থিতি ও লয়ের কারণ। ইহাই 
বেদান্তদর্শনের দিদ্ধাস্ত। এই সচ্চিদানন্দঘন ভাবে ব্রহ্ম সগুণ পরমেশ্বর । 

খখ্িদ হইতে আমরা জানিয়াছি যে স্থষ্টির পূর্বে সেই আনীদ 
'অবাতম্বধার সহিত একীভূত--দেই এক ছিলেন, এবং তাহা হইতে অন্ত 
বা পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আর কিছু ছিল নাঁ। তিনিই জগতকাঁরণ-_তিনিই 
সচ্চিদানন্দঘন সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। তিনি প্রাণশক্তিযুক্ত ও 
শ্বধার সহিত একীভূত । সায়নের মতে এই ম্বধাই মায়া। ইহাই 
জগতের উপাদান কারণ ; ইহাকেই এক অর্থে প্রকৃতি বলা যায়। প্ররু- 
তিই জগতের উপাদান কারণ। কি্ধ তাহা খতন্ত্র নহে। তাহা ঈশ্বরের 
ত্বভৃত-_'ম্বধয়া তদেক'। স্থষ্টির পূর্বে তাহা ঈশ্বরেই একীভৃত-_. 
অবিভক্ত ভাবে থাকে । অতএব আমরা ইহা হইতে সিদ্ধান্ত 
করিতে পারি যে, স্থষ্টির পূর্ক্বে যে “এক” অদ্বন্ন তত্ব প্রাণন্‌ শক্তিমান্রূপে 
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্বপ্রক্কৃতির সহিত একীভূত ছিলেন, তিনিই স্থষ্টি কল্পে পরমপুরুষ ও পরম! 
প্রকৃতিরপে- ঈক্ষিতা দ্রষ্টা পরমপুরুষরূপে এবং ঈক্ষিত দৃষ্ট পরমাপ্রকৃতি- 
রূপে পরাশক্তি মায় হেতু অভিব্যক্ত হন। সচ্চিদানন্দঘন ব্রন্মই মায়াশক্তি 
হেতু পমমেশ্বররূপে জগতের নিমিত্ত কারণ, আর পরমাপ্ররুতি বা অব্যক্ত 
রূপে জগতের উপাদান কারণ। ইহাই গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। 

বেদান্ত মতে ব্রহ্ম জগৎকারণ হইলেও, কিরূপে তিনি জগতের নিমিত্ত 
ও উপাদান কারণ হইতে পারেন, তাহ! বেদাস্তদশনে স্পষ্ট বিবৃত হয় নাই। 
নিগুণ নিরুপাধি নির্বিশেষ ব্রহ্মকে যদ্দি জগৎকারণ বল! যায়, তবে তিনি 
কিরূপে জগৎ-কারণ হইতে পারেন, তাহার উত্তর বেদান্তদশনে পাওয়। যায় 
ন1। শঙ্কর[চাধ্য কেবল নিগণ নিরুপাধিক নির্কিশেষ ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ 
বলিয়াছেন। মায়! হেতু তাহাতে জগতের বিবপ্তন হয়-_রজ্জুতে সর্প- 
ভ্রমের সায় ব্রন্ধে মায়াহেতু জগতের অধ্যাস হয়,_-জগৎ বাস্তবিক অপণ্, 
ব্রদ্মে কল্পিত মাত্র। ইহাই শঙ্করাচার্য্যের পিদ্ধাস্ত। কিন্তু যদি ব্রন্মে মায়া 
স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সে মায়ার অথথ যাহাহ হউক সে 
মাপ়াযোগে অবশ্ত ব্রহ্ম সগুণ, সোপাধিক হন। অতএব সকল মতান্ু- 
সারেই বলিতে হয় যে, সগুণ সোপাধিক সবিশেষ ব্রহ্মহ জগতকারণ। 

বেদান্তদর্শনের সকল ব্যাধ্যাকারগণই ব্রহ্মের সহ্ত মায়। বা প্রককতি- 
তত্ব গ্রহণ করিয়া জগতৎকারণ ব্রহ্মতত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে 
এই মায়া ব! প্রকৃতিতত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতভেদ 
আছে। শঙ্করাচারধ্য মাক়াতত্ব যেরূপে ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন, তাহা পূর্বে 
বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।  এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 
কিরূপে সচ্চিদানন্দ ব্র্দ জগতের নিমিত্ত ও উপার্ধান কারণ হন, তাহা 
শ্রুতি সমন্বয় করিয়াই বেদাস্তদর্শন হইতে বুঝিতে হইবে । 

বেদাস্তদর্শন অনুদারে আমরা বলিতে প্রারি যে, ব্রহ্ম বিক্রিয়্াহীন 
হইলেও দ্র মাত্রস্বরূপে অধ্যক্ষ হুইয়! ঈক্ষণ করেন, আর তাহার স্বধ! ব! 
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মায়াখ্য পরাশক্তি অর্থাৎ ব্রিগুণাত্বকা মূলপ্রক্কৃতি বা অব্যক্ত সেই দ্রষ্টার 
অধ্যক্ষতায় জগত সৃষ্টি করেন । ব্রন্ষঙ্ঞানস্বরূপ (405010%9 [২9901 )। 
মায়াহেত সগ্ডণ পরমেশ্বর স্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ষের জ্ঞানে বহু হইবার 
ঈক্ষণ কল্পনা বা কামনার অভিব্যক্তি হয়। তাহার সেই বহু কল্পনা 
হেতু তিনি বাক্‌ (1০8০১) বা শব্দ ব্রদ্নক্ূপে প্রাণশক্তিসহ বিবর্তিত 
হন। সেই বহু কল্পনাকে যুনানা দাশানক প্লেতোর ভাষায় (1689) ও 
শ্রুতির কথায় নামরূপ (076 এবং [০7 ) বলা যাল়্। বৃহদারণ্যক 
শ্রুতি হইতে আমরা এ তত্ব জানিতে পারি। এক অর্থে নাম__. 
৮০০০০০১_ জাতি বা সামাগ্ত। আর রূপ-_1১৩০১১। সেই নাম- 
রূপময় বহু কল্ঈনাতে আস্মারূপে ব্রন্মের অনুপ্রবেশ হেতু ঈক্ষিত প্রকূতি 
তাহা গ্রহণ করিয়া সতরূপে পরিণত করেন। প্ররুতিতেই পরিণাম হয়। 
প্রক্কতিতেই এই পরিণাম শক্তি নিহিত। প্রকৃতি সেই বহু নামরূপ 
বীজ গ্রহণ করিয়া আবার প্রত্যেক নামরূপকে--প্রত্যেক জাতি বা 
সামান্তকে বহু করেন, অর্থাৎ প্রত্যেক জাতিকে বনু ব্যক্তিরূপে অভিব্যক্ত 
করেন, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ভাবের মধ্যে আত্মা অন্ধ প্রবিষ্ট 
হইয়া তাহাকে ধারণ করেন। প্রকতি দ্বারাই কাঁলবশে সেই সেই 
জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির বা ব্রন্মে কল্লিত নামব্মপান্থুযায়ী বিশেষ ভাবের 
ষড়ভাবের বকাশ অগ্থসারে, জন্ম স্থিতি ও মৃত্যুর মধ্য [দয় ক্রম-বিবর্ভন 
হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ নামরূপের বিবর্তন ব! পরিণাম ভগবানের 
অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি দ্বারা সংসাধিত হয়। আমরা সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাথ্যা- 
শেষে এ তত্ব সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্ট। করিয়াছি । 

নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত বহু কল্পনাকে এই প্রকারে সংরূপে বিকাশ ও 
পরিণতি করিবার শক্তি-_মূল “কাম” বা ইচ্ছাশক্তি। শ্রুতি বলিয়াছেন, 

'সোহকাময়ত বহু স্তাংপ্রজায়েয়।” ( তৈত্তিরীয়, ২৬) 
“দ দ্বিতীয়ম্‌ এচ্ছৎ।” (বৃহ্দারণ্যক, ১91৩) 


৫৩৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


“কামস্তদগ্রে মমবর্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। 
(খণ্থের, ১০1,২৯৪) 

ইহা! হইতে জান] 'যায় যেস্ৃষ্টির মুলে এই কামবা ইচ্ছা নিহিত। 
আধুনিক জন্াণ দার্শনিক সপেনহর ইহাকে ১৮)]] আখ্যা দিয়াছেন । 
এই ইচ্ছাশক্তি পুর্ব কল্পের প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীন বহুজীবের কর্ম 
জনিত বাসনার সমষ্টি হইতে পারে। অথবা তাহা প্রকৃতির শক্তি, 
প্রলয়ে প্রকৃতিতে বীজভাবে স্থিত ইচ্ছাশক্তি তইতে পারে । কিংবা! ইহা 
ব্রন্ষে বা বরহ্ষময়ী পরাশক্তি মায়াতে নিঠিত কামবীজ হইতে পারে। শ্রুতি 
বলিয়াছেন,__তাছা! “অধিমনসঃ রেতঃ1+ ইহার মর্থ পুর্বে উক্ত হইয়াছে। 
এই কাম বা! ইচ্ছা বীজ হেতুই ব্রন্ষের সিস্থক্ষা হয়, তিনি স্ষ্টির জন্য 
কামনা করিয়া ঈক্ষণ করেন, এবং পুর্ব কল্পের ন্যায় আবা: স্থষ্টির কল্পনা 
করেন। 

“ন্ুর্ধযাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপুর্বমকলয়ৎ।'” (খপ্েদ, ১০1১৯১০1৩1১) 

অতএব স্থষ্টির মূলে এক দিকে, জ্ঞান অন্ত দিকে ইচ্ছা পরমে- 
শ্বরের স্বাভাবিকী জ্ঞানবলাত্মিক! বিবিধ শক্তির এই ছুই ভাবে 
সথষ্টির প্রারস্তে স্ফুরণ হয় । জ্ঞানক্রিয়াছেতু যেরূপ কল্পনা বা ঈক্ষণ হয়, 


আর ইচ্ছ! শক্তির বিকাশ হেতু তাহা কাধ্যদ্রপে অ'ভব্ক্ত পরিণত ও 
নিম্মমিত হয়। এইক্ূপে সগুণ ব্রহ্গই পরমেশ্বর ও পরা প্রকুতিরূপে জগতের 
নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হন। ইহাই বেদান্ত-উক্ত স্যষ্টির্ন্ত | 

আমরা দেখিয়াছি যে বেদান্ত অনুসারে মূলতত্ব এক অত্বিতীয় ব্রহ্ম । 
সেই অদ্বৈত ব্রহ্গতত্বই এইরূপে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, 
জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ । বেদান্তে সং কারণ-বাদ প্রতিষ্ঠিত । 
যাহ! সংকারণ তাহা! অপরিণামী, তাহা নিত্য অব্যয়ন্ধপে প্রতিষ্ঠিত। 
তাহাই ব্রহ্দ। শঙ্করের মতে তাহা কখন কার্ধ্যন্ূপে পরিণত হইতে 
পারে না। কার্য তাহাতে বিবত্তিত হয় মাত্র। মায়া হেতু তাহাতে 
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কার্ষ্যর বা এ জগতের অধ্যাস হয় মাত্র । কিন্তু গীতা ব্যাথায় শঙ্কর চা্্য 
এই মায়াকেই শক্তি ও ত্রিগুণাত্মিক! প্রকৃতি বলিয়াছেন । মায়াকে 
এই শক্তি-স্বূপ ও প্ররৃতি-স্বরূপ স্বীকার করিলে, এবং শঙ্কর যে 
বলিয়াছেন, কারণের অন্তভূতি শঙ্জিও শক্তির অন্তভূতি কার্যা, তাহা! 
সিদ্ধান্ত করিলে সেই শক্তি হইতেই যে পরিণাম হয়, তাহা স্বীকার করিতে 
হয়। কিন্ত এই পরিণাম হেতু সেই পরিণামের যে মূলকারণ প্রকৃতি 
তাহা! অসৎ হয় না, ব্যক্ত বা অবাক্ত সর্ব অবস্থায় কার্য তাহারই অস্তভূতি 
থাকে। এবং যিনি এই পরিণামের অধ্যক্ষ তাহারও কার্ন্যরূপে প্রচ্যুতি 
হয়না। তিশি নিত্য অব্যয় থাকেন। শঙ্কর মায়াকে, সদমাজ্মিকা 
বলিয়াছেন, এবং পরিণাম-বাদ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু অপর 
ব্যাখ্যাকারগণ প্রকৃতিকে সৎ বলিয়াছেন, এবং সংৎকার্ধযবাদ স্বীকার 
করিয়া প্ররূতির পরিণাম সিদ্ধান্ত কবরিয়াছেন। এই সকল বদ বিবাদ 
এ স্থলে বিচার-পুর্বক সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা শ্রুতির 
সিদ্ধান্ত তাহাই এন্থলে উল্লিখিত হইয়াছে । 

সে যাহা হউক ভগবানের পর! শক্তি প্রকৃতি গীতা অনুসারে অনাদি । 
ভগবানের অধ্যক্ষতায় ও অধিষ্ঠাতৃত্বে সেই প্রকৃতিই এ জগৎ প্রসব করেন 
ও তাহাতেই লয় করেন। প্রকৃতি পরমেশ্বরের স্বভৃত, তীহাঁর অধীন । 
সাংখা-শান্ত্র যে, প্রকৃতি স্বাধীন, স্বতঃপরিণামশীল বলিয়াছেন, তাহা 
শ্রৃতি-সম্মত নহে । আর এই প্রকৃতিকে শ্রুতি উক্ত ব্রহ্ম বল! যায় না। 
বর্ম জ্ঞানস্বরূপ-_ঈক্ষণপূর্বক স্থ্ট করেন। আর প্ররুতি জড় অচেতন। 
সাংখ্য শাস্ত্র প্রকৃতির পরিণামের নিয়স্ত। কোন, নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন 
নাই। পাতঞ্জল দর্শনে পুরুষ বিশেষকে নিত্য ঈশ্বর স্বরূপে স্বীকৃত হইলেও 
তিনি যে প্রকৃতির পরিণামের নিয়স্ত তাহা স্বীকৃত হয় নাই। ন্তায় ও 
বৈশেষিক দর্শনে দিক্‌ কাল আকাশ চারিভৃত মন আত্মা এই সকলকে 
জগতের বহুকারণরূপে শ্বীরুত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনে এইরূপ বিভিন্ন- 
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মত সকল বিচার পূর্বক থগ্ডিত হইয়াছে । তাহা এস্থলে বুঝিবার 
আবশ্তক নাই। 

বেদান্ত দর্শন এইরূপে বিভিন্ন মত খণ্ডনপুর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে ব্রহ্গই জগৎকারণ। ব্রহ্ম সগুণ পরমেশ্বর হ্বরূপে জগতের নিমিত্ত 
কারণ, আর মায়া শক্তি হেতু পরমাপ্রকৃতি রূপে জগতের উপাদান 
কারণ। ব্রচ্গই একমাত্র অদ্ধয় তত্ব_-4১০5০1466 | তিনি ঈক্ষণ পুর্ব্বক 
স্থট্টি করেন,_পরম ত্রষ্টা (59)16০1) ন্বরূপ, ও পরম দৃষ্ট (০0৮)০০৮) 
স্বরূপ হইয়া! বা এইরূপে পরমেশ্বর ও পরমাপ্রকৃতিরূপে তিনি জগতের 
কারণ হন। বেদান্ত দর্শনের যে ইহাই সিদ্ধান্ত তাহা আমরা গীত৷ 
হইতেও বুঝিতে পারি । [কন্ত ইহাই যে বেদান্ত দর্শনের সিদ্ধান্ত, তাহা 
সকলে স্বীকার করেন না। বেদাস্ত দশনোক্ত স্ষ্টিতত্ব-_অদ্বৈতবাদ, 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ শুদ্ধাদ্তবাদ, ছ্ৈতাদ্বৈতবাদ, দৈতবাদ প্রভৃতি নানারূপ 
বাদ অনুসারে বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হুইয়৷ থাকে । অনেকে ব্রক্গকে 
জগতের উপাদান কারণও নিমিত্ত কারণ-__উত্তয় কারণরূপে শ্বীকার 
করেন। অনেকে আবার ব্রহ্কে উপার্দান কারণ বলিয়া স্বীকার করেন 
না, তাহাকে কেবল নিমিত্ত কারণ রূপে স্বীকার করেন। দ্বৈতবাদ মতে 
জগতের নিমিত্ত ও উপাদ্দান কারণ ভিন্ন । এই সকল মতভেদ এস্থলে 
বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। ব্যাথ্যা-ভূমিকায় তাহ! বিবৃত হইয়াঁছে। 
আমর! এই সকল বিভিন্নবাদ সামজস্ত করিয্প! এবং শ্রুতি-সমন্বয় করিয়! 
যাহা বেদান্ত দর্শনের সিদ্ধান্ত তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা 
দেখিয়াছি যে শ্রুতির যাহ! সিদ্ধান্ত, বেদান্ত দর্শনের যাহ] সিদ্ধান্ত, গীতারও 
তাহাই সিদ্ধান্ত । 

এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় সম্বন্ধে আরও এক কথা মনে রাখিয়া 
এ তত্ব বুঝিতে হইবে। তাহ! পুর্বে উক্ত হইয়াছে । এই জগৎ দেশ 
কাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন হুইয় জ্ঞানে জ্ঞেয় হম্ব। কাল পরিচ্ছেদ হেতু 
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এ জগত প্রবাহরূপে অনাদি অনস্ত। স্থষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর 
সষ্টি অন।দি কাল প্রবর্তিত। ন্ৃতরাং শ্রুতি অনুপারে কোন আদি স্থষ্টি 
নাই। অতএব যে স্থষ্টি বিবৃত হইয়াছে তাহা" পূর্ব প্রলয়ের পর স্থষ্টি। 
গীতায় সেই স্যষ্টি লয়-তত্বই উক্ত হইয়াছে । অব্যক্ত ব৷ প্রকৃতি হইতে 
এ জগতের স্থষ্টি হয়, আর প্রলয়ে এই জগৎ অব্যক্তেই লীন থাকে, প্রলয়ে 
ভূতগণ অবশ ভাবে অব্যক্তে বিলীন থাকে, আর স্থষ্টিকালে সেই অব্যক্ত 
হইতে উৎপন্ন হয়। এইরূপে অব্ক্ত ব! প্ররুতি জগতের উপাদান 
কারণ। আর পরমেশ্বর প্রকৃতিকে অশট্ন্তনপূর্ব্বক অধ্যক্ষতা করেন, 
তাই তাহারই সে প্রকৃতি হইতে এরপ সৃষ্টি লয় হয়, জগতের বিপরিবর্তন 
হয়। অতএব এইরূপে পরমেশ্বর জগতের অধ্যক্ষরূপে নিমিত্ত কারণ । 
সে যাহাহউক এ স্থষ্টি--পূর্ব্ স্থষ্টি-সাপেক্ষ কাল-সাপেক্ষ শক্তির বিকাশ 
ও বিরাম অবস্থা সাপেক্ষ, ভূতগণের কম্মন ও কন্মজনিত কাম বা বাসনা- 
সাপেক্ষ । তবে এ সকল কারণ অবান্তর । “ম্বগুণে নিগৃঢ় দেবাত্ম-শক্তি 
দ্বারা এই সমুদ্ধা্প কারণ নিম্নমিত হয় মাত্র। প্রলয়ের পর যখন আবার 
স্থষ্টির অভিব্যক্তি হয়, তখন সে সৃষ্টি কিরূপে হয়, সে স্থ্টির আবার কিরূপে 
লয় হয়, এবং প্রক্কৃতি পুরুষরূপ ছই অনাদ্দিতত্ব বা সগুণ ব্রন্মের এই ছুই 
ভাবের সহিত সে সৃষ্টির সম্বন্ধ ফি এবং তাহা কিরূপে এ স্থষ্টির কারণ 
হয়, তাহাই প্রধানতঃ বুঝিতে হইবে । আমরা তাহাই বুঝিতে চেষ্টা 
করিরাছি। 

আমাদের সকল শাস্ত্রে এই সৃষ্টি লয়-তত্বই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 
আমাদের স্থৃতি পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রেরও তাহাই সিদ্ধান্ত । বিভিন্ন ম্বৃতি 
গুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে এই তৃষ্টি লয়-তত্ব ষেরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, 
তাহা এস্লে উল্লেখ করিবার আবশ্তক নাই। আমর! এস্থলে 
্রীশ্রীচণ্ডীতে উক্ত এই জগতের কৃষ্টি লয়ের কারণ উল্লেখ করিব মাত্র। 

চণ্ডী-উক্ত স্যষ্টিতত্ব ।--মার্কগ্ডেয় চত্তীতে পরম! বৈষ্ঞৰী শক্তি 
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দেবা ভগবতীই যে জগতের কারণ তাহা উক্ত হুইয়াছে। পরমেশ্বরও 
তাহার পরাশক্তি--দেবী ভগবতী হইতেই এ জগতের শ্বষ্টি স্থিতি লয় 
হুয়। শক্তিবাদী পপ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। চণ্তীতে 
উক্ত হইয়াছে,__ 

“তয়! বিস্যজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।”” (১1৫১) 
অর্থাৎ সেই মহামায়া দেবী ভগবতী দ্বারাই এই চরাচর জগতের বিস্যষ্টি 
হয়। তিনি মুক্তি-হেতু-_বিস্কারূপিণী, আবার বন্ধন-হেতু অবিদ্যারূপিণী । 
তিনি নিত্যা, তিনিই জগণ্‌-মুত্তি, এবং তাহা দ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত ।-_ 

“নিত্যৈব সা জগন্ম তিন্তযা সর্বমিদং ততম্‌।”” (১1৫৭) 
তিনিই পর! জননী ( ১/৬৭) তাহাকে স্তব কালে ব্রহ্গা বলিয়াছেন,-- 

“ত্বয়ৈব ধা্যতে সর্বং তয়ৈতৎ স্জ্যতে জগৎ । 

হয়ৈতৎ পাল্যতে দেি ত্বমতস্তান্তে চ সর্বদ] |” 

“বিস্ৃষ্টো স্থষ্টিরূপ' ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে । 

তথ! সংহৃতিরূপাস্তে জগতোহইস্ত জগন্ময়ে ॥৮৮ (১1৭৮-৭১ ) 
তিনিই সকলের প্রকৃতি-_ত্রিগুণান্সিক-_ 

“প্রকৃতিস্ত্ঞ্ণ সর্ববস্ত গুণত্রয়বিভাবিনী |” (১1৭৩) 
তিনিই শক্তিরূপা,_ রী 

“যচ্চ কঞ্চিৎ কচিদ্বস্ত সদসত্বাথলাত্মিকে | 

তন্ত সন্বস্ত যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তুয়সে তদ10৮ (১৭৮) 
এই মায়াখ্য পরাশক্তি_-পরমা প্রকৃতি জগৎ প্রসব করেন ও জগত্রপা 
হন সত্য--এবং সকলের মধ্যে শক্তিবূপে ও ব্রিগুণাত্মিক প্রক্কৃতিরূপে 
অবস্থান করেন, এবং সর্ধভূত মধ্যে চিতিরূপে, বুদ্ধিরূপে, জাতিরূপে, 
ক্ষাস্তি শাস্তি লঙ্জ! প্রভৃতিরূপে এক কথায় ক্ষেত্ররূপে সংস্থিতা সত্য, 
কিন্তু তিনি ্বাধীনা নহেন। তিনি পরম বৈষ্বী শক্তি--পরমেশ্বরের 
অধ্যক্ষতায়ই জগৎ প্রসব করেন। তাহ! চণ্ডীতেও উক্ত হইয়াছে ।-_ 
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“যয়। তব! জগৎন্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যে! জগৎ। 
সোহপি নিদ্র বণং নীতঃ কন্তাং স্তোতৃমিহেশ্বরঃ ॥ (১1৭৯) 


জগতের যিনি অষ্টা পাতা ও সংহর্তা--তিনি ভগবান্‌ বিষু, পরমেশ্বর | 
তাহারই অধাক্ষতায় তারই পরৃতি এ জগত স্থষ্ট স্থিতি লয় করেন__ 
জগতরূপ| হন 1. 

আবার তাহার সেই প্ররুতির বিরাম অবস্থা হয়, প্রকৃতি তমোবপা 
হন, তখন ভগবান্‌ নিদ্রিত হন, তাহার ঈক্ষণের বা অধ্যক্ষতার বিরাম 
হয়__স্ৃষ্টির লয় হয়। আবার প্রকৃতির বিকাশ অবস্থায় ভগবান্‌ 
জাগরিত হইয়া ঈশ্ষণ করেন, তখন স্থষ্টি হয়। 

গীতায়ও এই তত্বই অন্যভাবে ৰ্বৃত হইয়াছে । বিভিন্ন পুরাণে এই 
তত্ব বিভিন্ন ভাবে উক্ত হইয়াছে । এইরূপে ব্রন্গই ষে মায়াখ্য পরাশক্তি- 
যোগে সগ্ডণ ভাবে-পরমেশ্বর ও পরষাপ্রকৃতিকপে জগৎকারণ 
হন, তাহা আমরা শান্ত্র-সমন্বর করিয়া গীতার্থ বুঝিলেই জানিতে 
পারি। 

ঈশ্বরের সহিত জগতের বিভিন্নরূপ সম্বন্ধ__গীতোক্ত ঈশ্বরতত্ব 
বুঝিতে হইলে এই অধ্যায়ে উক্ত আর এক তত্ব বুঝিতে হইবে । আমরা 
দেখিয়াছি যে, পরমেশ্বর জগদতীত ([78175051)961)6), অথচ অব্যক্ত 
মুক্তিতে জগৎ ব্যাপ্ত, তাহাতেই সমুদায় ভূত অবস্থিত তিনিই জগতের 
আধার ও অধিকরণ এবং নিয়ন্তা অন্তর্যামী। আবার তিনিই 
(11017720670) ভাবে জগতে অনু প্রবিষ্ট ও জগতরূপ ব)ক্ত মুর্তিতে 
অবস্থিত। তিনি আত্মারূপে ভূতভূৎ ও ভূতভাবন হইয়াও ভূত সকলে 
অবস্থিত নহেন। আকাশের মধ্যে যেমন বাহু স্থিত, এ জগৎ সেইরূপ 
তাহাতে অবস্থিত। তাহারই প্ররুতি, তাহারই অধ্যক্ষে জগৎ স্য্টি 
করেন ও জগতের স্থিতি লয়ব্ূপ পরিণাম করেন। তিনি স্বীয় প্রক্কৃতিকে 
অবলম্বন করেন এজস্ তাহার অধ্যক্ষতান্ন প্রকৃতি পুনঃ পুনঃ স্ষ্টি করেন। 


৫৪৪ জ্রীম্তগবদূগীতা । 


অথচ ঈশ্বর এই সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে অসক্ত ও উদ্দাসীনবৎ থাকেন । 
এইরূপে পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় ও নিয়ন্তৃত্বে তাঁহার প্রকৃতি হইতে বিশ্ব 
জগতের পুনঃপুনঃ স্থষ্টি স্থিতি ও লয় হয়। এই স্বপ্রকৃতির অধীশ্বর ও 
অধ্যক্ষতা হেত অ্টা পাতা ও সংহর্ভীরূপে পরমেশ্বর জগতের সহিত 
সন্বন্ধযুক্ত । কিন্তু ইহাই শেষ তত্ব নহে । তাহার সহিত স্থিতিকালে 
এই জড় লীবময় জগতের অন্ত সম্বন্ধ আছে। 
পরমেশ্বর “সাধিভূতাদিদৈব সাধিযজ্ঞ, (গীতা, 9৩০ ), তিনি অধ্যাত্ম 
অধিষজ্ঞত ও অধিকর্ম্ম্ূপ আর তদাখ্য পরম ব্রহ্মস্বরূপ। পুর্ধে অষ্টম 
অধ্যায়ের প্রথমে ইহা বিবৃত হইয়াছে । 
এই অধ্যায়েও ভগবানের অধিষজ্ঞ, অধিকর্্ম অধিদৈব শ্বরূপের 
ইঙ্গিত করা হইয়াছে,_-তিনি যে জগতের অধিদৈব ও অধিকর্ম্মরূপ তাহা 
উক্ত হইয়াছে,__ 
“অহ ক্রতুরহং ষজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্‌। 
মন্ত্রোহহমহমেবাজামহমগ্নিরহং হুতম্‌॥ (৯1১৬) 


ইহার অর্থ আমরা যথা স্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ স্থলে 
তাহার পুনকরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। ইহার দ্বার! তাহার অধিষজ্ঞ 'ও অধি- 
কর্মরূপ সুচিত হুইয়াছে। ভগবান আরও বলিয়াছেন,-_- 
“তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃাম্যুতৎতজামি চ। 
অমৃতঞ্ৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমজ্জুন ॥৮ (৯১৯)। 
ইহার অর্থও যথা স্থানে উক্ত হইয়াছে । ইহা দ্বারা ভগবানের অধি- 
দৈবত স্বরূপ অঙ্গীরুত ' হইয়াছে । এই অধিদৈবত ও অধিক বা 
অধিষজ্ঞরূপে তিনি এ জগতের শ্থ্িতিকালে তাহার সহিত (117102067 
ভাবে) সস্বন্ধযুক্ত । কিন্তু এ সম্বন্ধ বাহ । ভগবানের সহিত এ জগতের 
যাহ অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ তাহ! বিশেষ ভাবে আমাদের বুঝিতে হইবে। 


নবম অধ্যায়। ৫৪৫ 


ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“পিতাহমস্ত জগতে। মাতা ধাত| পিতামহ: । 
বেদ্যং পবিভ্রমোস্কার খক্‌ সাম যজুরেব 6॥% (৯1১৭) 


তিনি যে পবিত্র ওক্কাররূপে খক্‌ সাম যু এই তিন বেদরূপে-_বা বাকৃরূপে 
বেগ্ধ ঝাজ্ঞেয়, তাহা আঘাদের এ স্থলে বুঝ্সিবার আবশ্ক নাই। অষ্টম 

* অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে তাহ বিবৃত হইয়াছে । এস্থলে ভগবান বে 
আপনাকে এ জগতের সুতরাং সর্ধভূতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ 
ভাবে সম্বন্ধযুক্ত বণিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইবে । 


ভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন'__ 
গতির প্রতুঃ গাক্ষ: নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্‌। 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥ (৯১৮) 


অতএন ভগবান যে কেবল এ জগতের প্রত্তব প্রলয় স্থান, কেবল 
অব্যয় বীজ বা অনাদি কারণ, তাহা নহেন, তিনি স্থিঠিকালে এই 
জগতের ও সব্ধভূতের পিতা, মাত" ধাত', পিামহ, গতি, ভর্তা, প্রভু, 
সাক্ষী, নিবাস শরণ ও সুহৃদ ভাবে সন্বন্ধযুক্ত | 

ভগবান্‌ থে এ জগতের 'প্রভবঃ প্রলগ্নঃ স্থানং 'নিধানং বাঁজমব্যয়ম্‌' 
তিনি যে 'বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ তাহা শ্তি বেধাস্ত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতেও 
জানা যায়। কিন্তু তিনি যে এইরূপে পিতা মাত। ভর্তা প্রতু সুদ গ্রত্ৃতি 
ভাবে জগতের সহিত সম্বন্যুক্ত-_তাহা৷ গীতা ব্যতীত আর কোন শাস্ত্রে 
এ রূপ স্পষ্ট ভাবে উক্ত হয় নাই। ইহাই গীতার বিশেষত্ব। উপনিষদে 
ইহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। খথেদে স্তাবাপৃথিবীকে পিতা মাতা বল! 
হইয়াছে মাত্র। কোথাও ইন্ত্রাদি দেবত! সথা সুহদ্রূপে স্কত 
হইয়াছেন এইমাত্র । যাহাহউক, এই সম্বন্ধ হেতুই ভগবানকে ভাবযুক্ক 
গ্রীতিপূর্ববক পর! ভক্তিযোগে বা জঞাননিষ্ঠ তক্তিযোগে উপাদনা সন্তব হয় 


৩০৪ 


৫৪৬ শ্ীমদ্ভগবদ্গীতা। 


'আমর| পরে ঈখ্বরতত্ব-জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভের উপায় ভক্তিযোগ 
বুঝিবার সময় ইহ! বিশেষ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

এইদ্ধপে আমরা গীতায়ই এই অধ্যায়োক্ত ঈশ্বরতত্ব ঈশ্বরের সহিত 
স্বড়ভীবমর় জগতের সমবন্ধ-তত্ব বুঝতে পারি। এইরূপে আমরা সবিজ্ঞান 
পরষেশ্বর-তত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে পারি। এইরূপ ঈশ্বরতত্ব জ্ঞান লাভ 
করিয়া! সাধন! দ্বারা তাহা বিজ্ঞানে পরিণত করিতে পারি, এবং এইরূপে 
সাধন! দ্বারা সেই জ্ঞানে সিদ্ধ হইয়া! ঈশ্বরভাব লাভ করি পারি-_ 
ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে পারি। এই জ্ঞান সিদ্ধিতে আমাদের মুক্তি 
হইতে পারে। 

পরমেশ্বর-তত্বজ্্ান লাভের উপায়-__-ভক্তিযোগ ।--বিজ্ঞান 
সহিত পরমেশ্বর-ত তবজ্ঞান লাভের উপায় উপাসনা । ভগবাঁন্‌ বলিয়াছেন, 

“মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্ররুতিমাশ্রিতাঃ। 
ভজস্ত্যনস্তমনসো জ্ঞাত! ভূতাদিমবায়ম্‌ ॥” (৯১৩) 

এই উপাসন! জ্ঞানযোগে ও ভক্তিযোগে সিদ্ধ হয়। তাহাদের মধ্যে 
অনন্তভক্তিযোগে উপাসন'ই প্রধান। প্রথমে আমাদের এই ভক্তিষোগতত্ব 
বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে । গীতোক্ত উপাসনাতত্ব বুঝিতে হইলে,উপনিষদ 
কি ভাবে তাহার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। 

উপনিষদ অনুসারে বিজ্ঞান সহিত এই পরমেশ্বর-তত্বজ্ঞানলাভের 
উপার--ধ্যান ও উপাপনা। অবনত উপনিষদে সগুণ ব্রঙ্ম বা পরমেশ্বর- 
তত্ব-বিজ্ঞান লাভের উপায় ন্বতন্ত্র উক্ত হয় নাই। ব্রঙ্গজ্ঞান কিরূপে 
বিজ্ঞান সহিত লাভ করিতে হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে । কিন্তু উপনিষদ 
হইতে জানা যায় যে, আত্মধ্যান হইতে যেক্দপ সর্বায্বা অক্ষর ব্রহ্গ- 
জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত ১য়, সেইরূপ সর্বনিয়স্তা সর্বাস্ত্ধ্যামী 
পরমেশ্বর শুত্ব-জ্ঞানও বিজ্ঞান সঠিত লাভ করা যায়। ধ্যানে আত্মদর্শন 
পিদ্ধ হইলে, সেই আত্মার নিয়স্তা যমগ্মিতা পরমাত্মার দর্শন লাভ 


নবম অধ্যায়। ৫৪৭ 


হয়।--সর্বাত্বার নিয়স্তা এক “দেবের বিজ্ঞান লাভ হয়। বেদাস্ত 
দর্শনে আছে-_-“অন্তর্যামাধিদৈবাদিষু তদবর্মব্যপদেশাৎ (১২1১৮ হুত্র)। 
এ সম্বন্ধে বৈয়াসিক স্তায়মালায় ভারতীতীর্থ বলিয়াছেন,_ 
“জীবৈকত্বামৃতত্বাদেরন্তর্যামী পরেশ্বরঃ 
রত্বাদে ন” প্রধানং ন জীবোহপি নিয়ম্যতঃ ॥৮ 

এইরূপে আত্মতত্ব দ্বার! ব্রহ্মতত্ব জানিলে সেই দেবকে অর্থাৎ বন্ধের 
সগুণ সর্বনিয়স্তা সর্বেশ্ধবর ভাবকে বিজ্ঞান সহিত জান! যায়, এবং সেই 
দেবকে ভানিয়া সর্ধবপাপ হইতে মুক্ত হওর যার । শ্বেতাশ্বতর উপনিবদের 
এই মন্ত্রই পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে ( ২1১৫ মন্ত্র )--তাহা৷ ভ্রষ্টব্য। আত্মধ্যান 
দ্বারা যে পরমেশ্বর তত্ব বা সগ্ুণ ব্রহ্গতত্ব জানা যায়. তাহ! উপনিষদে নান! 
স্থানে উক্ত হইয়াছে। তিনি যে “অধ্যাত্ম যোগাধিগম্য” ( কঠ ২১২), 
তাহা শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে । উপনিষদে সগুণ ব্রহ্মতত্ব বিজ্ঞানের 
জন্য উপাপনাই প্রধানত উপদিষ্ট হুইয়াছে। ওুঁকারের ত্রিমাত্রারূপে, 
প্রাণরূপে, জ্যোতীরূপে, আত্মারূপে, বিশেষতঃ অধিদৈবত পুরুষরূপে, নানা 
ভাবে তাহাকেই উপাপনা করিতে হয়। উপনিষদে নানারূপ উপসনার 
উল্লেখ থাকিলেও তাহ! যে, এক ব্রন্ষেরই উপাসনা, তাহা বে নানা 
ভাবে এক এক পরম ব্রন্দেরই উপালন! তত্বেরই তাহ! বেদাস্ত দর্শনে 
“সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাস্তবিশেষাৎ।*” ( ৩/৩।১) প্রভৃতি সুত্রে “সর্ব্- 
বেদান্ত প্রতায়োছপাসনারা! একত্ব” অধিকরণে বিবৃত হইয়াছে । বেদাস্ত-উক্ত 
সর্ধরূপ উপাসনাই বর্ষের উপাসনা ।--শঙ্করের মতে তাহা সগ্তগ 
ব্রদ্মেরই উপাসন।। 

শ্রুতি যে বিবিধ উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
নিফাম ভাবে পরম পুরুষন্ূপ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। যে 
আত্মজ্ঞ সেই পরম ব্রহ্মতত্ব জানিয়া এইরূপে পরমেশ্বরের উপাসনা 
করিতে পারে। প্রথমে আত্মজ্ঞ হইতে হয়। মুণ্ডক উপনিষর্দে আছে-_ 
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« সত্যেন লভ্যন্তপস! হোষ আত্মা 
সম্যগ, জ্ঞানেন ব্রহ্মচধ্যেণ নিত্যম্‌। 
অস্তঃ শরীরে জ্যোতির্ময় হি শুভ্রো 
যং পশ্ঠস্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥* 
(মুগ্ডক, ৩১৫) । 
“জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ব-_ 
| স্ততস্ত তং পশ্ততে নিষ্ষলং ধ্যায়মানঃ ॥ 
এযৌইমুরাস্মা! চেতস! বেদিতবে:*1*  (মুণ্ডক ৩1১৮৯) 
এইক্ধপে সাধনাদ্বার! আত্মজ্ঞ হওয়া যায়। (মুণক, | ৩১১০ )। 
“স বেধৈতৎ পরমং ব্রহ্ষধাম 
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্‌। 
উপাসতে পুকুষং যে হাকামা- 
স্তে শুক্রমেতদতিবর্তৃস্তি ধীরাঃ ॥”, 
(মুণ্ডক, ৩২১) 
অর্থাৎ সেই আত্মজ্ঞই এই পরম আশ্রয় ব্রহ্মকে জানেন, বাহাতে 
এই বিশ্ব নিহিত, ও যিনি শুভ্র বা উদ্ জ্যোতীরূপে প্রকাশমান। 
বাহার! পুরুষভাবে সেই ব্রঞ্ষকে উপাসনা করে, তাহারাই শুক্রকে ব। 
জন্মকে অতিক্রম করেন _বুক্ত হন। 
এই পুরুষ দিব্য পরাৎপর পুরুয়--পরম পুরুষ, তিনিই ব্রহ্ম । বান 
নামরূপ-মুক্ত হুইয়া তাহাতেই প্রবেশ করেন, সেই পরম পুরুষকেই 
প্রাপ্ত হন।-_ ৃ 
“তথা বিদ্বান নামরূপাদ্্‌ বিুক্তঃ 
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌।* 
“স যো হ বৈ তত পরমং ব্রহ্গবেদ ব্রদ্ধেব ভৰতি ॥' 
(মুণ্ডক, ৩২৮৯ )। 
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অতএব শ্রুতি অগ্সারে আত্মজ্ঞ ব্রহ্ধবিদ্‌ ব্রহ্ধকে পরম পুরুষ ভাবে 
উপাপনা করিলে তাহার সংসিন্ধিতে, তাহাকেই প্রাপ্ত হয়। 
এইরূপে ৰেদান্ত-ব্রহ্মজ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়। এইরূপে উপাসনা 
দ্বারা “বেদান্তবিজ্ঞানমুনিশ্চিতার্থ, হওয়া যায় (মুণ্ডক ৩1২৬ )। উপাঁপনাই 
ই্ছার প্রধান সাধন। শ্রুতি বলিয়াছেন, 
ৰ “ধনু গৃহীত্বৌপনিষদং মহান্ত্র 
শরং হ্যপাপসানিশিতং সন্ধীয়ত।৮ (মুণ্তক, ২২1৩ )। 
এই উপাসনার অর্থ (উপ+আ1+সদ+ মন্‌) সমীপবর্তী হওয়া__ 
আত্মাতে বা চিতে ধ্যেয় রূপকে সর্বদা সল্গুথে রাখা,_-এক অর্থে ধ্যান 
“করা ! উপসরণ।নি ইতি উপাসীত ৷” (ছান্দোগ্য, ১৩৮) অর্থাৎ ধ্যেযর 
বোধে উপামনা করিতে হম্স। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। চিত্বকে 
উপাস্তের ভাবগত করিতে হয়। উপাস্যের ভাবে চিত্তকে ভাৰিত 
করিতে হয় । মুণ্ডক শ্রুতির উক্ত মন্ত্রের শেষার্দে আছে,__ 
“আয়ম্য তণ্ভাবগতেন চেতসা 
লক্ষ্যং তদ্দেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥% 
কিন্ত এই “ভাব” অর্থে উপাস্তের ভাব বা সত্তা (736176) লাভ 
করা । এই ভাবের মধ্যে ভজনা বা ভক্তিভাব কোথাও স্পষ্ট উক্ত 
হয় নাই। কিন্ত গীতায় যে ভাব-সমন্িত ভজন! (১০1৮) উক্ত 
হইয়াছে--তাহ! প্রীতিপুর্বক ভজন।-_-প্রেমভক্তিযোগে ভজনা ( গীতা 
১৯৯-১*)। ভাবগত চিত্তে ভঙ্নাকে সুতরাং ভক্তিযোগ বলা যায়। 
উপনিষদে-_অর্থাৎ প্রামাণ্য কয় খানি উপনিষদের মধ্যে কেবল 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষর্দে এক স্থানে এই ভক্তির উদ্লেখ আছে, যথা-- 
বন্য দেবে পরা ভক্তি ধ্থা দেবে তথ! গুরো । 
তন্যৈতে কথিত হর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ 
€ শ্বেতাশ্বতর্‌, ৬২৩ ) 
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এই দেব বে পরমেশ্বর--( “ঈশতে দেব একঃ*-_শ্বেতাশ্বতর, ১1১০ ) 
ধিনি অগ্নিতে জলেতে, সর্বত্র বিগ্কমান ( শ্বেতাশ্বতর ২১৭ ), বাহাকে 
জানিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যার ( শ্বেতাশ্বতর, ১1৮) 
বাহাকে অভিধ্যান করিলে যাহাতে সংযুক্ত হইলে, বাহার সহিত 
একত্ব বা বাহার তত্বভাব লাভ করিলে বিশ্বমার়া নিবৃত্তি হয়__ 
“তস্যাভিধানাদ্‌ যোজনাৎ তত্বভাবাদ্‌ 
তুয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ 8৮ 
€ শ্বেতাখ্বতর, ১।১* ), 

এই দেব ষে সেই সর্বেশ্বর সর্ধনিয়ন্ত| সর্বপ্রেরয়িতা পরমেশ্বর তাহা এই 
স্বেতাহতর উপনিষদ হইতে জানা যায় । 

অতএব শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ অনুসারে সেই গ্নেবতাতে পরাতক্তি 
দ্বারাই তাহার তত্বার্থ বিজ্ঞান লাভ হয়। বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বর তত্ব জ্ঞান 
লাভের উপার-_প্রথম ঈশ্বরে অনন্য ভক্তি--ঈশ্বরে একনি পরাভক্কি। 
তাহার পর ঈশ্বর-ত্ব উপদেষ্টা আচার্য বা গুরুর প্রতি ভক্তিপূর্বক তাহার 
নিকট হইতে ঈশ্বর-তত্ব শ্রবণ । 

“তঘ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ 
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিযং ব্রহ্মনিষ্ঠম্‌।” 
(মুণ্ডক, ১২১২)। 
ভগবান্‌ও বলিয়াছেন,-_ 
“তদ্ছিছি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্রেন সেবয়া। 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদশিনঃ।” 
(গীতা, 8৩৪ )। 

ধিনি সেই দেবে বাঁ পরমেশ্বরে পরাভক্তিপূর্ববক ও উপদেষ্টা গুরুকে 
তত্ডিপূর্ববক তাহার নিকট ঈশ্বরতত্ব শ্রবণ করেন,সেই মহাত্মগণের নিষটই 
পরমেশ্বরের তথ্বজ্ঞানার্থ প্রকাশিত হয় । ইহ! পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।-_- 
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“তস্যৈতে ফথিতাহার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ৮ 
(শ্বেতা তর (১২৩ )। 

এই শ্রবণ গুরু বা আচাধ্যের নিকট হুইতে পারে, অথবা শ্বাধ্যায় ব! 
উপনিষদ্‌ প্রভৃতি মোক্ষশান্ত্র পাঠ ও তাহার অর্থ গ্রহণ দ্বারাও হইভে পারে 
(গীতা, ৪২৮)। এইরূপে শাস্্ার্থ গ্রহণ ও তাহার মননই জ্ঞান-বজ্ঞ। 

প্রমাণ বিনা অর্থ প্রতিপত্তি হয় না। (প্রমাণতোধ্থ গ্রতিপত্তিঃ-.. 
প্রমাণাস্তরেণ ন অর্থপ্রতিপত্তিঃ»--ইতি বাংস্তায়নভাষ্য।) এস্থলে 
ঈশ্বরার্থ-প্রতীতির জন্ত আপ্ত বাক্য বা শাস্ত্র বচনই প্রমাণ, এবং সেই 
প্রমাণ মনন দ্বারাই ঈশ্বর-ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর-তত্ঙ্ঞানার্থ প্রকাশিত হর। 
তাহার পরে তাহার “অভিধ্যানাৎ, যোঙ্জনাঁৎ তন্বভাবাৎ ভূ” সেই জ্ঞান 
বিজ্ঞানে পরিণত হয়--তবে বিশ্বমারা নিবৃত্তি হয়। ঈশ্বরকে এইরূপে 
জানিয় তাহাকে অভিধ্যান করিতে হুইবে, তাহার সহিত সংঘুক্ত হইতে 
হইবে, ঈশ্বর তত্বভাবে ভাবিত হইতে হইবে বা পেই ভাব লাত করিতে 
হুইবে এবং সে জন্ত ভূয়োডয়ঃ এইরূপ অভ্যাস করিতে হইবে। ইহাই 
প্রকৃত উপাসনা । এইরূপ তপঃ প্রভাবে ও সেই দেবের প্রসাদে বিজ্ঞান 
সহিত পরমেশ্বর তত্ব জ্ঞান লাভ হইতে পারিবে ( শ্বেতাশ্ব তর,৬।২১ ), এবং 
তাহার পরিণামে সমগ্র ভ্ঞেয় ব্রহ্গ বিজ্ঞান লাভ হইবে,-_সগ্ুণ-নিগুণ 
সবিশেষ-নিব্বিশেষ পরম ব্রহ্গ বিজ্ঞান অধিগত হইবে,--ও তাহার ফলে 
বিশ্বমায়া নিবৃত্তি হছইবে। ইহাই বেদান্তে উপদিষ্ট পরম গুহ তত্ব। 
( শ্বেতাশ্বতর, ৬২২)। ইহাই বিজ্ঞান সহিত পরমেখর-তত্বজ্ঞন লাভের 
গুহৃতম উপায় । 

এইরূপে বেদান্ত হইতে আমর! বিজ্ঞান সহিত পরমেশ্বর তস্ব্ঞান 
লাতের উপায় জানিতে পারি। গীতাতে ও এই উপায় উপবিষ্ট হুইরাছে। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, বে যোগী আমাকে অর্থাৎ পরমেখবরকে 
লর্ধ্বত্র দর্শন করে, সদুদারকে পরমেশ্বরে দর্শন করে, যাহার নিকট ঈশ্বর 
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কথন অদৃশ্য হন না। যে একত্বে আস্থিত হইয় সর্ভূতস্থিত ঈশ্বরকে 
ভজনা করে (গীতা, ৬।৩*-৩১), যে যোগী শ্রদ্ধাবান্‌ ও ঈশ্বরগত অন্তরাত্ম! 
হুইয়া ভগবানকে ভজনা' করে, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী ( গীতা ৬1৪৭ )। কেনন! 
সে এইরূপে ঈশ্বরকে আশ্রয়পৃর্বক, ঈশ্বরে আসক্তমন! হইয়া যোগযৃক্ত 
হওয়ায়, নিশ্চয়ই বিজ্ঞান সহিত সমগ্র ঈশ্বরতত্ব-জ্ঞীন লাভ করে, আর 
তাহার কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না ( গীতা, ৭1১-২)। 
প্রথমে স্বকর্ ছারা পরমেশ্বরকে ম্র্টনা করিতে হইবে । ঈশ্বরে 
সর্ব কর্ম সমর্গণ করিতে হইবে ও ঈশ্বরার্থ কন্ম করিতে হইবে । (গীতা, 
১৮/৪৩)। জিতাত্মা বিগত-স্পৃহ হইয়া অথচ বুদ্ধিতে এইরূপে অনুষ্ঠেয় 
কম্দম আচরণ করিলে এবং স্বকম্মন দ্বার! ঈশ্বরকে অর্চনা করিতেছি, এই 
বুদ্ধি-ষোগে কন্ম করিলে, সেই কর্্মষোগ-সংসিদ্ধিতে সংন্তাস লাভ হইবে 
(গীতা ৬১), ও পরম নৈষ্ন্ম্য সিদ্ধ হইবে (গীতা, ১৮:৪৯)। এবং 
তদনস্তর ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া, তাহার ফলে ব্রহ্ম ভাব লাভ করিয়া 
সর্বভূতে সমঘর্শন ব' ব্রহ্ম দর্শন করিয়া-_তাহার পরিণামে পরমেশ্বরে পরা 
সুক্তি লাভ হইবে (গীতা ১৮৫৪ )। সেই পরাভক্তি লাভ হইলে, তবে 
পরমেশ্বরকে তত্বতঃ বিজ্ঞান সহিত জানি, সেই পরমেশ্বর ভাব প্রাপ্তি 
হেতু, তাহাতে প্রবেশ লাভ হইবে ৷ 
“ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ বশ্চাম্মি তত্বতঃ | 
ততো মাং তত্ব জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥% (গীতা! ১৮1৫৫) 
ইহাই গুহ্য হইতেও গুহতর জ্ঞান। ঈশ্বরে পরাভক্তি লাভপূর্ব্বক, 
তাহার শরণ লইয়া, তাহাকে ভজন করিলে, তাহার পরিণামে যে বিজ্ঞান 
সহিত ইশ্বরতত্ব জ্ঞান লাঁভ হয় ও ইশ্বর-গ্রসাদে মোক্ষ হয়,__ইছাই 
গীতোক্ত সর্ব গুহ্তম জ্ঞান (গীতা, ১৮1৬৪ )। 
কিন্ধূপে এই ভ্তানে অবস্থিত হওয়া যায় ও তাহার ফলে মুক্তি হয়, 
সাহা পূর্বে অষ্টম অধ্যারে উপদিষ্ট হইয়াছে । যিনি মুক্তির জন্ত পরযেশ্বরকে 
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আশ্রয়পূর্ব্বক প্রধত্ব করেন, বা গীতোক্ত উপান্ে আরাধন| করেন, তিনি 
বিজ্ঞান সহিত-_অক্ষর-ত্রহ্গজ্ঞান অখব! পরমেশ্বর-তত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়। 
মৃত্যুকালে সেই জ্ঞানে স্থিতি লাভ হইতে পারেন (গীতা, ৭1২৩-৩০ )। 
মৃত্যুকালে অক্ষর ব্রহ্ম-জ্ঞানে স্থিত হইলে-ব্রদ্ধ নির্বাণ লাভ হয় (গীত! 
২৭২; ৮1১২-১৩০)। আর যে জ্ঞানী 'অন্তকালে পরমেশ্বরকে ম্মরণপুরর্বক 
কলেবর ত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয় প্রধাণকালে _দেবধানমার্গপ্রাপ্ত হইয়া 
- ঈশ্বর ভাবই লাভ করেন ( গীতা, ৮/৮-১০ ১ ৮-১৪)। যেষে ভাবে 
সদ! ভাবিত হয়-_-সে সেই ভাব ম্মরণপুর্ব্বক অস্তে দেহত্যাগ করিয়া সেই 
ভাব প্রাপ্ত হয় ( গীতা, ৮৬)। এইজন্য সর্বকালে পরমেশ্বরকে সর্বদা 
স্মরণপূরর্বক অনুষ্ঠেয় কর্ম করিতে হইবে. সর্বদা পরমেশ্বরে মন বুদ্ধি 
সমর্পণ করিতে হইবে, অনন্তচিত্তে ঈশ্বরে অভ্যাসযোগধুক্ত হইতে হইবে। 
(গীতা, ১৮৭-৮)। তবে প্রয়াণকালে ঈশ্বর ধ্যানপুর্বক দেহত্যাগ হইবে, 
ও তাহার ফলে ঈশ্বরকে লাভ হইবে-_ঈশ্বরভাব সিদ্ধি হইবে। সুতরাং 
ফিনি অনন্তচিত্তে সতত নিত্য ঈশ্বরকে অনুম্মরণ করেন, তাহাতে 
নিতাযোগযুক্ত হন, সেই পরম ভক্ত যোগীই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন__-তাহার 
পরম মংসিদ্ধি লাভ হয়, তাহার আর জন্ম হয় ন! (গীতা, ৮।১৪-১৫)। এই 
রূপে পরমেশ্বর অনন্তভক্তি দ্বারাই লভ্য হন (গীতা, ৪২২)। এইজন্ত 
ভগবান, অনন্য-ভক্তিযোগে সর্ধকালে ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইবার উপদেশ 
দিয়াছেন। (গীতা, ৮২৭)! ইহাই গীতোক্ত তক্তিযোগে ঈশ্বর; 
উপাসনা । ভগবান্‌ বলিয়াছেন--. 
মম্যাবেশ্ত মনে! যে মাং নিত্যযুক্ত উপাসতে | 
শ্রদ্ধর়া পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥৮ 
(গীতা, ১২২ ).। 
নিগুণ ব্রন্দের উপাসনা-_-অব্যক্ত অক্ষর কুটস্থ ভাবে ব্রন্ধের উপাদন! 
ভক্তিষোগ-লাধ্য নছে। কেবল সগুণ ঈশ্বরভাবে ব্রহ্ম! উপাসনাই ভক্তি 
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'ঘোগ-সাধ্য। একথা পুর্বে উক্ত হুইর়াছে,--এস্কলে আনন বুঝিবার 
আবস্তক নাই। 

অতএব বিজ্ঞানসহিভ পরমেশ্বর-তত্বজ্ঞন লাভ করিয়া অস্তকালে সেই 
জ্ঞানে স্থিত হইয়া--অর্থাৎ পরমেশ্বর অন্ুন্মরণপুর্বক পরমেশ্বরকে ধ্যান 
করিতে করিতে সেই ভাবে ভাবিত হইয়া তাহাতে স্থিতিপূর্্কক দেহ 
ত্যাগ করির়া--সংসারমুক্ত হইতে হইলে, সেই বিজ্ঞানলহিত পরমেশ্বর- 
তত্বজ্ঞান লাভ করিতে হয়। আর সেই জ্ঞানলাভ করিবার উপার-_ 
কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ হইলেও তাহার প্রধান উপায় গীতোক্ত ভক্তি- 
যোগ । গীতায় এই অধ্যায়ে-_-এই সমগ্র দ্বিতীয় ষট্‌কে সেই বিজ্ঞানসহিত 
পরমেশ্বরের তত্বজ্ঞান ও সেই জ্ঞান লাভের উপায় ভক্তিযোগ প্রধানত: 
বিবৃত হইয়াছে । এই ভক্তিযোগতত্ব আমর! পরে বুঝিতে চেষ্ট। করিব। 

গীতোক্ত ভক্তিযোগের অধিকারী ।__-এই ভক্তিযোগ লাভের 
অধিকারী কে, তাহ প্রথমে বুঝিতে হইবে । ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, তাহা 
হইতে বা তাছারই দৈবী গুণময়ী মায়! হইতে ধে সান্বিক রাজসিক ও 
তামসিক ভাব গ্রবপ্তিত হয়, তাহা দ্বার! এই সমুদায় জগৎ মোহিত থাকে, 
এই হেতু জীব পরমেশ্বরের পরমভাব জানিতে পারে না (গীত1,৭১২-১৩)। 
যাহারা হুষ্কৃত, মুঢ়, নরাধম, মারাদ্বারা অপহৃতজ্ঞান ও আস্ুরী ভাবধুক্ত 
তাহার! ভগবানে প্রপন্ন হয় না (গীতা, ৭১৫ )। আর ভগৰানে প্রপন্ন 
ন! হইলে, সে মায়াকে অতিক্রম করিয়া ভগবানের পরমতত্ব জান! যায় 
না (গীতা, ৭১৪)। বাহার সুকৃতিসম্পন্ন, তাহারা আর্তী, অর্থার্থা, 
জিজ্ঞান্থ ব! জ্ঞানী হইলে ভগবানকে ভজনা করেন। অবশ্ত ইহাদের মধ্যে 
«এক ভক্তি” অর্থাৎ ঈশ্বরে অনন্যভক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ (নীতা,৭। ১৬-১৭),কেন 
না সেই যুক্তাত্ম। ঈশ্বরে অবস্থিত হুইয়! শ্রেষ্ঠগতি লাভ করিতে পারেন, 
তিনি ভগবানের আত্মাই হন (গীতা, 1১৮) ধিনি জ্ঞানবান্‌ তিনি বহু 
বস্মাস্তে 'বানদেব সর্ধ/- এই দুদুললভি জানে সংদিদ্ধ হইয়! (গীতা,৭1১৯)। 
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সৃত্যুকালেও সেই জ্ঞানে স্থিত হইয়া পরম গতি লাভ করিতে পারেন, 
তাহাকে আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। ভগবান আরও বলিয়াছেন, 
যে, যে পুণ্যকর্াকারীর পাপ দুর হইয়াছে, বিনি'ইচ্ছ। দ্বেষ-সমুস্থিত ন্দমোহ 
হইতে বিনিন্মুক্ত হইয়াছেন, তিনি দৃঢ়ব্রত হইয়। ভগবানকে ভজন! করিয়া 
থাকেন,_-তিনিই ভক্তিযোগ সাধনার প্রত অধিকারী (গীতা, ৭২৮)। 
তিনিই ব্রহ্মতত্ব ও পরমেশ্বরতত্ব ( কৃতস অধ্যাত্ম কম্ম প্রভৃতির তত্ব--ও 
সাধিদৈব, সাধিভূত, সাধিষঞ্ঞ পরমেশ্বরতত্ব ) জানিতে পারেন, এবং প্ররাণ 
কালেও তিনি জ্ঞানে অবস্থিত থাকিতে পারেন ( গীতা, ৭৩০ )। 
এইরূপে কীদৃশ ব্যক্তিগণ ভগবানের প্রকৃত ভক্ত হইতে পারেন, তাছা 
এম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । আমরা গম অধ্যায়ের ব্যা্যাশেষে তাহা 
বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ অধ্যায়েও উক্ত হুইয়াছে যে, বাহার মূঢ় 
বিক্ষিপ্তচিত্ত অজ্ঞানী মোহিনী রাক্ষমী ও আন্মুরী প্রকৃতি-আশ্রিত তাহার৷ 
পরমেশ্বরের পরম ভূ'তমহেশ্বর ভাব জানিতে পারে না। যাহার! মহাত্ম! 
দৈবীপ্রকৃতি-আশ্রিত, তাহারাই ভগবানের ভূতাদি মহেশ্বর ভাৰ জানিয়া 
অনন্তমনে তাহাকেই ভজন! করে। (গীতা, ৯১১-১৩)। গীতায় পরে 
উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতিসম্ভৃত সত্ব, রঙ্গঃ ও তমঃ-_-এই তিনগুণ জীবাত্ম। 
'দ্বেহীকে দেহবদ্ধ করে। (গীতা ১৪1৫)। এই ব্রিগুণ দ্বার! বন্ধ হুয়' 
বলিয়৷ কাহারও প্রকৃতি সত্ব-প্রধান, কাহারও রজঃ প্রধান ও কাহারও ৰা 
তমঃপ্রধান হয়। যাহাদের প্রকৃতি সন্বগুণপ্রধান, তাহার! দৈবীসম্পদ্‌- 
সুক্ত। যাহাদের প্রকৃতি রজঃপ্রধান, তাহারা! আনু রীসম্পদ্যুক্ত, আর 
যাহাদের প্রকৃতি তমঃপ্রধান, তাহার! রাক্ষসভাব্যুক্ত । ভগবান্‌ এই 
আন্ুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতিকে সমষ্টি ভাবে--আস্মুরী সম্পদ বলিগ্জাছেন। 
গ্রই জন্ত পরে ষোড়শ অধ্যায়ে উক্ত হুইয়াছে যে, এ লোকে ভূতম্যষি 
'দ্বিবিধ দৈব ও আন্তুর (শীতা, ১৬৬)। ইহাদের মধ্যে যাহার! দৈবী 
সম্পদযুক্ত-_ অর্থাৎ সত্বপ্রধান সেই দৈবী সম্পহ্‌-- তাহাদের বিমুক্তির 


৫৫৬ _. আীমদ্ভগবদৃগীত। 


$ 


কারণ হয়। পক্ষান্তরে যাহারা আঁনুরী সম্পদযুক্ত-_তাহার! বদ্ধ থাকে । 
(গীতা, ১৬1৫ )। অতএব ধাহাদের প্রকৃতি সাত্বিক ব! সত্বপ্রধান-ধাহার! 
তৈবী সম্পদযুক্ত-_তীহারাই মোক্ষপথে-_মোক্ষার্থ সাধনামার্গে অগ্রসর 
হইবার প্ররুত অধিকারী । তাঁহারা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয়পুর্বক ভগবানের 
স্বরূপ-_তাহার পরম অব্যর ভূতাঁদি ভূত্তমহেশ্বর ভাব জানিয়া তাহাকে 
অনন্থমনে ভজনা করিতে পারে । যাহারা আস্মুরী-প্রকৃতি-সম্পন্ন,_- 
“অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম | ( গীতা, ১৬1৮ ),-- 
তাহার! ঈশ্বর স্বীকার করে না। তাহারা মানুষী তনু আশ্রিত ভগ- 
ৰানকে অবজ্ঞা করে (গীতা ৯।.১)। তাহারা স্বদেঠে ও পরদেছে 
অবস্থিত পরমাত্মা ঈশ্বরকে দ্বেষ করে,__ 
“মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্ধিষস্তোহভ্যন্ুয়কাঃ।” (গীতা, ১৬১৮ )। 
সে যাহাহউক, কোন অস্থরী প্ররুতিসম্পন্ন অতি ছুরাচার বাক্তিও 
যদ্দি ভগসানকে ষে কোন ভাবে হউক অনন্তমনে ভজনা করিতে প্রবৃত্ত 
হয়, যদি পূর্বব জন্মার্জিত স্থকৃতিবলে তাহার ঈশ্বরে ভক্তির উদয় হয়, 
তবে তাহাকেও সাধু বলিতে হয়; কেন না সে সমাক্‌ ব্যবসিত বা উপযুক্ত 
অধ্যবসায়রূপ বুদ্ধিযুক্ত হ্য__সে মোক্ষার্থ সাধনমার্গে প্রবেশের পথ পায়__ 
তাহার প্রথম সোপানে আরোহণ করিতে পারে। ( গীতা, ৯1৩০ )। 
সে শীন্র ধন্মাত্ম! হয়, সে নিত্যশান্তি লাভ করিতে পারে। যে ভক্ত হয়, 
সে আর বিনষ্ট হয় না--আর অধোগতি প্রাপ্ত হয় না। অতএব, বাহার! 
দৈবী সম্পদ্যুক্ত, ধাহার! সাত্বিকপ্রকতিসম্পন্ন ব্রাঙ্গণ অথবা সাত্বিক- 
রাজসিক প্রকুতিযুক্ত ক্ষত্রিয় _তাহার! শীশ্বরভক্ত হইলে-_যে সেই 
তক্তিপূর্ব্বক সাধন! ফলে মুক্ত হইবে, তাহারত কথাই নাই (গীতা ৯৩৩৮ 
ও ১৮1৪২-৪৩)। যিনি দৈবী সম্পদ্যুক্ত হন-_সাত্বিক প্রক্কৃতিযুক্ত কন, 
তাহার চিত্ত নির্মল প্রকাশপ্বভাব হয়, তাঁহার সেই জ্ঞান ঈশ্বরে অনন্ত- 
যোগে অব্যভিচারিণী ভক্তিশ্বরূপ হয় (গীতা ১৩১০ )। 
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পুর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, নিফামভাবে স্বকম্্ম অনুষ্ঠানরূপ কম্মমযোগ 
দ্বারা ভগবান্কে অচ্চনা করিতে করিতে যখন বুদ্ধি আসক্তিহীন হয়-_রাগ 
ছেষ দূর হয়, ছন্দ'মে[হ ঘুচিয়া যায়, চিত্তজয় হয়, কোনরূপ স্পৃহ! থাকে না, ; 
তথন পরম নৈষ্ষম্ম্য লিদ্ধিবূপ সম্্াদভাব লাভ করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় 
পৃর্ববক নিত্য ধ্যানযোগ পরায়ণ হইলে, অহঙ্কার দর্পাদি দূর হইন্স1 আঅমানি- 
ত্বাদি জ্ঞানলাভপুর্ব্বক ব্রহ্মভ্বত হওয়া যাঁয়, ও তথন ভগবানে পরাভক্তি 
লাভ হয় ( গীতা, ১৮।৪৫-৫৪ )। এইকপে যাহার দেবে বা পরমেশ্বরে 
পরাভক্তি লাভ হয়-_-তিনি উক্ত পরাভক্তি-বলে ভগবানকে তত্বতঃ 
জানিতে পারেন (গীতা, ১৮৫৫), তাহারই বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বর 
তত্বজ্ঞান লাভ হয়, এবং সেই বিজ্ঞান দ্বারা সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধি 
হয়। আর তাহাতে স্থিত হইলে ও অন্তকালে তাহ! হৃহতে প্রচ্যুত না 
হইলে, যুক্ত হয়--আর সংসরে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। অতএব 
মুক্তির জন্য ষে বিজ্ঞান সহিত পরমেশ্বর তত্ব জ্ঞানলাভের--যে তত্বতঃ 
পরমেশ্বরের অহিজ্ঞান লাভের উপায় পরাভক্তি--তাহার প্রকৃত 
অধিকারী সাত্তবিক-প্রক্ৃতিযুক্ত--দৈবী সম্পদ্‌-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মানব। বনু 
জন্ম ধরিয়! সাধনার পর মানব এই দৈবী প্রকৃতি সম্পন্ন হইতে পারে। 
বহু জন্ম ধরিয়া সাধনা করিলে দেবা সম্পদ্যুক্ত মানুষ--এই পরাভক্তি 
লাভ করিতে পারে, এবং এই পরাভক্তি ফলে সমগ্র ঈশ্বর-তত্ব _বিজ্ঞান 
সহিত জানিতে পারে। বহুজন্ম ধরিস্না সাধন। করিলে, এই বিজ্ঞানে 
স্থিতি হইতে পারে-_সেই বিজ্ঞে্র ঈশ্বরভাবে বা অক্ষরব্রহ্ধভাবে অবস্থান 
হইতে পারে, ও মৃত্যুকালে সেই ভাবে ভাবিত হইয়া সংসার হইতে 
মুক্ত হইতে পারে। পু 
সগবান্‌ বলিয়াছেন, 

“মন্ষ্যাণাং সহমেু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে । 
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্নাং বেস্তি তত্বতঃ ॥৮ 
(গীতা, ৭৩)। 


৫৫৮ শীমদৃভগবন্ধগীতা । 
ভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন, 
“বহ্‌নাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্ভতে। 
বাসুদেবঃ দর্বমিতি স মহাত্সা সুছল্লভিঃ ৪৮ (গীতা, ৭১৯ )। 
আর এই জ্ঞানে দিদ্ধ হইতে হইলে--জ্ঞান সাধনার দ্বারা সর্বপাপ 
রূপ সাগর উত্তীর্ণ হইতে হইলে (গীতা ৪1৩৬) এবং শুদ্ধচিত্ত হইয়া 
প্রযত্বপূর্বক যোগযুক্ত হইয়া সাধনা করিয়া সংপসিদ্ধি লাভ করিয়া 
পরম গতি প্রাপ্ত হইতে হইলে, অনেক জন্ম কাটিয়া! যায়। 
ভগবান্‌ সেই কারণ বলিয়াছেন,__ 
প্রযত্বাদ্‌ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিন্বিষঃ | 
অনেকজন্মসংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিম্‌॥ (গীতা, ৬১৫) । 
ভক্তিযোগ সাধনা ।-_দে যাহা হউক, যে মুমুক্ষু ব্যক্তি মুক্তির পঞ্চে 
ফাইবার জন্ত প্রযত্ব করেন, তাহাকে উক্তরূপে অধিকারী হইয়া ভক্তি. 
সাধনা করিতে হয়। আমরা ব্যাখ্যা-ভূমিকায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, 
যে, পরমব্রক্গতত্ব বিজ্ঞান লাভের উপায় গীতায় ষে ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, 
তাহা তিন ভাগে বিভক্ত করা ষায়,--কর্্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞান- 
যোঁগ। এই ত্রিবিধ উপায়ের ক্রম আছে, অথচ সমন্বয় আছে। অধিকারি- 
ভেদে কাহারও পক্ষে কর্বষোগই--মোক্ষমার্গের প্রথম সোপান, 
কাহারও পক্ষে ভক্তিযোগ প্রথম সোপান, কাহারও জ্ঞানযোগ প্রথম 
সোপান। কিস্তু অধিকারী সাধক প্রথমে ষে সোপানই আশ্রর করুন,-- 
কতক দূর অগ্রসর হইলে এই তিন পথ একীভূত হর, কর্ন, ভক্তি ও জ্ঞান 
সমুচ্চয় ভাবে সাধন। করিতে হুয় । 
পুর্ব্বে আরও উক্ত হইয়াছে, এই রূজোবিশাল মনুষ্যলোকে, মানুষ 
সাধারণতঃ রজো গুণপ্রধান ব! প্রবৃত্তির বশীভূত। কম্ধমে তাহাদের 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কর্ম্েই তাহাদের অধিকার । এইজন্ত কর্মমার্থে সাধন! 
আঁধিকাংশ লোকের পক্ষে সহজ সাধ্য। তাহারা মুমুক্ষু হইলে কর্মযোগ 
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তাহাদের পক্ষে প্রথম অবলম্বনীয়। কিন্ত প্রকৃত কর্্রযোগী হইতে 
হইলে যে রাগঘেষাদিশূন্ত, ষে আপক্তিহীন নিফামভাব লাভ করিতে 
হয়, দে কামসংকল্প ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও সুলভ বা! মুসাধ্য 
নহে। যিনি প্রক্কৃত নির্লচিত্ত__যিনি বরহ্গতৃত প্রসন্নাত্মা, তিনিই প্রক্কত, 
কম্রযোগ-সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারেন। যে সাংখ্যজ্ঞানী আত্মার 
স্বরূপ জানিয়া-_ প্রকৃতি পুরুষ-বিবেকজ্ঞান পিদ্ধ হইয়া নিদ্বন্্ নির্শষ, 
হইতে পারিয়াছেন, তিনিই কম্মযোগে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। 
অতএব কর্মযোগ সাধনা ষেমন এক অর্থে সহজ, সেইরূপ আর এক. 
অর্থে অতি কঠিন। 

সেইক্প জ্ঞানযোগ-সাধনাও অতি কঠোর। যে ব্যক্তির চিত্ত প্রকৃত 
সাত্বিক নিম্মল না হয়, তাহার পক্ষে জ্ঞানষোগ সাধন! সম্ভব নহে।, 
জ্ঞান্ষজ্ঞ অতি কঠিন ১ তাহাতে সিদ্ধিও বহু-জন্ম-সাঁধ্য। 

ভগবান অবশ্ত বলিয়াছেন,__ 

“অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভাঃ পাপকৃত্মঃ। 
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বুজিনং সম্তরিষ্যসি ॥৮+ (গীতা ৪1৩৬). 

কারণ জ্ঞানাগ্রি সর্ব পাঁপকে ভন্মসাৎ করে। অবশ্ত এ স্থলে এই 
জ্ঞান প্রধানতঃ আত্মজ্ঞান বা সর্বায্ম অক্ষর ব্রঙ্গজ্ঞান। বহুজন্বের 
সাধনা ফলে আত্মজ্ঞান সর্বাত্মবিজ্ঞানে পরিণত হয়--“বানুদেব সর্ঝ" 
এই জ্ঞান সিদ্ধ হয় (গীতা, ৭১৯)। কর্মষোগ ও ধ্যানযোগ সাধনা 
বারা ও উপাসন।' দ্বারা এই জ্ঞান সাধনা করিতে হয়। তবে এই জ্ঞান 
বিজ্ঞান সহিত লাভ হয়-_-অক্ষর ব্রন্জ্ঞান সিদ্ধি হয়। এইজ্ঞান সিদ্ধি. 
জন্য অক্ষর ব্রহ্মোপাসনা শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহ! বলিয়াছি। সে. 
উপাননাও অতি কঠিন কঠোর ও দুঃসাধ্য (গীতা, ১২1৫ )। 

এই জ্ঞানষোগে সাধনা-পথ অপেক্ষা ভক্তিযোগে সাধন! ও উপাসনার. 
পথ অপেক্ষাকৃত লুগম ( গীতা, ১২1২), ইহাই ভগবান্‌ উপদেশ দিয়াছেন, 
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কিন্ত এই ভক্তিযোগে অধিকারী হইতে হইলেও যে স্থৃকৃতির প্রয়োজন, যে 
সাত্ত্বিক প্ররুতি যে দৈবীসম্পদলাভ করিতে হন, তাহা সুলভ নহে । তাহার 
ভুন্তও কত জন্ম সাধনা করিতে ভয়, তাহ] কে বলিতে পারে । অতএব 
মোক্ষ মার্গ প্রবেশের পথে আদিতে হইলে, এবং সে মার্গ লাভ করিয়! 
তাহাতে অগ্রসর হইতে হইলে, যে বিরাট সাধনার প্রয়োজন, এবং সেই 
সাধন! দ্বারা যে চিন্ত-শুদ্ধির প্রয়োজন, যে শম দমাদ্দি সাধন সম্পত্ভিযুক্ত 
হইবার প্রয়োজন, তাহা! আমর এইব্দপে ধারণা করিতে পারি । মোক্ষ- 
মার্গে সাধনা যে অতি কঠোর, তাহ! পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। 
যাহা হউক আপাততঃ এইরূপ কঠোর বিরাট বছ জন্বব্যাপী সাধনার 
কথা শুনিলে, সাধারণ রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিযুস্ত আমাদের 
হতাশ হহুতে হয়। আমরা বৃথ। মুমুক্ষু হই মনে হয়। 
কিন্ত ভগবান্‌ আমাদের আশ্বাস দিরাছেন। আমরা তাহার অভয়- 
বাণী অনুসরণ করিয়া, এই ভক্তিপথে প্রথম হইতে যদি অগ্রসর হইতে 
চেষ্টা করি, তবে অবশ্ত কোন না কোন সময়ে আমাদের সিদ্ধি হইতে 
পারে। ভগবান্‌ ত বপিয়াছেন,_-" 
“অপি চেৎ সুছুরাচারো ভজতে মামনহ্যভাক্‌ । 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ-ব্যবসিতো হি সঃ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবঠি ধন্দমাত্মা শশ্বন্ছান্তিং নিগচ্ছতি । 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্ততি ॥ 
মাং হি পার্থ! ব্যপাশ্রিত্য ধেহপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ। 
সত্রিয়ো বৈশ্ত। স্তথা শুদ্রান্তেংপি যাস্তি পরাং গতিম্‌ ॥ 
| (গীতা, ৯৩০৩২)। 
'ভগবান্‌ অন্থাত্র বলিয়াছেন, 
“যে তু সর্বাণি কর্দ্মাণি ময়ি সংন্তস্ মত্পরাঃ। 
অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ 
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তেষামহুং সমুদ্বর্তী মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌ &” 
(গীতা ১২।৬-৭ )। 
পাতঞ্জল দর্শনেও উক্ত হইয়াছে যে ক্রেশ-কর্্ানদিত্বারা অপরামুষ্ 
পুরুষবিশেষ ঈশ্বর প্রণিধানছারা সমারধসিন্ধি হয়। তাহার হ্বরূপ 
যে প্রণব তাহার জপও অর্থ ভাবনাদ্বার!, ব্যাধি প্রভৃতি (ব্যাধি 
শযান, সংশয়, প্রমাদ, আলম্ত, অবিরতি, ভ্রাপ্চিদর্শন, অলব্ধভূমি কত্ব, 
অনবস্থিতত্ব প্রভৃতি ষে সকল চিত্ত-বিক্ষেপের কারণ ও যোগের অন্তরায় 
তাহা )দূর হয়। (পাতঞ্জগ দর্শন, ১২৩,২৭,২৮,২৯,৩* এবং ২৪৫ 
তর দ্রষ্টব্য )। কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদে যে এই সকল অন্তরায় দুর হয়, 
তাহ! পাতঞ্জলদরশনে স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। এবং ভক্তিযোগে যে এই ঈশ্বর 
প্রণিধান করিতে হয়, তাহাও পাতঞ্জন দর্শনে উক্ত হয় নাই। বেদান্ত 
দর্শনে এই ভক্তিযষোগে উপাপনার কোন কথ! নাই। স্থতরাং কোন 
দর্শন শাস্ত্র হইতে এই ভক্তিষোগে উপাননার তত্ব জান! যায় নাঁ। 
অথচ ভগবান্‌ গীতায় এই ভক্তিযোগে উপাপনা বিশেষভাবে বিবৃত 
করিয়াছেন, এবং তাহার কৃপায় বে এই ভক্তিযোগে সাধনায় অপেক্ষাকৃত 
শীন্র সিদ্ধি লাভ হয়, এবং সকলেই যে, এই ভক্তিযোগে সাধনা আরম্ত 
করিতে পারে, তাহা বলিয়াছেন । বাঁলয়াছি ত, ইহাই গীতার এক 
বিশেষত্ব | 
অবশ্ত ধাহার! মহাত্মা, দৈবীাসম্পদধুক্ত, ধাঁহারা ভগবানের ভূতাদি 
অব্যয় শ্বরূপ--তাহার পরমভাব জানিয়াছেন; সেই জ্ঞানিগণই ভগবানকে 
জনন্তমনে ভজন! করিতে পারেন। তাহারা পরাভক্তি লাভ করেন (গীতা, 
১৮1৫৪ )। এই পরাভক্তি দ্বার। ভগবানকে তত্বতঃ বা বিজ্ঞান সহিত জান। 
যার (গীতা ১৮1৫৫ )। সেই পরাভক্তিদ্বারাই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়। 
বায় (গীতা, ১৮1৬৮) । এই পরাভক্তি লাভ করিতে হইলে ভগবদ্-গত-চিত্ত 
৩৩ 
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হইতে হইবে (রীতা, ১৯1৫৭-৫৮ ), তাহাকে হৃদিস্থিত জানিয়া (গীতা, 
১৮1৬১ ) সর্বভাবে তাহার স্মরণ লইতে হইবে ( শীতা, ১৮৬২), সর্ব ধর্ষন 
পরিত্যাগ পূর্বক, এঁকমান্র তাহারই শরণ লইতে হইবে (গীতা, 
১৮।৬৬)। দৈবী সম্পদ্যুক্ত মহাত্মারা কিরূপে এই পরাভক্তি সাধন 
করিবেন, তাহা ভগবান্‌ গতায় বারবার স্পটভাবে উপদেশ করিয়াছেন। 
ভগবান্‌ গীতা শেষে এই পরম গুহতম সাধনতত্ব বলিয়াছেন, 
গমন্মনা ভব মদ্তুক্তে1, মদ্যাজী মাং নমস্কুরু |” 
€ গীতা, ১৮৬৫ )। 
ইহাই ভত্তিযোগে পরম সাধনা । গীতার দ্বিতীয় ঘট কে, ইহাই বিশ্- 
ভাবে উপছিষ্ট হইয়াছে । নিত্যহুক্ত একভত্তিম'ন্‌ জ্ঞানীর, ও ঈখরে 
গতাত্তর।আ হইয়া শ্রদবাসহবারে ইশরকে তভনাকানী শ্রেষ্ঠ যে'গীর ষে 
পরাভক্তি যোগে সাংলা, তাহা এই দ্বিতীয় টুক হইতে, বিশেষত: 
এই অধ্যায় হইতে বুঝতে হইবে । এবং যাহার] ছুরাচার পাপষোনি 
ইইয়াও নুর্কতিবলে ভগব্ন্‌ক ভত্তিপুর্বক উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত, 
তাহাদের সাধনা হইতে, নিষ্পাপ পুণ্যবন্দা ছন্দমুক্ত মহাজ্বাদের দৃঢ়ব্রত 
হইয়া এই ভক্তিযোগে যে সাধনা, তাহার পার্থক্য বুঝিতে হইবে । 
ধাহারা জরামরণ হইতে মোক্ষ জন্ত অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বরকে 
তাশ্রয় পূর্বক সাঁধন1 করেন, কেই হহাত্মাগণই অসংশয় সমগ্র ঈশ্বরতত্ব 
বন্ধতত্ব জানিতে পারেন । তহারা আর্ত বা অর্থাথী নহেন। তাহার! 
নিফাম তাহার] জিজ্ঞাস বা জ্ঞ'নী। তাহারা যেমন জ্ঞানযোগী--সেইক্সপ 
কর্ম্মযোগী। তাহারা প্রকৃত নিষাম কর্্ী। বাহার সততযুক্ত হইয়া 
শ্রীতিপুর্ধক ভগবানকে ভজনা করেন, ভগবান্‌ তাহাদের বুদ্ধিযোগ 
দান করেন--তাহাদের জ্ঞান্দীপ জালিয়া দরিয়া জজ্ঞানজ তমঃ দূর 
করেন (গীতা, ১*।১০-১১)। এই বুদ্ধযোগ পুর্বে দ্বিতীর অধ্যারে 
(৩৯ প্লোকে ) উক্ত হইয়াছে। এই বুদ্ধিষোগ আশ্রয়পুর্বক শ্ববর্ম 
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দ্বারা ঈশ্বরকে অর্চনা করিতে হয় (গীতা! ১৮৪৫), ও সর্বকর্ তাহাতে 
হস্ঠম্ত করিতে হয় (গীতা, ১৮।৫৬-৫৭)। এইরূপে ভক্তিযোগ সাধন! 
জন্য ঈশ্বরে কম্মার্পণ বুদ্ধিতে কণ্ম্ম করিতে হয়। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,__- 
“যৎ করোধি যদশ্রাসি যজ্জুহে]ষি দদাসি যৎ। 
ষৎ তপন্তসি কৌন্তেয় তত কুক্ুঘ :মদর্পণম ॥% 
( গীতা, ৯২৭)। 
ইহা! ব্যতীত মতত কীর্তন করিয়া! নমস্কার করিয়া, যত্ব করিয়া 
তক্তি সহকারে নিত্যাযুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে উপাসনা করিতে হয়।-_- 
“সততং কীর্বয়ন্তো মাং যতস্তশ্চ চৃঢ়ব্রতাঃ। 
নমস্তস্তশ্চ মাং ভক্ত্য। নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥৮” (গীতা, ৯১৪ )। 
ভগবান্‌ এই অধ্যায় শেষে আবার বলিয়াছেন,_- 
“মন্মনা ভব মস্তক্কো মদ্যাঁজী মাং নমন্কুরু। 
মমেটবযাসি যুক্ডিবমাত্মানং মৎপরায়ণ:।৮ (গীতা, 7৩৪ )। 
বুধগণের যে ভাব-সমশ্বিত ভজনা (গীতা, ১০৮), তাহার এই 
প্রণালী ভগবান্‌ পরে দশম অধ্যায়েও বিবৃত করিয়াছেন ।-_ 
“মচ্চিত্তা মদগত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্। 
কথয়স্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যপ্তি চু রমন্তি চ॥% (গীতা, ১০1৯)। 
ভগবান্‌ গীতার শেষেও সাধনার এই সর্ব গুহতম তত্ব বলিয়া গীতার 
উপসংহার করিকাছেন,-_ 
“্মন্মন! ভব মদ্তক্তো মদ্যাজী মাং নমন্কুরু। 
মামেবৈধ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে,প্রিয়োংসি মে ॥'” 
(গীতা, ১৮৬৫ )। 
এইরপে প্রীতিপুর্বক ভাব-সমস্থিত হইয়া! বুধগণ ভগবানের ভজন! 
করিলে, ভগবান্‌ তাহাদের বুদ্ধিষোগ প্রদান করেন, তাহাদের “আম্ম- 
ভাবস্থ হইয়া জ্ঞানদীপ গ্রজলিত করিয়! দেন । (গীতা, ১০১০), তাঁহার 
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ফলেই সেই মহাত্মারা সবিজ্ঞান সমগ্র পরমেশ্বর তন্বজ্ঞান লাভ করেন 
এবং তাহার ফলে তাহাতে প্রবেশ করেন। 

সে যাহা হউক, আমরা দেখিয়াছি ষে আম্মুরী প্রকৃতিসম্পন্ন সুহুরাচার, 
সেও পূর্ব জন্মা'জ্ঞত সুকৃতিবলে তৃক্তিষোগে অনগ্ঠ ভাবে ভগবানের ভজনা 
আরম্ভ করিতে পারে । তাহার! অবশ্ঠ নিয়ন্তরের সাধক । আর যাহারা 
দৈবী প্ররুতিসম্পন্ন ধন্্াত্ব। জ্ঞানী একভক্তিমান্, তাহারা উচ্চস্তরের 
সাধক। মুতরাং ভক্তদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কর। যায় এবং 
তাহাদের সাধনারও বিভিন্ন স্তর আমরা ধারণা করিতে পারি। 

যে সকল মহাত্মা ভগবানের প্রির়ভক্ত, তাঁহার! উচ্চশ্রেণীর সাধক। 
তাছাদের লক্ষণ পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে ( ১৩শ হইতে ২০শ শ্রোকে ) বিবৃত 
ক্ইয়াছে। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিশ্রয়োজন। সকল ভক্তই ভগবানের 
প্রিক়্ হইলে, তাহাদের মধ্যে ধাহারা জ্ঞানী পরাভক্তিমান্‌, তাহারাই 
ভগবানের অত্যর্থ প্রিয় (একভ'ক্ত জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ সাধক )। এই সকল 
উচ্চ শ্রেণীর ভক্তগণের সাধনার স্তর--চারি ভাগে বিভক্ত করা 
যায়। প্রথম বা নিম্ন স্তর-__ঈশ্বরযোগে আশ্রিত হইয়া, যতচিত্ত হইয়া, 
সর্বকন্মের অনুষ্ঠান পুর্ব্বক, তাহার ফলত্যাগ বা ঈশ্বরে কর্মফল অর্গণ-__ 
অর্থাৎ ইশ্বরাশ্রয়ে নিফামভাবে , কর্তবাকর্ম্ের অনুষ্ঠান। ইহার দ্বিতীয় 
স্তর-_ঈশ্ববার্থ কন্মানুষ্ঠান। ইহার তৃতীয় স্তর-_অত্যাসধোগ, অর্থাৎ 
চিত্তকে একাগ্র করিয়া ঈশ্বরধ্যান ও পেই ধানে স্থিত হইবার জন্ত প্রধত্ব। 
ইহার চতুর্থ স্তর__সর্ববাবস্থার ঈশ্বরে চিত্তকে সর্বদা স্থির বা বিক্ষেপশুন্ত 
ভাবে সমাহিত রাখা-_অর্থাৎ ঈশ্বরেই মনকে স্থির ভাবে রাখা এবং 
বুদ্ধিকে তাহাতেই নিবেশিত রাখা । 

মহাত্মাদিগের অনন্তভর্িযোগে ঈশ্বরভজনার আরম্ভ নিফাম কর্ম- 
যোগে । ভক্তিধোগের অন্তগ্নত ষে নিষ্ষাম কম্্মযোগ, তাহার ছুই 
স্তর। প্রথম সংযতাত্ম। হইয়া সর্বকম্মফল ত্যাগ (গীতা, ১২১৩)। 
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অর্থাৎ ত্যাগ বুদ্ধিতে বা ভগবানূকে স্বকন্মন দ্বারা অচ্চন করিতেছি, এই 
বুদ্ধিতে অনুষ্ঠেন কন্ম_-বর্ণ ও আশ্রমাদি-বিহিত কর্মদাচরণ ( গীতা, 
১৮৪৫-৪৬)। ঈশ্বরে সর্ব কন্মার্পণ ইহারই*শেষ পরিণতি । দ্বিতীয় 
ঈশ্বরার্থ কয্মাহষ্টান। ভগবান ঝঁলয়াছেন,__'মৎকর্মপরম* হও বা 
মদর্থ' কম্্ কর (গীতা, ১২১০ )৭ এক অর্থে যেমন কার্ডন পুজন 
বন নমস্কারাদি কন্ম-_ঈশ্বরার্থ কর্ম, সেইন্ধপ ঈশ্বর যে জগং রক্ষার্থ কম্ধম 
করেন, ধণ্ম স্থাপন ও অধর্থ দমন জন্ত অবতীর্ণ হইয়া! সকলের হিতার্থ ব! 
লোকসংগ্রহার্থ যে কর্ম করেন, তাহার অন্বন্তী হইয়া তাঁহার সহাক্স বা 
নিমিত্বরূপে সেইন্ধপ কর্মানুষ্টান। অজ্ঞুনকে এইরূপে কন্ম করিতেই 
ভগবান্‌ উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপে ধাহারা ীশ্বর-পরায়ণ হইয়া পর্ব 
কম্ম ঈশ্বরে সংন্তানপূর্বক অনন্ঠযোগে ঈশ্বরকে ধ্যান করেন ও উপাসনা 
করেন, তাহাদের মন এই সাধনার পরিণামে ঈশ্বরেই স্বির-বিক্ষেপ- 
শুন্য হইয়া! অবস্থান করে, তাহাদের বুদ্ধিও ভগবানে নিবেশিত হয়। 
ইহাই ভাক্তযোগের পরাকা্ঠা। ইহারই ফলে মৃত্যু-সংদারনাগর পার 
হওয়া যায় (গীতা, ১২।৬-৮)। চিত্ত এইরূপে ঈশ্বরে স্থির সমাহিত 
রাখিতে হইলে, তাহার জন্ত অভ্যাসধোগ সাধন করিতে হয় (গীতা ১২৯) । 
এই অভ্যাসযোগ ধ্যাযোগের অন্তর্ধত। যাহা এক অর্থে জ্ঞানষজ্ঞ, তাহাও 
কর্মের অন্তর্গত। ইহার দ্বার। অন্তরে বাহিরে সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন সিদ্ধ হয়, 
ঈশ্বরে অবিচলিত ভাবে অবস্থান সিদ্ধ হয় (গীতা ৬৩০), ঈশ্বরে পরাভক্তি 
লাঁত হয় এবং পরমেশ্বরকে সমগ্র ভাবে তত্বতঃ: জানা যায়, সবিজ্ঞাম 
পরমেশ্বর-তত্বঙ্ছান লাভ হয় (গীত, ৭১ ও ১৮৫৮) এবং পরিণামে 
ঈশ্বরে প্রবেশ ব৷ ঈশ্বর-ভাব-প্রাপ্তি হয় (গীত্তা, ১৮৫৫ )। এইরূপে শ্রেষ্ঠ 
সাধক ভক্তি সাধনার পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হন। 

বলিয়াছি ত, যাহার৷ হছুরাচার আন্বরীপ্রক্কতিধুক্ত, তাহারাও স্থকৃতি- 
বলে তক্তিযোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিতে পারে। তাহারা! যে যে “তনু 
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যে ভাগবতী তনু বা দেবাদি তনু শ্রদ্ধাপুর্ববক ভঙ্ধনা করে, ভগবান্‌ সেই 
সেই তন্ুতে তাহাদের অচলা শ্রদ্ধা বা ভক্তি প্রধান করেন। অবোধ লোক 
অব্যক্ত ব্যক্তিভাবাপন্ন “মানুষীতন্ু আশ্রিত বিগ্রহর্ূপে বা ভক্তানুগ্রহার্থ 
বিশেষভাবে গৃহীতমুত্তি অবলম্বনে ভগবানকে ভক্তিপূর্বক ভজন! করিলেও, 
তাহারা পরিণামে তাহাকেই প্রাপ্ত হয় (গীতা ৭।২১-২৩)। আর 
তাহারা যদি দেবযাজী হয়, তবে দেবগণও যে ত্তাহার বিভূতি, তাহ না 
জানিয়া তাহারা অবিধিপূর্ব্ক ভগবান্কেই ভঙ্জনা করে সতা, কিন্ত 
তাহারা সেই দেবাদি লোকই প্রাপ্ত হয় ও আবার সংসারে আবর্তন করে 
€গীতা, শ২৯-২১০২৩৯৫)। যাহারা তগবানে প্রপন্ন হন, তাহার! 
নানাভাবে ভগবান্কেই উপাসনা করেন। ইহার! তক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে 
উপাসনা! করিতে পারেন (৯।২৩)। ইহাদের প্রথম ভক্তিবোগে সাধনা- 
পথ সে সুগম ও সুসাধ্য-_-তাহাও উক্ত হইয়াছে। 


ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 


“পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং ষে৷ মে ভক্ত্যা প্রধচ্ছতি । 
তদহং তক্ত্যপহৃতমশ্ত্রামি প্রফতাত্মনঃ ॥”" 
(গীতা ৯২৬ )। 
'ষে অজ্ঞানী সাধক, এইরূপে ভগবানের বিগ্রহমুত্তিকেই পরমেশ্বর জ্ঞানে 
তক্তিপূর্বক পুজা করে, সে অন্যদেবতাপুজক অপেক্ষা প্রশস্ত তর 
কেননা উক্ত সাধকগণের এইরূপ ভক্তিপূর্বক উপাসনায় ভগবানে ভক্তিরই 
বিকাশ হয়। যে এইরূপে অনন্তচিত্বে ভগবান্‌কে ভঞ্না করে, সে 
হুরাচার হইলেও সাধু; কেননা সে “সম্যক্‌ ব্যবদিত” । এইক্ধপ সাধন! 
দ্বার! সে শীপ্রই ধন্্াত্বা হইতে পারে ( গীতা, ৯৩-৩১)। 
সে যাহা হউক, এস্থলে যে অনন্ততক্তির কথা! উক্ত হইয়াছে, 

তাহা এ স্থলে বুঝিতে হইবে ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-. 
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“অপি চে লুছুরাচারো! ভজতে মামনন্যভাক্‌ । 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ.ব্যবসিতো হি সঃ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাস্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি 9% 
( গীতা, ৯।৩০-৩১ )। 
স্থছুরাচার পাপষোনি প্রস্ততি যে ভক্তির আশ্রয়ে সাধু হয়, ধর্মাস্মা হয়, 
নিত্য শাস্তি লাভ করে-_-পরাগতি প্রাপ্ত হর, সে ভক্তি যে-সেরধণ ভক্তি 
নছে, তাহা অদাধারণ তক্তি_-তাহা! অবন্তভঞ্। আর কিছু আশ্রত 
না করিয়া, কেবল ভগবান্ক আশ্র্ করিতে পারিলে, মন প্রাণ প্রতি 
স্মৃদায় ও যাহ! কিছুতে আমার বলয়! অণ্ভমান আছে তাহা, ঈণরে অর্পন 
করিতে পারিলে ও অন্ত কোন দেবতা প্রহৃঠে কিহুবই কধন মশ্র7 না 
লইলে, এই অনন্তভক্তি লাভ হন্ন। গীতার সর্ব এই অনগভক্তিত্ 
কথাই উক্ত হইয়াছে । তাহাই সমগ্র ভাবে বিজ্ঞান সহিত ঈখরতত্বজ্ঞান 
লাভের উপায়, তাছারই চরম পরিণাম পরাভক্তি। 
ভগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন, তিনি অনন্তভ'স্ততেই লভ্য | 
“পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভান্ত্বনন্তয় ॥* ( গীতা, ৮২২ )। 
ভগবান আরও বলিননছেন, অনগচিন্ত হইম্! সতত তাহাকে ন্মরণ 
করিতে হইবে, তবে তিনি স্থুলভ হন।-_ 
“অনন্তচেতাঃ সততঃ যো মাং ম্মরতি নিত্যশঃ | 
তশ্তাহং স্থলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্ত যোগিনঃ ॥” ( গীতা, ৮1১৪ )1 
এই.অনন্ততক্তির অর্থ এই যে, চিন্ত যাহাতে আর কিছুতেই গমন 
না করে, কেবল ঈথ্বরেই সমাহিত থাকে, অভ্যাদযোগ ত্বারা তাহ! ভক্তি 
পূর্বক সাধন করিতে হইবে । 
“অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্তগামিন! | 
পরমং পুরুষং দিব্যং ষাঁতি পার্থান্গ চিন্তন ॥” 
(গীতা, ৮৮)) 
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ভগবান্‌ এই অধ্যায়েও বণিয়াছেন-__ 
“অনন্। শ্চি্তয়স্তে। মাং যে জনাঃ পধুণপাসতে । 
তেযাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষে মং বহামাহম্‌ ॥% 
ভগবান্‌ এই অধ্যায়ে মহাত্মগণের এই ভক্তিযোগে উপাসনাই বিবৃত 
করিয়াছেন,_ | 
“মভাতআানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। 
ভজস্তানন্তমনসো জ্ঞাত ভূতাদিম্ব্য্ম্‌॥৮ (গীতা, ৯১৩ )। 
এই অনন্তভক্তির লক্ষণ ভগবান্‌ দশম অধ্যায়েও উল্লেখ করিয়াছেন,__- 
*তেষাং সততযুক্তানাং ভজতা।ং গ্রীতিপুর্বকম্। 
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(গীতা, ১০।১* )। 
ভগবান্‌ অজ্ঞুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়। বলিয়াছেন, 
“ভক্ত ত্বনন্তয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোহচ্জুন। 
জ্ঞাতৃং দরষ্টঞচ তত্বেন প্রবেইঞচ পরস্তুপ ॥৮ (গীতা, ১১1৫৭) 
অর্থাৎ অনন্যভক্তি দ্বারা প্রথমে ভগবান্‌কে এই বিশ্বরূপে জান৷ যায়; 
পরে তাহাকে এইরূপে দর্শন হয়__অপরোক্ষ অনুভব হয়-_-তাহাই সবি- 
জ্ঞান জ্ঞান। তাহার ফলে ঈশ্বরে প্রবেশ লাভ হয়। এই অনন্তভক্তির 
আর এক নাম অব্যভিচার্িণী ভঙ্তি। ইহা জ্ঞানেরই স্বরূপ,__ 
“ময়ি চানন্তযোগেন ভক্তরব্যভিচারিণী ॥৮ (গীতা, ১৩।১* ) 
অতএব ষে ভক্তিযোগে ছুরাচারীও ধর্ম্াত্মা হইয়া পরিশেষে পরাগতি 
লাভ করে, যে ভক্তিযোগ গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহ পরমেশ্বরে এই 
একাস্ত অব্যভিচারিণী অনন্ঠভক্তি | 
ধাহার এই অনন্যতক্তিযোগে সাধনা আরম্ভ করেন, তাহার! ক্রমে 
পাপমুক্ত হন, বহু জন্ম ধরিয়া ন্বরুতিবলে সাধন! করিয়া তাহারা দৈবী 
সম্পদ্যুক্ত মহাত্বা হন, ও ভগবানের পরমভাব জানিয়। তাহাকে অনন্ত- 
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চিত্তে পরাভক্িযোগে ভজনা করেন। তাহাদের ভজলা প্রণালী উপরে 
উক্ত হইয়াছে। তাহাদের ভজনা-ভাবদমন্থিত, গ্রীতিপুর্ব্বক ভজনা। 
তাহারা পরমেশ্বরকে এই বিশ্বের পিত!, মাতাঃ ধাতা, পিতামহ, পতি, 
ভর্তা প্রভূ-**প্রভৃতিরূপে জানিয়া (গীতা, ৯১৭১৮) সেইভাবে যুক্ত 
হইয়া গ্রীতিপূর্বক এই পিতা, মাতা, ধাতা, ভর্তা, প্রভূ, সুহৃদ প্রভৃতি 
ভাবে পরমেশ্বরকে ভজন! করেন। চহা পুর্বে বিবৃত হইয়াছে । 

এইরূপে ভাক্তযোগে ভজন সাধন করিতে করিতে, সেই সাধনার 
সিদ্ধিতে যখন পরাভক্তি লাভ হয়, তখন ভগবানকে অদংশয়রূপে 
সমগ্রভাবে বিজ্ঞানসহিত জানিয়া তাহাতে চিন্ত স্থিরভাবে সমাহিত, 
ও মন বুদ্ধি তাঁহাতে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হয়। ইহাই ভক্তিযাগ-সাধনার চরম 
ফল। ইহাই ধ্যানযোগের পরাকাষ্ঠটা। যে যোগী ঈশ্বরে গতান্তরাত্মা 
হইয়া শ্রদ্ধা-সহকারে তাহাকে এইরূপে ভজনা করেন, ঈশ্বরে 
আসক্তমন হইয়া! ঈশ্বরাশ্রয়ে যোগধুক্ত হন-_-দমাহিতত ভন,_-তিনিই 
তক্তিযোগ সাধনায় সিদ্ধ হন, তাহারই পরাভক্তি লাভ হয়, এৰং 
সেই পরাভক্তি যোগেই তিনি সমগ্র ঈশ্বরকে তত্বতঃ জানিতে 
পারেন। যদি মরণকালে তিনি এই যোগে অবস্থিত হইতে পারেন, 
পরমেশ্বরের পরম ভাবে--দিব্য পরম পুরুষরূপে বা অক্ষর ব্রহ্মভাবে 
যোগযুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করিতে পারেন, তবেই তিনি সেই পরম 
পুরুষকে প্রাপ্ত হন। ইহাই ভক্তিযোগের পরম পরিণতি । পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে যে এই পরাভক্তিযোগ সাধনার জন্য কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ 
সহিত ভক্তিযোগ সমুচ্চয়ভাবে সাধনা করিতে হয় । 

এই ভক্তিযোগ সাধনায় কম্রযোগ যে'ভক্তিযোগ্ের অঙগীভূত করিয়! 
লইতে হয়, তাহাই থে প্রথম সোপ'নরূপে গ্রহণ করিতে হয়, তাহ! আমর! 
এইরূপে বুঝিতে পারি। গীতায় কম্ কোথাও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত 
হয় নাই। সকল প্রকার সাধনার অঙ্গ “কর্ম্ম।৮” জ্ঞানযোগ সাধনার 
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জন্ত যে জ্ঞানযজ্ঞ ও যে ধ্যানযোগ তাহ! কর্ম। আর এই ভক্তিযোগ 
সাধনার জন্ত যে কীর্তন, নমস্কারাদি, যে পত্রপুপ্পাদি দ্বার! অর্গন!, যে 
সর্ব কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ বুদ্ধিতে বা কর্ম দ্বারা ঈশ্বরার্চনা' করিতেছি এই 
বুদ্ধিতে ভক্তিযোগে অনুষ্ঠিত কর্ন সমুদায়ই কর্মের অঙ্গীভূত। তাহ 
তক্তিপূর্বক বৈদিক দেবাদি যজনরূপ কন্মম হইলে, বৈদিক কর্মকাণ্ডের 
অন্তভূতি হয়। আর পরমেশ্বরের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত উক্তন্ধপ কর্ম হইলে, 
তাহা সাধারণ অর্থে বৈদিক কর্মকাণ্ডের অন্তভূতি না হইলেও তাহ!কর্ম্ম”। 
আমর1 দেখিয়াছি যে ভক্তিযোগে সাধনার যে চারি স্তর তাহার প্রথম স্তর 
সর্ব কর্মফল ত্যাগ বা ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে নি্কাম ভাবে কার্ধ্যকম্মন অনুষ্ঠান, 
ঈশ্বরকে অ্চন বুদ্ধিতে স্বধর্দ্শ বা নিজ বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্মদাচরণ। 
ইহাই কল্শযোগ । অতএব কর্শযোগ ভক্তিযোগের প্রথম সোপান। এক 
অর্থে কন্ধানুষ্ঠানকালে চিত্ত ঈশ্বরে ভক্তিভাবে সমাহিত থাকে, তবে সেই 
কর্মযোগ ভক্তিযোগের অন্তভূতি হয়। কার্য কম্ম কথন ত্যাজ্য নহে,__ 
পরাভক্তি লাভ হইলেও ত্যাজ্য নহে। তাহার পর ভক্তিষোগের যে দ্বিতীয় 
'স্তর__ঈশ্বরার্থ কম্ম-_মর্চন পুজন কীর্তনাদি কন ও ঈশ্বরের জগৎচক্র 
প্রবপ্তনরূপ ও ধর্মম-স্থাপনাদিরূপ জগৎ রক্ষার্থ কর্ন তাহাও কর্মযোগের 
অঙ্গীভূত। ভক্তি সাধনের তৃতীয় স্তর যে অভ্যাদযোগ ব! ধ্যানযোগ 
তাহাও যে এক অর্থে কম্রযোগের অন্তর্গত তাহা পুর্বে উক্ত হইন্াছে। 
ঈশ্বরে মন প্রাণ সমাহিত করিয়া ঈশ্বরভাবগত ঈখরে প্রীতিযুক্তচিত্ত 
হুইয়] কার্ধ্য কন্খ নিফাম ভাবে অনুষ্ঠান করিলে তবে সেই কর্্মযোগ 
ভক্তিযোগের অঙ্গীভূত হয়। 

আর নিক্রিয় গ্রক্কৃতি বাঁবক্ত আত্মভাবে অবস্থান করিলে কম্দমষোগ 
হয় না, তাহা! ভক্তিযোগের অলীভূতও হয় না। চিত্তের ভাবের দ্বারা 
কর্মযোগ নিয়মিত হয়। এইকবপে কর্মষোগ ও ভক্তিষোগের সমুচ্চন্ন ভাবে 
সাধন সম্ভব হয়। 
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জ্ঞানযোগের সহিত যে ভক্তিযোগ সমুচ্চয় ভাবে সাধন করিতে হয়, 
তাহা এস্থলে আর বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। পরে 
জ্ঞানযজ্ের দ্বারা ভগবানের উপাসনার কথ! উল্লিখিত হইবে। তবে এ 
স্থলে এই মাত্র বল! যাইতে পারে ধে, যখন এই ভক্তিযোগে সাধনার চরম 
উদ্দেম্ত অসংশয় রূপে ও সমগ্র ভার্কে ঈশ্বরকে তত্বতঃ ব1 বিজ্ঞানসহিত 
জানা, যখন ভক্তিযোগের চরম লক্ষ্য সেই পরম জ্ঞান লাভ, তখন 
ভক্তিযোগ এই জ্ঞানযোগেরই অন্তর্গত,__তাহারই অঙ্গ । অথবা জ্ঞানযোগ 
এই ভক্তিষোগের অন্তর্থত। এ উভয়ের মধ্যে সমুচ্চয় আছে,-_বিরোধ 
নাই; এইরূপে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির লমুচ্চয়-তত্ব আমরা কতক ধারণা 
করিতে পারি। 
ভক্তিযোগ তত্ব ।--ভক্তি সাধনা সম্বন্ধে যাহা মুল তত্ব, তাহা 
ক্ষেপে উক্ত হইল। এক্ষণে এই ভক্তিযোগের যাহা মুলতত্ব তাহা 
সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে । আমর! পূর্বে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্গতত্ব আলোচন! 
করিয়াছি। সেই ব্রহ্ধজ্ঞান আমাদের চিত্তে প্রতিবিদ্বিত হইয়া ষে প্রকাশিত 
হয়, এবং চিত্ত নির্মল হইলে বে তাহা জ্ঞানন্বরূপ হয়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি । কিন্তু ব্রহ্ম কেবল জ্ঞানস্বরূপ, নিত্যবোধস্বর্ূপ বিজ্ঞানম্বরূপ 
'নছেন। ব্রহ্ম যেমন চিৎস্বরূপ, তেমনই আনন্দস্বরূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন, 
“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ।” (বৃহদারণ্যক, ৩৯২৮ )। 
“আননং রঙ্াণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।” 
(তৈত্তিরীক, ২1৪1১) 
“আনন্দে ব্রন্মেতি ব্যজানাৎ |”  (তৈত্তিরায়, ৩৬১) 
শ্রুতিতে অন্তত্র আছে যে ব্রহ্ধ-_ ] 
“আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।৮ (মুণ্ডক, ২২৭) 
ব্রন্ষের ভৃতীন্ন পাদ-_যাহা প্রাজ্ঞ, তাহাও, শ্রুতি অনুপারে আনন্বময়। 
প্রজ্তান্ঘন এব আনন্দময়োহানন্ভুক্‌ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ ( মাণ্ুক্য ৮) 


৫৭২ শ্রীমদ্ভগবদগীতা ৷ 
অর্থাৎ ওকষ্কারাক্ষর ব্রন্দের যাহা তিন মাত্রা বা তিন পাদ যাহ! ঈশ্বর, 
তাহার তৃতীয় পাদ প্রাজ্ঞম্বরূপ । তাহা প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময় আনন্দতুক্‌ 
ও চেতোমুখ। আত্মাই ব্রন্ম। আত্মই আনন্দ ্বরূপ,-- 
“আত্মা আনন্দময়ঃ | **আনন্দ আত্মা ।” (তৈত্তিরীয় ২৫২) 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, তৈত্তিরায় উপনিষদের তৃগুবল্লীতে আছে যে 
ভৃগু পিভাত্র নিকট জানিলেন যে, ধাহা! হইতে এ বিশ্বের স্থষ্টি স্থিতি লয় 
হয় সেই ব্রহ্গকে জানিতে হইবে। ভূপগ্ড তদনুসারে তপন্তা করিয়া 
অবশেষে জানিলেন যে, আনন্দই ব্রহ্ম । দআনন্দান্ধ্যেব খন্বিমানি ভূতানি 
জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবস্তি, আনন্দং প্রযস্ত্যতিসংবিশস্তি ইতি । 
( তৈত্তিরীয় ৩1৬১)। 

বেদান্তদর্শনে “আনন্দময় অভ্যালাৎ 1৮ (১/১1১২)। এই স্তরে ব্রত্দের 
এই আনন্দস্বরূপ ব্যাধ্যাত হইয়াছে । এইরূপে শ্রুতি হইতে আমরা 
ব্রন্মের আনন্দস্ব্ূপ জানিতে পারি। আমাদের নিকট এই আনন্দ পঞ্চা- 
বয়বুক্ত | “তন্ত প্রিয়মেব শিরঃ। মোদে! দক্ষিণঃ পক্ষ প্রমোদ উত্তরঃ 
পক্গঃ আনন্দ আত্ম! ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” (তৈগ্ভিবীত্ত ২৫1২ )1 ব্রঙ্গে এই 
আনন্দ প্রচুর বা অপীম বলিয়া! ব্রহ্ম আনন্দমমর | আনন্দ ক্রহ্গরূপ আধারে 
(পুচ্ছ ) প্রতিষ্ঠিত। সে আমাদের পার্থিব আন/ন্দর যে কত কোটা গুণ 
অধিক তাহার ইয়ন্তা হয় না। তাহা অপর্িমিত। ইহা |বজ্ঞানের সার। 

মৈত্রায়ণী শ্রুতিতে আছে,-- 

“আনন্দং বিজ্ঞানস্ত রলঃ।' (৬১৩) 

অর্থাৎ বিজ্ঞানের যাহা রদ ব। সার তাহাই আনন্দ । অতএব বিজ্ঞানে ও 
আনন্দে প্রভেদদ নাই। আরও বলা যার যে, রস কেবল বিজ্ঞানের সার 
নহে-_যে বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ ভাবময় তাহাই রন। রসই বিজ্ঞানকে আনন্দময় 
করে। রস আনন্দেরই নানাস্তর। এই জন্তই শ্রুতি ব্রন্মকেই রসম্বূপ 
বলিয়াছেন,-- 
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“স এষ রসানাং রলতমঃ1 (ছান্দোগা, ১১।৩) 
এ স্থলে যাহাকে রপতম বলা হইয়াছে, তাহ! উদ্গীথ--তাহ! অক্ষর-__ 
ওক্কার। তাহাই ব্রন্ধ। ব্রহ্গই যে রণস্বরূপ, তাহ। শ্রুতিতে আরও স্পষ্ট 
ভাবে উক্ত হইয়াছে, 
সো বৈ সঃ। রসং হ্োবায়ং,লব্ধ,! 
আনন্দী ভবতি ।***.**এষ হি এব আনন্দয়তি 
(তৈত্ভিরীয়, ২৬1১) 
অর্থাৎ যে মাত্মা হইতে নামরূপ দ্বার! অব্যাক্কৃত (অদৎ) অবস্থার পর 
নামরূপ দ্বারা বাককৃত (সৎ) বিশ্বের প্রকাশ হয়, সেই আত্মাই রসন্বরূপ। 
জীব সেই রসশ্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াই আনন্দী বা স্থথী হয়, তিনিই জীবকে 
আনন্দ দান করেন। শ্রতি আরও বলিয়াছেন ষে ব্রহ্ম “রসঘন' 
€ বৃহদারণ্যক, 81৫1১ )। 
এই রদের আর এক নাম মধু। শ্রুতি বলিয়াছেন ব্রদ্ধ বা আত্মাই 
মধু। বৃহ্দারণ্যক উপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রক্ষণে মধু বিগ্কায় 
ইহ উক্ত হইয়াছে । যথাী__ 
শ্চ অয়ম্‌ অন্তাং পৃথিব্যাং'**অমৃতময়ঃ পুরুষে যশ্চ অন্নং শারীর... 
পুরুষঃ অয্নমেব সঃ (মধু )। যঃ অমুম্‌ আত্মা ইদং অমৃতং ইদং ব্রন্ধ 
ই্দং সর্বম্।” ইত্যাদি। (বৃহদারণাক, ২৫১ )।. 
ব্রন্মের এই মধুষ্বরূপ হইতে এ জগতের সমুনায়ই মধুময় হয়। এবং 
এই জন্ত শ্রুতিতে “মধু বাতা খতায়তে মধু ক্ষরস্তি দিন্ধবো-.-সর্ববাশ্চ 
মতুমতীঃ অহমেব ইদং সর্বং ভূয়াসং।” , ( বৃহদারণ্যক, ৬।৩।৬) এই 
মন্ত্র ষজ্ঞশিষ্ট ভোজনের কালে স্মরণের ব্যবস্থা আছে। 
এইবূপে শ্রুতি হইতে জান। যায় যে, ব্রহ্ম বা আত্মা আনন্দঘন রস- 
শ্বরূপ-__মধুন্বরূপ, ব্রহ্ধই ভূমা সুখস্বরূপ। এই জন্ত ব্রহ্ম সংস্পর্শে 
অত্যন্ত স্ুথ হয় ( গীতা, ৫1২১) ৬1২৮) গীতাক্স ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, 
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তিনিই শ্রীকান্তিক সখের প্রতিষ্ঠা (গীতা, ১৪ ২৭)। সগুণভাবে ব্রহ্মই 
সর্ধবকাঁরণ- তিনিই সব আনন্দের, সর্ব রসের উৎস । তাহা হইতেই 
অগতে সর্ব আনন্দের স্বরূপ সুথের বিকাশ হয়, সর্ব রসের অভিব্যক্তি 
হয়, সমুদায় মধুময় হয়। জগতে, সর্বত্র ষে সৌনর্যোর বিকাশ হয়, 
তাহার কারণ ও সেই “সত্য শিব সুন্দর” ব্রহ্ম | সর্ব “অহং* ও সর্ব “ইং 
এর মধ্য দিয়া পরিচ্ছিন্ন ভাবে এই ব্রহ্মানন্দের বিকাশ হয়, সৌন্দর্য্য 
শী তেজ প্রভৃতির অভিব্যক্তি হয় (গীতা, ১৯৪১ )। তাই আমরা 
সেই অপূর্ব রসের--সেই অনস্ত আনন্দের উপভোগ অন্তরে বাছিরে 
করিতে সমর্থ হই । টু 

বৈষ্ণবাচাধ্যগণের মতে এই আনন্দ পরমেশ্বরের পরাশক্তি । এই 
তাহার হলার্দনী শক্তি। ভগবান সচ্চিদানন্দন্বরূপ-_দন্ধিনী সম্বিত ও 
হলাদিনী শক্তিযুক্ত। এই হলাদিনী শক্তিমান্‌ বলিম্াই ভগবান্‌ আনন্দ 
স্বরূপ, সুখ স্বরূপ, মধুময়। তূমা একান্তিক সুখ তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত । 

সেই রসতম পরিপূর্ণ আনন্দময় ব্রন্মের আনন্দ-চিন্তে প্রতিবিস্বিত 
হয় বলিয়। চিত্ত ভাবমন্ন হয়--সুথ ছুঃখ ভোক্ত। হয়। চিত্ত নির্মল 
না হইলে স্থছুঃখরূপ ঘন্দ ভোগ হয়। আর চিত্ত নিশ্মল হইলে, 
এই আনন্দের প্রতিবিম্ব যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়া চিত্ত সুখত্বরূপ হয়। 
কিন্ত মানুষের আনন্দ বা স্থথ__তাহার সব্বাবস্থায় পরিচ্ছিন্ন। চিত্তে 
প্রতিবিন্বিত আনন্দ চিত্তের পরিচ্ছেদ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়। এজন 
মানুষের যাহ! পুণানন্দ__ব্রঙ্গানন্দ সে আনন্দের যে অসংখ্য গুণ অধিক, 
তাহা কল্পন৷ কর! যায়। শ্রুতিতে তাঁহা উক্ত হইয়াছে। (তৃহদদারণ্যক 
৪1৩।৩৩, এবং তৈত্তিরীয় ২৮১ দ্রষ্টব্য )। 

স্থৃতরাং যে সাধনায় চিত্তকে নিম্ল করিয়া, কেবল শুফ জ্ঞানম্ববূপ 
করিয়া, তাহাতে ব্রক্ষজ্ঞান প্রতিবিষ্বিত হওয়ায় সেই জ্ঞানে অবস্থান 
করা যায় সে সাধন ধথে্ট নহে। চিত্ত নির্দুল হওয়াদ- তাহা! সুখ- 
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স্বরূপ হওয়ায়, তাহাতে ব্রহ্মানন্দ প্রতিবিদ্বিত হয় বলিয়া সেই আনন্দেও 
অবস্থান করিতে হয়। যদি আমাদের সচ্চিদানন্দ ব্রঙ্গস্বূপ লাভ 
করিতে হয়, তবে কেবল জ্ঞানন্বরূপ ব্রন্দে অবস্থান যথেষ্ট নহে। জ্ঞান- 
ষজ্ঞ দ্বারা বা জ্ঞানযোগে সিদ্ধ হইয়া সেই অদ্য জ্ঞানম্বরূপে অবস্থান 
যথেষ্ট নহে। কেবল কর্্যোগ দ্বারা নিষ্ষাম কর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা-_বা 
ঈশ্বরার্থ, ঈশ্বরের আদর্শে লোকহিতার্থ কর্ম করিয়া কর্মশক্তির_-বা 
সন্ধিনীশক্তির সম্প্রসারণে কেবল সংশ্বূপে অবস্থানও যথেষ্ট নহছে। 
আমাদের এ আনন্দস্বরূপও লাভ করিতে হইবে । 

সেই আনন্দস্বরূপ লাভের উপায় ভক্তিযোগ। নিশ্শলচিত্তে ব্রন্মের 
এই আন্দম্বক্ূপের অভিব্যক্তি হইলে, চিত্ত স্ুথস্বরূপ হয় এবং চিত্তরঞ্জিনী 
বৃত্তির বিকাশ হয়। এই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি দ্বারা নানাভাবে সৌন্দধ্য।দির 
উপভোগ হয়। ই বৃত্তির শ্রেষ্ঠরূপ প্রেমভক্তি। ইহাই ভাবধুক্ত প্রীতি- 
পূর্ববক-_ সর্কসৌন্দর্যের উৎস, সব্ব আনন্দের আকর ঈশ্বরোপাসনার মূল। 
আমর] ঝ]খাভূমিকাঁয় ধুঝতে চেষ্টা! করিয়াছি যে,এই ভক্তিযোগে উপাসনা 
দ্বারাই প্রধানত ঃ আমাদের চিত্ত নিশ্মুল হইয়া তাহাতে বর্গের আনন্বময়ত্বের 
বিভাগ হয়, তখন চিত্ত ম্বচ্ছদর্শবৎ সেই আনন্দভাবের প্রতিবিষ্ব স্পষ্ট 
গ্রহণ করিতে পারে। ব্রহ্গ--সর্ধবিশেষণ রহিত--সর্বাতীত হইলেও 
আমাদের সহত সন্ন্ধ হইতে তীহাকে সবিশেষ ভাবে আমরা সচ্চিংরূপের 
সায় আনন্দহ্ুরূপে ধারণা করিতে পারি । সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর সন্বন্ধেই 
এই আ!নন্দরসন্বরূপের বিশ্ষে ধারণা হয়। তাই শ্রুতি পুংলিঙ্গ বাচক সগ্ডণ 
বহ্ধসন্বঙ্থেই বঁজয়াছেন-_-“রসো। বৈ সঃ”, 

ভগবান্‌ এই আননন্বরূপ-রসম্থরূপ বলিয়া, তিনি হলাদদিনী শক্তিযুক্ত 
বলিয়া, এ ভগতের সহিত তাঁহার যে সহ্বন্ধ--৩াহাঁও আনন্দময়, মধুময় । 
তিনি কেবল জগৎকারণ জগতের আঙ্টা পাত। ও সংহর্তী নহেন, তিনি: 
কেবল সর্বভূঁতের প্রভব গ্রলয় স্থান ও নিধান নহেন, কেবল সর্বভূতের 


৫৭৬ জরীমদ্ূতগবদগীতা । 


স্ৃদিস্থিত থাকিয়া তাহাদের সাক্ষী অন্তর্ধ্যামী বা নিয়ন্তা নহেন। তাহার 
সহিত আমাদেরও এ জগতের সম্বন্ধ আরও আনন্দময়_-মধুময়। তিনি 
জগতের ও সর্ধবভূতের গিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, গতি, ভর্তা, প্রভু, 
সাক্ষী, শরণ, সুহৃদ । তাঁহার আনন্দময় রলময়্ শ্বরূপ হেতু, তাহার সহিত 
এ জগতের ও আমাদের এইরূপ অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ আমর! ধারণা করিতে 
পারি। পুর্বে আমরা যথাস্থানে এ তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । 
আমাদের চিত্তে ভগবানের এই আনন'স্বরূপ 'গ্রতিবিশ্বিত হয় বলিয়া, 
আমরাও এই সকল বিভিন্ন সম্বন্ধ হইতে আনন্দ বা স্থুথ অনুভব করি। 
পিতামাতার স্নেহে, পুজের পিতৃমাত ভক্তিতে, দাম্পত্যপ্রেমে, সুহ্বদ্গণের 
পরস্পর ভালবাসায়, প্রভুর কৃপান্স, ভূত্যের অইৈতুকী সেবায় বে অপূর্ব 
ভাব--যে আশ্চর্য আনন্দ, যে রম আমরা অনুভব করি, তাহা হইতে 
আমর! দেই সর্বরসের উত্স সর্বকারণ পরমেশ্বরে সেইভাবে তাহার 
সহিত এ জগতের সপ্বন্ধও আমর। ধারণা করিতে পারি। এবং নেই 
সর্বকারণ ভগবানকে জগতের, স্থুতরাং আমাদের, সকলের পিতা, মাতা, 
প্রভূ, সুহৃদ ভর্তা প্রভৃতি ভাবে ধারণ! করিয়া আমর! সেইভাবে তীহাকে 
উপাসনা করিতে পারি,_-সেই ভাব-অন্ুযান্রী-ভাবগক্ত হ্ইগ্লা গীএপুর্বক 
তাহাকে তজনা করিতে পারি। আর সেইভাবে আরাধন। করিয়! 
আমর চিত্তের নিম্মল ভোক্তা ভাবের--এই সুখ ও আনন্দ ভাবের 
বিকাশ ও পরিণতি করিতে পারি। 
পরমেশ্বরের সহিত জগতের ঘষে এইন্প ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ স্ন্ধ গীতার 
উক্ত হইগ্নাছে, তাহার মূলতন্ব এ স্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন । 
পূর্বে ক্রতি হইতে আমরা দেখিয়াছি ঘে, বর্গ স্থষ্টর পৃর্বের বি গান রূপে 
আত্মভাবে__'অহং ব্রদ্ধাস্মি' ভাবে ঈক্ষণ করেন, এবং ঈক্ষণ করিয়া আপ- 
নাকে ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পান না। তাহাতে “আননদন্বরূপ' 
রহম আনন্দ অন্থভব করেন না,--ন রেমে।” এজন্ত তিনি পূর্বে স্ত্রী 
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পুরুষরূপে একীভূত আত্মাকে দ্বিধা বিভক্ত করেন, পুং-্ত্রীরূপে যেন দ্বিধা 
বিভক্ত হইয়া অভিব্যক্ত হন এবং এই পুংস্ত্রীরূপে বা পুরুষপ্রকৃতিরূণে 
আপনাকে বিভক্ত করিয়া ও উভয়ভাঁবে সম্মিলিত হইয়! আনন্দ উপভোগ 
করেন। আত্মার এই উভয় ভাবের সংষোগে-_এই পুরুষ প্রকৃতির 
ংযোগে এই সমুদায় স্যষ্ট হয়। অতএব বলিতে পারা যায় যে, এই 
আনন্দ বা “রস উপভোগের জন্ত (বা রাসের জন্ত ) অথবা! 'রমণার্থ”, 
বক্ষ সগুণভাবে নামরূপ দ্বারা সমূদায় ব্যাক্কত করিয়া এই জড় জীবময় 
জগৎ সৃষ্টি করিয়া! তাহাতে আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হন। তিনি 
জ্ঞানন্বূপে অসঙ্গ অনাসক্ত উদাসীন হইলেও এই আনন্দম্বর্ূপে আনন্দ 
উপভোগের জন্য তাহার অধ্যক্ষতায় তাহারই প্রকৃতি এই জড়- 
জীবময় জগৎ ত্যষ্টি করেন, এবং পরমেশ্বর ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া 
এই আনন্দ উপভোগ করেন। অতএব এই অর্থে এই স্থষ্টির মূল “কাম” 
বা আনন্দ উপভোগের ইচ্ছা! । এ তত্ব পূর্বে বিবৃত হইয়াছে । আমরা 
দেখিয়াছি যে, শ্রুতি অনুসারে, এ স্থট্টির মূল যেমন বিজ্ঞানন্বরূপ ব্রন্গের 
ঈক্ষণ বা সংকল্প তেমনই আনন্দম্বরূপ ব্রন্মের “কাম” বা আনন্দভোগের 
ইচ্ছা। সগুণ ভাবে ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর, সৃষ্টির পূর্বে ষেমন “ঈক্ষণ করেন 
ও সংকল্প করেন “আমি বহু হইব” সেইরূপ কামনাও করেন (মকাময়ত) 
আমি বনু (বা ৰহুরূপে ) ভোক্তা হইব। পরমেশ্বর বাতীত অন্ত চেতন 
বা অন্য ভোক্ত1] নাই। অতএব পরমেশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছা বা ঈক্ষণ ও 
কাম এই জগত্-স্থষ্টির মূল কারণ। এই আনন্দ হইতে সর্বভূতগণের 
উৎপত্তি স্থিতি ও লয়-তত্ব তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুবলীতে উক্ত 
হইয়াছে । ট 
অতএব আমরা বলিতে পারি যে, ভগবান্‌ এ জগৎ স্থষ্টি করিয়া এই 
আনন্দভোগ জন্ত তাহাতে অন্ুপ্রবিষ্ট থাকেন এবং এ জগতের সহিত ও 
ভূতগণের সহিত, তাহার বহুরূপ আনন্দ-রদময় সম্বন্ধ হয়। সর্বাত্থা 
৩৭ 
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পরমেশ্বরর্ূপে এই আনন্দ বা রস উপভোগ জন্ত, তাহার সহিত এ জড় 
জীবময় জগতের সমষ্টি ও বাষ্টিভাবে এই পিতা, মাতা, ধাতা, পতি, ভর্তাঃ 
প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, নুহদ্‌ প্রভৃতিবূপে অন্তরঙ্গ সন্বন্ধ স্থাপিত হয়। 
বৈষ্ণবাচার্ধযগণ এই ভাবে এই তত্ব ব্যাখ্যা করেন। 
এই সম্বন্ধ হইতেই ভগবান্‌ পরমাস্মাূপে বা পরম আত্মীয়রূপে 
আমাদের পরমপ্রিক্স হন, এবং আমাদের প্রক্ক্ষপে জ্ঞেয় ধ্যের ও 
উপাস্ত হন। 
রুতি বলিয়াছেন-__ 
*আত্মানমেব প্রিয়মুপাপীত।” (বৃহদারণ্যক, ১1৪1৮) 
“আত্মনত্ত কামায় পতিঃ__প্রিয়ো ভবতি।” ইত্যাদি। 
( বুহ্দারণ্যক, ২1৪1৫)! 
ধিনি পরমাত্ম! পরমেশ্বর.ক এইবূপে জানিয়।, তাহাকে পরম প্রি 
বোধে উপাঁদনা করেন, সেই জ্ঞানী ভক্তই পরমেশ্বরের অত্যর্থ প্রিয় হন); 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ | 
তেষাং জ্ঞানী নি শাঘুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে। 
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্পরিয়ঃ ॥ 
€ গীতা, ৭১৭ )। 
ভগবান্‌ পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন, 
“যে। মে ভক্তঃ স মে প্রির21”৮ (গীতা, ১২১৪-২০) 
ভগবান্‌ এ অধ্যায়ের শেষেও বলিয়াছেন,__ 
“সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেয্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ। 
যে ভজস্তি তু মাং ভক্ত্যা মরি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥৮ 
( গীতা, ৯২৯)। 
অত এব তগবা:নর পক্ষে সকলে সমান হইলেও, সর্বভূতে তিনি সমভাবে 
অবস্থিত হইলেও, এবং শ্বব্পত্তঃ তাঁহার কেহ প্রিয় বা ঘ্বেষ্য ন 
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থাকিলেও এই সাধারণ সত্যের বিশেষ এই যে, ষে ভক্ত ভগবান্কে প্রিষ্- 
বোধে উপাসনা করেন, সেই তক্ত তগবানের প্রিয় হন, তিনি ভগবানেই 
অবস্থিত হন। 

ইহার কারণ কি? ভগবান্‌ বলিষ্কছেন যে, যাহারা তাহাকে প্রপন্ন, 
হয় (নীতা, ৭১৯)। তাহার! ভিন্নভাবে নঠাঞাতে প্রপন্ন হইয়া তাহার 
ভজন! করে, সেই জন্য ভগবান্‌ বলিম্বাছেন,__ 

“বে বথা মাং প্রপদ্ন্তে তাংস্তখৈব ভজাম্যহম্‌ ॥* (সীতা, ৪১১)। 
স্থতরাং যে জ্ঞানী ভক্ত পরম প্রিযভাবে তাহাকে প্রপন়্ হয়, ভগবান 
সেই প্রিয়ভাবে তাহাকে ভজনা করেন। এই প্রিয্ভাবে ভগবানের 
উপাসনাই এক অর্থে ভক্তিযোগে ভাবসমন্বিত প্রীতিপূর্্বক উপাসন!। 

ইহ! হইতে আমরা উক্তন্ধপ পিতা, মাতা, পতি, ভর্তা, প্রভূ, স্হৃং 
প্রভৃতি প্রি়ভাঙধে ভগবানকে উপাসনার মুলন্থত্র বুঝিতে পারি। যে জ্ঞানী 
ভগবান্কে প্রিরতম জ্ঞানে পিতৃভাবে প্রীতিপুর্ববক প্রপন্ন হয়, ভগবান্‌ 
তাহাকে পুক্রভাবে ভজন! করেন। যে মাতৃভাবে তাঁছাতে প্রপন্ন হয়, 
তাহাকেও পুক্ররূপে ভগবান ভজন করেন। যে সথা ভাবে তাহাতে 
প্রপন্ন হন, তিনি তাহার সথ| হন। যে দাস ভাবে তাহাতে প্রপন্ন হয়, 
তিনি তাহার পরম ক্কপাময় প্রভূ হন। আর যে পতি ভাবে (গোপী ভাবে) 
তাহাতে প্রপন্ন হয়, তিনি তাহাকে স্ত্রীরূপেই ভজন] করেন। ভগবান্‌ 
সাধকের নিকট এইরূপে তাহার এবং জগতের পিতা মাতা ভর্ত! প্রভৃভি 
ভাবে প্রকাশিত হন। তাই জ্ঞানী ভক্ত সাধক ভগবানকে পরম প্রিয় 
বোধে, পিতা মাতা পতি সথ| প্রত ষে ৫কোন ভারে--ভাব সমস্থিত 
প্রাতিপুর্বক উপাসনা! করিতে পারেন, এবং এই উপাসনায় তাহার 
আনন্দের বা রসের ক্রম-পরিণতি হয় ॥ এই সাধনায় সে সাধক “অত্স্ত” 
ধীকান্তিক সুখ-_তাহার পরিচ্ছিন্নচিত্তে ভোগের উপযোগী পরম আনন্দ 
লাভ করে। এইরূপে তাহার আনন্দম্বরূপের মভিব্যক্তি ও পরিণতি হয়। 


৫৮০ শ্রীমদ্‌ভগব্দ্গীতা । 


এইরূপ সাধনায় আনন্দের পুর্ণ পরিণতিতে আমরা পরমানন্দম্বূপ 
ব্রন্মের সহিত একীভূত,হইয়! পরমানন্বন্বব্ধপে নির্বাণ লাঁভ করিতে পারি। 
আমাদের চিত্তের ভোক্তা ভাবের ঝ৷ চিত্তরঞ্রিনীবৃত্তির পুর্ণ অভিব্যক্তিতেই 
আমরা আনন্দরসের পূর্ণ আম্বাদপাই। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে,-_পিতা, 
মাতা, স্ত্রী, পুত্র, সুহৃত প্রভু প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ হইতে আমাদের চিত্তের 
সাত্বিক নির্মল ভক্তি স্নেহ প্রীতি দয়! প্রভৃতি বৃত্তির বিকাশ হয়, এবং 
সেই বৃত্তির বিকাশকালে আমর! স্থথ বা আনন্দ ভোগ করি । অব্ঠ 
চিত্ত বত নির্মল হয়, যত স্থার্থমলশৃন্ত হয়--ততই এই সুখ বা আনন্দ 
অধিক পরিমাণে বিকশিত হয়। আর যখন আমাদের চিত্তের এই সকল 
ভাব ঝ| বৃত্তির মধ্যে কোন এক ভাব ঘনীভূত হইয়া ঈশ্বরাভিমুখ ঈশ্বরে 
পরানুরাগধুক্ত হয়, যখন পিত! মাতা সথা সুহৃৎ গ্রভু পতি প্রভৃতি কোন 
বিশেষ ভাবে-_আমরা ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি, এবং 
সেই ভাবে তাহাকে ভাবনা করিতে পারি, এবং তাহাকে জানিয়া এইরুপ 
€কোন ভাবে সর্বদ! আমাদের অন্তরে তাহাকে রাখিতে পারি, তবে তথন 
এই ভাব-সমন্বিত গ্রীতি-পুর্বাক উপাসনা-সিদ্ধি হয়, এবং তাঁহার ফলে 
পরাভক্তি লাভ করিয়া আমরা পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারি। 

এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণবাচার্ধ্গণের মতে 
পতি ভাবে সেই সর্বসৌন্বধ্যের উৎস, সর্ধরসের আধার পরমেশ্বরকে 
ভজ্নাই শ্রেষ্ঠ মধুর রসে ভজনা--তাহাই সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ প্রেম-ভক্কি- 
মূলক উপাসনা। শ্রুতিতেও ইহার ইঙ্গিত আছে। বৃহদারণ্যক 
উপনিষদে আছে,-- 

“তদ্‌ যথ। প্রিয়য়। শ্ত্িয়া সম্পরিঘক্তে! ন বাং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্‌ এবমেব 
অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ছেন আত্মনা সম্পরিঘ্বক্ে। ন বাহং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্। 
তদবা অস্যে তদদাগুকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকাস্তরম্‌।” 

(বৃহদারণ্যক, ৪1৩।২১ )। 


নবম অধ্যায় । ] ৫৮১ 


অর্থাৎ, যেমন প্রিপ্নতম! স্ত্রী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে পুরুষ বাহা বা 
আন্তর কিছুই অনুভব করেন না, পেইরূপ প্রাজ্ঞ পুরুষ পরমাত্ম! কর্তৃক 
আলিঙ্গিত হইয়া কি বাহা কি আস্তর কিছুই অনুভব করেন না। ইহাই 
তাহার আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম ও শোকরহিত রূপ । 

এস্থলে এইরূপে উপম' দ্বারা পররাম্বার সহিত “প্রাজ্ঞ” জীবাত্মার 
সপন্ধ উক্ত হইলেও, ইহা! হইতে পতিভ্বে ভগবানকে উপাদনার 
শ্রেষ্ঠত্ব আমর! বুঝিতে পারি। এ ভাবে সাধনায় পরমেশ্বরে এইরূপ পরমানু" 
রক্তিহেতু তাহার সহিত অনায়াসে তন্ময় হওয়া যায়, আর বাহ্‌ বা আস্তর 
কিছুই জ্ঞান থাকে না। উপনিষদের ভাষায়, সে অবস্থায় পিতা অপিতা, 
মাতা অমাতা, লোক মকল অলোক, দেবগণ অদেব ও বেদসকল অবেদ 
হয়। এ অবস্থা চোর সাধু, ভ্রণঘাতী নিষ্পাপ, চণ্ডাল অচ গুল, ভিক্ষু 
অভিক্ষু, তাঁপস অতাপস হয়। এ অবস্থায় পুরুষ পুণ্যরহিত ও পাপরহিত 
হইয়া সর্বশোক-মুক্ত হয়। এই অবস্থায় তিনি পরমাত্ম! হইতে ভিন্ন 
ভাবে দৃশ্ত কিছুই দেখেন না, স্পৃম্ত কিছুই স্পর্শ করেন না, বিজ্ঞাতব্য 
কিছুই জানেন না। এ অবস্থায় দ্রষ্টা পুরুষ সাগরে একীভূত জলের স্তায় 
পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া অদ্বৈত হন। (বৃহদারণ্যক, ৪.৩। 
২২-৩২)। ইহাই পরাভক্তিযোগ। ইহাই পরম গতি--পরম সম্পন্দ__ 
পরমলোক | ইহাই তাহার পরমানন্দ |" 

“এষেহস্ত পরম আনন্দ এতস্তৈব আনন্বন্ত অন্যানি ভূতাঁনি মাত্রা" 
মুপজীবস্তি ।% ( বৃহদারপ্যক, 81৩৩২ )। 

অর্থাৎ অন্ত ভূত সকল এই আঁনন্দেরই মাত্রা বা অংশমাত্র লাভ 
করিয়া আনন্দযুক্ত হইয়া থ।কে। 4 

এই ভক্তিযোগ রহস্ত আরও একভাবে এস্থলে বুঝিতে হইবে। 
পূর্বে ব্যাখ্যা-ভুমিকায় জীবতত্ব বিবৃত হুইয়াছে। প্রক্ৃতি-পুরুষ ব৷ ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত চিত্তে ক্ষেব্রজ্ঞ পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু 


৫৮২ .. শ্ীমদৃভগবদ্গীতা। 


জীবভাবের বিকাশ হয়, এবং দেহী ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সেই জীবভাবযুক্ত হইয়া 
আপনাকে সুধী বাঁ ছুঃখী মনে করে। দেহী--পুরুষ বা আত্মা--কেবল 
প্রত্যগাত্মা নহেন। আত্মা--বরহ্গ-_-সচ্চিদানন্দ স্বরূপ । চিত্তরূপ উপাধিবদ্ধ 
আত্মার সচ্চিদানন্বস্বরূপ সেই চিত্তে প্রতিবিম্থিত হয় বলিয়া চিন্ত চেতনবৎ 
হয়, তাহাতে জ্ঞাতা কর্ত। ও ভোঞ্ত1 ভাবের বিকাশ হয়। তাই চিত্ত 
জ্ঞানবুত্তি ইচ্ছাবৃত্তি ও ভোগবৃত্তিযুক্ত হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, 
সাধন! দ্বারা চিত্ত নির্মল করিলে. চিত্তের জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তুভাবের 
বিশেষ বিকাশ হয়। এবং তাহার পূর্ণ পরিণতিতে, জীবভাবে-- 
আত্মার সেই সচ্চিদানন্দ শ্বরূপের পূর্ণ বিকাঁশ হয়,-জীব তখন সচ্চিদানন্দ 
আত্মাত্বরূপ হম়। তখন জীবাত্মার জীব-ভাব ঘুচিয়া যায়, স্বর্দপে 
অবস্থান সিদ্ধ হয়। ব্যাথ্যাভূমিকায় ইহ বিবৃত হুইয়াছে। 

বলিয়াছি ত, এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ লাভই মুক্তি। ইহারই জন্য 
সাধনা । এই কারণ, কেবল সৎ স্বরূপ লাভের জন্ত সাধন! যথে্ট নহে, 
কেবল চিৎ শ্বরূপ লাভের জন্য সাধনা! থে সহে, আনন্দ শ্বরূপ 
লাভের জন্যও সাধনা করিতে হয়। এ তিন স্বরূপতঃ একই । তাহা 
সমুচ্চয় ভাবে লাভ করিতে হয়। “সৎ ভাব লাভের জন্য সাধনা বর্ম- 
যোগ--কর্তৃ-ভাবের মধ্যদিয়া এই সাধনা করতে হয়। চিৎ “ভাব 
লাভের জন্ত সাধনা জ্ঞানযোগ--জ্ঞ(তৃ-ভাবের মধ্যদিয়া এই সাধনা করিতে 
হয়। আর আনন্দভাব লাভ করিবার জন্ত সাধনা--ভক্তিযোগ,-- 
ভোক্ত ভাবের মধ্য দিয়া এই সাধনা করিতে হয়। ব্রন্মের সচ্চিদানন্দ 
স্বরূপ লাভ করিতে হইলে, এ জন্ত যে সাঁধনাই প্রথমে আরম্ভ হউক, 
পরিণামে চিন্ত সম্পূর্ণ নিম্ঘল করিয়া তাহাতে কর্তা জ্ঞাতা ও ভোক্তা! 
এই তিনটি ভাবের পূর্ণবিকাশ ও পরিণতির জন্ত এ তিনের সমুচ্চরন ভাবে 


সাধন করিতে হয়। 
আরও এক কথা এস্থলে বুঝিতে হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন, 


নবম অধ্যায় । ৫৮৩ 


ব্রহ্ম _জ্ঞানম্বর্ূপ-_বিজ্ঞানঘন। তিনি বিজ্ঞানঘন বলিয়্াই আনন্দঘন। 
এবং চিদ্ানন্দস্বর্ূপ বলিয়াই তিনি সতম্বরূপ। তিনি বিজ্ঞানন্বরূপে ঈক্ষণ 
করেন, এবং আপনাকে বহুরূপে ঈক্ষণ করিয়া__বছ্কূপ হইবার জন্য 
তগ (বা অভিধ্যান) করিয়া, বহুরূপ হইবার কামনা করিয়া, নামরূপ 
দ্বারা বহুরূপ কল্পনার অভিব্ক্ত করিয়া তাহাতে অনু প্রবি&ই হুইপ 
আপনার সংস্বরূপ দ্বারা সমুদদায়কে ধারণ করেন এবং এই সমুদা় 
মধ্যে আপনার আনন্দ স্বরূপ 'অন্ুতব করেন। বলিয়াছি ত, ব্রহ্মের চিৎ” 
স্বরূপ আনন্বম্বরূপ ও তাহার সংস্বরূপ অভিন্ন। তাই তাহার চিৎস্বক্ূপে 
যাহা ঈক্ষিত দৃষ্ট বা কল্পিত, সংস্বরূপে তাহা! অভিবাক্ত । এই সৎ- 
স্বরূপে অভিব্যক্ত হইবার শক্তিই তাহার পরাখ্য। মায়া । এ অভি- 
ব্ক্তিতে কোন বাধা নাই--কেননা দে শক্তি অনন্ত অপরিচ্ছি্্। 
বন্ধে 101)90217675 13610 1 এ তত্ব পূর্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু 
জীবচিত্তে প্রতিবিষ্বিত এই ব্রহ্গজ্ঞান এই 17081)5 চিত্তের পরিচ্ছেদ 
ও মলিনতা হেতু এব্ূপে 43০1705” হয় না। জীব আপনার জ্ঞান 
কল্পনা, 1170551)0 বা 1058 অনুসারে সাধন! দ্বারা আপনাকে 
ভাবিত করিলেই তদন্ুরূপ সত্বাধুক্ত হইতে পারে, নতুবা পারে না। 
চিত্তের পরিচ্ছেদ যথাদন্তব দূর করিয়! চিত্তকে নির্মল করিতে পারিলে, 
সাধন! দ্বারা এই ভাবন। সিদ্ধ হয় ।-__. 
“যাদৃশী ভাবনা বন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।” 

সেই জন্য চিত্তকে নিম্মনল করিয়া তাহার সহায়তায় পুরুষ আপনার 
জ্ঞানন্বর্ূপ লাভ করিয়া! মুক্তত্বভাব প্রাপ্ত হইতে হইলে, দে [1)9581;কে 
[32805 [621156 করিতে হইলে, যে ভবন! যে সাধনার প্রক্নোজন,--- 
তাহ! চিত্তের জ্ঞাতা ভোক্তা ও কর্ত! এই তিন্টি ভাবের পুর্ণ বিকাঁশ দ্বারা 
সিদ্ধ হয়। পাশ্চাত্যদর্শনের ভাষায় 70170985106 25 16212501069 03105 
09 2100 00101) 70661106500 111105০74০0: | আমাদের 
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পরম ভাব পরম জ্ঞান (17151)6956101১00817৮0105050 155) বাঁ 
(1৭621 ০1 7২695০7)- ব্রহ্ম । তাহাই পরমাত্ম! পরম অক্ষর পরমেশ্বর । 
তিনি সচ্চিদানন্দ শ্বরূপ--তিনিই সত্যং শিবং স্ুন্দরং পরম ব্রহ্ম । সেই 
ভাব লাভ করিতে হইলে আমাদের ভোক্তু ভাব (5০61708) এবং কর্তৃ- 
ভাব (/71178) এ উভয়ের মধ্য 'দিয়া_এ উভয় তাবে সাধনা স্বারা 
তাহা সিদ্ধ (1621156 ) করিতে হয়, সদ! সেই ভাবে ভাবিত হইয়া সেই 
[0০08৮কে 43105) বা সতরূপে পরিণত করিতে হয়।* এই জন্ 
আত্মভাব, অক্ষর ব্রহ্মভাব বা ঈশ্বরভাব লাভ করিতে হইলে, পরিশেষে 
জানযোগের সহিত কর্মযোগ ও ভক্তিযোগও সাধন করিতে হয়। আত্ম- 
তাব বা অক্ষর ব্রহ্মভাব লাভ করিতে হইলে, ভক্তিযোগ সাধনার পরিবর্তে 
আনন্দম্বরূপের--শাস্ত প্রসন্ন ভাবের ও অত্যন্ত স্থথ ভাবের অভিব্যক্তি 
জন্য সাধনা করিতে হয়। আর পরমেশ্বর-স্বর্ূপ লাভের জন্য তাহার 
রসম্বরূপের অভিব্ক্তি জন্ত ভক্তিষোগ সাধন করিতে হয়। 1726117)5 
_বা ভোগবৃত্তির চরিতার্থতা দ্বারা উপযুক্ত অন্ুুণীলন দ্বার! ঈশ্বরের পরম 
ভাব দ্বারা! ভাবিত হইলে এই ভক্তিযোগসাধন দিদ্ধ হয় এবং তাহাতে 
অল্লায়াসে আমাদের আনন্বম্বরূপ প্রাপ্তি হয়। 

* এইরূপে ভীবসমন্থিত ভক্তিযোগ সাধনা হ্বার। আমাদের যাহ পরম (41১50110 
ভাব যাহা আমাদের 17161705102] ০? [২655017, তাহী লাভ ব। [62116 হয়। 
ভাবসমদ্থিত _-এ্ীতিপূর্বক ভক্তিযোগ সাধনা দ্বার ষে পরমেশ্বর অধিগমা হন, তাহ' 
পাশ্চাত্য দার্শনিক সোলং (9017611176 ) আভা দিয়াছেন। তিনি বলিক্পাছেন,_ 
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জ্ভানযোগ ও ভক্তিযোগ--:দ যাহাহউক, এইরূপ ভক্তিযোগ 
সাধন! দ্বারা আমাদের যে আনন্দময়ত্বের বিকাশ হয়, সেই ভক্তিযোগ 
সাধনা সগুগব্রহ্দ বা পরমেশ্বর সম্বন্ধেই সম্ভব।* পরমেশ্বর-জ্ঞান বিজ্ঞান 
সহিত লাভ করিতে হইলে, যে সাধন! প্রয়োজন তাহাকেই ভগবান্‌ 
ভক্তিযোগ বলিয়াছেন। নিগুণ ব্রহ্ম সন্ধে ভক্তিযোগে উপাসনা সম্ভব 
নহে। তাহার কারণ এ স্থলে আর বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই । 
নিগুণ অক্ষর ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমরা কেবল জ্ঞানযোগে সাধনা করিতে- 
পারি। কিন্ত সগ্ডণব্র্গ সম্বন্ধে আমর! জ্ঞানযোগে ও ভক্তিযোগে-_ 
উভয়রূপে সাধন! করিতে পারি। এই অধ্যায়ে এই ছুইরূপে ভগবানের: 
ভজনা ও উপাসন! উক্ত হইয়াছে। 
ভগবান্‌ প্রথমে ভক্তিযোগে উপাসনার কথা বলিয়াছেন,-_- 
সততং কীর্তয়স্তো মাং যতস্তশ্চ দৃঢব্রতাঃ 
নমস্থন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥৮ (৯1১৪) 
তাহার পর ভগবান্‌ জ্ঞান্যজ্ঞের দ্বারা উপাসনার কথাও বলিয়াছেন,-_ 
পজ্ঞানযজ্ঞেন চাপান্তে যজস্তো মামুপাসতে। 
একত্বেন পৃ্ক্তেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্‌॥৮ (গীতা, ৯১৫) 
বাহার মহাত্মা দৈবী প্রকাতি-আশ্রিত, বাহার! ভগবানের ভূতাদি অব্যক্ 
ভাব জানেন। তাহারা! অনন্তমনে ভগবানকে ভজন! করেন, তাহাদের 
উপাসনা-প্রণালী এই ছুইরূপ হইতে পারে। কেহ বা ভাবসমন্নিত 
হইয়া বা ভক্তিযোগে উপাসনা করেন, কেহ বাজ্ঞানযগ্ঞ দ্বারা কেবল 
জ্ঞানে অবস্থান পূর্বক উপাদনা করেন, কেহ বা এই উত্তয় ভাবে অর্থাৎ 
ভাবসমন্বিত হইয়া জ্ঞান সাধনা দ্বারা ভগবানকে উপাসন! করেন। 
শঙ্করাচাধ্য ও তাহার অন্থবর্তাঁ ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন যে, পরা- 
ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগেরই অন্তর্গত, তাহ! ভিন্ন নহে । যাহা হউক, এই 
জ্ঞান্যজ্ঞে উপাসনার ভেদ-_-ভগবান্‌ উপদেশ দিয়াছেন। তাহা ত্রিবিধ। 
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'মধুহুদন আরও অগ্রপর হইয়। বলিয়াছেন যে, কীর্তনাদি দ্বারা যে উপাসনা 
প্রথমে উক্ত হইক়্াছে, তাহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযজ্র-_সগ্যোমুক্তির কারণ । তদ- 
পেক্ষ। নিকৃষ্ট ব্রিবিধ জ্ঞ'নঘজ্ঞ এস্থলে উক্ত হইয়াছে । এআ অর্থ সঙ্গত 
নহে। যাহা হউক এই ত্রিবিধ উপাসকের মধ্যে কেহ উপাস্ত-উপাসক 
অভেদ জ্ঞানে বা একত্বে--'অহংগ্রহোপাসন। করেন, কেহ বা উপাশ্ত- 
উপানসক ভেদজ্ঞানে পৃথক্‌ ভাবে উপাসনা! করেন,__অধিদৈবত পুরুষরূপে 
প্রধানতঃ উপাসনা করেন, আর কেহ বা বিশ্বতোমুখ ভগবানকে বহু 
দেবতারূপে শ্রোতযজ্ঞাদি দ্বারা উপাসনা করেন। বাহার! জ্ঞানে অবস্থিত- 
চিত্ত হুইয়া যক্ঞার্থ কর্দমাচরণ করেন (গীতা, ৪২৩), তাহারা বঙ্গ 
কর্মে সাহিত-চিত্ত। তাহারাই-_ 
বিহ্ধার্পনং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাণো ব্রহ্মণা ছুতম্‌।৮ (গীতা, ৪২৫) 

এ স্থলেও ভগবান্‌ সেই জ্ঞানষজ্ঞ লক্ষ্য করিয়া বলিয়ছেন,-_ 

অহং ক্রতুরহং ষক্ঞঃ শ্বধাহমহমৌযধম্। 

মন্ত্রোহহমহমে বাজ্যমহম গ্ররহং হুতম্‌ 1” 

(গীতা, ৯1১৬ )। 
“তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহাম্যুৎস্থজামি চ ॥” (গীতা, ৯১৯) 
ভগবান্ই বিশ্বতোমুখ,_-তিনি অগ্নিমুখে সর্বমুখে সর্বহুত গ্রহণ 
করেন। বৈদিক যজ্ঞ এইরূপে ভ্ঞানযজ্ঞের অন্তর্গত করিয়৷ তাহ! দ্বার! 
ভগবানকে উপাপনা! করা যার। বাহার 'জ্ঞানাবস্থিত-চিন্তঁ গগতসঙ্গ' 
মুক্ত? 'যঙ্ঞার্থ কন্মকারী” তাহারা এইরূপে জ্ঞানযজ্ঞ দারা ভগবানের 
উপাসনা করেন। কিন্তযাহার! এরূপ জ্ঞনযজ্ঞানুাঁনে অসমর্থ, “দৈব- 
যজ্ঞের পধুপাঁসনা করে (গীতা, ৪1২৫), এবং ফল কামন! করিয়া! যজ্ঞ 
করে, তাহাদের মুক্তি হয় না। ভগবান্‌ তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 
“ত্রেবিস্তা মাং সোমপাঃ পৃতপাপা৷ 
যজ্জৈরিষ্ট! স্বর্থতিং প্রার্থয়স্তে। 
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তে পুণ্যমাসাগ্ত স্থরেন্দ্রলোৌক- 
মশ্রত্তি দ্িবান্‌ দিবি দেবভোগান্‌॥” 
তে তং ভুক্ত স্বর্গলাকং ব্িশালং 
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি। 
এবং ত্রয়ী ধন্মমন্তু গ্রপনা 
গতাগতং কানকানা লভস্তে ॥” 
(গীতা, ৯২৯২১) 
সকাম সাধকগণ যজ্জদ্বারা ভগবানকে উপাসনা করিলেও কামনাহেতু 
তাহারা স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের মুক্তি হয় না। 
আর তাহার যদি সর্ধদেবময় ভগবান্‌কে না জানিয়া, 
অহং হি সর্বষজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ॥” (৯1২৪) 
এই তত্ব না জানিক়া অন্ত দেবতার যজনা! করে,_-সে যাজক যদি 
ভক্তির সহিত এবং শ্রদ্ধার সহিত যদ্রনা করে-_তাহার! ভগবান্কেই, 
অবিধিপূর্বক যজন| করে সত্য (গীতা ৯২০), কেন না! ভগবান্‌ সর্বযজ্ঞের 
ভোক্ত1 ও প্রভু, কিন্ত এ তত্ব তাহারা না জানিয়া উক্তরূপে দেবযজ্ঞ করে, 
দেজন্ত দেই দেবব্বতগণ দে বগণকেই প্রাপ্ত হয়। তাহারা ষর্দ এইরূপে 
পিতৃগণের ভজন! করে-_তাহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করে, তবে তাহারা 
পিতৃগণকে বা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়। কেই বা ভূতযোনি বিশেষকে 
ভজন! করিয়া সেই ভূতযোনি প্রাপ্ত হয় (গীতা »২৫ )। তাহাদের 
যজ্ঞ--জ্ঞান-যজ্ঞ নহে। তাহাদের সাধন! জ্ঞানযোগ নহে। এইরূপে 
যে জ্ঞান্যঞ্ঞ মুক্তিহেত দেই জ্ঞান-যজ্জের লহিত অন্ত যজ্ঞের পার্থক্য 
বুঝিতে হয়। রী | 
যাহাহউক এই অজ্ঞানীদের কথ! এস্কলে প্রয়োজন নাই । বাহার! জ্ঞান. 

যন্তকা'রী, সর্বসঙ্গমুক্ত, যক্ঞার্থ কর্ম আচরণকারী, সর্বত্র ব্রহ্ম ব ভগবানকে 
দর্শনপূর্ব্বক সেই জ্ঞানে স্থিত হইয়া যজ্ঞার্থ কম্কারী, তাহারাই এইরূপে 


৫৮৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


ভ্ঞানযজ্ঞের দ্বার! বিশ্বতোমুখ ভগবানকে বহু ভাবে জন! ও উপাসনা 
করেন। জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা বাহারা গৃহস্থাশ্রমে স্থিত হইয়া এইরূপে ভগবান্কে 
যন ও উপাসন! করেন আ'র বাহারা বান গ্রস্থ বা সন্গ্যাম আশ্রমে স্থিত, 
তাহারা এইরূপ যজ্ঞার্থ কর্ম বাদ্রব্যময় যজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক 
্রদ্ধাপ্নিতে যজ্ঞ দ্বারা যজ্তকেই আহত্তি দেন (গীতা 8২৫)। সেইরূপ 
কোন জ্ঞানযজ্ঞকারী প্রাণায়ামাদি অন্তরূপ জ্ঞানবজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। 
গীতা, ৪1২৬-২৯)। দ্রব্যমন যজ্ঞত্যাগপূর্বক যে জ্ঞানযজ্ঞ, তাহা 
ছইরূপ। একত্বের দ্বারা ভগবানকে যজনা ও উপাসনা, আর 
পৃথকৃত্বের দ্বারা ভগবান্কে যঙ্জনা ও উপাসনা । এ উভয় উপাদনাই 
এক অর্থে ধ্যানযোগের অন্তর্গত । ধ্যানে আত্মা-স্বরূপে অবস্থান পূর্বক 
আত্মাতেই ভগবান্কে দর্শন-_সর্বাত্মা! ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া আত্মভাবে 
তাহার উপাসন। বা স্থিরভাবে সমীপবর্তী থাকাই একত্তবের ছার! উপালন!। 
আর জ্ঞানে অবস্থান পূর্বক “সর্ধ ইদং মধ্যে ভগবান্কে দর্শন এবং 
সর্বভাবে তাহাকে ধ্যান ও উপাপনা-_পৃথকৃত্ব দ্বারা উপাপনা। জ্ঞান- 
ধন্তের দ্বারা এইরূপ বিভিন্ন রূপে ভগবানের জন ও উপাসনা! হইতে 
পারে। এ তত্ব পূর্ব ১৫শ শ্নোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। 
ভগবান্‌ গীতার দ্বিতীয় ষুকে আপনার তত্ব বিবৃত করিয়াছেন। এ 
অধ্যায়ে তাহার পরম ভাব ও জড়জীব-জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ, তিনি 
ষে জগতের উদ্ভব ও প্রলয়ের কারণ, তাহ! বলিয়াছেন। তাহার পর 
তাহার উপাসনার সুবিধার জন্ত তাহার উপীস্তন্গপ বিবৃত করিয়াছেন । 
ভগবান্‌ বণিয়াছেন,_ 

“অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ 'স্বধাহমহমৌবধম্‌। 

মন্ত্রোহমহমে বাজ্যমহমপ্লিরহং হুতম্‌ ॥ 

পিতাহমস্ত জগতে মাতা ধাতা পিতামহঃ | 

_ বেগ্কং পবিভ্রমোস্কার খাক্‌ সাম যজুরেব চ॥ 


নবম অধ্যায় । ৫৮৯ 


গতির্্তা প্রতুঃ সাক্ষী নিবাস: শরণং সুহৃৎ। 

প্রভবঃ প্রলরঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥ 

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্বাম্যুৎস্যজামি চ। 

অমৃতঞৈৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চচহমজ্জুন ॥* ( ৯1১৬-১৯), 

ধিনি এইরূপে ভগ্গবান্কে জানিয়াছেন, তিনি এই জ্ঞানে স্থিত হইয়া 

উক্তরূপ বিভিন্ন জ্ঞানধজ্ঞ দ্বারা তাহার ভজন! ও উপাসনা করিতে 
পারেন, এবং ভক্তিযোগ দ্বারাও ভগবানের ভঞজন1 ও উপাঁপনা করিতে 
পারেন। ভগবানের ভজনা ও উপাসনা যদি শুদ্ধ জ্ঞানমূলক হয়, যদি 
সাধক কেবল ভ্রষ্শ্বরপে অবস্থানপূর্বক এইরূপ ভগবান্কে 
ভজনা ও উপাসন! করেন, যদি চিত্ত শুদ্ধ সাত্বিক নির্মল হওয়ায় কেবল 
তাহাতে আত্মঙ্ঞান প্রতিবিদ্বিত হওয়ায়_-সেই জ্ঞানে অবস্থিত হুইয়া 
ভগবানের যজনা ও উপাসনা কর! ষায়,_-অর্থাৎ নিয়ত তাহার সমীপবর্তী 
বা তাহাতে একীভূত থাকা যায়, এবং সেই জ্ঞানে স্থিতি হয়--তবে 
তাছ৷ জ্ঞানযজ্ঞে ভগবানের ষজনা ও উপাসন1,__তাহা জ্ঞানের পরানিষ্ঠা। 
আর যদ্দি মেই ভজন। ও উপাসন| ভাবময় হয়, প্রীতিপুর্রবক সেই উপা- 
সন! করা যায়, যদি সাধক কেবল ভ্রষ্টা শ্বরূপে অবস্থান না করিয়া রস- 
স্বরূপে আনন্দস্বরূপেও অবস্থান করিতে পারেন, চিত্ত :শুদ্ধ সাত্বিক নির্মল 
হওয়ায়, ব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপ ও রসম্বরূপ যদি তাহাতে প্রতিবিষ্বিত হয়, 
বর্দি উক্ত কোনরূপ ভাব সনন্বিত হইয়া ধ্যানে জ্ঞানে নিয়ত তাহার সমীপ- 
বন্তা থাকা যায়, তবে সেই ভাবে প্রীতিপৃর্বক ভক্িনহকারে ভগবানের 
উপাসনাই ভক্তিযোগে উপাসনা । বলিয়াছি চিত্ত নির্মল শুদ্ধ সাত্বিক 
হুইলে যে কেবল তাহাতে আত্মজ্ঞান বা ব্রন্ধঙ্তান প্রতিবিদ্বিত হয়, তাহ! 
নছে। তাহাতে আত্মানন্দ ব্রন্ধানন্দও প্রতিবিদ্ধিত হয়, বিজ্ঞানের সার 
বা রম যে আনন্দ, তাহা পুর্বে উক্ত হইয়াছে । অতএব সেইজ্ঞান ও 
আনন্দ শ্বরূপ--উভয়ই নির্মল চিন্তে প্রতিবিদ্বিত হুওযায় মেই শ্বরূপে 


৫৯৩ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


অবস্থান জন্ত যে যন ও উপাসনা, তাহ! শুন্ধ জ্ঞানষোগও নহে, শুদ্ধ 
ভক্তিযোগও নহে। তাহা *এ উভদ্জের সমবেত পরম জ্ঞান-ভক্তি যোগ । 
পরমেশ্বরকে সমগ্র তত্বতঃ না জানিলে এই পরাভক্তি যোগ সিদ্ধ হয় না! 
জ্ঞানের যাহ! পরানিষ্ঠা, যে ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্তি, তাহারই ফল ভগবানে পরা- 
ভক্তি ( গীতা, ১৮1৫০, ৫৪)। সেই জ্ঞানের পরানিষ্ঠায় পরাভক্তি লাভ 
করিলে ভগবানকে তত্বতঃ জান! যায়-__মুক্তি হয়, 

“ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মি তত্বতঃ। 

ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্ব! বিশতে তদ্দনস্তরম্‌ ॥” 

(গীতা, ১৮৫৫ )। 
এইজন্ঠ ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ হইলেও জ্ঞানযজ্ঞের সহিত তাহার সাধনই 
শ্রে্ঠ। পরমেশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানযজ্ঞ এই ভক্তিযোগেরই অন্তর্গত। রামানুজ 
কেশবাচাধ্য প্রভৃতি বৈষ্ণবব্যাখ্যাকারগণ ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এক 
অর্থে ইহাই শঙ্করাচা্যের অভিমত ৷ তাহার মতে যাহা পরা ভক্তি, তাহা 
জ্ঞানেরই পরম ভাব। সেই ভক্তিযোগই এই দ্বিতীয় ষটকে,__প্রধানত 
এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে এবং তাহার বিভিন্ন সোপান বা স্তর ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । এই ভক্তিষোগে সাধনার শেষ স্তর--শেষ পরিণাম যে পরাভক্তি 
যোগ, তাহার সহিত পরম জ্ঞানযোগের প্রভেদ নাই। পরম জ্ঞাননিষ্ঠা 
ও পরাঁভক্তিনিষ্ঠ| সে স্থলে একীভূত। সেই পরাতক্তি যোগেই বিজ্ঞান 
সহিত সমগ্র ঈশ্বরতত্বঙ্ঞান সিদ্ধ হয়। গীতোক্ত ভক্তিযোগ এই ভাবে 
বুঝিতে হইবে। এবং এই অধ্যায়োন্ত জ্ঞানযজ্ঞ, যে ভক্তিযোগের 
অন্তত, তাহ! যে ভক্তিযোগে উপাসনার এক বিশেষ উপায়, তাহা 
বুঝিতে হইবে। 


ব্যাখ্যাপরিশিক । 

[ গীতার অষ্টম অধ্যায় পর্যাস্ত ছাপা (হইলে পরে আচাধ্য কাশ্মীরী কেশবভারতী- 
প্রণীত “তত্ব-প্রকাশিকা", নামক গীতাভাষ্য*হন্তগত হইয়াছে। ইহা পুর্বে মুদ্রিত 
ছিল ন1। বর্ধমানস্থ অস্থলের মোহাস্ত মহারার্জ সম্প্রতি এই ভাধ্য ছাপাইয়াছেন। 
কেশবভারতী শ্চৈতন্তদেবের সন্াসাশ্রমের গুরু ছিলেন। ইনি ভেদাভেদবাদী 
নিশ্বাক সম্প্রদায় ভুক্ত । ইহার প্রণীত গীতাভা ষ্য, ব্রন্মসত্রের ভাষ্য বেদাস্তকৌন্তুভের ন্যায়, 
অতি উপাদেয় ও বৈষণবগণের রিশেষ আদৃত। বলদেব অনেক স্থলে ইহার অনুবর্তী 
হইয়! গীত। বাখা। করিয়াছেন । গীতার দ্বিতীয় ষটুকে বিবৃত ঈশ্বরতত্ব ও ভক্তিতত্ব সম্বন্ধে 
উহার ব্যাখ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । নবম অধ্যার্র হইতে তাহার ভাষ্যার্থ মূল ব্যাখ্যার 
মধ্যে সন্ত্রিবেশিত হইক্সাছে। সপ্তম ও অষ্টম অধার় সম্বন্ধে এই অভাব দূর করিবার 
জন্য, এই পরিশিষ্টে কেশবাচাধ্য-প্রণীত ব্যাখ্যার সারাংশ সংগৃহীত হইল। শুদ্ধি- 
পত্র দ্বারাও তাহার কতক মুল ব্যাখ্যার অন্তর্গত কর! হইয়াছে । ] 


সণ্তম অধ্যায়। 


শ্লোক * * যেপৃষ্ঠার় ও পংক্তিতে * * যেবিষয়ের ব্যাখায় যাহ। 
খা! * কক সন্নিবেশিত হইবে । ক. সম্গিবেশিত হইবে। 


২১৬-_কেশবাচীর্য বলিয়াছেন -মমুমুক্ষুগণের পরম পুরুষার্থ ভগবদ্ভাৰ 
প্রাণ্তিলক্ষণ, তাহার প্রাপ্তির উপায় অনন্য “ভক্তি-যোৌগ।” প্রথম যষটকে 
তাহার সাধনভূত 'ত্ম* পদার্থ-জ্ঞান ব! প্রভ্যগাত্ম-জ্ঞান এবং তাহার 
সাধন নিক্ষাম কশ্ম উপশম বৈরাগা ও যোগ নিরূপিত হইয়াছে । এই দ্বিতীয় 
ধটকে ভগবদভক্তিযোণ ও ভজনীয় গুণশক্তিতরশ্বধাদিবিশিষ্ট “তৎ" পদার্থ 
পরব্রহ্ম বাহদেব শ্বর্ূপ এবং ভক্তভেদ নিরূপিত হইয়াছে । এতদর্থে এই 
সপ্তম অধ্যায় আরম্ত হইয়াছে । পুর্বে ষষ্ঠ অধ্যায় শেষে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
যোগিগণ মধো যে মদ্গতাশুরাঝ্ম! ও শ্রদ্ধীপুববক আমাকে ভজনা করে, সেই 
বুক্ততম ৷ ইহ] হইতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, “রে ভজনীয় তোমার স্বরূপ কি, 


৫৯২ 


শ্রীমদ্ভগবদগীতা। । 


এবং ভক্ত তোমায় জানিয়। তোমাগত অন্তরাত্মা হইয়া কিরুপে তোমার ভজনা 
করে?' এই প্রশ্ন অপেক্ষায় ভগব।ন্‌ ইহার উত্তর দিবার জন্য এই অধ্যায় আরস্ত 
করিয়াছেন। 
৭৬-_মামাতে, অনন্ত কলা (ণগুণশক্তির আশ্রয় ভগবান্‌ বাহদেষে 
(কেশব")। 
৭৭-_অপিয়া মন ( আসক্তমনাঃ )--মন অর্পণ করিয়! অর্থাৎ মন নিরুদ্ধ 
করিয়া (কেশব)। পরে উক্ত হইয়াছে “মস্মন। ভব”, “ময্যেব মন আধৎস্ব” 
(১২৮)। ইতাদি। 
৭১১-- আমার আশ্রয়ে--অন্ত দেবতাদি কাছাকে সমাশ্রয় না 


করিয়। ( কেশব )। 
৭১২--যোগরত-_মন সমাধান করিক্কা (কেশব )। 


১১২-_না থাকিবে জ্ঞাতব্য তোমার-মুমুক্ষুর পক্ষে এই জ্ঞান 
অন্য জ্ঞাতব্য নিরপেক্ষ (কেশব )। 

১১1২৪--সিদ্ধি তরে করে যত্ু-_কেশবাচার্যা বলিয়াছেন,--মনুব্যগণ 
শাস্ত্রীয় অধিকার যোগা। তাহাদের মধো সহম্রে একজন সিদ্ধির জন্য বা 
আত্মতত্বজ্ঞান লাভের জনা প্রধত্ব করে। তাহাদের মধ্যে চিৎ কেহ আত্ম- 
তত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে। সেই আত্মতত্বজ্ঞান সিদ্ধের মধো সহস্রে 
একজন পরমাস্মা আমাকে জানিতে পারে । আর পরমাক্মজ্ঞানীদের মধো 
ক্চিৎ কেহ আমাকে তত্বতঃ 'জানিতে পারে। পরাভক্তি বিনা ভগবানকে 
তত্বতঃ জান। যায় না। 

১৬।৭__-অপরা--জড়ত্ব হেতু ও পরার্থত্ব হেতু এই অপরা প্রকৃতি 
নিকৃষ্ট (কেশব)। 

১৬।১২-_জীব হয়ে_পরা ও অপরা প্রকৃতি ভগবানের শক্তিদ্বয়। 

পরা প্রকৃতি অপরা প্রকৃতি হইতে বিলক্ষণ-__অত্যন্ত বিজাতীয়। পরা প্রন্কৃতি 
ভোক্তা, জীবতৃত চেতনা । তাহ! ভগবানের “মদীয়' বা ভগবদাত্মক। (কেশব) 

১৬।১৫--করে বাহ জগৎ ধারণ---পর! প্রকৃতি ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অনাদি 
কর্দমবশে ক্ষেত্রসংজ্ঞক এই শরীরাদিরপ জড় জগৎকে ধারণ করে। বিষণ 


ব্যাখ্য'-পরিশিষ্ট । ৫৯৩ 


পুরাণে আছে, “বিষুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখা তথাংপরা ।”” 
ইতাদি (কেশব )। 

২১২২ সকল ভূতের যোনি--মামার* এই জড়-চেতন বা ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ঞ-সংজ্ঞক ছুইপ্রকৃতি--আমার কাধারূপ হইলেও চরাচর সর্ববনুতের-_ 
প্রাণযুক্ত সর্বশরীরের যোনি বা ঝীরণ। অচেতনপ্রকৃতি--স্বরূপ-পরিণা্ 
বারা আর চেতনপ্রকৃতি স্বকন্্ নিমিত্ত *তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ভোক্ত.- 
স্বরূপে আধাররূপে সর্ধসূতের যোনি । জীববিনা শরীরের স্থিতি হৃদ্ধি সম্ভব 
নহে । (কেশব)। 

২৮৮ আমি জগতের উৎপত্তি প্রলয়-_-এই সর্বভূতযোনি আমার 
এই ছুই প্রকৃতি হইলেও, আমিই এ জগতের স্থষ্টিলয়ের মূলকারণ। এই 
ছুই প্রকৃতি আমারই শক্তি । শক্তি ও শক্তিমানের সম্বদ্ধে পৃথক স্থিতি ব৷ প্রবৃদ্ধি 
নাই। শক্তি আমারই অধীন আমাঁতে পধাবসিত। এ জনা আমিই এ 
জগতের পরম কারণ । (কেশব)। 

২৯১৫-_পরতর-_যেহেতু সর্ব জগৎ-যোনীভূভ চেতনাচেতনাত্মক 
প্রকৃতিদ্বয় আমার আশ্রত, অতএব সর্বেশ্বর আম অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ জগৎকারণ- 
ভুত স্বতন্ত্র বস্ত কিছুনাই। শ্রুতিতে আছে, 

“ন তৎসমশ্চাপাধি কশ্চ দৃশ্যতে 1” 
“স কারণং কারণাধিপাধিপঃ সর্ববত্ত ধশী সর্ববসন্সেশীনঃ | স বিশ্বকৃৎ বিশ্ব 
কৃদ্দীজযো নঃ প্রধান ক্ষেতরজ্ঞপতি গুণেশঃ 8? ইতাদি। (তেশব)। 
২৫২২--আমাতে গ্ররথিত এই চিৎড়জাত জগৎ পমুদায়ের আতু- 
স্বরূপ আমাতে অবস্থিত বা আংশ্রত (কেশব )। ও 

৩১৫--বস--রস তন্মাত্রকূপে আমি জলের আশ্রয় ( কেশব )। 

৩১।২০-_প্রণব_বৈখরীরূপে আবিভূতি সর্ববেদে তাহার মুগভুত 


ওক্ষার (কেশব)। 
৩৫1৬. বীপ্_কারণ। ইহা সনাতন বা নিত্য কারণ সব্ধকণ্ধো 


অন্স্াত (কেশব )। 
আমাকে ভানিও-- অর্থাৎ আমার বিভুতিক্দপে জানিও (কেশৰ )। 


৩৮ 


৫১৪ 


১১ 


ডক 


১২ 


কি 


শ্রীমবৃভগবদগীতা । 


৩৬1১__বুদ্ধি-__তন্ব বিবেচন! রূপা প্রজ্ঞ! এই বুদ্ধি। অভাবে পশুতুলয 
হইতে হয়। শাস্ত্রে আছে জ্ঞানেন হীনাঃ পশুতিঃ সমাণাঃ'। (কেশব) 

৩৬1১০ --ঠেজ-পরাভিভবন-সামর্থা (কেশব )। 

৩৭1১০ -কানরাগ-বিবজ্জিত--অপ্রাপ্ত বস্তর প্রাপ্তি অভিলাষ 
কাম, অভিলবিত বিষয়প্রাপ্তি হ্টলেও ইহা! আমার সদ থাকুক, যেন কদাপি 
ক্ষয় নাহয় এইরূপ রাজদ চিত্বরগ্রনাতঅক-রাগ। এ উভ্তয়-বর্ভিত যে বল 
তাহা সাঁত্বক-__তাহা ম্বধন্ধানুষ্ঠীনরূপ বল(কেশব)। 

৩৮।৫-_ধর্ম-অবারাধী কাম--বেদ-বিহিত সদাচাররূপ ধন্দ্রু তাহার 
অনুকূল কাম বাম্বী পুত্র বিভবাদি বিষয়ে যে অভিলাষ (কেশব )। 

৩৯১১__সান্িক রাজস ও তামস ভাব-ভাঁব- অর্থাৎ চিত্ত 
পরিণাম । সাত্বিক ভাঁব_-শমদমাদি, রাজন ভান-_ঈমাদি, তাঁমস ভীব-- 
শোক মোহ প্রমাদাদ। এই সকল ভাব প্রাণিগণের নিজ নিজ কশ্মবশে উৎপন্ন 
হয়। অথব| সাত্বিক ভাল--দেবগণ, রাজস ভাব-_সনুষ্যগণ, আর তামস, 
ভাব-তিযাগাদি। (কেশব )। 

৪২:২৫ আমা ততে--এউ সর্বভ।বের আমিই কারণ, অর্থাৎ প্রাণি- 
গণের অনাদ কশ্মানুলা,র আমা দ্বারাই অনুভাবিত ( কেশব )। 

৪৩ ৩ ৯ম মামাতে__এই সকল ভাব আমা হইতে জাত 
হইলেও আরম চাদের ঠঠতে বিলক্ষণ। আমি তাহাদের মধো স্থিত নহি-_ 
জীববৎ তাঁঠ1”দর অপীন নহি। সেই নকল ভাবই আমার অধীনকপে আমাতে, 
থাকে -বা অমর দ্বাং| প্রবর্তিত হয়। ভাবের অর্থব_দেব মনুষাঁদি ভাব 
হইলে, আরও ল: থাম য, কাধার্থ বা লীলার্থ দেব বা মনুষা কোন ভাবে 
অবতার গ্রঠণ কর'লও, অজহৎ গুণশক্তি হেত, আমি তাহার সজাতীয় 
হই না। এগ “কলা ভন্ন ভাবের স্থিতি আমার অধীন বলিয়া তাহারা সদ 
স্ানাতই বধধমান থ'কে। অতএব চেতনাচেতনাত্মক অখিল জগৎ আম! 
হইতে উৎপন্ন য় মাাতিই স্থিত হয়, ও আমাতেই লীন হয়। এ জগৎ 
কারণা-স্তায় € কাখা।দায় মূল কারণ বা আশ্রয়রূপ ছামাতে অবস্থিত 
হইলেও. অনি তাহ! উঠে স্বতন্ব। এ জন্য গুণ বা শক্তিতঃ কোন বস্ত আম 
হইতে “প্রতর নাঠ। 


১৩ 


১৪ 


১5 


ব্যাখ্যা-পরিশিষ্ট। ৫৯৫ 


৪৫।৪-_-তিন গুণময় ভাঁব--দত্বাদি গুণকার্ধাভূত বুদ্ধি ইন্ড্রির শরীর, 
এবং হর্ম লোভ কাম ক্রোধাদি (কেশব )। 

৪৫।১০--মোঠিত এ জগৎ--এই জাঁবজাত জগৎ মোহিত --ব! 
আচ্ছাদি “জ্ঞান (কেশব )। 

৪১/৩--নাঁঠ জানে অব্যয়*্আমাকে--এই গুণময়ী ভাব ইইতে 
পরম-__ভাঠ হইঠে নিলক্ষণ তাহ! দ্বারা অস্পৃ্, ও অবাপ .অর্থাৎ কখনই গুণ- 
শক্তি প্রভাত হইতে গন্তথা ভাবশূন্ত আমাকে অথাৎ সবব প্রবর্তক সাক্ষাৎ পর- 
ব্রহ্মত্ববূীপ অবতার্ণ বাহ্:দনকে সামান্য ভাবে জানিলেও স্বরূপে বা সাক্ষাৎ ভাবে 
জানে না, এবং উক্ত ত্রিগুণময়ী ভাবের হেতুন্ুত মায়াকে অতিক্রম করিতে 
পারে না (কেশব )। " 

৪৬:১৮-- দৈবী-গুপময়ী মীয়া-_দৈবী-অর্থাৎ দেবের বা দেব 
সন্বন্ধীয়। শ্রুতিতে আছে “একো দেবঃ সর্ববসূতেযু গুঢ়ঃ সর্ববাপী সর্বব- 
ভৃতাস্তরাক্মা।" এই শ্রাত-প্রাতিপাদিত দেব-ম্বতঃ দ্যোতমান চিদানন্দঘন 
সর্ববানয়ন্তা সর্বববাপক হইলেও চেতনাচেতন জগত্রূপ দোধসন্বন্ধবর্জিত 
অতিশর সাম্যশূগ্ভ । সেই দেবের বা ভগবানের যাহা নিয়মাভৃত-_তাহ 
দৈবী | ত্রিগুণময় কাষা দ্বারা তাহ গুণময়ী__সন্তবরজন্তমঃ--এই গুণত্রয়াজ্িক]। 
এই মায়া এ জন্য দৈবা ও গুণময়ী। এই মায়। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি পরমেশ্বরের 
সর্বকাযোৎ্পাদন শক্তি । এই মায়! ভগবানেরই--তিনিই মায়া। শ্রুতিতে 
আছে “'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদান্মায়িনন্ত মহেশ্বরমূ।” এই মায়া "গৌরনাদবতী 
সা তু জনিত ভূতভীবশী। মিতাসিতা চ রভ1 চ।" (চুলিকা উপঃ, ৫)। 
অতএব এহ মাঁচাগুণ-প্রবাহ অনাদি অনন্ত। জীব এই মায়াদ্বারা মোৌহিত-_. 
স্থতরাং সাধারণতঃ শগীব মায়াকে পরিহার করিতে পারে না। 

৫»১৮_-আমাতে পপন্ন হয়--এই মায়া আমার ও ইহার গুণ- 
প্রবাহ অনাদ অনন্ত এৰং জীবগণ মাঃ, দ্বারা মোহিত বলিয়া, তাহার! 
অন্বতন্্রভানে ইহাঁক পারহার করিতে পারে না। জামার অনুগ্রহ বিন। 
মহত্ব উপায়ে মায়া হইতে পাঁরত্রাণ পাইবার চেষ্ঠা করিলেও, ভাহা ছুরতি- 
ক্রমপ্ীয়। ত.ব দেব-মহুষাদি অসংখ্য জীবগণের মধো যদি কেহ সবেবশ্র্‌ 
সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ম'য়ানয়ন্তা আমাকে প্রপল্ন হয়স্-সর্বাজ্মভাবে আমাকে 


৫৯৬ শ্রীমদতগবদগীতা । 


৯৬ 


ভজন! করে,জআামার শরণাগত হয়, তবে সেই এ মাপাকে অতিক্রম করিতে 
পারে। অন্তে পারে ন। 

৫২।৬-_-কেশব বলিয়াছেন-_যাহার1 শান্ত্র ও আঁচার্যোর উপদেশ হইতে 
আনিয়াছে যে, ভগবদনুগ্রহ বিনা এই সর্ধবানর্থের হেতৃভূত মায়! জতিক্র্ 
করা যায় না,_তাচারা সকলে ভগবানে প্রপন্ন হয় না কেনা ইহার কারণ 
ছুক্ধতযোগ । অনার্দ পাপ সঞ্চয় হেতু, তাহারা আমাকে জানিয়।ও আমাকে 
প্রপন্ন হয় না, আমার ভজনা করে না। ছুক্ধতের তারতম্য অনুসারে ইহাঙ্গিগকে 
চাঁরিভাগে বিভক্ত করা যায়। যখা.২-মুঢড, নরাধম, মায়াপহৃতজ্ঞান ও 
আঁম্ুরভাবাশ্রিত। যাহারা মন্ববুদ্ধি বলিদ্লা) শাস্ত্র-প্রতিপাদিত তগবতবন্ব 
গ্রহণ করিতে পারে না- প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়ে রত থাকে, তাহার! মুড়। যাহার! 
বুদ্ধিমান-শাক্ত্র-প্রতিপাদিত তগবত্বত্ব শ্রবণ ও বোধগম্য করিয়াও প্রাকৃত 
ব্ষয়াসক্তি হেতু আমার আশ্রয় গ্রহণ করিতে অশ্রদ্ধা করে, তাভার। নরাধম। 
যাহারা আমার স্বরূপ গুণ প্রশ্বধাদি-বিষয়ক জ্ঞান শাঞ্জ হইতে সমাক নিয় 
করিয়াও ডুদ্কৃত বাহুলা হেতু, আমার সম্বন্ধে অসম্ভীবনা বা বিপরীত ভাবনাঁ- 
জনিত তাহ।র বিপরীত অর্থ-প্রতিপাদক যুক্তিরূপা কপটপধার্থ মায়! হারা 
অপহৃত ক! নাশিত জ্ঞান, তাহার! মায়াপহত জ্ঞান। আর যাহার! অনাদি 
কাল হইতে আমার প্রতি বিমুখ, আমার স্বরূপ. গুণ এশ্বর্যযাদি বিষয়ক জ্ঞান 
সদ থাকিলেও আমাকে অঙ্গীকার করে না, প্রত্যুত আমাকে ও আমার 
ভক্তগণকে বুদ্ধিপূর্বধক ঘেষ করে, তাহ।র আম্বরাভাবাশ্রিত। ইহারাই 
সর্বাপেক্ষা অধিক ছুষ্কত। দ্রুক্চতির তারতম্ানুসারে, ইহাদের এইকপ শ্রেণ- 
বিভাগ কর! যায়? 

৫৬।৩যাহাদের পূর্বজন্মাঙ্জিত সথকৃতিদঞ্চয় আছে, তাহারা পুণা- 
কর্কারী, শ্রদ্ধ-গ্রীতিযুক্ত হইয়া আমাকে ভজন! কংরন, ভা'হাদিগকেও নুকৃতির 
তারতম্যানুসারে চারভাশে বিভক্ত করা যায়। প্রথম আর্ত _শক্র ব্যাধি 
প্রভৃতি দ্বার পীড়িত। ভাহা বা স্বকৃতিমম্পন্ন হইলে সেই আত্তি নিবৃত্তি অন্ত 
ঈশ্বরকে ভজনা করেন। ই'হাদ্বের দৃষ্টাত্ত--জরাসন্ধ-কারাগারে নিঙ্গিগ 
রাঁজগণ, দু[তসভায় বস্তাকর্ষণাবস্থায় দ্রৌপদী, গ্রাহগৃহীত গজেন্্, বৃকাহথর হইতে 
পলায়মান রুদ্র, ইত্যাদি। দ্বিতীয় জিজ্ঞাহ--তত্বজ্ঞানাথা মুমুক্ষু। যথা, 


১৭ 


ব্যাখ্যা-পরিশিষ্ট। ৫৯৭ 


রহুগণ, বদ, মুচ্কুন্দ প্রভৃতি । তৃতীয় অর্থাথা-ভো গৈঙ্বর্ধাবি শিষ্ট পদ্- 
ংসহেতু সেই পদলিপ্ন,| যথা.--ইন্, ঞ্রব, স্বগ্রীব, বিভীষণ ইত্যাদি। এই তিন 
শ্রেণীর স্বকৃতিসম্পন্ন ঈশ্বরভজনাকারীর! সকাখ। ইংঠার৷ স্বী অভীষ্ট প্রাপ্ত 
হইয়াও আমার ভজনে নিরত থাকেন, ও ক্রমে মায়া হইতে উত্তীর্ণ হন। 
চতুর্ঘ-জ্ঞানী। ইহার! নিষ্ষাম। ইহারা সমাক্নিশাত আত্ম-পরমাস্ত্ত তব 
বিবেকজ্ঞ। ইহার মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমাকে পরম প্রাপ্য রূপে 
জানিয়। আমাকে ভজনা করেন। ইহাদের দৃষ্টান্ত-সনকাদি, নারদ, শুক, 
প্রহ্লাদ, ভীম্ব, উদ্ধব ইত্যাদি। (কেশব)। 
€৭৩-_উক্ত চতুবিবধ স্ুকৃতিসম্পন্ন ঈশ্বর ভজনাকারীর মধ্যে ধিনি জ্ঞানী 
ব! তত্বজ্ঞানবান্‌, তিনিই শ্রেষ্--ব। সব্বোৎকৃষ্ট; তাহার কারণ এই যে, তাহার! 
নিতাযুক্ত-__-অর্থাৎ তাহারা আঁমাতে (ভগবানে) সদ! অবিচ্ছেদভাবে আবেশিত- 
চিত, এবং ভাহার। একভক্তি অর্থাৎ দেবান্তর, সাধনান্তর, ফলাস্তর, সম্বন্ধ স্তর 
নিরসন দ্বার সর্ববদেব-লাধন-ফল-সন্বস্বরূপ এক ঈশ্বর চিদানন্দঘন আমাতে 
মদ্বিষয়ক ভক্তি অর্থাৎ অচ্চন-বন্দন-কীর্তন-ধ্যানার্দি দ্বারা ভজন-পরার়ণ। 
ভক্তির লক্ষণ এই,_-. 
“ভজনং ভক্তিরিতু ক্তং বাগ্ুনঃ কার়কর্্মভিঃ | 
ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীত্তিতঃ। 
তন্ম!ৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্ত। ভক্তিশবোন ভূয়সী ॥” 
(কেশব )। 
«৭২২__প্রয় আমি--অত্যর্থ প্রিয় অর্থাৎ অনবধিক প্রীতির বিষয় ॥ 
বিষুপুরাণে প্রহ্নাদের উক্তি এই £-. | 
“যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপায়িনী | 
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হাদয়ান্মাপস্পতু ॥'+ 
পরাশর ও বলিয়াছেন-_. ০ 
“স ত্বাসক্তমতিঃ কৃষ্ণে দস্তমানে। মহোরগৈঃ। 
ন বিবেদাত্মনে। গাত্রং তৎস্থত্যাহলা দসংস্থিত £॥” 


৫৮।১১-_যে প্রিয় আমার--দে জ্ঞানীও আমার অতিপ্রর । শ্রুতিতে 
আছে,-- 
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্) 


টি 


শ্রীমদ্ৃভগবদূগীতা | 


“যথা ত্বং সহ পু্রৈশ্চ যথা রুদ্রে! গণৈঃ সহ। 
যথা শ্রিয়াভিযুক্ো হহং তথা ভক্তো মম প্রিয় 8"? 
(ইতি কেশব )। 
৫৯।১১--উদ্ার-_-জ্ঞানী আমার অশার্থ প্রিয় হইলেও অন্ক তিন 
শ্রেণীর ভক্তও যে আমার প্রিয়, ই£$। বুঝাইবার জন্য ভগবান বলিয়াছেন যে, 
উক্ত চতুব্ধ ভজনাকারীই তাহার প্রিয়, কেননা তাহারা সকলেই উদার ব। 
বদান্ত। তাহারা জন্মাস্তরে অবশ্য বহু পুণ। করিয়াছিলেন, কেন না, অল্প পুণ্য 
কেহ ভগবানের ভজনাকারী হয় না। শান আছে, 
“জন্মাস্তরসহত্রেধু তপোদানসমাধিভিঃ। 
নরাণাং ্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভাক্তঃ প্রজায়তে ॥।' 
পূর্বজন্মের বিশেষ পুণয বিনা কেহ পরমেশ্বর ভক্তিমান্‌ হয় না। আমার ভক্তগণ 
সকাম হইলেও রুদ্রাদি জন্য দেবতা ভজনাকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আমাকে 
ভজন! হইতেই তাহার! ক্রমে নি।ম হইয়া মোক্ষার্হ হন। তাই ভগবান্‌ বলিয়া- 
ছেন যে, “নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ।' 
তগবান্‌ আরও বলিয়াছেন,_- 
*তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পুর্ববকম্‌। 


দদ।মি বুদ্ধিযোগং ত* যেন মামুপযাস্ত তে ॥"" 
(কেশব)। 


৫৯/২১-- আত্মার স্বরূপ- জাত্মা অর্থে মন বা! দেহ (কেশব) । এস্থলে 
উল্লেখ করা উচিত, যে মন আত্মবাদ ব দেহাত্ববাদদ গ্রহণ না! করিলে, এ অর্থ 
সঙ্গত হয় না। এস্বলে আত্মা দেহাদি ব্যতা'রত্ত পরম শান্ত আত্মাকে বুঝিতে 
হইবে । এস্থলে আত্মার ইংরাজী প্রতিশব্দ 5011 ইহা 78০9 নহে । 

৬০।৫_ আমাকে আশ্রয় আত্মার অধিক আর কিছু প্রিয় হর 
না। ইহারা যুক্তাত্ম! বা আমার একান্ত ভক্ত । এজন্য ইহারা আমাতে আস্থিত 
হন--সর্বাত্বা আমাতে আশ্রিত হন। ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ গতি বা গম্য স্থান। ইহ! 
অপেক্ষ। শ্রেষ্টগতি আর নাই। (কেশব) 

৬২।১*-_জ্ঞানবান? ণে- জ্ঞানী ভক্ত যে অতি ভ্ুলভ, ইহাই এস্বলে 
বুঝান হইয়াছে । যাহার! অল্প সুকৃতি লইয়া! জন্মগ্রহণ করে; তাহাদের মত্প্রাপ্তি 


১ 


ব্যাথ্যা-পরিশিষ্ট। ৫৯৯ 


সম্বন্ধে নিষ্ঠা হয় না। কিন্তু বহু পুণ্যাচার বিশিষ্ট জন্মের পরে চরম জন্মে 
জ্ঞানবান্‌ হইয়া] তাহারা আমায় প্রপন্ন হয়, আমাকে সাধনফল সন্বদ্ধরূপ নিশ্চয় 
করিয়া নিরতিশয় প্রেমের সহিত আমার ভজনা কঁরে। তাহারা যেজ্ঞান লাভ 


করিয়া জ্ঞানব।ন্‌ হয়, সেই জ্ঞানের ন্বরূপ বানদেব এ সর্ব । শ্রতিতে আছে, 


“সর্ববং খলিনং ব্রহ্ম” “তজ্জলান্‌!' "শান্তি উপাসীত'" ইত্যাদি । ইহা! হবার! সর্ব 
জগতের ব্রন্দত্ব নিরূপিত হয়। অন্যত্র উত্ত হইয়াছে__ 
“'যোইয়ং তবাগতো৷ দেব সমীপং দেবতাগণঃ। 
স ত্বমেব জগৎ্ম্রঃ1 যতঃ সর্ববগতো। ভবান্‌॥ 
সর্বগহাদনত্তস্ত স এবাহমবস্থিতঃ ॥” 
অতএব বাসদের সব্বগত-_সর্বপ--এবসৃত জ্ঞানবান্‌ যিনি, তিনি মহাত্মা 
অর্থাৎ মহাবিবেকসম্পন্নবুদ্ধিযুক্ত। এরূপ ব্যক্ত মনুষ্য মধো অতি ছুল্লতি। 
আীভাগরতে আছে,__ 
'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারার়ণপরায়ণঃ। 
নুছুলপ ভঃ প্রদন্ন।আ কোটিঘপি মহামুনে & 
(কেশব )। 
৬৬।৬-__য যেরূপ কামনার়-দেই সেই অনাদিবাদনানুযায়ী স্ত্রী 
পুত্র বিত্ত বশীকরণ মোহন স্তত্তন শক্রনীরণ উচাটন প্রভৃতি বিষননক কাম ব1 
অভিল!ব হেতু (কেশব) । 
জ্ঞান-হত--পরমেবরে বৈমুখ্য উৎপাদনপূর্ববক সেই সেই অভিলাৰ 
পূরণের অভিমত অগ্ত দ্বেবতা অভিমুশীকৃত জ্ঞান--অথাঁৎ জ্ঞানের করণ অস্তঃ- 
করণ যাহাদের (কেশব)! 
অন্য দেবতার-- ভগবান্‌ বাসুদেব হইতে অন্য দেবতা (কেশব )। 
৬৬১১-_সে সে নির্মেতে--০সই সেই দেবতা সন্বন্ধী্ধ নিয়ম-_ ব্রত, 
দীক্ষা, চিহাবধারণ, তাহার মন্ত্র স্তোত্র জপ 'পতৃতিূপ বিহিত নিয়ম, তাহ।তে 
আস্থিত হইর। অর্থাৎ দৃঢ় বুদ্ধিমুক্ত হইয়। প্রপন্ন হয়, অর্থাৎ অর্চন, স্তবন, 
প্রদক্ষিণ নমস্কারাদি লক্ষণ ভজন। দ্বারা আশ্রিত হর ( কেশব)। 
৬৭:১৮-_মু্তি- শাস্ত্রে আছে, 'সর্ববদেবময়ো হরি১'। অতএব হরিরই 


৬০০ জীমদ্ভগবদ্‌গীতা । 


৬ 


সর্ব দেবতা মূর্তি। ইহ! হইতে অবশ্ঠ বলা! যায়, ধে সেই সকল দেবতা! মূর্তি মধো 
যে যুর্তিই কেহ ভজন! করুক, তাহাতেই হরির ভজন হর, | কিন্তু অজ্ঞানহেতু 
ভাহা হয় না। তাহার; সেই সেই মুর্তিকে ভগবান্‌ হইতে অশ্য বা স্বতন্ত্র জানে 
ভক্তির মহিত ভজন! করে, শ্রদ্ধার সহিত অচ্চন। করে (কেশব )। 
৬৮।১১--আমিই বিধান -সেই সকাম দেববিশেষ ভক্তকে সেই দেবতাক্ক 
অর্চনার্ঘ_তাহার প্রবর্তক সেই দেবতাবিষয়ক ষে শ্রদ্ধ। _যাহা পুর্ব বাসনার 
অনুরূপ, তাহা আমিই দৃঢ় করিয় দিক্লা তাহাকে নিয়োজিত করি (কেশব) 
ভগবান্ই সর্ধব ভাবের কারণ! 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে,-- 
“ষে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসান্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান বিদ্ধি ন ত্বহং তেষুতে ময়ি॥”” (41১২) 
পরেও উক্ত হইয়াছে যে বুদ্ধি জ্ঞান অসংমোহ প্রভৃতি--- 
“ভবস্তি ভাব! ভূতানাং মর্ত এব পৃথগ বিধাঃ |” (১০1৫) 
ভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন, 
“অহং সর্বন্য প্রভবো মত্বঃ সব্বং প্রবর্ততে 1” (১০৮) 
অতএব এ শ্রদ্ধারূপ ভাবও ভগবান বিধান করেন। কেশব বলিয়াছেন, 
ভগবান্‌ পূর্ববস্রম্মার্জিত সংস্কার অনুসারে তাহা প্রবর্তিত করেন। চগ্ডীতে 
আছে।-- 
"ত্বং জীত্মীস্বপী তং হীব্বং বুদ্ধিরে।ধলক্ষণ]। 
লজ্জ। পুষ্টিন্তথা তুষটিত্বং শাস্তি ক্ষা্তিরেব চ ॥” 
অর্থাৎ পরমেশ্বরের পরাশক্তি দেবী ভগবতীই বুদ্ধি লঙ্জ! প্রতীতিরূপে সর্ববহৃদরে 
অধিষ্ঠিত । তিনিই সেই দেবী, যিনি শ্রদ্ধারূপে সর্বসূতে সংস্থিতা,-- 
“য। দেবী সর্বভৃতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা ॥* 
শক্তি ও শক্তিমানে প্রভেদ নাই। 
৬৮1২২-_শ্রদ্ধা--আম! দ্বারা বিহিত সেই মেই দেবতা-বিষয়ক শ্রদ্ধা । 
(কেশব )। 
৬৯/৯-করি আমিই বিধান--সেই দেই দ্বেবতাতন্থু শরদ্ধাপূরর্বক 
আরাধনা হেতু, সকামগণের যে পূর্ব মংকল্লিত কামা ফল লাভ হয়, সে সকল 


চে 


ব্যাখ্যা-পরিশিষ্ট। ৬০১ 


কামা ফলপ্প্রদাতা, সেই দেই দেবতা নহে, কেন না| তাহার। আমা হইতে 
স্বতন্ত্র নহেন। কিন্তু সে কর্দফল-প্রদাত| আমিই সব্ব-কম্মফল-প্রদাতা __ 
আমিই মেই সকল দেবতার অন্তধযামিরূপে, সেই আরাধন! অনুসারে তাহ 
বিধান করি। শ্রতিতে আছে, “কর্খাধাক্ষঃ সর্বহৃতাধিবাসঃ1” (কেশব )। 
দেবতার! যে স্বতন্ত্র ভাবে শর্তিহীন.*তাহা 'কেন' উপানষদে বিবৃত হইয়াছে 

৭১১৭-_হয় বিনশ্বর- যদি "অস্ত দেবতা ভক্ত অন্ত দেবতার আরাধন। 
ফলে, তোমার দত্ত কাম্য ফলই লাভ করিতে পারে, তবে তাহাদের আর 
ক্ষতি কি হইল, তোমার ভক্ত হইতে তাঠাদের বিশেষত্ব কি? এই প্রশ্ন 
সম্ভাবনায় উক্ত হইয়াছে যে, সেক্ু সকল সক'ম অন্তদেবতাভক্তগণ অল্প 
জ্ঞানী--সন্দবুদ্ধি -তত্বজ্জান-হীন। আমা হইতে তাহারা দেহ সেই দেবতা 
আরাধনায় যে ফল লান্ত করে, তাহা আমার আরাধনার অভাবে অন্তবৎ 
বা বিনাশী হয়। (কেশব )। 

৭১।১৮__দেবলোকে-_-সেই ফল যে অগ্তবৎ তাহার কারণ এই 
যে, দেবযাজী সেই ভজন ফলে দেবলোকই প্রাপ্ত হইতে পারেন, বৰ! 
সে দেবত্বহ লাভ করিতে পারেন। ইন্দ্রযাজী ইন্তরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন 
মাত্র । কিন্তু সেই ইন্দ্রাদি দেবগণও অন্তবস্ত-কালবিদ্রিত। দেবগণ 
থে অমর, তাহার অর্থ__তাহার কল্পান্তগ্বায়ী। কল্পলান্তে আব্রহ্মভুবন 
লোক সকলের ধ্বংস হয়। সুতরাং সেই দেবলোক প্রাপ্ত হহলেও--তাহার 
ধ্ংন আছে। এ জন্ত দরেবারাধনালব্ধ চরন ফল--যে দেবলোক প্রাপ্তি 
তাহ! অন্তবৎ। ফেশব)। - 

৭১।১৯ আমাকে লাভ- যাহারা অ।সার ভক্ত, তাহার আমার 
প্রসাদে প্রথম কাম্য ফল লাভ করেন, অপচ পশ্চাৎ আমার ভজন প্রভাৰে 
নিষ্কাম হইয়! আমার অনন্ত ম্বরূপ গুণমহিম! জানিয়! আমাকেই প্রাপ্ত হন। 
অতএব আমার ভক্ত সকলে (আর্ত অর্থাথা (জজ্ঞাহ ) সকাম হইলেও অন্য 
দেবত-ভক্তের ম্যায় পরিশেষে আর তাহার সংপারে গতায়াত করিতে হয় না। 
ইহাই আমার ভক্তগণের মহ] বিশেষত্ব । (কেশব )। 

৭৩৬ - অব্যক্ত ব্যক্তি ভাব প্রাপ্ত -ঘদি ভগবানের আরাধনাই 
সর্ধেত্ুম, তবে সর্ব লোকে দেবাস্তরের আরাধন! তাগ করিয়। সর্বেশ্বর ভগবান্‌ 


৬০২ 


ই 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


আমায় আরাধনা কেন করে না, ইহার কারণ এন্থলে ভগবান্‌ বলিয়াছেন । 
তগবান্‌ অবাক্ত স্বরূপ, 

“যং ন দেবা ন মুনংয়! ন চাহং নচ শঙ্করঃ | 

জানস্তি পরমেশস্ত তদ্দিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌॥+, 
অতএব তিনি ব্রহ্মাদিরও অগোচর“তাহাদের দ্বারা ইষ্ট লাঁভার্থ আরাধিত। 
পরম কারুণাহেত্ব আশ্রিহবৎদলতাহেতু, সর্বলোকহিতার্থ অজহত্্বম্বরূপ 
গুণশক্তি হইয়'ও সেই পরম অবাক্ত পরমেশ্বর বহ্থদেব গৃহে অবভীর্শ 
হন। এইরূপ অবায় পরম বা সর্ধোৎকৃষ্ট অনুভ্ম যে ভগবানের ভাব-_ 
বা প্রাদুর্ভাব, তাহ! না জানিয়', সদ্‌গুরুর আশ্রয়াভাবে পরমেশ্বর-জ্ঞা নার 
বুদ্ধিহীন হইয়া এই সকল অল্পবুদ্ধি লোক,__পুর্ব্বে অবাক্ত--অনভিবাত্ত, 
কিন্ত হদানীং কন্্ বিশ্ষে হেতু বহ্থদেব গৃহে ব্যক্তি ভাবাপন্ন-ব! জন্ম শ্রাপ্ত 
ভগবানকে_ক্ষত্রিয় সজাতীয় কৌন জীব বিশেষ মনে করে। পরমেশ্বর মানিয় 
ভগবান বাহদেবকে ভাহ'রা আরাধনা করে না, তাহারা ভগবান্‌ বাহুদেবকে 
মনুষ্য বুদ্ধিতে তাগ করিয়। ইন্জাদি অপর দেবতার আরাধনা! করো 
(কেশব )। 

৭৬।২২--(২৫)--সর্ব্বংযাঁগী-ধোয় দিব্য-অপ্রাকৃত-অভ্ভুত-আবিপত 
শঙ্খ-চক্র গন[“দ-দিব্য-আয়ুর ধারী চতুতুর্জ শ্রীবৎ্স-কৌন্তভ-বনমাল।-কিরীট- 
কুগুলাদি দিবাশ্রীধুক্তরূপধারী সর্বজীববিজাতীয়শ্বভাবগুণৈশ্বযা-যুস্ত ভগবানের 
জ্ঞান সকল লে'ক কেন লাভ কারতে পারে নাঃ তাহার কারণ এস্কলে উত্ত 
হইয়া.ছ (কেশব )। |] 

৭৭1৫ -_যোগমাকা সমারৃত- মামি স্বীয় অপ্রাকৃত বূপে সর্বব- 
লোকের নিকট প্রকাশ হই না, কিন্ত কৌন কোন অনন্যভক্তের নিকট প্রকট 
হই। শ্বেতদ্বীপপতি নারায়ণ নারদকে বলিয়াছেন, 

“একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব নিতশ্চৈব মহনদয়ঃ। 

ইদং মে সমনুপ্রাপ্ত। মম দর্শনলালমাঃ॥ 

ন চ মা" তে দদৃ'শরে ননু প্রক্ষাতি কশ্চন। 

খতে হোক্াম্থিকং চৈযাং ত্বং চৈবৈকান্তিকো মম ॥% 
এই যে ভগবাঁন্‌, সকলের নিকট প্রক্কাশ হন না, ইহার কারণ--তিনি ষোগ- 


ৰ্৬ 


৭ 
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মায়াসমাবৃত। যোগ, অর্থাৎ ভগবানের সঙ্কল্প, তাহাওই অধীন মারা, ইত।ই 
যোগমায়া। যোগমায়া-_অর্থাৎ মনুষ্য-সমানরূপতা। এই (যাগমায়া হেড়ু 
অভ্তক্ত লোক পরমেশ্বর আমায় ষধাবস্থিত দিব্য অপ্রাকৃত ম্বরূপ জানে না। 
তাহা আম।র ইচ্ছার বশবততী মায়ারূপ যবনিক দ্বারা সমাধৃত ক সমাক্‌ আচ্ছন্ন। 
দে জন্য আম দরশনীয় হই নাঁ। প্সইরূপ এই যোগমায়া দ্বারা মুঢ অর্থাৎ 
মদৃতক্তবাতিরিক্ত আবৃতজ্ঞান লোক সকগ্ঠা,-জ্জ সর্থৎ জাববৎ কর্নিষিত্ত 
জন্ম শুন্য কেবল ম্বেচ্ছায় লীগার্থ আবৃত, এবং অবায় অর্থাৎ অজহৎ- 
স্বরূপ গুণশক্তিক পরমেশ্বর আমাকে অভিজ্ঞাত হয় না। উনিই ষে সাক্ষাৎ 
পরমেখর তাহ জানে না। কিন্ত আমাকে মনুমাবিশেষ বলিয়। মনে 
করে। (কেশব)। 

৭৯৫-_জানি আমি -ষোগমাফার নিয়ন্তা বলিয়া দে মায়া দ্বার! 
ভগবানের জ্ঞান কখন আবরিত হরন1 | কেবল সেই মাঁয়া্!রা বশীভূত জীবগণে ব 
জ্ঞান আবৃত হয় বাঁলয়। তাহারা ভগবান্কে জানিতে পারে না। এজন্ত এই 
শ্লোক উক্ত হইছে । ভগবান্‌ বলিয়াছেন পরমেশ্বর আমি যোগমারা দ্বার 
সর্ববজীবকে বিমোহিত করি। কিন্তু আমি সর্ববদ] অপ্রতিবন্ধজ্ঞান। আমি 
কালত্রয়বস্তী স্থাবর জঙ্গমাত্মক সব্বস্ৃুতগণকে জানি। আম সর্বদা অথগ্ড 
জ্ঞান হেতু সব্ববজ্ত। [কিন্ত মারাবণে কেহ__অর্থাৎ আমায় ভর্ষিবর্জিত কেহ 
সর্বদা! সব্বত্র বিদ)মান আমাকে জানে না। সেই হেহুব মায়া-মোহিত হওয়ায় 
প্রায়ই লোকে আমাকে ভজন করে না (কেশব )। 

৮৩১১-_দন্দমোহ-- কেশব বলিয়াছেন, পৃতবব উক্ত হঃয়াজ্ে থে নায়াই 
জীবগণের ভগবত্ত্বজ্ঞানাভাবের হেতু । এক্ষণে সেই মাচা কাযা যে ইচ্ছা দ্বেষ, 
ও তাহ। হইতে উদ্ভূত ছন্দমোহ যে সেহ অঙ্ঞানের হেতু তাহা উক্ত হইয়াছে । 
অনুকূল বিষয়ে রাগ-্ ইচ্ছা, প্রাতকুল বিষয়ে অগ্রীতি ₹দ্বদ। পুবৰ পুর্ব জন্মে 
অভ্যস্ত এ উভয় হইতে সম)ক্‌ উৎপন্ন শী/তাঞ্চ সুখছুঃখাদিবপ দ্বন্ব নিমিত্ত 
মোহ। ইহাদ্বার আম সখা আমি ছঃখী ইতাদি বিপধায়রূপ চিত্তবৃত্তির ঘবার' 
সব্বপ্রাণী স্থুলদেহ উত্পত্তি হইলে সম্মোহিত হয়। অথাৎ হখছুঃথাদ্ি বিশিষ্ট 
নশ্বরদেহে আত্মা(ভমান প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তাহারা দেহাদ ব্যতিরিজ্ত 
পুরুষকেই.জানিতে পারে ন" সুতরাং সর্ববান্তয্যামী আমাকে কিরূপে জানিবে ? 


৬০৪ জ্রীমদ্ভগব্দগীতা । 


রাগ-দেব-জন্ম-সন্মোহাভিহূত-অন্তঃকরণ প্রাশিগণ সেই জন্ত সর্ববেখ্বর আমাকে 


জ'নিতে পারে না। 


৮ 
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৮৫।৯-্বন্মমোহ বিনিম্ুক্তি-দি জন্ম হইতেই সর্বসূত সম্মোই 
প্রাপ্ত হয়_মায়া মোহত হয়, তবে কেহ কেহ ভগবানকে ভজন করে দেখ: 
ষার় কেন? ইহার উত্তরে এই দক্লোক উক্ত হইরাছে। যাহার] পূর্ববজপ্ম- 
স্থকৃত পুণাকর্দ। ও সেই হ্ুক্কৃতকাধাতৃত উত্তর জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
ফাহাদের পূর্বজন্মফতপুন্যবলে এ জন্ম হইতেই জ্ঞান প্রতিবন্ধক 
পাপ অস্তগত বা অবসান প্রাপ্ত অর্থাৎ নষ্টহইয়াছে, তাহার নিষ্পাপ হই! 
অর্থাৎ রাগ-দ্ববনিশিত্ত দ্বন্দ মোহ বা বিপধ্যন্স জ্ঞান হইতে নিন্মুক্ত হইয়। এবং তত্ব 
জান লাভার্থ দৃঢরত হইয়! সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেখর সব্্বকারণ সব্বকর্ম্রফল প্রদাতা 
আমাকে ভজন করেন। (কেশব) 

৮৭।১৬-_জানে তারা--এইবরূপে দৃঢ়র্ত হইয়া পাপহীন পুণ্যকারী 
বাক্তি জরা মরণ হইতে মোক্ষ জন্ত ভগবানকে আশ্রর়পুর্ধবক তাহার ভজন! 
করিলে, ভাঠার। যাহ] জ্ঞাতব্য তাহ জানিয়৷ কৃতার্থ হন । তাহার! ফলাতিসন্থি 
ত্যাগ পূর্বক ভগবানের গ্রীত্যর্থকর্পশ করেন। ভাহারাই শুদ্ধাস্তঃকরণ হইয়া 
ব্রঙ্গতত্ব কৃৎস্ন অধান্মতত্ব ও অখিল কর্দতত্ব জানিতে পারেন। (কেশব) 

৮৮১-মরণকালে--ফাহার৷ অধিদ্ভুত অধিদ্দেব এবং অধিবজ্ঞ সহ 
আমাকে উক্ত প্রকারে সাধন! দ্বারা যে জানতে পারেন, ত হার! মরণ সময়েও 
স্বপ্রাপ্য ফলান্ু &ণ আমাকে জানিতে পারেন। এই অধ্যা্োক্ত ব্রহ্ম অধ্যাজ 
প্রতৃতি সপ্ত পদার্থ যথাধিকাঁরে তেয়। তাহার অর্থ পরের অধ্যায়ে ভগবান্‌ 
অর্জুনের প্রশ্নে বুঝাইয়াছেন। (কেশব) 


০ 
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অফ্টম অধ্যায় । 
১*৮।১৬-_কি সে ব্রহ্ধ- পূর্ব অধ্যায়-নিদিষ্ট মুযুক্ষুদের দ্বার জ্ঞাতবা 


* ব্রহ্ম অপায্মাদি পদার্থ জানিবার ইচ্ছায় অর্ভুন প্রথম ছুই শ্লোকে এই প্র 


করিঝ়াছেন। জর! মরণ মোক্ষার্থ ভগব্রানকে আশ্র করিয়া ধাহারা বতমান বন, 
তাহাদের জ্ঞাতবা যে ব্রহ্ষতত্ব তাহা কি?*(কেশব) । 

১১০।১-_কি অধ্যাত্ব-_আত্মাকে অর্থাৎ দেহকে অধিকার করিয়া 
তাহাতে প্রাধান্য ভাবে স্থিত যে অধ্যাত্ব তাহাকি? (কেশব) 

১১৯৬-__-অধিভ়ত কি -ভূত সকল বা আক্ষাশদি অধিকার করিয়। 
যে কার্ধা, তাহাই কি অধিভভূত শব্দের অর্থ ৭ নাঅন্য কিছু? (কেশব) 

১১১ ৮-অধিদৈব কি ?-দেবগণের অধিষ্ঠাতা ইন্্রাদি, কি অন্য 
কিছু? (কেশব)। 

১১১।১৫--অধিযজ্ঞস্্ষজ্ঞে অধিকৃত--ধাহার উদ্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত 
হয়, সেই তত সম্প্রদীনভূত--এই যজ্ঞাধিকারী কে? ইন্দ্রাদি দেব বিশেষ কি? 
না সর্ববাধিষ্ঠাত] সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর ? যদি পরমেশ্বর হন, তবে তিনি এই দেহে না 
তাহার বাহিরে স্থিত? দেই ষে অধিযজ্ঞ--কি প্রকারে তাহ।র অধিষজ্ঞত্ব। 

১১৪1১৭-- অক্ষর পরম ব্রন্ম--কেশবাচার্বা বলেন, যাহার ক্ষরণ বা 
বিনাশ হয় না, তাহা অক্ষর। তাহা ক্ষেত্রজ্ত সম্ট্িরপ | (অবিনাশ বা অরে 
অয়ম আত্ম! ইত্যাদি শ্রুতি | অতএব অক্ষর-শব্দ দ্বারা বদ্ধ ক্ষেঅ্ঞজ্ঞ স্বরূপ 
শিদ্দিষ্ট হয়। কিন্ত পরম অক্ষর প্রকৃতি-বিষুক্ত আ'ত্মস্বরপ ব্রহ্গশব্ার্থ বারা 
এস্থলে জ্ঞেয়। প্রকৃতি বিযুক্ত আত্মার ধর্শুভৃ জ্ঞান বিকাশ হেত ত্রহ্মব সর্বজ্ঞ 
যোগ হয়। ইহাই অর্থ। যদিও শ্রু তাত আছে ষে এতদ্বৈতদক্ষরং গার্সি ! 
ব্রাহ্মণ অভিবদস্তি, এবং এজন্য বল ষ'ইতে পারে যে এস্লে অক্ষর শব ভ্বার! 
পরমাত্ম। নির্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি এস্কলে অক্ষর পরমব্রক্ষ শব্দ দ্বারা পরমা? 
উক্ত হন নাই। গীতায় পরে উক্ত হঃয়াছে যে 

“ভ্বাবিমৌ পুরুযৌ লোকে ক্ষসশ্চাঁক্ষর এস চ। 
ক্ষরঃ সর্ববাপি ভূতানি কুটস্তোইঙ্দর উচ্যতে ॥ 
উত্তনঃ পুরুযস্তন্থঃ পরমাজ্বেতা দাহ ১1” 


৬০৬ আমদ্ভ গবদৃগীতা! | 


৪ 


চে 


ন? 


এই সার্ধ প্রোক ছাপা ভগনান্‌ স্বয়ং অক্ষয় হইতে পরনাজ্মার ভেদ উল্লেখ 


করিয়াছেন। | 

১১৬১২. হ্বভাব অধ্যাত্-ব্যতাল অর্থৎ প্রকৃতি। আত্মাকে ব। 
জীবাত্মাকে অধিকার পূর্বক কাধ/কারণকর্তৃত্বানিহেতুকপে বর্তমান যাহা, তাহাই 
স্বভাব। পরে উক্ত হইয়াছে, "কাধ/কারণকর্ত ত্ব হেতুঃ প্ররুতিরুচাতে । “অতএব 
বুদ্ধি ইন্রিয় ভূম্গ্ষরূপে পরিণত প্রকৃতি-আখ স্বভাব চেতনাদিষটিত। তাহাই 
এস্কলে অধ্যাতশব্দ বাঁচ্য। (কেশব )। 

১১৮।২*-__-কনম্ম তারে কহে-এস্থাবর জঙ্গমাদি ভেদ ভ্বার ভিন্ন ভূত- 
গণের ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি এব" উদ্ভব অথাৎ বৃদ্ধি, যা দ্বারা কৃত হয় সেই 
বিদর্গ ব। “ন্রাদি দেবতার উদ্দেশে দ্ররাত্য'গলক্ষণ যজ্ঞ দাঁনাদিরূপ ধর্শ 
কন্মদংাঙ্ছত | যেমন প্রাপ্য হেতু ও ত্যাজা হেতু অক্ষর পরম ব্রহ্ম ও শ্বভাব 
অধাম্র- মুমুক্ষুর জ্ঞাতবা, দেইরূপ কম্ম ও পুনরাবৃত্তর হেতু হৃতরাং হেয়। 
এজন্য তাহা ৪ মুমুক্ষুর জ্ঞাতব্য । (কেশব)। এই যজ্ঞ ষে প্রজ্া-উদ্ভবের হেতু, 
তত্সম্বন্ধে গীত'র তৃতীয় অধ্যায়ে *ম হইতে ১৫শ শ্লোক দ্রষ্টব্য । 

১২৭ ৭_অধিভৃত--অধিভূত-শব্দনিদ্দিঃ ক্গর বা বিনাশী ভাব, 
আকাঁশাদদ ভূত পরিণাম বিশেষ--তাহার আশ্রয় । শবম্পর্শাদি গুণ_ এহক 
আমুক্মিক সমুদায়ই ক্ষরণ স্বভাব, তীহ1 তৃভমাত্রকে অধিকারপূর্বক থাকে, 
এজন্য ইহ'কে অধিভূত বলে । (কেশব) 

১২৬।৫_পুরুধ-_-পুরুষ--হিরণ্যগর্ভ, সমষ্টি জীবাত্বা সর্ববক্তীবাতিমানী 
শ্ররতিতে আছে, 

“স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচাতে। 
আদিকর্তী স ভূতানাং ব্রহ্ষাপ্রে সমবর্তৃত ৪" 
দৈব*__দিক-বাত-অর্ক বর্ষপ-অশ্বি-ইত্যাথা দেবতা ভব অধিকার করিয়া সমুদয় 
শোরানি করণে অন্ুগ্র'হকরূপে দেই পুরুষ মদিদেবতা। (কেশব )। 

১৩৪ ৮_অধযজ্ঞ-_-যজ্ঞাধিষ্ঠীত1 সব্বব কর্ন গুব্ক। যজমানের দেহে 
অস্তথামি-ভাবে বর্তমান আমি পরমেশ্বরই অধিষজ্ঞ শব ছার নিদ্দিষ্ট। যজ 
দেহায়ত্ব- দহ দ্বার সম্পাদিত হয়। দেহ সজীব--পরমেশ্বর আমার আয়ত, 
তাহার স্থিতি প্রবৃত্তি। এজন্ত আমার ্বারা প্রবর্তিত। অতএব আমি পরমে- 


€ 
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শ্বরেরই অধিষত্ত। অথবা অবিযজ্ঞ--সর্ববষজ্ঞাধিষ্ঠাত। সর্ববধজ্ঞফলদতা, এই 
বজ্ঞাতিমানী ইন্দ্রা্দি দেবতাদেহে অন্তধামিরূপে বর্তমান, সর্বজ্ঞ ফল. প্রদাত। 
তাহার ভোক্তা আমিই। বশ্বধ্যার্থাদের জ্ঞাতরা বলিয়া এই অধ্ভতাদি পদার্থ 
এ ইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । (ফেশব) 


. ১৩৯১৫--মম ভাব-£ এই শ্লীকে অজ্জরনের সপ্তম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 
হইয়'ছে। প্রয়াণ সময়ে সবব।ভিলাষপুরক আমাকে ( ভগবান বাহদেবকে ) ম্মরণ- 
পূর্বক কলেবর-মুক্ত হইয়! ঘিনি প্রয়াণ করেন, তিনি জামায় যে ভাবে_যখোক্ত 
অ'ধযজ্ঞাদিরূপ বা সত্যজ্ঞান-আ নন্দম্বরূপ যে কোন ভাবে আমাকে অনু. 
সন্ধান করেন তথাবিধ আকার প্রাপ্তভুন। (কেশব)। 


১৪৩১৩ সতত ভাবন! করান-কেশব বলিয়াছেন ঘে, অস্তুকাঁলে 
ষেকেবগ্গ ভগবানাক স্মরণ করিলে তাহার ভান €11প্ত হত তাহ। নগে। কিন্ত 
যেকোন ভান স্থারণ হর, তাহাই প্রাপ্ত হত, ইহাঁহ [নিম দেবর জাদি বিশেষ 
ভাঁব, অথবা অন্ত ষ কোন ভাব অস্তিমে চিশ্কা করিতে কঁতে দেহত)াগ হয়, 
সেই স্মধামাণ ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। এই যেঅন্তিমে কোন বিশেষ ভাব 
স্মরণ হয়, তাহার হেতু সর্ধবকালে সেই ভাবের ভাব! ব। জন্ুচত্তন দ্বারা 
ভাবিত বা বাসিত-নস্তঃকরণ। (কেশব )। 


১৪৩।২৩-ক্তএহ আনারে--ফেহেতু এইক-প সামান্য খ্ষয় ভাবন। 
বিশেষ হইতে তাছ। প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই নিম, অতএব আদাকে (”এমেম্বরকে) 
প্রাপ্তির জন্ত মুযুক্ষুদেধ স*ত আর্দীকে স্মরণ করিতে হঠতবে। সকালাভ্যন্ত 
বিষয়ই অন্তকালে মনো।নষ্ট হয়, হতরাং দর্ববাভনষ্ট রদ সবেশ্বর আমাকে সর্ব- 
কালে নিরস্তুর স্মরণ ব। অগ্চচিন্তন করিতে হইবে। (কেশব)। 

১৪৪।৭- যুদ্ধ কর--অর্থাৎ আমার ম্মরণবিরেধী পাপ নিরসন 
জন্য যুদ্ধ কর। শ্রুতিম্বতবিহিত বর্পীমোচিত হদ্ধংদি নিতানৈমি- 
ত্বিক কর্ম কর, ইহাই অথ। এইরূপ নিতানৈমিত্তিক কম্মের 5দষ্টান ছারা 
অশুদ্ধি ক্ষয় হইবে। ও তাঠাতে সর্বেশ্বর আম'তে মণবু দ্। » পত হইবে ও 
সর্বদা ঈশ্বর-চিত্ু-পমায়ণ হইবে, ও আস্তমে আমাকে 17৮৯ স্মরণ হইবে 
এবং তাহার ফলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে (কেশব )। 


৬০৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


১৪ 


১১ 


ঠঠ 


রর 


১৪৮।১১- অভ্যাসযোগ--অভ্যাস--অহরহঃ সর্বদা উচিত কালে 
উপান্তের শ্বজপ গুণাদি মন দ্বার! সংশীলন | তাহাই যোগ--সমাধি, তাহাতে 
যুস্ত বা অভিনি-বষ্ট অত£ব স্বধ্যেয় বিষয় বিনা অন্ত কোন বিষয়ে গযনস্টীল 
নহে এরূপ মন বাঁ চিত দ্বারা, (কেশব )। 

১৪৯।৮-পরম পুরুষ দিব'_-দিব্য অর্থাৎ দ্যোতনাত্মক আদিতা- 
মগ্ডল-মধ)দ্ পরমপুরুষ পরমেশ্বর । (কেশব )। 

১*৯।.১--করে লান-:কশবাচাধ্য বলেন, পূর্বেকার গ্োকে 
অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে ও আং্মপ্রাপ্তর প্রকার অভিহিত 
হইয়ান্ে। ইদানীং যোগীদের উপাসনা প্রকার ও তাহ! হবার] বাহ! প্রাপ্য 
তাহা উক্ত হইতেছে । 

১৫৩১০ অণু হতে স্ুক্-_অণুপরিমীণক জীবাদি হইডেও 
তদ্ব্যাপকত্ব হেতু হঙ্্মতর (কেশব)। 

১৫৪।৫_-তমঃ পারে--তমঃ শব্দবাচা প্রকৃতি কাল হইতে অত্যন্ত 
ভিন্ন (কেশব) 

১৫৮1২*--(১১)--কেখবাচাধ্য বলেন, যে সামান্ত যোগ পুবেব উক্ত 
হইয়াছে, ইদ্দানীং যাহা ষোগের শিরোমণি বা শ্রেষ্ঠ তাহ উক্ত হইত ছ। 

১৫৬।১৭-- অন্দর-বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণগণ যাহাকে অক্ষর বলেন। 
“এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাক্ষণা অভিবদস্তি অস্থুলমনগৃহৃত্যমদীর্ঘষ্‌' ইত্যাদি 
শ্রুতিব্চন দ্বঃরা ধাহাকে প্রতিপাদন করেন (কেশব)। বল বাহুল্য যে 
এস্থল দৈষবচাধাগণের অক্ষর শব্দের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে তৃতীয় গোকের 'অক্ষর' 
পরমন্রক্ষ শব্দের ব্যাগ্যার সহিত সঙ্গত হয় নাই। 

১৫৯১৮ যতিরা-কীভরাগ বা নিবৃত্তসর্বববিষয়স্পৃহ বত্বুণীন ঘতিগণ। 

(কেশব )। 

১৫৯।১*-_ পাশ-£নিজ নিজ আম্মার নিয়ামক ব্যাপক পরম জাধাররূপ 
সাক্ষাৎ অনুভব ক'ঃয়া প্রকৃতি সম্বদ্ধ বিনিমুন্ত ইইয়। ভাহারই আত্মীয় নিয়মা 
ব্যাপা আধে? ভাবে ভাহা হইতে পৃথক্‌ স্থিতি প্রবাত্তর অধোগ্য এই ভাবে 
অবস্থান করেন। (কেশব)। 
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১৫৯।২১--পাইতে ধাভারোহাকে জানিবার ইচ্ছা করিয়া 
(কেশব )। 
১৬*।৩-পদ-_যাহা গ্মা ব প্রাপা। তাহা প্রাপ্তির উপায় সংক্ষেপে 
*ভগবান্‌ বলিতেছেন (কেশব )। 
১৬৩/১৬-_সংযমি _-লাশ্যনিষুয় গ্রহণের অযোগ্য করিয়! (কেশব )। 
১৬৩।২১_মনের নিরোধ করি হুদে-_মনকে বাহাবিষয়-সংকল শৃস্ 


করিয়া (কে*ব)। 

১৬৪৮ মুর্ধা দেশে রাখি প্রাণ_সর্বব বাহক্রিয়াহেত যে প্রাণ, 
তাহাকে জমধাগ্লের উপরি বঙ্গ রন্ধে, স্ুযু্না মর্গে আবিষ্ট করিয়া (কেশব )। 

১৬৬৪-__ওু ব্রন এই এক অক্ষর ব্রঙ্গবাঁচক বলিয়া! 'ব্ন্ধ' 
(কেশব )। 

১৬৬১৬ _আমাঁকে-সেই ওক্কীর অক্ষরের বাচ্যভৃত পরমব্র্ধ 
আমাকে (কেশব )। 

১৬৬।২৫__করযে প্রয়্াণ্‌_-মুদ্দন্য নাঁড়ী দ্বারা দেহত্যাগ করিয় 
অচ্চিরাদি মার্গে প্রকুষ্টারূপে গমন করে (কেশব )। 

১৬৭৩ -__শ্রে্ঠ গতি___ উপনিষত্প্রতিপাদ্য পরম! গতি প্রাপ্ত হইয়া, 
উপাসন। অশুনারে আমাকেই লাভ করে (কেশব )। 

১৬৮২১-জতে অনায়াসে _:কেশবাচাধ্য বলিয়াছেন যে, পূর্বে 
সামান্য যোগীদের গতি উত্ত হইয়াছে । ইদাঁনীং ভগবানের অনন্যতক্ত 
যোগীদের ভগবত প্রাপ্তিকীরণ উক্ত হইতেছে। অনন্যচিত্তে যে নিরন্তর 
অতিশয় প্রেমের সহিত ভগবানকে স্মরণ করে, তাহার সহিত নিত্য 
যোগ আকাজ্স। করে, দেই আমার নিরতিশয় প্রির যোগীর নিকট, 
বাৎসলাকা রুণ্যশৌহদ্যা্রগুণপরবশ ম্বভক্তছুঃগিয়োগার্দি-অসহমান ভগবান্‌ 
হুলভ হন। যাহারা ভগবানে অনন্যভজিহীনি, তাহারা অন্য সর্বব উপায় 
দ্বারা আমার সমান প্র্ব্্য অবধি ব্রহ্মালোকাঁদি প্রাপ্তির ষোগাত লাভ করিলেও 
ভগবান্‌ তাগাদদের সুলভ হন না। কেন নী. ভগবাঁন্‌ ভক্তৈকবস্থাম্বভাব | 
শ্তিতে আছে,-শৃণ্স্তোহপি বহবো যং ন বিছু১-নায়মাত্মা প্রবচনেন লভো] 
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ন মেখয়া ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ তমেষ আত্মা বৃণুতে 
তনুং স্বাম্‌।” অতএব .ভক্তি দ্বারাই পরম;জ্বার দশন হয়, ভক্তি দ্বারাই 
পরমাত্মা সুলভ ইন। 

১৬৯।২৩- আমাকে পাইলে -পুব্বে উক্ত হইয়াছে যে, যিশি ষে 
ভাব স্মরণ পুব্বক অস্তে কলেবর তাগ করেন, তিনি সেই ভাব প্রাপ্ত হন। 
অশুএবৰ যেমন ভগবানের অনন্যভক্তের নিক ভগ্বান্‌ সুলভ হন, সেইরূপ 
অন্য দেবাদি ভক্তদের নিকট সেই দেবতা সুলভ হন । তবে ভগবদ্ভক্ত ও অন্য 
দেবতাভক্তের মধ্)ে (বশেষ কি? এইক্প প্রশ্র সম্ভাবনায় ভগবান বলিতেছেন 
ষে, তাহাকে বা তাহার ভাব প্রাপ্ত হহলে, শর সংসারে আসতে হয় না-_ 
প্রম সংসিদ্ধি লাভ হয়। ক কোন দেবতাকে প্রাপ্ত হইলে আবার সংসারে 
আবর্তন হয়। (কেশব )। 

১৭* ৬-_-সং'সদ্ধি পরম--দর্বেবোৎকৃ্ সংপিদ্ধি__মন্তাবাক্িকা মুক্তি । 
(কেশব )। 
এই পরম সং'সদ্ধি_জন্মমরণ প্রবাহ হইতে মুক্তি-ভশবাঁনকে প্রাপ্তি 
হাঁ মহাত্মসাগণই লাভ ক'রতে পারেন । ধাহার মহাবিবেক সম্পন্ন-অন্তঃক রণ, 
তাহারা ভগবান্‌কে অনন্ত প্রিয় জ্ঞ'নে ভগবানের প্রসন্রত।াপ কাপণডুত তাহার 
আরাধনারূপ কশ্ম করিয়া, ভগবানেরই অনুগ্রহে এই পরম সহাসদ্ধি 
লাভ করেন (কেশব || 

১৭৪1১২_-আমাকে পাইলে- কশবাচাষা বলিয়াছেন,- বিবিধ 
ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা ব্রক্মলোক পধ্যত্ত লোক মধ্যে যে কোন লোক প্রাপ্ত হওয়া 
যায় বটে, কিন সেই লোকস্থ জনগণ কন্দান্ুবাযী ভোগাবসানে পুনরাবর্তন করে। 
কেবল ভগবান্কে প্রা্থ হইলেই পুনরাবর্িন বা পুনর্ভন্ম নিবৃত্ত হয়। 

১৭৫।১৬-- ব্রহ্মার দিবস--যাহারা বঙ্গাভুবন প্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়, 
তাহাদের পুনরাবর্তন করিতে হয়-হহা উক্ত হতফ্াছে। কালপরিচ্ছিন্ত্বই 
যে ইহার হেতু, তাহা এ শুলে দ্শত হইতেছে । সহস্মঘুগব্যাগা এক্ষার দিবস ও 
সহশ্রধুগব্যাপিনী রক্ষার রাত্রি । এইরূপ অহোৌরাব্রঘুক্ত শত সৎসর বা দ্বিপরাপ্ধ 
বৎসর কাল ব্রহ্মার পরম'যু । অতএব ব্রক্ষা কালপরিচ্ছিন্র_ অনিতা । ব্রহ্মভুবনও 
ব্রহ্মার আমু: শেষে-_মহা প্রলয়ে বিধ্বস্ত হয়। তখন অবশ্য ব্রহ্ঈলোকবাসীর্দেরও 


ব্যাখ্য।-পরিশিষ্ট | ৬১১ 


শাশ হয়। তাহারা মহাপ্রপয়াস্তে আবত্তন করে। ব্রন্দলোকের অধোলোক ষে 
মহল্লেণক প্রভৃতি, তাহ! হইতেও স্থতরাং লোকে পুনরাবর্তন করে । (কেশব )। 
১৭৮২*- দিবসের আগমনে-পুর্বব েকে কালপরিচ্ছিন্্ হেতু 
রক্ষলোক হইছে মহল্লোকক পযাস্ত লোকের অন্তব্তঁ লোকদের পুনরাবর্তন 
নিক্ষপিত হইয়াছে । ইদানীং ন্বর্গাদি গ্লাকত্রস্র যে ব্রহ্মার দ্রিবাগমে উৎপন্ন হু, 
» রাতিআগমনে বিধ্বস্ত তয়, ইহা উক্ত হইতেছে (কেশব )। 
১৭৯।২-__অবাক্ত--এস্লে অবাক্ত শব্দের দ্বার প্রকৃতিপরিণামরূপ 
ব্রন্ষের শরীর অভিহিত হইয়াছে । ব্রঙ্গীর প্রবোধ সময়ে ব্রহ্মদেহ হইতেই 
জীবগ-ণর দেহ-ইন্দিয় ভোগ্য ভোগস্কানকূপ সমুদয় ব্যক্ত হয়_অর্থাৎ জীবগণের 
লিজ ।নজ কম্মফল ভোগ জন্য অভিনাক্ষি ভর | আর ব্রহ্মার নিপ্রাকালে যে অব্যক্ত 


বা গুজীপতির শরীর হইতে এসকল সম্ভৃত হইয়াছিল, তাহাতেই প্রলীন হয় 
(কেশব )। 


১৯০২৩--স্ই এই ভূ সমুদায়_ কেশবাচীষ্য বলিয়াছেন ফে, 
যদি গুরলয়ে ভূতগণের একেবারে ধ্বংস হইত, তবে কৃতকনম্্ হানি হইত, আক 
প্রলয়ান্তে যদি নূতন ভূতগণের স্থষ্টি হইত, তবে অকৃত কন্মভ্যাগম হইত । তাহ! 
[নবারণ জন্য ও জন্মঘরণাদি ছুঃখাত্মক সংসারে বৈরাশা জন্য এই প্লোক ভক্ত 
হউঝাচে । যে ভুতগ্রাম ধা চরাচর প্রাণিসমুভ পূর্ব কলে ছিল, তাহ।রাই 
এ কনে ব্রঙ্গার দিবাঁগমে বা প্রবোধ সময়ে পুনঃপুনঃ দেবমনুষ্যাদিরপে উৎপস্থ 
হয়] ব্রার রাত্রিসমাগমে আকার প্রলীন হয়, আবার অবশ বা কম্ম-পরতন্ত্ 
বলয় ব্রন্গাৰ রুল অবসানে উৎপল হয়! প্রাহঠ কলে তাহাম্দর ভেদ্‌ হর 
না। এইকগে কল্প স্যষটিলয় হয়। কর ওপরিতন ব্রঙ্গলোক পব্যস্ত 
সববল্পোক এবং এক্ষা ব্রহ্মার শভব্ধ আবু: শেষে মহ প্রলয়ে পৃথিব্যার্দি লঙ্ক 
ক্রমে পরমাক্মা আমাত প্রলীন হয়। জামাল উপনিষদে আছে,-- 

“পৃথিন্গ্ন, শুলায়তে, আপস্তেলপি এ্রজয়স্ে, তেলে বাড প্রলীয়তে, 
বাসু্গাকাশে শীতে, আকাশ ই্দয়েমু হান্রয়ণি তন্মত্রেযু তন্মাত্রাণি 
ভূঙাদো প্রলীয়স্ত্ে ভৃতা দিম হতি, মহা নব্যক্তে, অব্যন্তমক্ষরে, অক্ষরং ভমসি.তমঃ 
পরে দেবে এব!ভবতি ।” 

অতএব পরমাত্মলোক ব্যতীত কুতন্্ন লোকের উৎপন্তি প্রলয় হয়। অতএৰ 
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যাহারা সেই লোক প্রাপ্ত হয়, তাহারা হরিভ[ক্তহান হইলে, অবশ্য পুন্রাবর্তন 
করে। ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইলে তবে পুনরাবৃত্তি নিবৃত্তি হয় | 

১৯৩।১১--সে অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ--পুব্বোন্ত চরাচর ভূতগ্রামের 
কারণভূত হিরণ্যগর্ভাখ্য অব্যক্ত প্রকৃতি-সংস্ষ্ট ভাব হইতে পর বা শ্রেষ্ঠ যে 
প্রকৃতিবিযুস্ত ভাব বা আত্মস্বরূপ:-জন্ম-মরণ বর্জিত ভাব, তাহা অন্ত ব' ভিন্ন! 
তাহা অবাভত-যেহেতু শাস্ত্র প্রমীণ ব্যতীত অন্য প্রমাণ দ্বারা ত'হ! অধিগঙা 
নহে। তাহা সনাতন অথাৎ নিত্য--সদ| একরূপ। সে ভাব শ্বাবরজঙ্গমাতুক 
সববভূতেক্স বিনশ হইলেও বিনাশ বা অভাব প্রাপ্ত হয় না। (কেশব)। 

এইরূপে গতার, ছুইরূপ ভাবের কথা উক্ত হইয়াছে । এক ভাব বিকারী 
বা পরিণামী, আর এক ভাব অবিকারী। নিতা অপরিণামী। এক ভাব হইতে 
জড়জীবন্য় জগডের হৃষ্টি ও লয় হয়, আর এক ভাব সে সৃষ্টি জক্স ব্যাপারের 
অতীত। যাহা অস্যন্ত হইবে অব্যক্ত সনাতন ভাব তাহা ইংরাজী 
দর্শনের ভাষায় /51050106650170015316101769) 16021) 0 7017170021)]0 
৬০075070150 : আর অন্ত ভাব [0120150) 001010101760 12100701001741, 
(0172105071)16 এ তত্ব এস্লে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। 

১৯৪।৬--অব্যক্ত অক্ষর--সে অন্যক্ত বা অতীন্দ্রিয় ভাবকে অঙ্গ 
বলা হইয়াছে । ভগবান্‌ পূর্বেব বলিয়াছেন "অঙ্ষরং ব্র্গী পরমং” | ভগবান্‌ 
পরেও বলিয়াছেশ।“ষে হক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পধুণপাঁসতে” “কুটস্োহক্সর 
উচ্যতে'' ইত্যাদি । (কেশব )। 

১৯৪১২_পরম গতি-_যাহাকে বেদবিদ্গণ পরম গতি বলেন, তাহা 
প্রকৃতি সংস্ষ্ট জীব হইতে পরম বা উৎকষ্ট স্ব স্বরূপড়ৃত। তাহাই গপরমগতি 
ব৷ প্রাপ্য । ইহাই জাবের স্বারূপনিষ্পত্তি,-“শ্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে'-ইতি 
শ্রুতিঃ। এই পরম গতি--প্রকৃতিবিষুক্ত আত্মস্বরূপ ভাব। এই ভাব প্রাপ্ত 
হইলে আর সংসারে আনর্তন করিতে হয় না। (কেশব )। 

১৯৪।১৯- মম শ্রেষ্ঠ ধাম-_সেই শুদ্ধ আত্মশ্বূপই আমার অর্থাৎ 
গ্রীভগবানের পরম ধাম ব' নিবাস স্থান। যদ্যপি প্রকৃতি-সংস্্ট আত্মাও বিগ্রহ 
মুন্তি আমার নিবাস স্বান, কিন্তু তাহ! কেবল তাহাকে অনুগ্রহ করিবার জন্ত । 
শ্রুতিতে আছে “অনুষ্ঠমাত্রঃ পুরুযোমধা আত্মনি ব/বস্থিতঃ।” *য আত্মনি 


১৩১ 
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তিষ্ঠন আত্মনো। মন্তরো যম্‌ আম্ম। নবেদ যস্ত আত্মা শরীরম্।” উত্যাজি। 
ভগবান্ও বলিয়াছেন, প্পর্ববস্ত চাহং জদি সন্তিবি্টঃ 1” তথাপি প্রকৃতি- 
বিষুক্ত আত্মস্বরূপই তাহ! হইতেও শ্রেষ্ঠ ভগবানের" নিতাধাম বা গৃহ । (কেশব )। 
শ্রুতি অন্বসারে এই পরম ধাম-_বিষুর পরমপদ । 

রি ১৯৬।৬_- পরম পৃরুষ--ফশবাচাম্য বলেন ফে,_-যে পুরুষ অনন্ঠ- 
ভক্তি দ্বারা লভা, সে পুরুষ 'পর' অর্থাৎ পৃর্ববোক্ত অবাক্ত অক্ষর হইতে বিলক্ষণ। 
সেই পুরুষ তিনি_মীহার অন্তব্ভী সমুদায় ভূতগণ এবং ধীহা দ্বার এই সমুদায় 
ব্যাপ্ত। উক্ত অক্ষর শব্দ দ্বারা অভিহিত ক্ষেত্রজ্ইই পরম গতি-ইঠা উদ্ত 
হওয়ায় আশঙ্কা হইতে পারেষে সেই অবাক্ত অক্ষরই পরমান্মা। কিস্তুসে 
আশঙ্ক। নিরর৫থক । শ্রাততে আছে.__" 


“প্রধানন্মেজ্ঞপতি গত ণেশত 1” 
*“অক্ষরাৎ পরতঃ পর2” 
“তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং 
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্‌। 
ন তৎমমশ্ঠাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ॥” 
"নিতো! নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং 
একো! বহুনাং যো বিদধাতি কামান্‌।” 
“যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।” 
এই সকল শ্রুতি দ্বারা ভেদ বাপদিষ্ট হইয়াছে, অধিকন্ত ভেদ নিন্দিট হইয়াছে। 
স্মৃতিতেও আছে, 
“পরং পরং বিষ্ুুরপারপারঃ 
পরঃ পরেভাঃ পরমার্থরূপী । 
স ব্রহ্গপারঃ পরপারভূতঃ 
পরঃ পরংণামপি পারপারঃ ॥৮ 
এই সকল শ্রুতি স্মৃতি সুত্র দ্বারা অবাক্ত অক্ষর হইতে পুরুষের ভেদ সিদ্ধ হয়। 
প্রত্যগাত্মার সহিত পরমাস্মার ভেদ স্বাভাবিক। তাহাই এস্লে স্পট্টীকৃক্ড 
হইয়াছে । কেশবাচাষ্য ও অন্য বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপে ভেদাভেম্ব- 
বাদ বা! ভেদবাদ অবলম্বনে যে এই গ্লোকের ও পূর্বব প্লোকের ব্যাখ্য। করিয়াছেন" 


৬১৪ 


চি, 


শ্রীমদূভগবদগীতা । 


? 


তাহা সঙ্গত হয় না। পুব্বে ২*শ গ্লোকে যে অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ সনাতন 
অব্যক্ত অবিনাশী ভাব উক্ত হইয়াছে. সেই ভাব কি তাহাই এই ২১শও 
২২শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । সে ভাব এক হইলে৭ ছুইবূপে আমাদের 
জ্ঞেয়। এক--অব্যক্ত অক্ষর ভন, আর এক--.শেষ্ট পুরুষ ভাব । এক-_নিগু 
বর্ম, আর এক--সগুপ ব্রহ্ম । এক: ভাব 17750000000, আর এক ভাব 
11077211011) এই ছুই ভাবই অদ্বর পরম ব্রাহ্গের পরমভ্ভাব। তাহা লাভ 
হইলে আর পুনরাবর্তন হয় না । এই তত্ব নে লুঝিতে চেষ্টা করব । এক্ষণে 
এই পরম পুরুষতত্ব সম্বন্ধে শ্রাতনে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা এস্কলে উল্লেখ 
করিতে হইবে ।-_ 


২০৬।৮- যেই কালে-_প্রাণ উত্ক্রমণের অনন্তর যেইকালে। এগ্ঠলে 
কাল শব্দের দ্বারা অহ: হইতে সংবৎসর পযান্ত কালাভিমানিনী আতিবাহ্িক- 


দেবতাগণ দ্বার! গন্তব্য মার্গ উপনক্ষিত হ্চ্য়াচ্ছ । অগ্নি জোতিঃ কালবাঁচক 
না হইলেও, তাহা কলাভিমানিনী দেবত1 পরশন্ব। অতঞব দেই কালে অর্থ 
যে কালাভিমানিনী দেবভ1 উপলক্ষিত মার্গে। (কেশব )। 

২*৭1১৩-- আসে ফিরে- পৃর্বেব উদ্দ হইয়াছে যে অক্ষর আত্মাকে 
প্রাপ্ত হইলে এবং পরম পুরুষ ভগবান্কে প্রাপ্ত হইলে আর এ সংসারে 
আবর্তন করিতে হয় না। নতুবা পুনরাবর্তন করিতে হয়। কোন্‌ মার্গে 
প্রয়াণ করিলে আর আবর্তন করিতে হয় না, কোন্‌ মার্গে যাইলেই বা আবর্তন 
করিতে হয়, এই প্রশ্ন উপলক্ষ করিয়া, শ্গবান্‌ দেবযান ও পিতৃযান মা 
লিবৃত করিয়াছেন; প্যাশিশণই এই উভয় আার্গে প্রয়াণ করিতে পারে। 
যোগিগণ দ্বিবিধ_জ্জানী ও বম্মা | সাহারা জ্বানযোগী, তাহাদের আর আবর্তন 
হয় না, আর ধীহারা কন্মী, তাহাদের আবর্তন হয়। (কেশব )। 

২*৮৮-অগ্রি জ্যোতিঃ-_অগগ্র ও জোতিঃ শব্দ দ্বার অচ্চিরভি- 
মানিনী দেবতা উপলক্ষিত হইয়াছে । আর দিব প্রভৃতি ছ্বারা--দিবা শুরু পক্ষ, 
উত্তরায়ণ অভিমানী দেবতা উপলক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা দ্বার 
শ্রুতি উক্ত সন্বৎসরাদি অভিমানিনা দেবতাগণ উপলক্ষিত হইয়াছে ' ইহাই 
পুর্ব শলৌকোক্ত অপুনরাবৃত্তির মার্গ। ব্রপ্ধবিদ্গণই এই পথে প্রয়াণ করেন, 
আর আবর্তন করেন না। (কেশব) 


৫ 
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২২৩২৫_লভি চন্দ্রমার জো1ন্িঃ__-কেশবাঁচার্ধা বলিয়াছেন,যে উহা 
পিতৃলোক আকাঁশাদির উপলক্ষণ। ই্াপূর্াদি কর্মকারী যোগী এই 
পিতৃষানে প্রয়াণ করিলে, চান্দমস জোতি উপলক্ষিত স্ব্গলোক প্রাপ্ত হয়, 
"ও সেখানে পুণাকর্খ্ফল “ভোগ করিয়া, সেউ হোগান্তে পুনবাবর্ন করেন । 
তাহাদের পুনরাবর্তন পথ শ্রুত্চিত (পক্চাগ্সি বিদ্যায়) উক্ত হইয়াছে । পুনরা- 
কর্ণন কালে আতারা পথমে আকাশ প্রার্ী হয়, তথা হইতে বায়ু প্রাপ্ত হর, 
বায়ু হয়া পম হস, ধম ভগ আত্র তয়, অন্র হটয়া মেঘ হয়, মেঘ উমা বৃষ্টি হয । 
এইরূপে জীব বৃষ্টি স ভন্মতে আসিয়া বীহি যব ওষধি বনম্পতি তিল প্রভৃতি 
খাদো অন্বপ্রবি হয়, বা উহার মধ্ো কোন না কোন শশ্যরূপে উৎপন্ন হয়। 
তাঁগা পুকম গ্রহণ করিলে বেনঃ কপ হয, ও তাহা ক্গীগর্ভে নিষিভ্ত তয়। 
এইকপে তাহার পুনর'বর্ধন হয়। তাতারা আকাশাদি ক্রমে ধূম সার্গে 
এইরূপে নিবর্তন করে-কর্পানুষাধ়ী এই লোকে আসিয়া আবার কর্প্ কৰে । 
অতএব মুষক্ষগণের দেনযান মার্গে গতি ও অপুনরাবর্তনই প্রার্থনায় । ( কেশব ) 
২২৭।২২--ুরু রুষ্ণগতি--শুকরুগতি-__অচ্িরাদি মার্গ প্রকাশময়, এ 
জন্য তাত শুক । ধূমমার্গ তমোময়, এ জন্য ত্বাতা কুষ্ণ। জ্ঞীনাধিকারীর 
প্কগতি হয়, আর কর্দ্দাধিকারীর কুষ্গতি হয়। জগতে এই দ্বুই গতি অনাশি। 
€ কেশব )। 
২২৬।১৯-_নাঁ তয় মোতিত-- এই পরমপদ প্রাপ্তিকারণ শুক্রগতি ও 
সংসারে আবর্তন কারণ কঞ্গগন্তি-_-এই উভয় মার্গ যিনি জানেন, অর্থাৎ ইহাদের 
মধো কোনটি হেয় ও কোন্টি উপাদেয়, তাহা যে যোগী স্থির জালেন, ন্িনি 
জ্ঞাননিষ্ঠ লা ধাননিষ্স হটন, আর মুগ্ধ হন না, অর্থাৎ পুনরাবৃতিনিয়ত 
স্বর্গাদি ফল আ'র পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করেন না। (কেশব 1 
২২৮।১--বেদ পাঠি-স্বাধায় বিধিতে গুরু-শুআষাপূর্বক সম্যগ_ 
অধীতবেকে (কেশব)। 


২২৮।২-_ যাজ্ছ__-শরদ্ধাপূর্বক সমাক অনুষ্ঠিত সাক্ষোপাঙ্গ যজ্ঞে। 
(কেশব 11 

২২৮৩১১ - ভপে-সমাক শদ্দাপৃর্ববক "অনুষ্ঠিত কায়িক বাচিক ষানসিক 

তপত্যায় (কেশব)। দানে-__দেশে কালে ও সুপাত্রে শদ্ধাপূর্বক দানে (কেশব । 


৬১৬ শ্রীমদ্ভগবদশগীতা । 


চি 


২২৮৪-বিধান -এই সকল পূণ্য কর্মের যে ফল শাস্র-ছবর! নিন্দি 


হইয়াছে (কেশব )। 
২২৬।৬-তাজে-_অতিক্রম করে,_ এই ফল অল্প, ইহা নিশ্চয় করিয়' 


উপেক্ষা করে (কেশব )। 
২২৮1১৯-_কেশবাচাধ্য বলিয়াছেন যে, এই সপ্তম ও অষ্টম ব্বধ্যায়োক্ত 

ভগবদ্‌ শশ্ববযাখা সপ্ত প্রশ্ন নির্ণার্থ জানিয়। বা সম্যগ.অবধারণ কগিয়া, অনুষ্ঠান 
জন্য যোগী জ্ঞাননিষ্ঠ বা ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া! পরম উতকুষ্ট সবব যোগীর প্রাপ্য আদা 
সনাতন পরমেশ্বরাথ্য স্থান প্রাপ্ত হন। 

যাহ। হউক, এন্থলে বুঝিতে হইবে যে, ভগবান্ যজ্ঞ দান তপ স্বাশ্যায় প্রভৃতি 
ত্যাগ করিবার উপদেশ দেন নাই । তাহা! ত্যাজ্য নহে (গীতা ১৮৫) । 
কেবল এই সকল কন্ধে যে 'ফল" শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই সব্ব কম্ম ফল ত্যাগ 
করিবারই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । যাহারা এই কশ্মফণ প্রাথা, সে যোগ 
পিতৃয।নে গতি লাভ কিয়] প্রত্যাবর্তন করে। প্রত্যাবর্তন-নিবৃত্তির জন্য, 
জ্ঞান হইয়া দেবযানে গতিলাভ জন্য, এই সমুদায় কন্ম-ফলই ত্যাগ করিতে 
হইবে। দেবষানে গতিলাভ করিয়া পুনরাবর্তন নিবুত্তি পূর্বক পরম স্থান 
প্রাপ্তিই যোগীর পরম পুকষার্থ। পুণ্য কন্ম-ফলে যে পিতৃধানে গতি হইতে 
পারে, সেই কন্্ম জ্ঞান।গ্নি দ্বার ভন্মপাৎ করিয়া জ্ঞানে এবস্থিত হইলে, তবে 
জ্ঞানী দেবধানে গতিলাভ করিল্প! এই পরম পুরুষার্থ প্র।প্ত হন। 
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নিতা কালব্রঙ্গ নিতাকাল- ব্রহ্ম, 

কালে মার্গে 

কালে মার্গে প্রয়াণ করিলে 
উনীয়তে ' উন্নীয়তে 

স্বামী .. স্বীমী, কেশব 

হইবে যাইবে 

(১২৩৪) (১২1৩৪) 

যায়। পুনরাবর্তন . যায়, আর পুনরাবর্তন 
শব্দের তিনরূপ শকের তিন রূপ,__ তাঁত 
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ও অচেতন ভোক্তা ও ব্জচেতন ভোক্তা হইতে পারে ন!'। অথচ 
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কালে মায়! বা প্রকৃতিতে লীন ভুতগণের 
(রামানুঞ্জ )। (গিরি )। 
(বলদেব)। (বলদেব, রামানুজ )। 
অধিষ্ঠান অধিষ্ঠাতৃত্ব 
জ্নন্বরূপের অভিন্যক্ত হয় জ্ঞানম্বূপের অন্ঠিবাক্তি হয় । 
আনন্দময়ত্বে আননাময়ত্বের 


চিত্তাধীশ। ।চত্ত ধীশ 


গু 
৩৭১ 


শপ 


ডস৩ 
৭ 


অ৭ও 


৩৬ন 
৩৮৪ 
৩৮৯ 
৩৮৮ 
৩৮৮ 
তনহ 
৩৭২ 


৩৯৭ 


8৩৩ 


১৩ 


১২ 
১২ 


১৩ 


ত্র 


৫ 
১১ 


১৫ 


১৭ 
৫ 


১ 


১৮ 


১৯৮ 
১৮ 
১৪ 


চু 


(শঙ্কর, স্বামী)। 


করিয় (গিরি) 


সঙ 


ডু 
আমার আতআার, আমার 
গু 


(রামানুজ )। 


বিশ্বর্ূপে 
পৃথক্রূপে ঙ 
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পাপষোনক্্রা। পাপযোশ। শ্্া 

প্রভৃতি যাহার! ব্রহ্মবাদিনী প্রস্ৃৃতি ব্রক্মবাদিনী 

স্ত্রীলোক ও , স্রালৌকই 

শ্রদ্ধাহীন কেবল শ্রদ্ধাহীন, কেবল | 
উত্তর , উত্তম | 
ভংখাদি দোষ, ছষ্ট , প্রবৃত্তি দোষ দুষ্ট 

তঞ্কৰ অফ্রব 

তাহা তাহার 


শ্রেঠ বিভক্তি যোগ ভগবানে শ্রেষঠ ভক্তিযোগ । ভগবানে 
জ্ঞাণ- প্রমাণ জানিত 7 জ্ঞান প্রমাণজনিত 


বরঙ্মজ্ঞান রর ব্রন্দ_ জ্ঞান 

শইয়া হইলে 

অতঙ্ক!র অহস্কার । 

ভজনা ভজন! করেন 

! সদ্‌ গতান্তরাস্মা ) হইম্ন। (মন্গাতান্তরাক্ম। হইয়া) 

হইয়া? হইতে 

'কুশ কর বিপাক আশ্রয় (েশকন্রাবপাকাশয় 

পরমেশ্বরের পরমেহ্বরের | 

ওানন্রাপে ভান স্বরূপে 
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ভিন প্রকৃতি ভিন, প্রকৃতি 

প্রকৃতি বিকৃতি প্রকৃতি-বিকৃতি 

তউয়াছে। ছান্দোগ্যউপনিষদে আছে,--“অর১ 
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তাহ। এই উপাসন! 
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